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আলোকের উদ্বোধন 


উদীরতাং স্ুনৃতা উৎপুরংধীরুদগ্নয়ঃ শুশুচানাসো অস্ুঃ | 
স্পার্হা বন্থনি তমসাপগুড় হাবিস্ৃপ্ত্যুষসো বিভাতীঃ ॥ 


খণ্থেদ সংহিতা--১ম মণ্ডল, ১২৩ সুক্ত, ৬ষ্ঠ মন্ত 


শোভন এবং সত্য বাক্য উচ্চারিত হউক ॥ দেহকে ধাহা ধরিয়৷ বাখিয়াছে সেই প্রাণশক্তি 
এবং প্রাণশক্তিরই রূপান্তর বোধশত্তি উৎকর্ষ-প্রাপ্ত হউক। তবেই তে মাহ্ুষ শুভকর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া ক্রমোক্পতি লাভ করিতে পারিবে। যঙ্ঞাগ্ি প্রজ্জলিত হইয়া! উঠুক, সমগ্র জীবন যাহাতে 
অতন্ত্রিত কল্যাণে নিয়োজিত থাকিতে পারে । 


এ দেখ, মঙ্জলমধী উষা তাহার বহুদীপ্যমানা আলোকচ্ছটা লইয়। আমাদের নিকট 
উপস্থিত। অন্ধকারের বুক চিরিয়া' তিনি মানুষের যাহা স্পৃহনীক়, যাহ! বরণীয় সেই সকল কল্যাণ- 
সম্পদকে প্রকট করিতেছেন। [ আলস্ত দূব হউক, সংশয়ের নিবৃত্তি হউক, হতাঁশা-মোহ-ভর় 
পরিহার করিয়া উন্নতির পথে, অ'লোকের পথে অগ্রসর হও । ] 


কথা প্রসঙ্গে 


আমাচেদর নববর্ষ 

গই মাঘে উদ্বোধনের ৫৮তম বর্ষ আরম্ত 
হইল। পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকাঁ এবং 
হিতৈষী বন্ধুমণ্ডলীর সহিত একযোগে শ্রাভগবানের 
আশীর্বাদ চাহিয়া আমরা নুতন বৎসরের কর্সোছ্চম 
গ্রহণ করিলাম। শ্বামী বিবেকানন্দ উদ্বোধনের 
প্রতিষ্ঠঠ করেন এবং ১৩০৫ সালের ১লা মাঘে 
প্রকাশিত ইহার প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনা লিখিয়া 
দেন। উহাতে তিনি আমাদের সম্মুথে যে আদর্শ 
ও দাক্জিত্ব তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তাহা নুতন করিয়া 
আজ স্মরণ করি। নিম্নের উদ্ধ তিগুলি এ প্রস্তাবনা 
হইতে । 

উক্ত প্রবন্ধটির প্রারস্তে তিনি প্রাচীন ভারতের 
“জয় পতাকার উল্লেখ করিক়াছিলেন। এই 
পতাকা রাজ্যজয়ের পতাকা! নয়-__“প্রকৃতির সহিত 
যুগযুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে” ভারতাত্মা যে চিশ্টা, 
অন্ভৃতি ও ভাবসম্পদ আহরণ করিয়াছেন 
উহাদদেরই বিজয়-কেতন। “জীর্ণ ও বাত্যাহত” 
হইয়াও ভারতের 'জয় পতাকা? যে আজিও 
উড়িতেছে ভারতবাসীর এই আত্মচেতনা যেন স্বাগ্রে 
জাগ্রত হয়। “নদী, পরত, সমুদ্র উল্লজ্ঘন করিয়া, 
দেশকালের বাঁধা যেন তুচ্ছ করিয়া, সুপরিস্ফুট বা 
অজ্ঞাত অনির্বচনীয় হুত্রে ভারতীয় চিস্তারুধির 
অন্ত জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও 
পহছিতেছে ৷ 

কিন্তু শুধু ভারতবর্ষ লইয়াই পৃথিবী নয়, 
ভারতের কীতিই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কীর্তি নয়। 
তাই আমার্দিগকে প্রাচীন ভারতের জয়পতাকার 
সহিত অপর দেশের বিজয়-নিশানের দিকেও দৃষি 
দিতে হইবে। “ভূমধ্যসাগরের পৃরকোণে সুঠাম সুন্দর 
দ্বীপমালা-পরিবেটিত, প্রা্কাতক-সৌন্দ্ধবিভূষিত 
একটি হ্ষুদ্র দেশে অল্পসংখ্যক'''অথচ দৃঢঙ্য়ুপেশী 


সমদ্বিত'' অটলঅধ্যবসায়সহায়, পার্থিব সৌনর্৫ধশৃষ্টির 
একাধিয়াজ, অপূর্ব ক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক 
জাতি ছিলেন।” ম্বামীজী প্রাচীন গ্রীকদের কথা 
বলিতেছিলেন। “মষ্য ইতিহাসে এই মুহতিমেয় 
অলৌকিক বীর্ধশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টাস্ত। 
যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিছ্যায়-_সমাঁজনীতি, 
যুনীতি, দেেশশাসন, ভাঙ্কর্যাদি শিল্পে অগ্রসর 
হইয়াছেন বা হুইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন 
গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের 
কথ! ছাড়িয়! দেওয়! যাউক; আমরা আধুনিক 
বাঙ্গালী--আজ অধ শতাব্দী ধরিয়৷ (শ্বামীজী ইহা 
১৮৯৮ সালে লিখিয়াছিলেন ) এ যবন গুরুদিগের 
পদান্ুসরণ করিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া 
তাহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই 
দীপ্তিতে আপনাদ্দিগের গৃহ উজ্জবলিত করিয়া স্পধ। 
অন্থুভব করিতেছি ।” 

প্রাচীন ভারতীয় জাতি আজ নাই, প্রাচীন 
গ্রীক জাতিও আজ অন্তহিত, কিন্ত “তাহাদের 
শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্তমান |” ছুই 
বিভিন্ন জীবন-রীতির সম্ঘ্বয্য আজ নূতন করিয়া 
প্রয়োজন। ইতিহাসের সাক্ষ্য আছে পূর্বে যখন 
ভারতবর্ষের সহিত শ্রীস বা গ্রীক জীবনাদর্শে 
গঠিত অপর পাশ্চান্তদেশসমুহের সম্মিলন ঘটিয়াছে 
তখন উহাতে উভয়েরই কল্যাণ হইয়াছে। 
স্বামীজী অনুতব করিয়াছিলেন সব্বগুণের নামে 
ঘোর তাঁমসিকতাঃ পরাবিগ্ঠান্রাগের ছলনায় 
নিন্দিত মুর্খতা। বৈরাগ্যের নামে অকর্মণ্যতার এবং 
তপস্তার নামে নিষ্টুরতার প্রশ্রয়দান নূতন ভারতের 
পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নয়; তাই তিনি ভারত- 
বানীকে অকুষ্িতচিন্তে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ হইতে 
“উদ্ভম, স্বাধীনতা প্রিহতা, আত্মনির্ভর, অটল ধৈর্য, 
কার্ধকারিতা, একতাবন্ধনঃ উন্নতিতৃষ্ণা'.....শিরায় 


মাঘ, ১৩৬২ ] 


শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ” গ্রহণের কথা 
বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইহাও তাহার বিশ্বীস 
ছিল-__“ভারত হইতে সমানীত সত্বধারার উপর 
পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে ।” 
ভারতীয় ও প!শ্চাত্--“এই ছুই শক্তির সম্মিলনের 
ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা “উদ্বোধ্নে'র 
জীবনোদ্দেশ্ত” বলিয়া শ্বামীজী ঘোষণা! করিয়াছিলেন । 
পত্রিকাপ্রতিষ্ঠাতার এই নির্দেশ বহন করিয়া 
আমরা বিগত সাতান্ন বংসর চলিয়া! আসিয়াছি। 
নৃতন বৎসরেও তাহার নির্ণীত ব্রতই থাঁকিবে 
আমাদের জীবনব্রত। 

প্রীচীন ও নবীনের সময় নিশ্চিতই সহজ কথা 
নয়। ইহা কর্মে রূপায়িত করিবার কোন স্হজ 
'ফরমুলা'ও নাই । তবে এই সমঘয্ের জন্ত সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন প্রথর পর্যবেক্ষণ এবং উন্মুক্ত দৃষ্টি । সমদ্দিত 
জীবন পাইতে গেলে আমাদিগকে বিপুল ত্যাগ 
স্বীকার করিতে হইবে, বহু মোহ বর্জন করিতে 
হইবে, অনেক কষ্টকে আলিঙ্গন করিয়া বহু নূতন 
অভ্যাস গড়িতে হুইবে। পর্দে পর্দে আঁসিবে 
অসহিষ্ণুতা, বিভ্রান্তি। সেগুলিকে ধেধ সহকারে 
জয় করিতে হইবে। প্রাচীনের মধ্যে যাহা শাশ্বত, 
শক্তিপ্রদ, মঙ্গল, অতি-নৃতনপন্থীদের সহস্ত ভ্রকুটি, 
সমালোচনা সত্বেও সেগুলিকে আমরা নিশ্চিতই 
সযত্বে রক্ষা করিব। আবার নবীনের ভিতর যাহ 
তেজত্বী, সর্বজনহিতকর সেগুলিকে আমরা সোৎসাহে 
অনুশীলন করিব অতি-প্রাচীননিষ্ঠেরা যতই কেন 
কুগ্ঠী ও প্রতিবাদ প্রকাশ করুন। বহুুগের ত্বাত- 
প্রতিঘাতে জাতীয় জীবনে যে দুর্বলতা, যে কুসংস্কার, 
সঞ্চিত হইয়াছে তাহাদের উপর আমাদের যেমন 
অন্ধমোহ থাকিবে না, তেমনই আমরা প্রশ্রয় দিব 
না পাশ্চাত্য জীবনধারার সেই বিষয়গুলিকে যেগুলি 
শুধুই চাকচিক্য ও আড়ম্বর বহন করে। 

একটি বিষয়ে আমর! বিশেষ সতর্ক থাফিব-- 
নেত! বিবেকানন্দের উপদেশ । উহ! এই থে, 


কথাগ্রসঙ্গে ৩ 


বর্জনে বা গ্রহণে আমাদের দৃষ্টিকে রাখিতে হইবে 
৭হেষ-বুদ্ধিবিরহিত” আর “ব্যক্তিগত বা সমাগত 
বা সম্প্রদারগত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল 
সম্প্রদায়ের সেবার জন্তই” যেন আমরা উন্মুখ থাকি। 

“০তামাঢদের চতন্ত হো'ক্‌" 

গত ১ল! জানুয়ারী, ১৯৫৬ দক্ষিণেশ্বরে এবং 
কাশীপুরে শ্ররামকৃষ্ণদেবের 'কল্পতরু উৎসবে 
সহস্র সহম্র ন্রনারী সোৎসাহে যোগ দিয়্াছিলেন। 
শ্রীরামকষ্খদেবের অন্যতম গৃহী ভক্ত মহাত্মা রামচন্তু 
দত তীহার কাকুড়গাছি উদ্যানে (যেখানে 
শ্রীরামকৃষ্খদেব জীবিতকালে গিয়াছিলেন এবং 
দেহত্যাগের পর তাহার দেহভম্মের কিয়দংশ বর্তমান 
মন্দিরের বেদিতলে প্রোথিত হইয়াছিল) প্রথম 
এই উত্সবের প্রবর্তন করেন। কলিকাতার 
উপকণ্ঠে ই 'যোগোগ্ঠান' বেলুড়মঠের অন্তর্গত 
হইবার পরও তথায় কল্পতরু উৎসব গ্রতিবংসর 
ষথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়! আসিতেছে এবারও 
হইয়াছিল। শ্রীরামকষ্চদেবের পুণ্যস্থতির সছিত 
জড়িত এই তিনটি বিশেষ স্থান ব্যতীত অপর নান 
জায়গাতে ১ল! জানুয়ারী কল্পতরু উৎসবের 
আয়োজন হইয়া থাকে । 

কাশীপুর উদ্ভানবাঁটিতে ১৮৮৬ পালের ১পা 
জানুয়ারী অপরাহে শ্ররামকষ্খ ভাবাবিষ্ট হইয়। 
আনুমানিক ত্রিশ জন ভক্তকে স্পর্শ করিয়াছিলেন 
এবং “তোমার্দের চেতন্ত হোক্‌” বলিয়া আশীর্বাদ 
করিয়্াছিলেন। এই আশীর্বাদ ছিল সম্পূর্ণ অযাচিত 
ও অপ্রত্যাশিত এবং উহা একটি প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক 
শজ্িরিপে সংক্রামিত হইয় কপাপ্রাণ্তড এ ভক্গণের 
প্রত্যেককে সেই দিন অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক আলোক 
ও শান্তি দান করিয়াছিল। ইহাই কর্পতরু উৎসবের 
এঁতিগাসিক ভিত্তি “কল্পতরু' কথাটি মহাত্মা 
রামচন্দ্র এবং তীহাঁর কতিপয় ভক্ত-বন্ধুদের উত্ভাবিত। 
শ্রীরামক্লষ্দেবের বিখ্যাত প্রামাণিক জীবনী 
গরশ্রীরামকঞ্লীলা প্রসঙ্গের লেখক পুজাপাদ দ্বানী 


৪ উদ্বোধন 


সারদানন্দজী ১লা জনুয়ারীর ঘটনাকে “আত্ম- 
প্রকাশে অভয়-প্রদান” বলিয়া উল্লেখ করিয্লাছেন। 
ভাল বা মন্দ যেষাহা৷ প্রার্থনা করে পুরাণ-প্র সিদ্ধ 
হ্বর্গলোকের কল্পতরু তাহাকে সেই অভীষ্ট ফল 
দিয়া থাকে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সেইদিনকার দান 
ছিল কল্যাণকর সত্যোপলব্ধির দান তাই তাহাকে 
'কল্পতরু'র সহিত উপমিত কর! লীলা প্রসঙ্গকারের 
মতে যুক্তিযুক্ত নহে। 

যাহ! হউক, কল্পতরু উত্সবের জনপ্রিয়তা ষে 
ভাবে প্রতি বৎসর বাঁড়িয্া চলিতেছে তাহাতে এ 
বন বৎসরের প্রচলিত নামটির পরিবর্তন আর 
সম্ভবপর নয়, কিন্ত এ উৎসবের অন্ত্রনিহিত ভাবটি 
সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক অন্রধ্যান প্রয়োজন । 
শ্রীরামরুষ্চের “আত্মপ্রকাশে অভয়দান” নিশ্চিতই 
শুধু সত্তর বদর আগেকার ১লা জানুয়ারীর সেই 
ব্রিশজন সৌভাগ্যবান্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, 
উত্তরকালীন গ্রহণোশ্ুখদের জন্যও ধুগাবতারের 
সেই প্রকাশ ও অতয় সঞ্চিত হইয়। আছে। 
তাহার আশীর্বাদের ভাষা “তোমাদের চৈতন্য 
হোক্‌” বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার। মানুষের যত 
সন্কট। সন্কীর্ণতা, মোহ, তয়, দৈন্ত- ইহাদের প্রধান 
কারণ হইল মানুষের না-জানার, না-বুঝার সংগ্রহ । 
জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই সার্থকতা । শুধু আধ্যাত্মিক 
জীবনে নয়, লৌকিক জীবনেও মানুষ যত জ্ঞানদীপ্ত 
হইতে পারিবে ততই তাহার সমস্তাঁসমূহ কমিয়! 
আসিবে। মাশ্ষের পরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য যে 
চৈতন্তরূপে তার নিজের ভিতরেই রহিয়াছেন, 
আর ধর্মসাধন! অর্থে যে সেই ঠৈতন্যেরই উপলব্ধি__ 
এই স্বজনীন সত্যটিই ঠাকুরের আশীর্বাদের ভাষায় 
অভিব্যক্ত। মানুষের সত্য, মানুষের উপান্ত 
ভগবানেরও সত্য চৈতন্তাত্বকতাতে। ধর্মে ধর্মে 
সাম্য ভগবানের এই চৈতন্তস্ববপতার উপলব্ধিতে। 
মান্ছষে মানুষে মিলন সম্ভবপর মানুষের এই বিশ্বাত্মক 
চৈতন্ত-সভার দিকে তাকাইয়াই। ত্রিশ জনকে 


[ ৫৮তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


সেদিন স্পর্শ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ উধ্ব লোক হইতে 
কোন আলোক তাহাদের সম্মুথে উপস্থিত করেন 
নাই, তাহাদেরই রক্তমাসের শরীরের মধ্যে যে 
নির্মল আত্মসত্য জল্জল্‌ করিতেছে সেই মত্যকেই 
তুলিয়৷ ধরিস্বাছিলেন। সেই সত্যকেই নান 
লোকে নানা নাম প্রিয় মহিমান্থিত করে, উপাসনা 
করে। ভগবানের বহুবিধ কল্পনা থাকিতে বাধা 
নাই, কিন্তু সকল কল্পনার আশ্রয় সেই এক বদ্ক-_ 
আত্ম-চৈতন্ত । ইহা! উপনিষদের শাখত বাণী 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বাণীতেই নৃতন করিয়া শক্তিসঞ্চার 
করিয়! গেলেন “তোমাদের চৈতন্য হউক |” 

শ্ররামকৃষ্ণ চাহিলেন আমাদের চৈতন্ত হউক। 
আমরা যে যেখানে গাড়াইয়া আছি সেখান হইতেই 
আমাদের সংস্কার, শক্তি ও প্রবণতানুঘায়ী যেন 
অন্তরের চৈতন্টকে ধরিতে পারি, বুঝিতে পারি। 
কাহারও পথ ভক্তির, কাহারও কর্মের বা তত্ব 
বিচারের, কাহারও ঘযোগের--কিস্ত সকল পথের 
সিদ্ধিই এক দ্বার দিয়া আসিবে ঠচতন্তের দীপ্তি। 
যে যত চৈতন্যালোকে নিজকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিবে, 
সে তত এ্হিকতা, সঙ্কীর্ণতা, ভোগলোলুপতা 
হইতে মুক্ত হইবে-_সত্য, প্রেম, পবিত্রতা ততই 
তাঁহার চরিত্রকে করিবে উজ্জল। নরদেহে সে 
হইবে দেবতা । ইহাই মানুষের ঈপ্সিততম সম্তাঁবন|। 
শীরামরু্ণ চাহিয়াছিলেন আমরা যেন দেবতা হই; 
আমাদের স্থপু সম্ভাঁবন! যেন পরিপূর্ণরূাপ বান্তব 
হইয়া উঠে। 

আমাদের চৈতন্ত হউক । বর্ণ, জাতি, চরিক্র, 
অবস্থা, সংস্কার, ধর্-__এ সকল বিভেদ সত্বেও সকল 
মানুষ যেখানে এক-_যাহা! লইয়! এক- সেই মাঁন- 
বাত্মার সত্য যেন আমরা আবিষ্কার করিতে পারি। 
এই আবি্ধারের দ্বারাই আসিবে মানুষে মানুষে, 
জাতিতে জাতিতে মিলন, পারস্পরিক শাস্তি ও 
সামগ্রন্ত । শ্রীরামরুষ্ণের আশীর্বাদ সারা বিশ্বকে 
এক করিতে চাহিতেছে। 


মাঘ, ১৩৬২ ] 


স্বামী বিিবকানঢন্দর আবির্ডাৰ 
জসরণে 

আগামী ২*শে মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের 
৯৪তম জন্মতিথি। প্রতিবংসর এই সময়ে নানা 
প্রতিষ্ঠান ভারতের জাতীয় জীবনে এই অন্ততম 
শক্তিসঞ্ারক মহাপুরুষের স্বৃতিপূজা করিয়া! থাকেন। 
তাহাকে এবং তাহার বাণী স্মরণ করিলে প্রাণে 
নুতন বল ও আশ! জাগ্রত হয়। তিনি ছিলেন 
সন্ন্যাসী । ভারতবর্ষের সনাতন সন্গ্যাসি-সম্প্রদায়ের 
যাহা চিরন্তন আদর্শ_পাঁরমার্থিক সত্য-লাভ-_সেই 
আদর্শ পরিপূর্ণভাবে তীহাতে মূর্ত হইয়া! উঠিগ্জাছিল। 
তাহার গুরু শ্রীরামরুষ্জদেব ভাবী-বিবেকানন্দ 
নরেন্ত্রনাথের মধ্যে একটি বিম্ময়কর আধ্যাত্মিক 
সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাহার 
ভবনের ভবিষ্যৎ বিকাশ ও সার্থকতা সম্বন্ধে বহু 
ইজিতও দিয়া গিয়াছিলেন। সে সকল উক্তি 
উত্তরকালে অক্ষরে অক্ষরে স্বামীজীর জীবনে সত্য 
হ্ইয়াছিল। 

মানব-চরিত্রের আধ্যাত্মিকতা সকলের নিকট 
সমাদর পাক্স না, সমাদর কর! কঠিন বটে-_তাই 
স্বামী বিবেকানন্দের উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন বহু ব্যদ্ডি, 
তাহার প্রতি অনুরাগী তিনি একজন সত্যতা এবং 
আধ্যাত্মিক জ্ঞীনদাঁত। সন্্যামী বলি! নয়, স্বামীজীর 
অনন্তনাধারণ দেশপ্রেম এবং দুর্গত জন্গণের প্রতি 
তাহার অতিনব জলম্ত সহাম্ভৃতির জন্ত। এই 
শেবোজ দৃষ্টিভঙ্গী আংশিক হইলেও কল্যাণকর 
এবং প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। বিবেকানন্দের 
ভগবৎ-সাঁধন(কে না৷ মানিয়'ও তাহার দেশসেবার 
আদর্শ যদি আস্তরিকভাবে কেহ শুধু ওপপত্তিক 
অনুমোদন দ্বারা নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে গ্রহণ করেন তাহা 
হইলে তিনি নিশ্চিতই স্বামীজীর (যদি তিনি বীচিয়া 
থাঁকিতেন) অপ্রীতিভাজন হুইতেন না । কেননা, 
স্বামী বিবেকানন্দের নিকট “দেশ ও জনগণ” তাহার 
“ভগবান হইতে বিছুক্ত ছিল না। কেহ বদি নিজের 


কথাগ্রপঙগে € 


সঙ্কীর্ণ স্বার্থ এবং মান্যশের আশা ত্যাগ করিয়া 
মানুষের সেবায় নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে সে যে 
আধ্যাত্মিক, উন্নতির পথেই অগ্রসর হয় ইহা 
স্বামীজীর বল্তৃতাবলীর নানাস্থানে সুস্পষ্ট উল্লিখিত 
দেখিতে পাই । স্বামীজী পুরাপুরি “আধ্যাত্মিক, 
ছিলেন বলিয্নাই তাহার নিকট লৌকিক” বলিয়া 
কিছু ছিল না । বিশ্বজগত তাহার নিকট ভগবৎ- 
সততায় দেদীপ্যমান ছিল এবং সেইজন্ত জগতের 
সেবাকে তিনি নারায়ণেরই সেব! বলিতে পারিয়া- 
ছিলেন। ইহা ম্বামীজীর নিজস্ব কথা নয়-_ 
ভারতবর্ষের সনাতন উপনিষদেরই সিদ্ধান্ত আর 
উপনিষদ্‌ ব| বেদীস্তকে ধাহারা আশ্রয় করিয়াছেন 
তারতের সেই সন্যাসি-সম্প্রদায়েরও বহু-প্রচলিত 
নীতি। মোক্ষের জন্য প্রযত্র এবং জগদ্ধিত--ইহা 
ভিক্ষুগণের প্রতি তথাগত বুদ্ধেরও উপদেশ । আঁচা্ধ 
শহরের জীবনও ছিল এই ধুগা-সাঁধনার উদাহরণ । 
শহ্ষর শুধু জ্ঞান-ভক্তির পঠন-পাঠনই করেন নাই, 
বিশাল ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম পদব্রজে 
ভ্রমণ করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাঁজগত 
উন্নয়নের বনু 'প্রচেষ্টাও যে করিয়াছিলেন তাহা 
বিশ্বৃত হওয়া উচিত নয়। 

স্বামী বিবেকানন্দের দেশসেবার আদর্শ আজ 
নানাভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্ত যত 
ব্যাপকভাবে উহা ব্তমান স্বাধীন ভারতের যুবক- 
সমাজের জীবনে বাম্তব রূপ লওয়া উচিত তাহা 
নিশ্চিতই হইতেছে না। দেশবাসীর নিজন্ 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেশের আকাজ্ফিত 
উন্নতি হয় না। দেশের গঠনমূলক বিবিধ পরিকল্পন। 
নুষ্ুভাবে বূপাঁয়িত করিবার অন্ত আগে চাই মানব- 
দরদী চরিত্রবান খাটি মানুষ | রাজনৈতিক উত্তেজনা 
এক জিনিন, আর লোকমান্ত, বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি 
প্রভৃতি হইতে দুরে থাকিয়! নীরবে, বিনা আড়ম্বরে, 
ধীরভাবে সমাজের নিক্ষাম সেবা করিয়া যাওয়া 
সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার । এই দ্বিতীয় প্রকার কাজের 


্ি উদ্বোধন 


জন্ত চাই-বিপুল চরিত্রবল, উদার সহানুভূতি, ত্যাগ, 
সাহস। স্বাধীন ভারতে যুবকগণের মধ্যে রাজনীতি 
চার অপেক্ষা এই দ্বিতীন্ব প্রকার কাঁজে আত্ম- 
নিয়োগই অধিকতর প্রয়োজন । স্বামী বিবেকানন্দের 
বাণীর আলোচনা ও অনুসরণে এই দিকে যুবকগণ 
প্রচুর প্রেরণ! পাইবেন। এই কাজের জন্ত কোন 
বিশেষ রাজনৈতিক দলের অন্তভু কির অপেক্ষা 
নাই। সেবার কত না ক্ষেত্র দেশের সর্বতত ছড়াইয় 
আছে। জাতীয় সরকারও বহুতর সহায়তা দিতে 
প্রস্তুত | চাই এখন দলে দলে উৎসাহী কমিগণ 
ধাহারা ম্বামী বিবেকানন্দ-কথিত স্বার্থত্যাগ ও 
সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া! নর-নারায়ণের 
পুঁড়ার জগ শরীর-সন নিয়োজিত করিবেন ॥ 

ত্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তাহার আর 
একটি কথাও দেশবাসীর বিশেষভাবে ম্মরণ রাখ৷ 
কর্তব্য । তিনি বলিকাছিলেন-_ 


পমানব-জাতিকে আধা।ক্মকভাবে প্রবুদ্ধ করাহ ভারতের 
মূল জীবনব্রত, তাঁহার আন্তত্বের পরম প্রতিষ্ঠা, চরম 
সার্ঘকত1। তাতার, তুকাঁ, মোগল ব। হংরেঙ্ের শাসন 
সন্বেও এই জীবনধার। অব্যাহত রহিয়াছে । * * * 
ভারত বে অমূল্য আধ্যাক্সিক ভাবসম্পদের উত্তরাধিকারী এবং 
যে রত্বরাঞ্জ সে শত শত শতাব্দীর অবনতি ও ছুঃখ দুবিপাকের 
মধ্যেও সঘত্বে বুকে আকড়াইয়! ধরির! আছে, তাহারই দিকে 
সার! পৃধিবী আজ সভ্যতার পুর্ণাঙ্গ পরিণতির জন্য চাহিয়। 
আছে। 
ইহা সে স্বামীজীর অলস স্বপ্ন নয় তাহা দিন দিনই 
সমসামকিক ইতিহাস হইতে ক্রমশ: প্রমাণিত 
হইতেছে । দেশের নেতৃবর্সের এবং বিদবন্মগুলীর 
এরই বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা বাগ্ছনীয়। 

ভমলুতকের শিক্ষা 

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন বর্তমান তমলুক হইতে 
একটি মহত্শিক্ষা লইতে পারে। সুযোগ ও পরিবেশ 
পাইলে বাঙ্গালীর ছেলে ষে সর্ধবিধ শ্রমের কাজ 
দ্বারা জীবিকার্জনে সক্ষম তাহার একটি বাস্তব 
নিদ্রশন তমলুক শহরে দেখিতে পাওয়া বায়। 


| ৫৮তম বর্ধ-_-১ম সংখ্যা 


এখানে রিক্সা টানে বাঙ্গালী, মোট বর, নৌকা! 
চালায়, লরী বোঁঝাই করে, মজুর খাঁটে বাঙ্গালী, 
ছেটি বড় দু চারটি ছাড়া সব দোকানই বাঙ্গালীর, 
ধোপা নাপিত মুচি প্রভৃতিও অধিকাংশই বাঙ্গালী। 
বাঙ্গালী মুটে এখানে ২ মণ পর্বস্তও বোঝা বভিতে 
পারে। দেশবিভাগে বিপর্ধন্ত বাঙ্গালীর অর্থ নৈতিক 
জীবন শুধু চাকুরির দারা পুনঃপ্রতিষিত হইবার নয়। 
তমলুকের পৃষ্টান্ত যদি রাজধানী কলিকাতাতেও 
বাস্তব হইয়া উঠিত তো হাজার হাঁজার বেকার 
লোকের অব্রসংস্থান হইতে পাবিত। হৃখের বিষয় 
কায়িক পত্রিশ্রমকে ছোটকাজ বলিয়! মনে করিবার 
অভ্যাস ক্রমশই আজ শিখিল হইয়া আসিতেছে। 
যেদিন আমর! কলিকাতার পথে পূর্ববঙ্গের একটি 
উদ্বাস্ত ধুবককে হাঁতে টানা রিক্সা চালাইতে 
দেঁখিয়াছিলাম ৷ নাম জিজ্ঞাসা করিতে সে যখন 
ঈষৎ কুার সহিত বলিল সে অমুক বন্থু-কায়স্থের 
ছেলে তখন আমরা ব্ড়ই আনন্দ বোধ 
করিয়াছিলাম। এই বাঙ্গালী যুবকের উদাহরণ 
রাজধানী এবং বাঙ্গলার প্রত্যেকটি শহরে ব্যাপক- 
ভাবে ছড়াইয়া পড়,ক। পারিবারিক এবং সামাজিক 
জীবনের যাবতীয় কাঞ্জ বাঙ্গালী তাহার নিজের শ্রমে 
সম্পাদন করুক। ভারতবর্ষের অন্তন্টি রাজ্যে ইহাই 
দেখা যায়। বাঙ্গলাদেশ কেন ইহার ব্যতিক্রম 
হইয়া থাকিবে? 

তবে তমলুকের আর একটি শিক্ষা আছে। 
উহাও এখানে উল্লেখযোগ্য । চার পাঁচ বংসর 
হইল কয়েকজন অবাঙালী ঠিকাদার তমলুকে পান 
চালানের কাঞ্জ আরম্ভ করিয়াছেন। আশেপাশের 
গ্রাম হইতে পান সংগ্রহ করিয়! ইহারা আমেদাবাদ, 
দিল্লী, কনিপুর, লক্ষৌ, এলাহাবাদ; নাগপুর প্রভৃতি 
স্থানে চালান দেন। এই ব্যবসায়সংক্রাস্ত যাবতীয় 
কাজে ( যেমন পান্বাছাই, বোটা কাঁটা, গাট তৈরী 
করা, লর| বোঝাই প্রভৃতি ) ঠিকাদাররা বাঙ্গালী 
শ্রমিক নিধুধ্তধ করেন না । নিজদের দেশ হইতে 


মাঘ, ১৩৬২ ] 


স্বামী বিবেকানন্দ ৭ 


শ্রমিক লইয়া আসেন। ( ইহা তীহাঁদের পক্ষে সংখ্যা বাড়িবার মুখে। প্রাদেশিকতার কলঙ্ছ গায়ে 
ত্বাভাবিকই )। বর্তমানে এইকাজে প্রায় ছুইশত না মাধিয়া জাতীয় জীবনে শ্বাবলম্বনের সর্ববিধ 
অবাঙালী শ্রমিক রহিষ্নাছে এবং উত্তরোত্তর এই প্রচেষ্টায় বাঙ্গালী জনসাধারণ উদ দ্ধ হউন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রীঅমুতলাল বন্দোপাধ্যায় 


সেদিন অসীম ব্যোম : করিছে আলোক-হোম 

ৃ প্রভাঁত বেলায় ; 

_ আনন্দ-কল্লোল তুলি গাহিছে বিহগগুলি 

বৃক্ষের শাখায়; 
মকরনা-গন্ধ-ডালা 

করেছে ধারণ; 

শমনে শাসন ক'রে জীবের পোষণ তরে, 

ফিরে সমীরণ। 


হে বিবেক, সেই ক্ষণে মেলি' আখি, ক্ষুঞ্ মনে, 
| নেহারিলে ভূমি, 
স্বর্গে আর তুমি নাই, হয়েছে তোমার ঠাঁই 
এই মর্্ভূমি। 
স্বর্গের সৌরভধুত, কেশবের করচ্যুত 
তুমি সে কমল। 
সংসারের সরোবরে মায়ার তরঙ্গে প'ড়ে 


হইলে চঞ্চল । 


সেই হতে, তব প্রাণ জেলে দীপ অনির্বাণ 
করে অদ্বেষণ, 
কোথা সেই আপীয়ান্, . কোথা সেই মহীরান। 
বিশ্বের শরণ । 
_বিদ্রেপের কোলাহল তোলে নর-নারীদল। 
হাসে বারবার; 
পরিজন অন্ুহার!, ধুলায় লুটায় তারা, 
করে হাহাকার; 
তথাপি, তোমার হিয়া সেই মহাতৃষা নিয়া 
শ্রমে বথা-তথা ; 


বিকচ কুমুমবাল! 


জিজ্ঞাসে জঙ্গম-জড়েঃ জিজ্ঞাসে নারী ও নরে 
সে পরম কথা। 


এক দিন, তাঁর পরে, শ্রীধাম দক্ষিণেশ্বরে 
হয়ে উপনীত; 
কর্‌ তুমি দরশন, কর তুমি পরশন 
সে আলো! সচ্চিৎ। 
তার পরে, সে আলোকে হের তুমি মৃত্যলোকে 
মারা-মেঘে ঢাকা) 
সে বিহগ মহাকাশে নাহি উড়ে_ স্বার্থপাঁশে 
বন্ধ তার পাথা। 


তখন তোমার বুকে, তখন তোমার মুখে 
বাজে ভুধ' রব-_ 
“পাকে পড়ে, একেবারে ভুলেছ কি আপনারে, 
হে মুগ্ধ মানব ! 
এই পাঁকে পদ্ম হয়ে সুবাঁস-সুষম! লয়ে 
্‌ ওঠ তুমি ফুটি” ১ 
ধবাস্তারির আলোরাশি উল্লাসে পড়,ক আসি' 
বক্ষে তব লুটি? । 
যেথ! ছুথ, যেথ! তাপ, যেথা মহ! অভিশাপ, 
যেথা ধুলি-মল, 
যাঁও তুমি স্ইখানে, কর আত্ম-অশ্রদানে 
শীতল, নির্সল। 
্ব্ণ-সুখ দুরে নয়ত সে তব নিকটে রয় 
--রহে অন্তরালে; 
খোঁজ ত্যাগ-দীপ লয়ে, একটা, প্রকট হয়ে, 
লাগিবে সে ভালে।” 


ধর্মের রূপায়ণ 
স্বামী বিবেকানন্দ 
( পূর্বে অপ্রকাশিত ) 

[ শ্বামীজী এই বক্তৃতাটি দিয়াছিলেন ১৯** শ্রীষ্টবের ১৮ই এপ্রিল, আগেরিক| যুক্তরাষ্ট্রের আলামেড। (101812) 
শহরের ( কালিফণিয়া) একটি হলে (10197 779]1)। আইডা আনসেল নামী জনৈক শ্রোত্রী ভাঙার লিঙ্গের ব্যক্তিগত 
অনুধা।নের জন্য ভ।ষণটির সাঙ্কেতিক লিপি লইয়াছিলেন। মৃত্যুর (৩১শে জানুয়ারী, ১৯৫৫) কিছুকাল পুরে তিন তাহার 
সাঙ্কেতিক লিপি হইতে স্বামীজীর ১৩টি বস্তুত উদ্ধীর করিয়! লিখিয়। যান। মুল ইংরেজী বন্তৃতাগুলি হলিউড বেদাস্ত 
সে।সাইটির মুখপত্র ৬৪৫৪10৮% ৪00. 01১9 ভাণএট পত্রিকায় ধ।রাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছে। বর্তমান ভাষণটি "179 
৮৮7৮০61০004 10110910, সংজ্ঞায় এ পন্তিকার 8৪5-৭ 100, 1999 সংখ্যায় ছাপা হহয়াছে। যেখানে লিপিকার ম্বামীজীর 
কণ্ঠকগুলি কথ! ধরতে পারেন নাই সেখানে...চিহু দেওয়া আছে। প্রথম বন্ধনীর ( ) মধ্যেকার অংশ শ্বামীজীর ভাব 
পরিস্ফুটনের জন্য লিপিকার কতক সন্িবন্ধ হইয়াছে । _উঠ সঃ] 


আমর! অনেক বই, অনেক শাস্ত্র পড়িয়া যাই। 
শিশুকাল হইতে আমাদের মাথায় নান! ভাব জমিতে 
থাকে, সেগুলি আবাঁর মাঝে মাঝে বদলাইয়াও যাঁয়। 
এইরূপে পু'থিগত ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের একটা 
বোধ জন্মে এবং আমরা মনে করি যেঃ কাধকরী ধর্ম 
জিনিসট।ও আমর! বুঝিয়া ফেলিয়াঁছি। কার্ধকরী ধর্ম 
(13789011081 161151017) বলিতে আমার কি ধারণ! 
তাহা! এখন তোমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি । 

কর্মে ধর্মের রূপায়ণ লইয়া সর্বত্রই আমরা কত 
আলোচনাই শুনিতে পাইতেছি। সেগুলিকে 
বিশ্লেষণ করিলে দেখি যে, উহারা এই একটি মুল 
ভাবে দাড়ায় _মাজুষের প্রতি দাক্ষিণ্য । কিন্ত 
ইহাই কি ধর্মের সব? এই দেশে ( আমেরিকায় ) 
প্রতিদিনই যে আমর| “কর্ষে পরিণত গ্রষ্টধর্মের 
(1৮27-0091 0501309201) কথা শুনিয়া থাকি-_ 
অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি ভার মান্ষ-ভাইদের জন্ত অমুক 
সংকাজ করিয়াছেন ইত্যা্দি-_ ইহাই কি সব? 

জীবনের উদ্দেগ্ত কি? এই সংসারই কি 
জীবনের লক্ষ্য? ইহার বেশী আর কিছু নয়? 
আমরা যাহা আছি তাহাই মাত্র রহিয়৷ যাইব, 
তদতিরিক্ত কিছু নয়? মান্ষকে কেবল, কোথাও 
বাধ! না পাইয়া মস্ছণভাবে-চলিতে-থাঁকা একটি যন্ত্রে 
পরিণত হইতে হইবে? 'ান্ধ সে যে-সকপ ছুঃখ- 


কষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে এইগুলি ছাড়া 
তাহার আর কিছুর প্রয়োজন নাই 1... 

অনেকগুলি ধর্মেরই সর্বোচ্চ কল্পনা হইল 
সংসার... মানযের এক বিপুল অংশ স্বপ্ন দেখিতেছে 
কবে সেই দিন আসিবে যখন রোগ থাঁকিবে ন' 
মস্ুস্থতা থাকিবে না, দারিদ্ব্য বা কোনও প্রকার 
দুঃখকষ্ট থাকিবে না-_সবদিক দিয়া তাঁহাদের সমগ্পট 
যাইবে চমৎকার । অতএব “কার্ধকরী ধর্মের সহজ 
অর্থ দাড়ার এই-__ রাস্তা পরিষ্কার কর! উহাকে 
বেশ ঝকঝকে বানাও ।” আর এইরূপ অর্থ শুনিলে . 
সকলে যে কত খুশী হয় তাহা তো আমরা দেখিতেই 
পাইতেছি ! 

জীবনের উদ্দেশ্ত কি তোগ-সুখ 1? তাহাই যদি 
হইত তাহা হইলে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করাটাই তো মস্ত 
ভুল। একটি কুকুর ব! বিড়াল যেরূপ লালসার 
সহিত থাগ্চাদ্রব্য উপভোগ করে কোন মানুষ সেরূপ 
পারে কি? চিড়িয়াখানায় গিয়া দেখ-_( বন্যপশুবা ) 
কি ভাবে হাড় হইতে মাংস ছিড়িয়া ছি'ড়িয়া 
থাইতেছে। যাঁও, তবে ফিরিয়! যাও-_পক্ষীরূপে 
জন্মাও। "মানুষ হইয়া আস! তবে কী ভুঙ্লই 
হইয়াছে! আমার এত বংসরের--শত শত বসরের 
সংগ্রাম যদি শুধু একটি ইন্দরিয়স্থলিপ্দ, মানুষ হইবার 
জন্যুই হয় তাহা হইলে সবই ব্যর্থ 


মাঘ, ১৩৬২ ] 


অতএব লক্ষ্য কর, “কাধকরী ধর্মের' যে সাধারণ 
মতবাদ-_উহা আমাদিগকে কোথায় লইয়া যায়। 
দান থুব ভাল, কিন্ত যে মুহূর্তে বল যে ইহাই সব 
তখনই জড়বাদে গিয়! হাজির হইবার বিপদ থাকিয়া 
যায়। উহা ধর্ম নয়। উহা প্রায় নাস্তিকতারই 
সামিল। :*'তোমরা-_ ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা! বাইবেলে কি 
সমাজের জন্য কাজ করা, হাঁসপাতাল*'নির্মাণ__ 
ইহা ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়৷ পাইলে না? ... 
এই এখানে একজন দোকানদার দীড়াইয়া 
বলিতেছেন, ধীশ্ড কি ভাবে দোকানিটি সাঙ্জাইয়া 
রাখিতেন! কিন্তু আমি বলিতে পারি, যীশুর 
কখনও সেলুন রাখিবার বা দোকান সাজাইবার 
কিংবা কোন সংবাঁদপত্র সম্পাঁদন৷ করিবার প্রবৃত্তি 
হইত না। এ ধরনের “কাধকরী ধর্ম কিছু খারাপ 
নয়, তবে উহু! ধর্মের প্রথম পাঠ মাত্র। উহা! কোন 
স্থির লক্ষ্যে লইয়া যায় না". | তোমরা যদি 
ঈশ্বরবিশ্বাপী ও যথার্থ শ্রীষ্টধর্মানসারী হও এবং 
প্রত্যহ এই প্রার্থনা কর__“তোমার ইচ্ছা! পুর্ণ 
হউক”--তবে একটু ভাবিয়া দেখ তো, উহার 
অর্থকি। প্রতি মুহূর্তে তোমরা বলিতেছ, “তোমার 
ইচ্ছা পূর্ণ হউক” কিন্তু তোমার্দের মনোগত ভাব 
হুইল,_-“হে ভগবান, আমার ইচ্ছা তোমার ছারা 
পরিপূর্ণ হউক।” ধিনি অনন্ত তাহাকে যেন 
বসিয়া বসিয়া স্বকীয় পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত 
করিতে হইবে! এমনকি, তিনি যেন ভূলত্রান্তিও 
করিয়াছেন আর তুমি ও আমি সেগুলি সংশোধন 
করিতে বসিয়াছি! যিনি বিশ্বজগতের নির্মাতা 
তাহাকে শিক্ষা! দিবে কতকগুলি সামান্) ছুতার! 
ভগবান যেন সংসারকে একটি আব্জনাপূর্ণ গর্ত 
করিয়া রাখিয়াছেন আর তুমি ও আমি চলিতেছি 
উহাকে একটি স্ুরম্য স্থানে পরিণত করিতে ! 

এই সবের শেষ কোথাহ ? ইন্দ্রিয়বেন্ক সুুখ- 
সম্ভোগ কি কখনও চরম উদ্দেস্ত হইতে পারে? 
এই জীবনকেই কি আত্মার পরম গতি মনে করিতে 


না 
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পারি? যদি তাহাই হয় তবে এই ক্ষণেই মরণকে 
বরণ কর, এই জীবন চাহিও না। শুধু একটি 
নিখুঁত যন্ত্র হওয়াই যদি মানুষের বিধিলিপি হয় 
তবে, তাহার অর্থ দীড়ায় এই যে, আমাদের প্রগতি 
চলিয়াছে গছ পাথর প্রভৃতির অভিমুখে । একটি 
গরুকে কখনও মিথ্যা! বলিতে শুনিয়াছ কি? 
অথবা কখনও দেখিয়াছ কি একটি গাছ চুরি 
করিতেছে? ইহারা যেন যন্্-বিশেষ, কখনও তুল 
করে না। ইহাদের জগতে সব কিছু স্থিরতা প্রাপ্ত 


£কাধকরী ধর্ম” নিশ্চিতই ইহা হইতে পারে না । 
উহার আদর্শ তবে কি? কেন আমরা এই 
পৃথিবীতে আসিয়াছি? উত্তর--দ্বাধীনতার জন্ক, 
জ্ঞানের জন্ঠ। - আমরা যে জ্ঞানার্জন করিতে চাই 
উহা শুধু নিগদিগকে মুক্ত করিবার উদ্দেস্তেই | 
আমাদের জীবন মানে ইহাই-_শ্বাতন্ত্যলাভের অন্য 
একটি বিশ্বতোব্যাপ্ড আকৃতি । কি ইহার কারণ'*. 
বীজ ফাটিয়। অন্কুর বাহির হয়, অঙ্কুর মাটি ভেদ 
করিয়া গাছরূপে দীড়ায়, গাছ উধবব আকাশে 
মাথা তূলিতে চায়? সূর্য পৃথিবীকে কোন্‌ অধ্য দিয়া 
যায়? মানুষের জীবনটি কি? মুক্তির জন্ত এ 
এক সংগ্রাম। প্ররুতি চাঁছিতেছেন সব দিক দিয়! 
আমাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে আর আত্মা 
চাহিতেছেন আপনাকে প্রকাশ করিতে । প্রকৃতির 
মহিত যুদ্ধ চলিতেছে। এই স্থাভিব্যক্তির প্রচেষ্টার 
অনেক কিছু নিপ্পেষিত হইবে, ভাঙিয়৷ চুরির 
পড়িবে । আর যাহাকে আমর! হুঃখ বলি তাহা তো৷ 
ইহাই। সংগ্রামক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ ধুলাবালি না 
উড়িলে চলিবে কেন? প্রকৃতি বলিতেছেন,_-"আমি 
জয় করিব।” মাত্মা উত্তর দেন,--“না আমাঁকেই 
বিজেতার আপন লইতে হইবে।” প্রকৃতি বলেন, 
“থামো, তোমাকে একটুখানি সুখের আম্মাদ দিয়া 
ঠাণ্ডা রাখি।” আত্মা একটু ভোগ করেন, 
ক্ষণিকের জন্ত তাহার ত্রাস্তি আলে, কিন্তু পর- 
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মুহূর্তে তিনি (মুক্তির জন্য কাীপ্দিয়া উঠেন। ) যুগ 
যুগ ধরিয়া প্রতি বক্ষে যে অনন্ত ক্রন্দন গুমরহিয়! 
উঠিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি? দারিত্রয 
বার আমরা .লাগ্িত হই। আমে ধন। ধনও 
আবার আমাদের বঞ্চনা করে। অজ্ঞান ছার! 
আমর! দিশাহারা হই। পড়াশুনা করি, বিদ্বান 
হুই।| সেই বিষ্ভাই আবার আমাদিগকে করে 
প্রতারিত। কোন ব্যক্তিই কখনও সন্বষ্ট নয়। 
ইহা হইতেই ছুঃখের উৎপত্তি, কিন্তু ইহা! আবার 
সকল প্রকার সুখেরও কারণ। ইহাতেই তো 
নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় যে, এই সংসার লইয়া মানুষ 
কথনও মাতিয়! থাকিতে পারে নাঁ। ' কাল যদি 
এই পৃথিবী ত্বর্গ হইয়া যায় আমরা বলিব,-প্ইহা 
ফিরাইয়! লও। আমার্দিগকে অন্য কিছু দাও ।” 
অনন্ত মানবাত্মা কেবল অনস্তেরই দ্বারা তৃপ্ডি- 
লাভ করিতে পারে, অন্য কোন প্রকারেই নহে 1... 
অনন্ত বাসন! শান্ত হইবে শুধু অনন্ত জ্ঞান আনিয়া 
--একটুও ঘাটতি পড়িলে চলিবে নাঁ। কত 
পৃথিবী আসিবে যাইবে । তাহাতে কি? আত্ম! 
থাকিয়। যান. চিরদিন বিস্তারলাভ করেন। বিশ্ি 
জগংকেই তো আত্মার নিকটে 'াসিতে শইবে। 
মহাসমুদ্রে বারিবিন্দুর মতো কত জগৎ আত্মাতে লয় 
পাইবে । আর ক্ষু্র এই সংসার__ইহা হইবে আত্মার 
লক্ষ্য ! আমাদের যদি সাধারণ বুদ্ধি থাকে তাহা 
হইলে আমরা কখনও সংসারে তৃপ্ত হইয়া থাকিতে 
পারি না, যদিও সকল যুগে কবির! আত্মসন্থতির কথা 
বলিতে চাহিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ মহাপুরুষ তো 
বলিয়া গেলেন--“তোমার ভাগ্য লইয়া থুশী 
থাকো।” -_কিস্ত কই, এ পর্যন্ত কেহ তো সন্ত 
রহিল না। আমরা নিজেরাও নিজদ্দিগকে কত 
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি শাস্ত ও তৃপ্ত থাঁকা যাক্‌, 
কিন্ত তরও তো আমরা এরূপ থাকিতে পারি না। 
যিনি অনস্ত তীহার বঝি ইছাই বিধান যে, এই 
পৃথিবীতে, ইহার উপরে বা নীচে কোথাও কোন 
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কিছুই মানবাত্মাকে চিয়তৃপ্ত রাখিতে পারিবে না। 
আত্মার বিশাল আঁকাজ্ষার নিকট অগণিত তারাল, 
্বর্ণাদি লোকনমূত, নিখিল বিশ্বত্রক্মাণ্ড একটি 
নিন্দিত ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের 
অতৃপ্তির ইহাই তাৎপর্য। বাসনামাত্রই অশুভ 
যদি না উহার যথার্থ মর্ম, উহার লক্ষ্য ধরিতে পার। 
সারা প্রকৃতি তাহার প্রতি অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া 
শুধু একটি জিনিসের জন্ত ক্রন্দনরোল তুলিতেছে__ 
পূর্ণ স্বাধীনতা । 

ধর্মের রূপায়ণ অর্থে এই নির্ব'ধ ম্বাধীনতা- 
প্রাণ্তি। এই সংসার যদি এ লক্ষ্যপথে আমাদিগের 
সহায় হয় ভাল কথা, নতুবা যদ্দি উহা আমারদিগের 
সহত্ বন্ধনের উপর আর একটি নৃতন ফাঁস পরাইতে 
শুরু করে তাহা হইলে উহাকে বলিব অশুভ । 
সম্পত্তি, বিছ্ঠা, রূপ বা অন্ত যাঁহা কিছু-যতক্ষণ 
ইহারা উপরোক্ত লক্ষ্যে পৌছিবাঁর সহায়ক ততক্ষণই 
তাহাদের কাঁধকরী মুল্য । আর যেই ইহাদের 
নিকট হইতে এ মুক্তির লক্ষ্যে সহায়তা বন্ধ হইয়া! 
যায় অননি উহার হইয়া দীড়ায় মুতিমান বিপদশ্বরূপ। 
অতএব কার্ধকরী ধর্ম কাহাকে বলি? ইহলোক বা 
পরলোকের বিষয়সমূ্হকে কাজে লাগাও, কিন্তু 
মাএ এক উদ্দেশ্তে-শ্বাধীনতায় পৌছিবার জন্য। 
প্রত্যেকটি ভোগ, প্রতিটি তিল সুখ পাইতে হইবে 
অনন্ত হৃদয়-মন্র সম্মিলিত শক্তি ব্যয় করিয়া । 

এই পৃথিবীতে ভাল ও মন্দের মোট পর্রিমাণের 
দিকে তাকাইয়া। দেখ। উহার কি অদলবর্দল 
হইয়াছে? কত ধুগ চলিয়া গিয়াছে এবং কত বৎসর 
ধরিয়া মানুষ ধর্মকে কর্মে রূপায়িত করিবার চেষ্টা 
করিয়া! আসিয়াছে । প্রত্যেকবার সে মনে করিয়াছে 
এবার বুঝি সমন্তার পমাধান হইল। কিন্তু সমস্ত 
একই রহিয়া গিয়াছে । বড় জোর উহার আকৃতিটি 
বদলাইয়াছে মাত্র -'.*-**. | বিশ হাজার দোকানে 
যস্্া ও শ্গায়বিক ব্যাধি লইয়া ব্যবসা! চলিতেছে 
*-*-*.*** 1 ইহ! যেন পুক্লাতন ব্যাতব্যাধির মতো। 
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এক অঙ্গ হইতে যদি সরিল তো শরীরের অন্ত স্থানে 
গিয়! দেখা দ্িবে। একশত বৎসর পুর্বে মানুষ 
পায়ে হাটিয়া বা ঘোড়ায় চড়িয়া চলাফেরা করিত। 
এখন লে রেলগাড়িতে চড়িয়া সুখী, কিন্তু তাহার 
ছুঃখও বাঁড়িয়াছে, কেনন! তাহাকে এখন বেশী 
রোজগারের জন্য অনেক থাটিতে হয়। প্রত্যেকটি 
যন্ত্র শ্রম বাচাঁয় বটে কিন্তু শ্রমিকের উপর আনে 
অধিকতর চাপ। 

এই বিশ্বজগৎ বা প্রকৃতি বা অন্ত যে কোন নাম 
দাও-_ইহা সসীম হইতে বাধ্য, ইহার পক্ষে কখনও 
অলীম হওয়া! সম্ভবপর নয়। অনস্ত যদি প্রকৃতি- 
রূপে অভিব্যক্ত হন তবে তীহাকে দেশ, কাল ও 
নিমিত্ের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেই হইবে। শক্তির 
( আমাদের হাতে যাহা ) মাত্রা তো নিদিট। এক 
জায়গায় যদ্দি উহা খরচ কর তো অন্ত জায়গায় কম 
পড়িবে । মোট পরিমাণ একই থাকিবে । এক 
স্থানে যদি ঢেউ উঠে তো অন্য স্থানে গর্ত দেখা যাঁয়। 
একটি জাতি যর্দি সমুদ্ধি লাভ করে তো অপর 
জাতিগুলিকে হইতে হয় দারিদ্র্য-পীড়িত। শুভ 
অশুভের সহিত পাল্লা দেয় । ঢেউএর মাথাস্ব কোন 
এক মুহুর্তে যে ঈাড়াইয়াঃ সে মনে করে সব কিছুই 
ভাল? যে ব্যক্তি গর্তের মধ্যে, সে বলে - দুনিয়ায় 
(নবই মন্দ)। কিন্তু যে নিলিগুভাবে বাহিরে 
দাড়াইয়া থাকে সে দেখে কেমন দিব্যলীলা 
চলিতেছে । কাহারাঁও কাদিতেছে, অপরে বা 
হাসিতেছে । উহাদের আবার কার্দিবার পালা 
আসিবে, তখন অন্টেরা হাসিবে। মানুষ কি করিতে 
পারে বল? আমরা জানি, কিছুই করিবার সাধ্য 


কল্যাণ করিব বলিয়া কাঁজ করে আমাদের 
মধ্যে কয়জন? তাঁহাদের সংখ্যা হাতে গোনা যাঁয়। 
বাকী আমর! যাহারা ভাল কাজ করি, বাধ্য হইয়া 
উহা করি।*..." থামিবার সাধ্য আমাদের নাই। 
এক জায়গা হইতে অন্য জায়গার ধারা খাইতে 
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থাইতে আমর! অগ্রমর হই। কি করিব? সে-ই 
এই পুরাতন পৃথিবী। ইহার শুধু রং বদলার, 
নীল হইতে বাদামী, আবার বাদামী হইতে নীল। 
এক ভাষা অন্ত ভাষাঁয় পরিবতিত হয়, এক জাতীয় 
অশুভ আন্ত এক শ্রেণীর অশুভের আকার 
ধারণ করে- ইহাই চলিতেছে ". 1 কোনক্ষেত্রে 
আমরা বলিতেছি ছস্ব, কোনক্ষেত্রে আধ ডজন । 
অরণ্যবামী আমেরিকান ইপ্ডিয়ান্‌ তোমাদের মতো! 
দর্শনের পাঠ লইতে পারে না, কিন্ত সে তাহার 
থাবার আশ্চর্ধ রকম হজম করিতে পারে। তাহার 
দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দাও, অল্পক্ষণেই সে চাঙ্গা 
হইয়া উঠিবে। তুমি আমি একটি সামান্য আাচড় 
লাগিলে ছয়মাস হাসপাতালে গিয়া পড়িয়া 
থাকিব |... দে 

প্রাণী যত অবনত স্তরের, উহার ইন্দ্রিরজ সুখ 
তত বেশী। নিম্নতম থাকের জীবগুলির ম্পশশল্তির 
কথা ভাব দেখি। উহাদের সমন্ড সংবেদন স্পর্শের 
মধ্য দিয়া ।-*- মছিষের ক্ষেত্রে আসিলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, যে মানুষের সভ্যতা যত নিয়স্তরের 
তাহার ইন্ত্িযশক্তি তত প্রথর। "যে জীব যত 
উন্নত ইন্দ্রিয্নবিষয়ে উল্লাস তাহার তত কম। 
ইন্দিয়স্থথ অপেক্ষা! বুদ্ধিবৃত্তির আনন্দ উৎকষ্টতর | 
প্যারিস শহরে একার দফা খান্ভের ভোজে যখন 
কেহ যোগ দেয় তখন উহা একটা বিপুল আননের 
ব্যাপার বই কি। কিন্ত কেহ যথন মানমন্দিরে 
তারকারাঞ্জির পধবেক্ষণে ব্যাপূত : কত নক্ষত্রজগৎ 
আসিতেছে, বিকাশপ্রাপ্তড হইতেছে--তখনকার 
আনন্দ নিশ্চিতই গভীরতর। লে সময়ে খাওয়া- 
দাওয়ার কথ! একেবারেই ভূল হইয়া যায়, স্ত্বী। পুত্র, 
স্বামী--কাহারও কথা মনে থাকে না। ইহাই 
হুইল বুদ্ধিবৃত্তির আঁনন্দ। সহজেই বুঝিতে পারা 
যায়, উহা! ইন্জিয়জ সুথ হইতে মহত্বর। বড় 
আনন্দের জন্ত আমর! ছোট আনন্দকে ত্যাগ করি। 
ইহাই কার্ধকরী ধর্ম__মুক্তিলাভ, ত্যাগকে আশ্রক। 


১২ উদ্বোধন 


উচ্চতরকে পাইবার জন্ নিম্নতরকে ছাড়িতে 
হইবে। সমাজের ভিত্তি কি? শীল, সুনীতি, 
নিয়ম। অতএব ত্যাগ চাই। প্রতিবেশীর সম্পত্তি 
হরপের এবং তাহাকে উৎপীড়িত করিবার প্রলোভন 
ত্যাগ কর; হূর্বলের উপর অত্যাচারের এবং মিথ্যা 
বলিম্বা অপরকে বঞ্চনার ঘত প্রকার উল্লাস সব 
বিসর্জন দ্াও। ত্যাগের নীতি ব্যতীত সমাজ 
ধাড়াইভে পারে না। বিবাহ ব্যাভিচার-ত্যাগ 
ছাড়! আর কি? অসভ্য জীব তো বিবাহ করে 
না। মানুষের মধ্যে বিবাহবন্ধন প্রচলিত, কেননা 
মানুষ ত্যাগ করিতে পারে। এইকব্ূপ প্রত্যেকটি 
সামাজিক সংহতির ক্ষেত্রেই ত্যাগ-_তাযাগ- স্বার্থ 
বিসর্জন ইহাই মূল কথা। কেন ত্যাগ করিব? 
পুণ্যের জন্য নয়, নিক্ষলতার জন্ঠও নয়। উচ্চতর 
লক্ষ্যের জন্ত। কিন্তু কে ইহা করিতে পারে? 
অনেক বচন তুমি দিতে পার, অনেক দাপাদাপি, 
অনেক কিছু করিবার চেষ্টাও করিতে পার কিন্ত 
তাহাতে ত্যাগ আসিবার নয় । যখন উচ্চতর বস্তর 


[ ৫৮তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


সন্ধান পাইবে তখনই ত্যাগ আসিবে--আপনা 
হইতেই আসিবে! তখন নিয়তর মাকর্ষণ আপন! 
হইতেই শিথিল হইয়া পড়িবে । 

ইহারই নাম ধর্মের রুপায়ণ। আর অপর যাহা 
কিছু? রাস্তা পরিষ্কার করা, হালপাতাল নির্মাণ? 
উহাদের মুল্য এই ত্যাগেই নিহিত। আর ত্যাগের 
তো কোন সীমা নাই। মুস্কিল এই যে, আমরা 
ত্যাগের গণ্ডী দিতে ধাই-__-এই পর্যস্ত এর বেশী নয়। 
কিন্ত ত্যাঁগকে এইবপ বেড়া দিয়া রাখা যায় না। 

যেখাঁনে ভগবান, সেখানে অপর কিছু নাই। 
যেখানে সাঁংসারিকতা, সেথানে ভগবান নাই। 
এই ছুই কখনও একত্র হইতে পারে না । আলোক 
ও অন্ধকারের (মতো! )1 গ্রীষ্টধর্ম এবং মীশ্বখীষ্টের 
জীবন হইতে আমি তো! ইহাই বুঝিয়াছি। বৌদ্ধ 
ধর্মেরও মর্ম কি এই নর? হিন্দুধর্ম কি এই কথা 
বলে না? মহম্ম্দীয় ধর্ম কি এই বাণীই দেয় নাই? 
যাবতীয় মহাপুরুষ এবং লোকশিক্ষকগণের শিক্ষা 
ইহাই। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


সত্যের সন্ধানে 
শ্রীমতী লীল! মজুমদার, এমএ 


সাধারণত; সত্য বলতে আমরা যাকে বুঝি, সে 
হ'ল পাথিব সত্য । অন্তান্ত পাথিব জিনিসের মত 
কেবলমাত্র তিন দিকে প্রসার, দৈখ্যেঃ প্রস্থে ও 
স্থলতায়। এর বেশী তার মম্ডিত্ব থাকে না, 
আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাকে আর খুজেই পাওয়া যায় 
না। এই পাঁথিব সত্যের মধ্যে আবদ্ধ থেকে থেকে 
বু সন্ধানী মানুষেরও অন্তর্রট্ি লোপ পায়। 
পাঁথিব ঘটনার যথার্থ অন্ুগমন প্রকৃত সত্য নয়। 
তার তিলপরিমাণ অংশমাত্র। এরূপ সত্য নিখুত 
ও সর্বাঙগসুন্দরও নয়, কারণ সে ভ্রান্তিময় ইন্ত্িযের 
সাক্ষ্যের উপর শমর্বদা নির্ভর করে থাকে। চক্ষু 
হয়ত বা নিভু'ল দেখে নি, শ্রুতি হয়ত বা নিতু'ল 


শোনে নি, বুদ্ধি হয়ত বা নিতুর্ল উপপন্ধি করে নি। 
এইরূপ অনিশ্চন্ততার উপর যে সত্যের ভিত্তি দে 
কি করে অনন্ত পথের পাথেয় হবে? 

সম্প্রতি একজন নাতিগ্রবীণা মহিল'কবিকে 
একটা বড় ভালো কথা বলতে শুনেছিলাম। 
আধুনিক কাব্যের অন্তঃনারশৃন্ঠতার ও কৃত্রিমতার 
অপবাদের বিপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করবার প্রসঙ্গে 
তিনি বলেছিলেন যে, প্ররুত কাব্য যে সত্যসম্ধানী 
হবে এ কথা যথার্থ, কিন্তু অতীতের মাশুষ যাঁকে 
সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, বর্তমান বুগের মানুষের 
কাছে সেহয়ত তেমন ক'রে সত্য নয়। অর্থাৎ 
সত্যকে শুধু উত্তরাধিকার শ্ৃত্রে লাভ করলেই হ'ল 


মাঘ, ১৩৬২ ] 


না, অস্তঃকরণ দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে না 
পারলে সে আর যাই হোক্‌ না কেন, আমার কাছে 
পে ক্দাচ সত্য নয়। 

সত্যের মধ্যে একটা! সক্রিয় ও স্জনশীল 'শক্তি 
আছে এবং সেই হল সত্যের প্রাণশক্তি । তারই 
সঙ্গে মানবজীবনের সম্বন্ধ। যে সত্য মানুষের 
জীবনের উপর কোনরূপ ছায়াপাত করে না সে 
চার্দের পাহাড়ের মত সুদূর ও শ্রন্দর হতে পারে, 
কিন্ত সেই সঙ্গে সে টীর্দের পাহাড়েরই মত 
আমাদের কাছে নিশ্রয়োঞ্জন। বর্তম'ন ধুগের 
ভোগবিলাী মানবসমাজের উপর সে কোন 
প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। বিশালায়তন 
কিন্তু অচল চন্দ্রের মত সে কেবলমাত্র জীবনের ভার 
বৃদ্ধিই করবে । পাখিব অবলম্বনগুলি যেখানে এসে 
স্থলিত হয়ে পড়বে, সেখানে সেও শক্তি ও সাত্বনা 
সঞ্চার করতে পারবে না । 

সত্যর ধর্মই হ'ল মানুষকে নিয়ত নব নব 
প্রচেষ্টায় উদ্ধদ্ধ করে তোলা । আমাদের পিতৃ- 
পুরুষর| যে সত্যকে বক্ষে ধারণ ক'রে আপনাদের 
ধন্য মনে করেছিলেন, আমাদের নৃতনতর দিনের 
নব নব পরীক্ষায় তা*কে দিয়ে যদি আমাদের নাই 
চলে, তার মধ্যে যথার্থ সত্য বর্দি কিছু থাকে, 
সেই আমাদের নৃতনতর সত্যের সন্ধান বলে 
দেবে। 

সত্য একট! এমন সামগ্রী নয় যাকে চিরকালের 
জন করতলগত করা৷ যায়ঃ পেতৃক সম্পত্তির মত 
পুরুষান্ুক্রমে ভোগ করা যায়। কুপনেবতাদের 
উপর প্রকৃত বিশ্বাস না থাকলে, শুধু অভ্যানবশতঃ 
তাদের পুজা করলে মিথা আচরণ করা হয়, তার 
চেয়ে আপনাকে অবিশ্বাসী ব'লে প্রকাশ করলে, 
সত্যকে অস্বীকার করা দুরে থাকুক, বরং তাকে 
যথার্থ সম্মান দেখান হয়। ভগবানের উপর আস্থা 
না থাকলে তার নাম মুখে আনাতেও মিথ্যার 
প্রশ্রয় দেওয়! হয় তার চেয়ে বয়ং নাস্তিকতা 


সত্যের সন্ধানে ১৩ 


প্রকাশ করলে সত্যকে অধিক সম্মান প্রদর্শন 
করা হয়। 

এক কথায় বলতে গেলে সত্যের কোন একটা 
স্থিরনিব্ধ রূপ নেই। এইথান থেকে এতদূর 
প্যস্ত সত্যের প্রসার একথাও কেহ নলতে পারে 
না, কারণ সত্য একটা সম্বন্ধ বই ত' নয়, আপনার 
আত্মার সঙ্গে বিশ্বত্রহ্ধাণব্যাপী ইন্দ্রিয় ও অতীন্দরিয 
জগতের একটা সম্পর্ক মাত্র । তার মধ্যে বস্তব- 
জগতেরও স্থান আছে। যে সত্যসন্ধানী সে 
আপনার লাভ অথবা সুবিধার জন্য যা” ঘটেনি 
তাঁকে ঘটেছে বলে প্রকাশ করে না, যা" ঘটেছে 
তাকেও অন্থীকার করে না। তবে কিনা ঘটনার 
সত্যর চেয়েও একটা বড় সত্য মাছে কবির! 
সাহিত্যিকরা শিল্পীর! মাঝে মাঝে তাকে উপলব্ধি 
করে থাকেন। জীবনের ঘটনাগুলির তলায় তলায় 
যে প্রাণের স্রোত প্রবাহিত হয়, তার সত্য উপলব্ধি 
ক'রে, তবে তাদের অলীক কাহিনীর অনুপ্রেরণ! 
জোগায়, সেইজন্য তাদের কল্িত কাহিনীগুলি অনেক 
ঘটনার ছোট সত্যকে অতিক্রম করে, তার নীচেকার 
প্রাণআোতের বুহৎ সত্যকে অবলম্বন করে। 

আমরা, মেয়েরা, সংসারের ছোট ছোট দাবি 
নিয়ত মিটিয়ে থাকি বলে, অনেক সময অসীম 
দিগন্ত থেকে আমাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে এনে, 
ছোট ছোট সঙ্কীর্ণ খু'টিনাটির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে 
পড়ি। সাংসারিক শান্তির জন্য ক্রমাগত আমাদের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিথ্যার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়। 
বড় ভয় হয় কৰে বুঝি বা সত্য থেকে এমনভাবে 
স্বলিত হয়ে পড়ব আর তাকে লাভ করতে পারব 
না। আমাদের নিয়ত সত্যের এ ফন্তুধারার কথা 
স্মরণ করার প্রয়োজন হয়। হাত ছু'খানি পদে 
পদে মলিন হদে যাবার সম্ভাবনা থাকে, সংসারের 
সেবা করতে হলে সকল সময় বাছ-বিচার কর! 
চলে নাঃ কিন্ত আমাদের মনের কানে কানে সদাই 
যেন অন্তঃসলিল! সত্যধারার কপধ্বনি বাজে । 


নিফাম সেবাই সবৌতম ভর্তি 
আচার্য বিনোবা ভাবে 


এ তো প্রেম-সমাজ । প্রেমে বেশি বলতে হয় 
ল1। প্রেমের প্রকাশ কাজে । মা সন্তানকে বলে 
না, তোকে আমি খুব ভাঁলবামিঃ বড় ভালবাি। 
প্রেমের কাজ সে করে। অতএব এথানে দীর্ঘ 
বক্তৃতা করব এরুপ প্রত্যাশা কর! ঠিক হবে না। 

আপনার! যে কাজ করছেন তাতে ভগবান 
অত্যন্ত তুষ্ট হচ্ছেন। ছুঃখীর সেবা অপেক্ষা 
ভগবানকে তুষ্ট করার অপর কোন শ্রেষ্ঠতর কাজ 
নেই। রামরুষ পরমহংস-মিশনের তরফ থেকে 
স্থানে হ্থানে এরূপ সেবাকাধ চলছে । ক্রিশ্চিয়ান 
মিশন তো আগতে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তারতবর্ষে 
সম্ভবত: রামকুষ্জ-মিশন সর্বপ্রথম ব্যাপক সেবাকাধ 
করছেন। ্রীষ্টধর্মাবলম্থীরা ধা খ্রীষ্ট হতে মিশনারি 
কাধের প্রেরণা পেয়েছে । যী ্রীষ্ট ব্রহ্মচারী 
ছিলেন, পরম প্রেমী ছিলেন। কঠিন রোগীদের 
সঙ্গে মিশতেন, গরীবদের কাছে যেতেন। তার্দের 
স্পশ করতেন, শাস্তি দিতেন। এই পবিভ্ স্তি 
থেকে প্রেরণা লাভ করে বীশুর অন্্গামিগণ সেবার 
নিমিত্ত জগতের সর্বত্র গিয়েছেন। তাদের কার্ধে 
এক সকাম প্রেরণাও আছে। তা যদি না থাকত 
তো তদের কাঁজ অধিকতর হুন্দর হত। অপরকে 
্রীষটধর্মে দীক্ষিত করব তা৷ হলে 'আামাদ্দের প্রেমকার্য 
পূর্ণ ছবে এমনতর কিছু একটা তার্দের মনে আছে। 
তার জন্তে আমি তাঁদের দোষ দিচ্ছি না। এ যে 
সকাম বাসন একথা$ বলছি। অন্যথায় এ কাধ 
সমধিক উজ্জল হত। ত| বলে তারা যা করছেন 
তা কম উজ্জ্বল নয়। 

রামকৃষ্জ মিশনের লোকেরা ক্ষতি ও প্রেরণা 
পেয়েছেন অদ্বৈত সিদ্ধান্ত থেকে । প্রেরণার দিব্য 
উত্দ তাদের মিলেছে । কিন্তু ভারতবর্ষে অধৈত 


একেবারে বিশু হয়ে গিয়েছিল। অদ্বৈতী একান্ত 
নিক্রয় হয়ে গিয়েছিল। তাই অদৈতে প্রেমের যে 
প্রকর্ষ হবার কথ! ভারতে তা দেখ] যায় নাঁই। 
ভারতবর্ষে প্রেমের প্রকর্ষ ভক্তিমাঁ্গে দেখা যার। 
কিন্ত ত্রুটি তাতে ছিল-_সেবায় তা পরিণত হয় নি। 
সবার প্রতি তাদের আদর ও প্রেম ছিল। কিন্ত 
তাদের ধর্মের পরিসমাপ্তি হয়েছিল ধ্যানে, ধ্যানের 
পরিণতি হয়েছিল মুতি-পুজায়। মুতির ধ্যানে তা' 
সীমাবদ্ধ হয়েছিল। সকালে মৃতিকে জাগাতে হয় 
তো জাগাতেন। পরে তার হ্গানের নাটক করতেন। 
তাকে থাওয়ানোর নাটক করতেন। রাতে ভগবান 
শয়ন করেন তে! শোয়ানোর এক নাটক হত। 
এ তে! এক কিগাঁরগারটেন। অর্থাৎ গোটা 
গায়ের সেব! কিরূপ হওয়া! চাই তার এক নমুন: 
মন্দিরে থাড়া করা হত। গাঁয়ের সব লোকে 
চারটার সময়ে উঠুক এ যি তাদের কাধ হত তবে 
ভগবানকেও চারটায় ওঠাতেন! গাঁয়ের সকলে 
সর্যোদয়কালে ছয়টায় গান করুক এ যদি অভিপ্রেত 
হত তবে ভগবানও ছস্কটায় ম্লান করতেন। লোকে 
বারটায় ঘরে ঘরে নিয়মিতরূপ আহার করুক এ ঘর্দি 
তার্দের অভীষ্ট হত তবে ভগবানও বারটা'য় ভোজন 
করতেন। গায়ের লোকে সিনেমা দেপে “চাথ 
নষ্ট না করে, রাত ন'টাষ ঘুমাক এ যদি তারা 
চাইতেন তবে ভগবানও রাত ন'টায় ঘুমাঁতেন। 
এভাবে গোট! গায়ের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার উপায় 
তারা বার করতেন। উদ্দেশ্য তাঁদের খুব ভাল 
ছিল। যত দক্ষিণে যাবেন তত অধিক নিরর্শন 
তার আপনি পাবেন। দাক্ষিণাত্যের ছোট ছোট 
গায়েরও মধ্যভাগে খুব বড় মন্দির। সমন্ত গ্রামের 
লোকের জীবন এ মন্দির নিয়ন্ত্রণ করত। এই 
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সবই ছিল ভাল। তা হলেও ভঙ্তিমার্ণ এ মির 
ধ্যানে পরিসমাণ্ত হয়েছিল । ছুঃখীজনের সেবায় 
তা প্রকট হয় নি। ঘরের লোকের সেবা তারা 
করতেন। খরে ঘয়ে যে সেবা হত তাকে পধাপ্ত 
মনে করতেন। কিন্ত আগে ঘরে ঘরে এ যে সেবা 
হত আজিকার সামাজিক অবস্থায় তাও পুরোপুরি 
হবার স্থযোগ নেই। ঘরেই বা সেবা কোথ৷ 
করবেন? ঘরে কারো অসুথ হয়েছে তো শোয়ার 
একটু ভাল জায়গা নেই। ছোট একটা ঘর। 
তাতেই উনান। গোটা ঘরটা ধোয়ায় অন্ধকার। 
এ অবস্থায় রোগীর সেবা হয় কি? অতএব ঘরে 
ঘরে সেবা করে সেবাকাধ শেষ হয়েছে তা তো নয় । 
ভক্তি-মার্সের পরিণতি প্রত্যক্ষ সেবায় হওয়া চাই। 
তা হয় নি। ত্বাই ভক্তিমার্গের ত্রুটি থেকে গেছে। 
আর অদ্বৈত এমনি গুফ ভয়ে গিয়েছিল বে অদৈতীরা 
কোন কাঁজই করতেন না। খেতে হয়, অগত্যা 
খেতেন। ভিক্ষা চাইতে হয়, চাইতেন। কিন্তু 
এ সবই তাদের লক্ষ্যের অন্তরায় এরূপ তাঁরা মনে 
করতেন । কর্মমাত্রকে বন্ধান মনে করার বেদাস্তের 
প্রসার হল আর সে বেদান্তে তা দেখ! দিল। 
অন্তুর প্রেমের সাতিশয় প্রকর্ষ হলে আর 
অদ্বৈত পূর্ণ হলে বাহ্‌ ক্রিয়া শেষ হয়ে যায়, 
একথা আমি মানি। এরূপ কোন অৈতময় 
পুরুষ থাকেন তো তাঁর দর্শনেই ছুঃখ দুর হয়ে 
যাবে। কিন্তু এরূপ মহাত্মা! লাখে-কোটিতে 
একজন । 

অদবৈতের প্রেরণায় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পূর্ণ 
প্রেমের সেবা শুরু হ্য়--অদ্বৈতৈর এবংব্ধি প্রকাশ 
ভারতে এ প্রথম। ভক্কিমার্গের দিক থেকে 
মহাত্মা গান্ধী কতৃক সমাজসেবা আ'রস্ত হয়_ ভক্তি- 
মার্গের এবংবিধ প্রকাশ ভারতে এই প্রথম। 
রামকৃষ্ণের শিষ্যগণ সেবা স্বারা অদৈতকার্ধে প্রেমের 
প্রকর্ষ করেছেন। পরমেম্বরের ভক্তির সারসর্বন্ব 
মান্ব্স্বোয় মাচাত্মা গান্ধী এ শিক্ষা দিয়েছেন। 


নিফাঁম সেবাই সর্বোত্তম ভক্তি ১৫ 


এক্স্‌পে আধুনিক সমাজে ভক্কি-মার্গ ও অদ্বৈত 
সিদ্ধান্তের খুব সংস্কার হয়েছে । এ পরম্পরা থেকেই 
প্রেম-সমাজের উত্তব | 

এভাবে বিবিধ সেবাকার্য লোকে যদি হাতে 
নেয়, এ সব সংস্থা হাতে নেয় তো সরকারের কাধ 
ক্ষীণ হবে। এরূপ কাজে সহাঁর়ত! করতে চায় 
তো সরকার মবশ্তাই সহীয়তা করতে পারে আর 
করাও উচিত। কিন্তু হওয়! চাই এই যে, ভারতের 
যত কিছু সেবাকারধের ভার সামাজিক সংস্থাসমূহ 
আপন হাতে নেবে। ত| হলে সমবেত সংকল্পের 
অভ্যুদয় হবে। সে কথার আলোচনা এখানে 
করব না। 

কিন্তু একথা বলতে চাই যে, সরকারের কাধ 
এক এক করে লোকের হাতে আসা চাই, সরকার 
ক্ষীণ হওয়া চাই। আর সরকার ক্ষীণ হতে পারে । 
এ সেবাকাধ এরূপ যে ভারতের জনসাধারণ অনায়াসে 
তা করতে পারে। সেবায় তাদের প্ররুষ্ট ভক্তি 
প্রকট হতে পারে। কিন্তু তার একটি শর্ত 
নাভে। সে শর্ত পূর্ণ নাহলে এ সেবা ভক্তি হবে 
ন|!। সেবাতে যর্দি অহংকারের লেশ না থাকে 
তো সে স্বো ভক্তি হয়ে যায়। মা সন্তানের আর 
সন্তান মায়ের সেবা করে। তাতে যদি অহংকারের 
অংশ না থাকে তো তা ভগবানের পূজা হতে পারে। 
কিন্ত এ আমার সন্তান এভাব যর্দি মায়ের মনে 
থাকে তো তা সাধারণ সেবা হবে, ভক্তি হবে না। 
সেবাতে ভক্তির রূপ, সবোত্তম ভক্তির রূপ ফুটবে 
যর্দি তাতে অহংকার না থাকে । এখানে যে সব 
দীন লোক আসবে তাদের যেন মনে না হয় যে 
আমাদের এ'র! উপকার করছেন। এরা আমাদের 
উপকারক একথ! যদি তাদ্দের মনে হয় তো বলব 
এ সব উপকারক অহংকারী হয়ে গেছেন। আমাদের 
মনে এ ভাবঃ এ উপলব্ধি আস! চাই যে, যাদের 
অনাথ বল! হয়ঃ তারা আমাদের নাথ। এরা 
অনাথ নহেন। আমাদের নাথ। ভগবান এদের 


১৬ উদ্বোধন [ ৫৮তম বর্ব--১ম সংখ্যা 


রূপ ধারণ করেছেন। আর এ যে সেবাগ্রহণকারী চাই যে, এদের রূপে ভগবান আমার সেবা করছেন। 
রোগী তার্দেরও যেন মনে না! হয় যে, অমুকে অমুকে এ ভাব যদ্দি পেবোয় আসে তো সেবা সর্বোতম 
আমাদের সেবা করছে। তাদের মনে এই হওয়। ভক্তি হয়ে যাবে। 


গৃহং তপোবনম্‌ 
শ্রীকুমুদরগুন মল্লিক 


অন্ঞাতে তুমি তপস্য! কর-- 

জীবনের প্রতিদিন, 

জাননাক--শোধ করিতে হইবে 
তোমারে ত্রিবিধ খণ। 

তব হোঁম*নল হস্থ না নিবাপিত, 

হবিঃ ও সমিধ হতেছে সমপিত; 

না জানি, নিত্য দেবতাকে তুমি 
করিছ প্রদক্ষিণ। 


গ্রথম মানব মানবী হইতে-_ 
দুশ্চিন্তার ভার, 
তোমারো উপর এসেছে জানতো-__ 
কত যে বেদন। তার। 
কুপিত বিরূপ গ্রহ-তারাদের প্রীতি 
সাধন করিতে, তোমারে হবে যে নিতি, 
বিনা তপন্তা হরির করুণা- 
উপার নাহি যে আর। 


যাহার! পেয়েছে রূপ ও বিত্ত 

প্রতিভা তৃমণ্ডলে, 
সহজে পায়নি, অজিত তাহা-_ 

অশেষ পুণ্য ফলে। 
অনায়াসে কিছু আসেনি তাদের কাছে, 
পুপ্যেতে তাহা এসেছে এবং আছে, 
গোপনে তাদের সধনায় কথা 

জানেন! সঙ্জীদলে। 


তুমি যে পেয়েছ গৃহ পরিঞ্ন 

নয়নাভিরাম সব, 
তোম!র জীবনে যখন এসেছে 

যে সব মহোৎসব, 
কৰিবারে ভোগ কাজ্িত সব দান, 
তৰ সংসারে রাখিবারে অগ্লান, 
চাছি যে পুণ্য--জীবন তোমার 

অবিচ্ছিন্ন তপ। 


শ্যামল শোভন সরস রাখিতে 
তোমার গৃহস্থালী, 

চির-সুধারস নিশ্যন্দীর 

সাথে যোগ চাই খালি। 
লভিতে রাখিতে আরোগ্য জয় যখ, 
প্রীতি ধন জন শুচিতা শীস্ত রস 
টানি হরিক্কপা অজশ্রধারে 

দিতে যে হইবে ঢাঁলি। 


কতই চিন্ত/ কত শ্রমে কর 
জীবিকার অর্জন, 
তবু মনে রেখো সামান্ত নয় 
গৃহ তব তপোঁবন। 
ক্ষণিক তোমার শ্রীহরিস্মরণই জপ । 
পর উপকারে যাহা কর তাই তপ 
যাহা দান কর তাহাই আহৃতি 
আত্মসমর্পণ 


অভয়দান 
শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেকী 


কোথায় যেন পড়েছিলাম সবচেয়ে বড় দান, 
অভয়দান। শান্্বাক্য মহাঁজনবাক্যই হবে। নইলে 
একথা আর কে বলবেন। 

তারা বলেছেন, জীবজস্, পশুপ্রাণী সকলকেই 
অভয় দেওয়ার চেয়ে আর বড় কিছু দেবার নেই। যা 
দিতে খরচ নেই, দেওয়া সাধ্যাতীত নয়, নকল 
মানুষই সবাইকে দিতে পারে । স্মিত শাস্ত মুখে 
বলতে পারে, ভয় কি? কিসের ভাবন|? 
কোনো! ভন্গ নেই! মাত্র এইটুকু শুনেই অনাথ, 
আতুর, ক্রি, ত্রস্ত, রোগা, দীন সকলেই আশ্বস্ত 
হয়( শিশু পরম নির্ভর করে, রোগা প্রচুল হয়, 
আর্ত শান্ত হয়, পশ্রপ্রাণী পরম বিশ্বাসে পাশে 
ধাড়ায় এসে । 

এই হ'ল সেই অভয় দান। 

আশ্রয়দান, অন্গদান, ( বিস্তাদান), ধনদান, 
ব্ম্বমূলক সকল রকম দানের স্থান অভয়দানের 
পরে। ধারা বস্তর্গগৎ থেকে কিছুই দেন না 
স্ই ত্যাগ মুনি খবি সাধুসম্তদের কাছে ধনবান 
এশ্ব্দবান মানুষ এসে দীনভাবে দীড়ায় এ অপু 
বস্তটির আশীয়,-ষাঁতে তাদের অন্তর পরিপূর্ণ 
হয়ে যাবে। শুধু একবার কানে শুনবে, ভয় নেই। 
কিসের ভগ্ন তাদের, কি ভাবনা তাদের- কিবা 
চাই তাদের তা তারাও হয়ত জানে না। কিন্ত 
চাঁই তাদের কিছু, সে চাওয়া--অভত়্, আনন্দ । 
হয়ত তাদের ধন্ব্ল জনৰ্ল নান! সম্পদ আছে কিন্ত 
তধু কিএক অভাব আছে কোন্থানেঃ তাকি 
অভয্ের? 

মহাভারতে দেখি, পাঁচজন বীর স্বামী, জ্ঞানী- 
শ্রেষ্ঠ ত্যাগীসত্তম ধার্ধিক মহাঁবীর দাদাশ্বশুর ভীম, 
কুরু-পাগুবের অন্ত্রগুর দ্রোণাচার্ঘ, যৰনিকা- 
অন্থরালে শাশুড়ীবৃন্ন ও কুলমহিলীগণ, রাজসভা- 


পূর্ণ অন্ঠ জ্ঞাতি ও প্রজাবৃন্দ-সকলে বসে থেকেও 
লঙ্জাভীত ত্রস্ত আতুর ভ্রোপদীকে রক্ষা করতে 
চেষ্টা করেন নি। আঙ্বাস দিতে পারেন নি, 
উঠে দাড়িয়ে তার পাশে এসে বলেন নি, “ভয় কি 
বসে, আমি আছি বা আমরা আছি।” কিন্ত 
পিত| নক়্॥ ভাই নয়, স্বামী পুত্র নয়, রক্ষণা- 
বেক্ষণের দায় ধাদের নিকট আত্মীয় কেউ নন, 
শুধু বন্ধুঃ পাগুবসথা। শ্রীকৃষ্ণই নারীর ই পরম 
অপমান ও লজ্জা থেকে তাকে রক্ষা করেছিলেন। 

মনে করে নিতে পারি শ্ররু্ণ এসে পড়েছিলেন ! 

অন্তহীন কাপড়কে রূপক বলে ছেড়ে দিলে 
মনে ভেবে নেওয়া যায়ঃ ্রারুষের কোনো শৌর্ধ 
বী্ধ বা অলৌকিকতা দেখাবার প্রয়োজন হয় 
নি- তার এ নীরব ধিক্কার ও ঘ্বণার সভায় কেউ 
আর মুগ্ধ তুলতে সাহস করেন নি। 

এই হল অভয় পাওয়!-_অভয় দান । 

ন্‌ সং সু 

আতুর রোগীর কাছে যখন সৌম্যমুষ্ঠি চিকিৎসক 
এসে বলেন, ভয় (কিঃ ভয় নেই রোগা ও 
তাঁর পরিজন যেন পরম আশ্বাস পাঁর়। অনেক 
সময় এ আশ্বাস আর অভয়বানীই তাকে 
আরোগ্যের পথেও নিয়ে যায়। সেরে ওঠে, 
বেঁচে ওঠে। 

ধন নয়--অর্থ নয় বাস্তব কিছুই নয়--শুধু 
ভয় নেই? এই কথাটি! অনেক দাম তার। দীন 
দরিদ্র জননীর কাছেই বা তার শিশু কিপায়? 
এঁ অভয় ছাড়া? অপরের কোলে সন্তান যতই 
আদরে যাত্বে থাকুক, খেতে পাক, ভাল থান্ঠ 
পাঁক, খেলার ছ্িনিস পাক, জননীর ছে'ড়! কাথা 
ছিন্ন অঞ্চটির মাঝে সে স্বচেয়ে বড় জিনিস 
পায়--পরম আশ্রয়--পরম নির্ভরের জারগ! 


১ উদ্বোধন 


পায়--যার মাঝে লুকোনো আছে “ভয় নেই, ওরে 
ভয় নেই।” 
ঞ্ হ চে 

তেমনি সংসারে সংসারী মানুষের জীবনে 
যেদিন বিপর্যয় আসে, প্রায় সব মানুষেরই জীবনে 
সে ছর্দিন আসে- কোনে! না কোনো আকারে, 
স্থথে বিলাসে এই্বর্ধে লালিত জীবনেও আসে, 
দ্বারিত্র্দঃঘময় জীবনেও আসে, রোগের আকারে, 
শোকের রূপ ধরে, অর্থাভাবের বা অপমানের 
দুর্দিন নিয়ে-_বঞ্চন! লাঞ্ছনার পথে অথবা কি এক 
অজানা মানসিক অভাবের অশান্তির পথে, সেদিনও 
মানুষ খুঁজে বেড়ায় তাকে ব! তাদের-ঘিনি ব 
ধারা বলতে পারেন "যন নেই, কিসের ভাবনা ? 

আর আশ্চর্য এই থে, অহঙ্কারী প্রশ্থর্যশালী 
অর্থবান্‌ মানুষ অথবা দীন মানব সকলেই খোঁজে 
সেই একধরনের মানুষকেই, ধাদের এশ্বর্ধ নেই, 
ধন নেই, প্রভাব নেই, প্রতিপত্তি নেই, নেতা 
নন, ক্ষমতাশালী নন) যার! শুধু সাধুসন্ত মহাত্মা 
মাত্র, প্রায় সকলেরই “করতলভিক্ষ!, তরুতল- 
বাসঃ নিলি যোগী, যার! লোকচক্ষুর আড়ালে 
আপনাদের লুকিয়ে রাখেন, আত্মপ্রচার করতে 
চান নাঃ কিস্ত কিসের ভয়ে ভীত অভয়কামী 
মানুষের দল তাদেরই খুজে বার ক'রে তাদের 
মুখে শুনতে চায় এ একটি থা, “ভয় নেই, 
কিসের ভয় !' 

এই গ্রাসঙ্গে মনে হয় একটি কথা । আমাদের 
দেশে সাধু মহাত্মাৰবের “মহারাজ বলার একটা 
প্রথা আছে। এ প্রথা কতকালের কেউ জানেন 
কিনা জানি না। কিত্ত ভারতবর্ষের সকল 
প্রদেশেই সকল সাধুসম্তকেই এই “মহারাজ' বলা 
হয়। তা” তাঁর! যে সম্প্রদায়েরই হোন, শক্ত, 
বৈষ্ণব, শৈব, উদ্দাসী, নাগা, দণ্ডকমগ্ডলুধারী বা 
মালাতিলকধারী, গৈরিক বাম বা শুভ্রবেশধারী-_ 
যাই হোন, ভারতবর্ষের জনসাধারণ উত্তর থেকে 


[ ৫৮তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


দক্ষিণ অবধি দব অধিবাসী যেই হোন» তাদের 
মহারাজ' বলেই অভিহিত করবেন। 

এই “মহারাজ” বলাতে একটা অপূর্ব ভাব 
মনে আসে। ধারা সর্বস্ব ত্যাগ করে ডোর কৌপীন্‌ 
সম্বল করে কিংবা নিঃসম্বল বেরিয়ে এলেন পথে, 
তার্দের “মহারাজ” বলে চিনল কেমন করে কে 
বা কার? কে প্রথমে বলেছিল মুখে এ অপূর্ব 
ডাকটি মনে করলে তার উপর শ্রন্ধা হয়, আশ্চর্য 
লাগে। নিশ্চয় কোনো গব্তি ধনীপুত্র এ 
আহ্বান করেনি । করেছে জনসাধারণের কেউ, 
ভক্ত শ্রদ্ধাবান কেউ। 

একটু ভাবলে মনে হয়ঃ কত গভীর নিগুঢ় 
অর্থ আছে-_এ মহারাজ সংজ্ঞাটির। বিশ্বত্রহ্ধ!গ্ের 
রাজাধিরাজ্জের ধার! উত্তরাধিকারী, ধারা মানুষের 
বন্জগতের উত্তরাধিকার ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন, 
তাদের আর কি বলে ডাক! যেতে পারে! 
কি বলেই সন্মান জানানো যেতে পারে! সাধারণ 
মানুষের কাছে রাজা” “মহারাজ” ব্লাই সর্বোচ্চ 
সম্মান দেওয়া ! 

ধাদের কাছে আমাদের এই সাধারণ মানুষেরা 
দলে দলে এসে দীড়ায়। কখনো শোকে সাত্বনা 
খুজে, কখনো! কোনে! পরম ছুঃখের দিনে “নিখিল 
ধরা যখন করে বঞ্চনা” নির্ভর খু'জে পান । কখনো 
শিক্ষা নিতে আসে, কখনো বা দীক্ষা নেয়। যুগে 
যুগে ধারা সকল দেশে সকল কালে এ একই 
পরম কথা এ অভয় বাণী বহন করে আনেন। 
যে বাণী গীতা উপনিধদের, যে বাণী বাইবেল 
কোরানের-_যে বাণী মহাত্মা! সম্তদের অন্তরের বাণী । 

এখন আমাদের এই সাধারণ মানুষের কথাই 
বলি। শাস্ত্রকার বলেন, মানুষের জীবনেই চার 
যুগ আসে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। তারা 
বলেছেন, সত্যযুগ হ'ল গতির, ভ্রেতা দ্বাপর কিছু 
নিশ্চে্ট, কলি একেবারে তামস জড় যুগ । 

আমরা দেখি ধন-মান-মর্দে এশ্বর্ধে-বিলাসে 


মাঘ, ১৩৬২ ] 


আচ্ছর নরনারী--সহসাঁ এক বিপর্যয়ের মাঝে 
পড়ল্নে। প্রচণ্ড দুংখ-শোকের আঘাতে সুখের 
সমস্ত উপকরণ বিশ্ব হয়ে গেল! সংসারযাত্রার 
সমস্ত প্রমোদ মান হয়ে গেল। সেদিন দেখি? 
তীরা খু'জে বেড়াচ্ছেন তাদেরই_-ধাঁরা উপকরণ- 
হীন অভাববোধহীন মুক্তিময় আনন্দের পথের পথিক 
সেই সাধু মহাত্বাদের। 

আমাদের দেশের জীবনের পুরাতন ধারা 
এশ্বর্যবান ধনী মানুষের জীবনে আর আগের মত 
নেই, বিশেষ করে ধারা সমাজ ও দেশ ছাড়া 
হয়ে জীবন-যাপন করেন। 

তেমনি ঘরে একদিন দেখা হ'ল এক শোকার্ত 
আত্মীার সঙ্জে। জীবনে আকন্মিক বিপধয় 
ঘটেছে। শ্বামীহীন জীবনে আগেকার মত সুথের 
উপকরণ আর নেওয়! যাচ্ছে না । পারিবারিক 
ধার! অতি আধুনিক । 

জীবন যেন শৃন্ত, অত্যন্ত কাতর। কি সাত্বনা 
দোব তাকে । বিদেশী মেয়ের! (যুরোপীয় মেয়ের! ) 
একটু শান্ত হলে সে সব ক্ষেত্রে হয়ত সামাজিক কিছু 
কাজ খুঁঞ্জে নেন। পরিবারত্রষ্ট হলেও অন্যভাবে 
কাজকর্ম করেন। আমাদের দেশে এখন ভাঙনের 
বুগে সেকালের সংসারযাত্র/--পরিজন্ব্হল গৃছিণী- 
পনা, পুজাঁচনা, দান ধ্যান তীর্থবাসের ব্যবস্থাও 
গেছে, আধুনিক জীবনের শিক্ষাও শিকড় গেঁথে 
বসেনি মনে বাইরের ও সামাজিক কাজ-কর্মের | 

মনে বড় ছুঃথ হ'লঃ যেন কোনো পথ নেই, 
কোনো উপায় নেই, বাকি জীবনটা কিভাবে 
কাটাবেন। শরীর এবং মন তার দুই-ই আনু 
ও অশান্ত । 

তারপর কয়েক বৎসর আর দেখা হয়নি। 
সহনা সম্প্রতি একদিন সাক্ষাৎ হয়ে গেল। 
চেহারাতে বেশ শাস্তভাৰ এসেছে-_-প্রথম শোকের 
অভিভূতভাবও ফেটে গেছে। শরীরও সুস্থ মনে 
হ'ল। গল্প কথাবার্তা হ'ল খানিকটা ঘরৌয়াতাবেই। 


অভযদান ১৯ 


যাবার সময় সহসা সহাস্তে বললেন, “ভাই আমি 
দীক্ষা নিয়েছি ।” পরম আনন্দভরা মুখ। 

আমিও আনন্দিত হ'লাম তার আননে। 
বললাম, “বেশ করেছ। কোঁথায় নিলে? 

জানতাম তাদের বা আমাদের কুলগুরুর বশে 
দীক্ষ! দেবার মত প্রবীণ কেউ নেই। 

বললেন, “বেলুড় মঠে নিলাম ।' «বড় ভালো 
লাগল”, এমনি ছু-একটি কথার মধ্যেই তার সঙ্গিনীরা 
গাড়ীতে উঠলেনঃ আর কথা হ'ল না। 

শধু তাঁর প্রসঙ্গ মুখটি আমাকে জানিয়ে দিল 
তিনি পথ বা অভয় পেয়েছেন। তাঁর শোক- 
বিক্ষি জীবন আত্মস্থতা পেয়েছে । 

আর একজন বিধবা বন্ধু নানা চিন্তা ও সংসারে 
যেমন ঘটে তেমনি ধরনের ঘটনায় _-এক কথায় 
ত্রিতাঁপে বিপ্ধস্ত হচ্ছিলেন। পড়াশুনার অভ্যাস 
ছিল। পিতা কাশীবাসী ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত। অতি 
বুদ্ধ ও জ্ঞানী। 

মাঝে মাঝে তার কাছে যেতাম ও তিনি 
আঁসতেন। নতুন উদ্বোধন” এলে কিংবা কোনে 
অন্ত ভালো বই হাত পেলে, ছু-জনে পড়তাম, 
আলোচন! করতাম। 

তার পারিবারিক ও মানসিক অশান্তির খবর 
জানা ছিল। 

তবু ছুঙ্জনেরই দেখার সময়টুকৃতে পারিবারিক 
ঘটন| ছিল না, ছিল অন্ধ জাতের, অন্য ভাবের। 
তিনি তার বুদ্ধ পিতার কাশীবাসের নানা কাহিনী 
বলতেন। আমার হাতে ছু-একথানি বই মাত্র। 
আমরা তখন শিবপুরে । 

তারপর ঘটনাচক্রে আমি পাঞ্জাবে অমৃতপরে 
দিল্লীতে ঘুরে ফিরে শিবপুর গিয়ে দেখ! করলাম । 

দেখলাম, ভারী খুশী মন, প্রশাস্ত। 

কিছু কথাব্তার পর বললেন, “জানেন দীক্ষা 
নিলাম।” 

“নিলেন? কার কাছে? কুলগুরু ? 


২৪ উদ্বোধন 


£না, কুলগুরুর বংশ কোথায় আজকাল কিছুই 
জানি না। সন্গ্যাসী গুরু **' |” 

জিজ্ঞাসা করলাম, “তারপর? বেশ ভাল 
আছেন মনে হচ্ছে? মন ভাল হয়েছে? নতুন 
কিছু পেলেন, শিখলেন? দেখ! হয় তার সঙ্গে ? 

বললেন, “তা বুঝতে পারছি নাঁ। কিন্তু মন 
আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেছে । না, দেখাও তার সঙ্গে 
কই হয়! কথা, উপদেশও কিছু বিশেষ 
বলেন নি''"। 

সংসারী মানুষ ধার! তারা ভাবেন, এ কি করে 
হয়? একটি নাম বাঁ মন্ত্র, নয়ত কথাকীর্তন 
কিংবা সতসঙ্গ-ই মাত্র। এতে কি পাওয়া যায়? 
সংসার গতকাল যা ছিল, আজও সেই রকমই 
আছে। তার উত্তাপ দাহ তেমনিই আছে। তবে 
কি পাওয়া গেল এই থেকে--য! সব দাহ জুড়িয়ে 
দিল! কিংবা দাহিকা-শক্তিকে আর ভয় রইল 
না! কি এক নিগুঢ প্রসাদ এই প্রসন্ততা প্রশান্তি 
এনে দিল? তার মনের__সব অশান্তি দূর করে 
দিল? 


[ ৫৮তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


উপনিষদের খাঁষি বলেছেন, “আনন্দে জীব জাত 
হয়। আনন্দের আোতরসেই বেঁচে থাকে, আনন্দের 
মাঝেই তার লয়-প্রান্তি হয়।, 

বদন আগে গ্লোকটি প্রথম যখন পড়ি, 
আজ বলতে সঙ্কোচ নেই, সেদিনও অহস্কারী মন 
নিজেকে বলেছিল, এই শোঁক-ছুঃখ-কষ্টময় জীবন- 
ধারা এর মাঝে আনন্দ কোথায়? জন্মঃ জীবনধারা, 
লয় এর সবই তে! ছুঃখময়। ছু'চার জন ধারা 
একথা বলেছেনঃ তীর! ত্যাগী মহাত্মা মাছ্ষ তাই, 
সাধারণ মান্ষের কাছে সবটাই দুঃখভয়ভর!। 
সংশয়ী মনে অহঙ্কার নান তর্ক ও কুতর্কের জটিল 
জাল বিস্তার করেছিল 1** 

জীবনের পথ আজ শেষ হয়ে এসেছে । আজ 
মনে হয় এই অভয় পাওয়।, সব চেয়ে বড় পাওয়া শ্রেষ্ঠ 
দান পাঁওয়া। অভয়ের পথই আনন্দের পথ | এবং 
অভয় দিতে পারেন তারাই তাদের আগেই বলেছি। 
আর বললাম না। কবির কথা মনে জাগে-- 

আছে হ:থ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে, 

তবু আনন্দ--তবু আনন্দ_-তবু অনস্ত জাগে। 


জয় জীবনের, জয় মরণের জয় 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


বুন্দাবনে বাশি বাজান যিনি 
কুরুক্ষেত্রে কপিধ্বজে তিনি 
অজ্ুবনের ধরান্‌ ধনর্বাণ 

সগ্িরে তার রক্তে করান্‌ স্বান। 
কাল-বোশেখীর ঝড়ে নাচন্‌ ধার 
দিন হাওয়ায় তিনিই তো আবার 
অরণ্যেরে সাজান্‌ ফুলে ফুলে। 
ধেনু চরান্‌ নীল যমুনার কূলে 
যে-দেবতা অনিশ্যসুন্দর-_ 
প্রলয়-রাতে তিনিই দিগম্বর 


নৃত্য করেন উড়িয়ে জটাভাঁল,-- 
পিনাকপাণি প্রচণ্ড, ভয়াল । 

০ ্ এ 
যে-দেবতা পাখীর কাকলিতে, 
চাদের আলোয় শুত্র শেফালিতে, 
বাসর ঘরে বধূর আলিঙ্গনে 

সেই দেবতাই আছেন ভূকম্পনে, 
বাঘের নথে, শঙ্খচুড়ের দীতে, 
বজ্ঞাঘাতে, বিপ্লবে, বন্াতে। 

রী চি 


মাধ, ১৩৬২ | 


পূর্ণ ক'রে আছেন তিনি সব। 
ধ্ংম বিনা স্থতি অসম্ভব। 

যিনি মধুর তিনিই তো! ভীষণ। 
কুরুক্ষেত্র এবং বৃন্দাবন 

একই সুত্রে গাথা পরস্পর । 
মরণকে কি করতে আছে পর? 
মৃত্যু আছে, তাই আছে জীবন। 
বীজ্জের ধান্ট জীবন্ত যখন-_ 


“কাচ! আমি' ও 'পাকা আমি' ২১ 


মাটির পরে এক্লাটি সে রয়; 
যেই সে মরে আর সে একা নয়। 
ভূগর্ভে তার মৌন আত্মদান 
ধূমর মাঠে আনে সবুজ প্রাখ। 

ঙ্ ঙঁ সু 
বাঁশির স্থরে থাকিস্নে তুই ভূলে । 
মহাকালীর থঙ্জা নে তুই তুলে । 
কালী এবং কৃষ্ণ ভিন্ন নয়; 


জয় জীবনের, আয় মরণের জয়। 


'কাচ। আমি' ও পাকা আমি 


স্বামী বিশুদ্ধানন্দর 
( সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন) 


[ গত ২৮।৩৫৫ তারিখে কুমিল্লায় পুজনীয় সহাধাক্ষ মহারাজের একটি ধর্মগরদঙ্গ হইতে সঙ্গলিত। 


জীমতী সুধ! সেন, এম-এ |] 

মানুষের আমি'টাই পর্দাঃ সেটিই আবরণ, 
ভগবানকে ঢেকে রাখে । যত নিজেকে প্রত্যাখ্যান 
করব, যত “আমিটাকে অস্বীকার করতে পারব 
ততই তিনি গ্রকাঁশিত হবেন। তিনিই তো সর্ব- 
ভূতে সভা হয়ে আছেন; তিনি যদি না থাকতেন 
কোথায় জগৎ থাকত। জগৎ তাতেই সত্বাবান। 
কাঁজেই, যত মনে করতে পারব» 'নাহং নাহং, তু 
তুঁহু” ততই “আমি”ট! গিয়ে তার প্রকাশ হবে। 

এই আমিটাকে মারার জন্তই তো সব যোগ, 
তক্ভি, সাধনা । তক্ষের! হৃদয়-মন্দিরে ভগবানকে 
বসিয়ে বেখেছেন। ভগবানই সেখানে এনু হচ্ধে 
আছেন? ভক্ত হয়ে আছেন তাঁর দাস। ভক্তের 
আমি হচ্ছে সেবক আমি, দাস আমি। জ্ঞানী কি 
করছেন? মিথ্যা আমিটাঁকে কেবলই মারছেন, 
আর তাঁকেই সত্য বলে ধরছেন। জ্ঞানীর পথ 
আর ভক্জের পথ ছুই পথেই ছোট আমিটার নাশ। 
জ্ঞানী বলেন, “অহং ব্রক্ধান্মি', জান নিজেকেই বুঙ্ধ- 
শ্বরূপ বলে জানেন। তাঁর ছোট জামিটা একেবারে 


কানুলেখিকা-- 


মিথ্যা, ব্রহ্মহ সত্য। যোগী পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে আছেন, তার আমি একলা নেই, যুক্ত হয়ে 
আছে পরমাত্মার সঙ্গে। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার 
যোগ। 

ঠাকুর বলতেন, কাঁচা আমি আর পাকা আমি। 
কাচা আমিটাই তো যত গগুগোল করে। পাঁক! 
আমিতে দোষ নেই তো! কিছু। সেটি তক্তের 
আমি, দাস আমি। যীশু বলতেন, 1 80 107 
90761 916 006. রামপ্রসাদ নিছ্ধেকে জানতেন 
কালীর বেট! রামপ্রসাদ--কাজেই তার কোনও ভয় 
ছিল না । শ্রীরামকৃষ্জের 'আমি” রূপ সত্বাটিও তেমনি 
মাতৃসত্তাতেই তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন। তার 
সবই মা, নিজের বলে কিছু ছিল না। তাই তিনি 
বলতেন-_মুর্ত' হবে কবে, না আমি যাবে যবে। 
এ আমি গিয়েছিল ঠাকুরের--তাই তিনি সত্য 
সত্যই “মায়ের বেটা' হ'তে পেরেছিলেন। 

“তোমার আমি আর “তুমি আমার এ কথ 
য্দি ভাবতে পারি, লত্যি যর্দি আমি “তোমার' 


২২ উদ্বোধন 


₹য়ে যাই আর “তুমি, আমার হও তবে আর কি 
বাকী রইল? দৃষ্টিটা শুধু নিজের দিক থেকে 
ফিরিয়ে নিতে হবে, দিতে হবে 'তোমার' দ্িকে। 
অর্থাৎ আমার কিছুই নেই__ আত্মসমর্পণ করলাম 
তোমার পায়ে, আমি শরণাগত। তখনই তিনি 
আমার হবেন আমিও তার ভয়ে যাব। 

আর একটি হচ্ছে পরের কথা_ আমিই তুমি। 
যখন তার প্রতি গভীর ভালবাসা আসবে, তখন 
আমিই তুমি, তুমিই আমি। গোপীদের যেমন 
হয়েছিল। কৃষ্ণপ্রেমে পাঁগল হ'য়ে এক এক 
সময়ে গোপীদের বোঁধ হত আমিই কষ) এ ভাব 
পরের কথা । আমাদের দাঁসভাঁব, সম্তানভাবই 
ভাল। ভক্ত বলেন, তোমার আমি দাস। 
হনুমানের রামের প্রতি কি গভীর অঙ্গরাগ ! এই 
সেবা, এই অন্ুরক্তি-_ এইটিই ঠিক 'দাস আমি'র 
ভাব। 

এক একটা ভাব নিয়েই সাধনা করতে হয়। 
নইলে আমিটা যত গোলমাল ঘটায়। আমির 
আবার সাত্বিক আছে, রাজসিক আছে, আবার 
তামসিকও আছে। সান্বিক আমিই দাস আমি, 
ভক্তের আমি; সে ভিতরে নিয়ে যায) পথ দেখিয়ে 
দেয়। রাজসিক আমির নঞজর ভোগ, এম্বর্। 
আঁড়ম্বর, প্রভৃত্বের দিকে । আর তামমসিক আমি 
নিয়ে যায় একেবারে অন্ধকাঁরে, বন্ধনের মধ্যে । 

খালি “তোমার আমি" এইটিই সাধনা করে 
যেতে হবে। যী যেমন বলেছেনঃ 70700. 10 
9006 ৮৮100 960 10 10068৮0) আকাশের 
দেবতা হদয়ে এলেন, আমার বাবা হয়ে এলেন, 
মা হয়ে এলেন। যথন প্রেম আরও গা হবে 
তখনই প্রেমাম্পদ আর প্রেমিক এক হ'য়ে যাবেন। 
তখনই “আমিই তুমি হবে | এই আনন্দ না চেয়ে 
আমরা সংসারে কেবল সুখ আর আনন্দের পেছনে 
ঢুটছি। কিন্ত কোটি জন্ম ধরে এ নখের আশায় 
ঘুরে তো মরছি-_স্ুখ পেয়েছি কি? যখন এত 


[ ৫৮তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


করেও বাঁইরে সুখ পাই না, তখনই আমাদের দুটি 
ফেরে ভেতরের দিকে । তখনই !তোমার আমি 
হতে চাই” আর তোমাকেও আনার করতে চাই। 
তখনই একেবারে শরণাগত হয়ে থাকতে হবে। 
পুরুষকারও চাই। বিষয় থেকে, আমার 
'আমার' থেকে মন্টাকে জোর করে সরাতে হবে। 
তার দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মনমুখ এক 
করতে হবে। কারা তাকে “মামার করতে 
পারে? যাঁরা মনটাকে সংসার থেকে, বাইরে 
থেকে সম্পূর্ণ তুলে অনেতে পারে। তাকে ষোল 
আন! দিতে হবে। তবে তে। ষোলআআন। পাওয়া যাবে। 

মীরার সংসারে কিসের অভাব ছিল? 
চিতোরের অধীশ্বরী, সম্পদের তো অভাব ছিল 
না কিছু। কিন্ত কেন তিনি সে সম্পদকে 
ভালবাসতে পারলেন না? কারণ তিনি ভাল- 
বেমেছিলেন তার গিরিধারীলালকে, আর কাউকে 
নয়, আর কিছুকে নয়। তাঁকে সব দিয়েছিলেন, 
তাই সব পেয়েছিলেন । 

আমরা শুনে শিখি দেখে শিখি, ঠেকে শিখি। 
বুদ্ধ কি করে শিখলেন? দেখে, শুনে। তাই 
ভরাযৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জম্তেই পথ 
খু'জতে বেরুলেন। আমরাও সংসারে এই তিনটে 
থেকে শিক্ষা লাভ করি। আঘাত না পেলে, মরি 
না খেলে আমাদের শিক্ষা হয় না। তিনটি ছেলে। 
একজনকে বলতেই শুনলে । একজনকে একটু 
ধমক দিলে পরে শুনলে । আর একজনকে কান 
ধরে মারলে তবে শুনলে। তাকে শানন করে 
শেখাতে হয়। এই যে আমরা সংসারকে আকড়ে 
ধরেছিলুম-কি পেলুম? ঠেকে শ্িখলুম যে 
কিছুই নেই। তুলসীদাস, বিন্বঙগল এ'রাও ঠেকেই 
শিথেছিলেন এই জীবনের উদ্দেশ্ত কি। পরম 
উদ্দেশ্ত ভগবানকেই আকড়ে ধরলেন আর পেলেনও 
তাকে । তীকে জানা, তার সন্ধে জ্ঞান্লাভ করা 
এইটেতেই আমাদের যত ভুল, সংসারে কিন্তু ভুল 


মাঘ, ১৩৬২ ] 


হয়না! খালি আমি আর আমার। এই আমি 
আর আমারটিকে ঘুরিয়ে দিলেই হপ তুনি আর 
তোমার । কেশববাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
আমি তো যায় না মশাই! ঠাকুর বললেন, থাক্‌ 
না আমি, তাকে দাস করে নাও না! 

আমরা সেটা ভূলে যাই, তাই আমিত্ের বন্ধনে 
পড়ি। কিন্ত যখন আমি তোমার হলুম, কবীর 
বলেন- 

চলতি চাকরী সব কোন দেখে, 
কীল না দেখে কোঈ- 

কীল দেখলে আর ভয় থাকে না। 
তখন আর পিষে ফেলতে পারে না। 

আমর! থালি চাকৃতি দেখছি, তাই পিষে 
মরছি। কীলের কাছে আশ্রক্স চাইনি, তাঁর 
শরণাগত হইনি, সংমারেরই দাসত্ব করছি শুধু, 
তাঁর দাদ হব কি করে? ছুই প্রভূ থাকবেন 
কেমন করে? ছুই প্রভুর দাসত্ব কেমন করে 
করবো? (076 081701327৪1 039 
৪180 17080717101) (ভগবান ও শয়তান হয়ের 
সেবা করা যায় না)। তবে তগবৎবুদ্ধিতে সংসার 
করলে বন্ধন হয় না। যে জানে মা ছাড়া আর 
কেউ নেই, আর কিছু নেই তার ভয় কি? সন্তান 
আমি, দাস আমি। তোমাকেই আমি একমাত্র 
বলে জেনেছি, 'অবলঘ্বন করেছি-_-এই তে! আসল 
আঁমি, ভক্তের আমি । 

ঠাকুরের কাছে মথুরবাবু বললেন, আমার 
অবর্তমানে আপনার সেবার অস্্বিধা হ'তে পারে, 
তাই আমি আপনার নামে ৬****২ টাকার 
জমিদারি লিথে দিতে চাই। ঠাকুর অস্থির হয়ে 
উঠলেন, “ও মধুর এ সব কোরো! না-_-আঁমাঁর ম! 
আছেন, আমার আবার জমিদার কি? এমনি 
করেই ভগবানকে নিবে সব ভরে" রাখতে হবে, 
তাকে নিয়ে পূর্ণ হ'য়ে থাকতে হবে, তবেই আর 
অভাব থাকবে না। “তুমি আমার একথাটি 


চলতি চাৰী 


কাচা আমি' ও 'পাঁকা আমি, 


হও 


বলতেই কত আনন্দ__শান্তি_-আর আত্বাদন করতে 
পারলে তো আর কথাই নাই। 

এক ৯* বৎসর বয়মের বৃদ্ধ সাধুকে হরিদ্বারে 
দেখেছিলুম। তিনি বলেছিলেন, কেউ বদি সোনার 
পাছাড়ও দেখাত আমি ফিরে চাইতাম না। 
কেন? এমন কি তিনি পেয়েছিলেন? 

আমরা কি করি? তাকে ফেলে সংসারকে 
ধরি- উল্টো! চলি, তার পর পাই আঘাতের পর 
আঘাত। তবে এরও দরকার আছে । আমাদের 
শিক্ষা! হয় যে সংসারে ভগবানের বাইরে আননা 
নেই। তাই সংসারে যে পথে এগিয়েছিলুম সেই 
গথ ধরেই আবার পেছ্ুতে হয়। অশান্তি জাল। 
পেয়ে পেয়ে আবার সে রাস্তাতেই ফিরি যেখান 
থেকে প্রথমে এসেছিলুম। সেখানে আনন্দের 
উৎস। ভুল রাস্তা ছেড়ে তখন চলি তার দিকে। 
তখনই এই ভাবটি নিয়ে সাধনা করতে হয়-_ 
£তৌমার আমি', আর তাতেই খাঁটি আনন্দ পাওয়া 
যায়। রামপ্রলাদ সেই আনন পান করেই 
গেক্ছেছিলেন--চিনি হ'তে চাই না মাঃ চিনি থেতে 
ভালবাসি । বাস্তবিক এ আনন্দ যিনি আস্বাদন 
করেছেন সংসারের আনন্দ তার কাছে মনেহয় 
আবিল, নিরর্থক । 

সংসার প্রবৃতিমার্গ। মান্ুযের কাম্য, প্রেয়। 
কিন্তু ভগবানের পথ নিবৃত্থিমার্গ, শুভের পথ, 
কল্যাণের পথঃ শ্রেয়। শ্রেয়কে ফেলে মাজ্ষ 
প্রেয়ের পেছনে ছুটছে বলেই শান্তি পাচ্ছে না। 

যখন দক্ষিণদেশে ব্রিবাস্কুরে ছিলুম। তখন এক 
জজসাহেবের বাড়ীতে কয়েক দিন ছিলুম। আছি 
কয়েকদিন | বিরাট বড় বাঁড়ী, ছেলেমেয়ে আসবাব 
পত্র ধা! আছে সবই তিনি আমাকে দেখালেন। 
ব্ললেন,-- এ সব তার, আমার নয়। আমি মনে 
মনে ভাবলুম, 'এ সব তার”, সত্যিই যদি এ ভাব 
হ'য়ে থাকে তবে তো থুবই ভালো । একদিন 
সন্ধ্যায় অফিস থেকে এসে তিনি আমায় ওপরে 
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নিয়ে গেলেন। একখানি ঘর সুন্দর ঝকঝকে, 
পবিত্র পরিচ্ছন্ন ঠাকুর ঘর। আমায় ঘরথানিতে 
নিয়ে গিয়ে বললেন, এতদ্দিন যা দেখেছেন সবই 
তার। তাঁকে সব দিয়ে আমি কি নিয়ে আছি 
এই দেখুন। ঠাকুরকে দেখিয়ে বলেন, এই ইনিই 
শুধু আমার আর সব তার। আমি মুগ্ধ হয়ে 
গেলুম। 

অজুন তো ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাই অহং খোঁটা 
ধরে ছিলেন) কিন্ত শ্রাকু তাঁকে কি শেখাচ্ছেন? 
যৌগধুক্ত, নিরাসন্ত বর্ম, সব তার কর্ম। তাকে 
বলছেন, আমি ত্যাগ কর, শরণাগত হও । “মতকর্ম- 
কৃৎ আমার কর্ম কর, যা কিছু করছ, সব আমারই 
কর্ম, তোমার নয়। এনমিত্মাত্রিং ভব সব্যসাচিন্‌' 
হে স্ব্াসাচী! আমার কর্ম কর; তুমি নিমিত্তমাত্র 
হও। আরঁমই যন্্রীঃ তূমি হম্ত্রমাত্র হও। আমরা 
স্টোই ভুলে যাই, আমরা করি “আমার, কর্ম। 
তাই গুটিপোকার মতো নিজের জালেঃ নিজের 
আবরণে জরিয়ে পড়ি । কেটে বেরিয়ে আসা 
যায়, কিন্ত কয়জনে বেরিয়ে আসেন ? ছুই একজন 
মত্র। যতই তাকে আমার করব--ততই তিনি 
জড়িয়ে ধরবেন। এই যে ভক্ত ভগবানের সন্বণ 
এটি বড় স্বন্দর, বড় মধুর, আমার সত্তা তিনি। 
মামার সব তিনি, সার।দিন ধ্যানে জ্ঞানে এই 


চিন্তা এই উপলব্ধি কত আনন্দময় ! এই ব্রহ্গ- 
সঙ্জীতাটর ভাব কী সুন্দর ! 
“লাথ, তুমি সর্বস্ব আমার। প্রাণাধার 


সারাৎসার। নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, 
বলিবার আপনার ॥" 

তিনি তে কাছে আসেন আমরাই তাঁকে 
গ্রহণ করি না। অথচ সংসার একদিন ছাড়তে 
হবে। এ সংসার চিরস্থাস্রী নয়। শ্রীভগবান ভাই 


বলেছেন_-স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্‌।” সেই 
স্থানে যেতে বলেছেন যেখানে চির আননদ। এক 


তারই কৃপা হলে সেই অবস্থা পাওয়া যায়। 


[ ৫৮তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


সর্বদা এই প্রার্থনা করতে হবে, হে ঠাকুর, আমি 
এতদিন কেবল ঠকে এসেছি, কেবলই বঞ্চিত 
হয়েছি, আর আমি পারছি না, এবারে তুমি 
এস, তুমি এসে আমায় ধর । আমার তুমিই নিয়ে 
চল তোমার কাছে। শান্তি দাও, আনন্দ দা9। 
আর এই কোরো যেন তোমাকে আর না তুলে 
যাই। এই তো আত্মসমর্পণ, পৃ শরণাগতি। 

কুকুর যেমন প্রভুর দ্রজ! ছাড়ে না, শত হংখ 
সহ করেও প্রভুরই দরজায় পড়ে থাঁকে, তেমনি 
পড়ে থাকতে হবে ভগবানের দরজায়। দরজা 
খুলবেই । এক ছেলে বাবার হাত ধবে, আর বাব! 
একছেলের হাত ধরেন। বাবা যার হাত ধরেন সে 
পড়ে না! তাঁর শরণাগত হলে, তাঁর উপর নির্ভর 
করলে তিনিই এসে হাত ধরবেন, কোলে তুলে 
নেবেন। 

তিনি কিভাবে পালিয়ে আছেন? লুকোঃরি 
খেলছেন আমাদের সঙজে। তাঁকে ছুতে হকে। 
যেন আর চোর না! হই। আর ছুটোছুটি ভাল 
লাগে নাঃ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আর খেলার সাধ 
নেই, এবার কৃপা কর, তোমাকে ছুঁতে দাঁও। 
প্রতি নিংস্বাস প্রশ্থাসে এই কথাটি মনে রাখতে 
হবে, আমি তোমার, তুমি আমার । মন মুখ 
এক করে তার হয়ে গেলে শাস্তি পাওয়া যাবে। 
অনেক তে! থেললুম, শাস্তি তো পেলুম না-তাই 
কাঁতর হ'য়ে ডাকতে হবে-_-খেলন! দিয়েছিলে? খুব 
থেলেছি-_এইবার তুমি এসো এখন তোমাকে চাই। 

বহু ভাগ্যবান ধারা তাঁরাই সংসারে কষ্ট পান, 
আঘাত পান। প্অনেকজন্মসংসিদ্বস্ততে৷ বাতি 
পরাং গতিম্।” অনেক কষ্ট পেয়ে, অনেক জন্মের 
হ:খ ভোগের পরে আমরা তার দিকে ফিরি, 
তাঁকে ধরি, ঠেকে শিখি। ঠাকুর বলতেন, মাস্তল 
পাঁকড়াঁও, আগে আশ্রয় ঠিক করে নাও, তারপর 
উড়ে? দেখে এসো চারদ্রিকে। সংসারে আমাদেরও 
যখন জুড়োবার জায়গা মেলে না তখনই মাস্তলের 


মাঘ, ১৩৬২ ] 


খোঁজ করি, তখনই তার ইচ্ছার কাছে মাথা 
নত করি। 
বীশুধরীষ্টের জীবনের দিকে ফিরে দেখি। কি 
অপূর্ব আত্মসমর্পণ ! ক্রুশ বিদ্ধ করা হচ্ছে, তবুও 
বলছেন, ০128092) 17177 ৮৮111 09 001১*-- 
ছে পিতাঃ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্‌। গেরেক 
ফুটিয়ে দিচ্ছে সে কোমল অঙ্গে, তবুও ক্ষমানুন্দর 
চোঁখে চেয়ে যীশু বলছেন,_08001) (01215 
60 1109৮ 1000৮ 006 80076 ০0. 
(পিতঃ, ওদের ক্ষমা কর, ওরা জানে না কি 
করছে। ) 
একটা গান আছে, খুব সুন্বর-_ 
আর কারে ডাকিব শ্যাম! ! 
ছওয়াল কেবল মাকে ডাকে, 
আমি এমন মায়ের ছাঁওয়াল নয়ু যে 
ম| ডাকব যাকে তাকে। 
মা যদি সন্তানকে মারে, ছেলে কোপে, মা, মা 
বলে গলা ধরে। ফেলে দিলেও মা মা বলেই 
কাদে। মাকে অস্বীকার করে না। আমরাও 
সেই দুঃখের শিক্ষার ভিতর দিয়ে এসেই তীকে 
ধরি, মাস্তলে বসি। পানাপুকুরে জল, পানাতেই 
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টাকা থাকে | মাঝে মাঝে কেউ সরিয়ে দেয়, 
আবার এসে ঢাকে। তাই পরিক্ষার জল 
পেতে হলে পানা সরিয়ে একটু বেড়া দিয়ে 
নিতে হয়। 

কিছু ভাবনা নেই। তিনি অতীত দেখেন 
না, দেখেন ব্র্তমান। মানুষের যদি ৯৯ ভাগ গুণ 
আর এক ভাগ দোষ থাকে মানুষ পরের সেই 
এক ভাগ দৌধটিকেই বাড়িয়ে তোলে। কিন্ত 
ভগবান ৯৯ ভাগ দোষ থাকলেও মানুষের এক 
ভাগ গুণকেই বড় করে দেখেন। মানুষের দৃষ্টিতে 
আর ভগবৎ দৃষ্টিতে এই তো! তফাৎ। 

হর্ধোধনের সম্পদ ছিল, সহায় ছিল, তাই 
ভগবানকে পেলেন না । পাগুবদের কেউ ছিল না, 
তীরা অসহায় হয়েছিপেন বলেই অসহায়ের সহায়কে 
পেলেন। 

অতীত মুছে যাঁক্‌, ভবিষ্যতে কি পাবে জানার 
দরকার নাই। বর্তমানকে নিয়ে চল। ফিরে 
দাড়াও তাব দিকে? ঠাকুর, তুলে নাও আমাকে, 
ভবিষ্যৎ যা হয় হোক্‌, এখন তুমি এসো। 

তিনি আপলবেন_আনন্ের রাঙ্গে-অযৃতের 
রাজ্যে নিবে যাবেন। 


স্বামীজী ও শক্তির বাণী 
জ্রীভাগবত দাশগুপ্ত, এম্এস্‌সি 


“অবহেলিত ও নীতিশৃন্ত হিন্দুমনে বিবেকানন্দ 
এসেছিলেন টনিকের মতো”-বলেছেন জওহরলাল 
নেহরু । টনিক হ'ল বলকারক ওষধ। স্বামীজীর 
বাণী যে কোন মানুষের দেকে, প্রাণে। মনে, বুদ্ধিতে 
নব বল সঞ্চার করে। কিন্তু সাধারণ টনিকের মতো 
ত। ক্ষণিক উত্তেজক নয়) স্বামীজীন্গ বানী যে একবার 
মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে তার সমস্ত জীবন পরি- 
বন্ধিত হয়ে মঙ্গলে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। 
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ত্বামীজীকে ধারা দেখেছেন তাদের অনেকে 
বলেছেন যে, তাঁকে তাদের প্রথম দৃষ্টিতে মনে 
হয়েছিল পুঞ্তীভূত অমাট শক্তির মতো৷। ্বামীজীর 
বাণীকে ষদ্দিও রোম! রোল? কবির ভাষায় 
বলেছেনঃ "সঙ্গীতের মতো”; কিন্ত সে সঙ্গীত বোধ 
হজ্জ ক্রপদসঙ্গীত, তাঁর প্রতিটি স্রমুছ নায় শক্তির 
অন্ুরণন। এক একটি শব যেন এক একটি 
শক্তিস্ফুলিঙ্, যা! মীম্ষকে নূতন তেজে দীপ্ত করে। 
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নিয়ে গেলেন। একখানি ঘর স্বন্দর ঝকঝকে, 
পবিত্র পরিচ্ছন্ন ঠাকুর ঘর। আমায় ঘরথানিতে 
নিয়ে গিয্সে বললেন, এতদিন যা দেখেছেন সবই 
তার। তাঁকে সব দিয়ে আমি কি নিয়ে আছি 
এই দেখুন। ঠাঁকুরকে দেখিয়ে বলেন, এই ইনিই 
শুধু আমার, আর সব তার। আমি মুগ্ধ হয়ে 
গেলুম। 

অজু'ন তো ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাই অহং খোঁটা 
ধরে ছিলেন) কিন্ত শ্রারুষণ তাঁকে কি শেখাচ্ছেন? 
যোগযুক্ত, নিরাসক্ত কর্ম, সব তার কর্ম। তাকে 
বলছেন, আমি ত্যাগ কর, শরণাঁগত হও । “মৎকর্ম- 
ক আমার কর্ম কর, যা কিছু করছ, সব আমারই 
কর্ম, তোমার নয়। “নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌? 
হে সব্যসাচী! আমার কর্ম কর; তুমি নিমিত্তমাত্র 
হও। আমিই যন্ত্রী, তৃষি যন্ত্রধাত্ত হও। আমরা 
সেটাই ভুলে যাই, আমরা করি “আমার? কর্ম। 
তাই গুটিপোকার মতো নিজের জালে, নিজের 
আবরণে জড়িয়ে পড়ি । কেটে বেরিয়ে আস! 
যায়ঃ কিন্তু কয়জনে বেরিয়ে আসেন? দুই একজন 
মাত্র। যতই তাঁকে আমার করব-ততই তিনি 
জড়িয়ে ধরবেন। এই যে ভক্ত ভগবানের সম্থ 
এটি বড় সুন্দর, বড় মধুর, আমার সত্তা তিনি। 
আমার সব তিনি, সার।দিন ধ্যানে জ্ঞানে এই 


চিন্তা এই উপলব্ধি কত আনন্দময় ! এই ব্রঙ্গ- 
সঙ্জীতটির ভাৰ কী সুন্দর ! 
“নাথ, তুমি সর্বন্ব আমার। প্রাণাধার 


সারাৎ্সার। নাহি তোম! বিনে কেহ ত্রিতুবনে, 
ব্লিবার আপনার ॥” 

তিনি তো কাছে আসেন, আমরাই তাঁকে 
গ্রহণ করি না। অথচ সংসার একদিন ছাড়তে 
হবে। এ সংসার চিরস্থায়ী নয়। শ্রীভগবান তাই 
বলেছেন_-স্থানং প্রাপ্সি শাশ্বতম্।” সেই 
স্থানে যেতে বলেছেন যেখানে চির আনন্দ । এক 
তারই রুপা হলে সেই অবস্থা পাওয়া যায়। 
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সর্বদা এই প্রার্থনা! করতে হবে, হে ঠাঁকুর, আমি 
এতদিন কেবল ঠকে এসেছি, কেবলই বঞ্চিত 
হয়েছি, আর আমি পারছি না, এবারে তুমি 
এস, তুমি এসে আমায় ধর। আমায় তুমিই নিয়ে 
চল তোমার কাছে। শাস্তি দাও, আনন্দ দাও। 
আর এই কোরো যেন তোমাকে আর না ভুলে 
যাই। এই তো আত্মসমর্পণ, পূর্ণ শরণাগতি। 

কুকুর যেমন প্রভুর দরজা ছাড়ে নাঃ শত দুঃখ 
সহ করেও প্রতুরই দরজায় পড়ে থাকে? তেমনি 
পড়ে থাকতে হবে ভগবানের দরজায়্। দরজা 
খুলবেই। এক ছেলে বাবার হাত ধরে, আর বাবা 
একছেলের হাত ধরেন। বাবা যার হাত ধরেন সে 
পড়ে না! তাঁর শরণাগত হলে» তার উপর নির্ভর 
করলে তিনিই এসে হাতি ধরবেন, কোলে তুলে 


নেবেন। 
তিনি কিভাবে পালিয়ে আছেন? লুকোচুরি 


খেলছেন আমাদের সঙ্গে। তাকে ছুতে হবে, 
যেন আর চোর না হই। আর ছুটোছুটি তাঁল 
লাগে নাঃ ক্লাস্ত হয়ে পড়েছি আর খেলার সাধ 
নেই, এবার কৃপা কর, তোমাকে ছুতে দাঁও। 
প্রতি নিঃশ্বাস গ্রশ্বাসে এই কথাটি মনে রাখতে 
হবে, আমি তোমার, তুমি আমার । মন মুখ 
এক করে তাঁর হয়ে গেলে শান্তি পাওয়া যাবে। 
অনেক তে৷ খেললুম, শীস্তি তো পেলুম শাঁতাই 
কাতর হ'য়ে ডাকতে হবে--খেলন! দিয়েছিলে, খুব 
থেলেছি--এইবার তুমি এসো এখন তোমাকে চাই। 

বহু ভাগ্যবান ধারা তারাই সংসারে কষ্ট পান, 
আঘাত পান। পকঅনেকজন্সংসিদস্ততো যাতি 
পরাঁং গতিম্।” অনেক কষ্ট পেয়ে, অনেক জন্মের 
ছুঃখ ভোগের পরে আমরা তার দ্িকে ফিরি, 
তাকে ধরি, ঠেকে শিখি । ঠাকুর বলতেন, মাস্তুল 
পাকড়াও, আগে আশ্রয় ঠিক করে নাও, তারপর 
উড়ে” দেখে এসো! চারদিকে । সংসায়ে আমাদেরও 
যখন জুড়োবার জায়গা মেলে না তখনই মাস্তলের 


মাথ, ১৩৬২ ] 


খোঁজ করি, তখনই তার ইচ্ছার কাছে মাঁথা 
নত করি। 
বীশুগরষ্টের জীবনের দ্রিকে ফিরে দেখি। কি 
অপূর্ব আত্মসমর্পণ! ক্রুশ বিদ্ধ করা হচ্ছে, তবুও 
বলছেন) 580৮5 এটি পা] 065 4005৮- 
হে পিতা, তোমার ইচ্ছাই পুর্ণ হোকু। পেরেক 
ফুটিয়ে দিচ্ছে সে কোমল অঙ্গে, তবুও ক্ষমার 
চোখে চেয়ে যীশু বলছেন,_1786,০ 69:51%৩ 
[26] 1709 0০৮৮ 006 ৪000০ ৭০, 
( পিত১, ওদের ক্ষমা কর ওরা জানে না কি 
করছে। ) 
একটা গান আছে, খুব সুন্বর-- 
আঁর কারে ডাকিব শ্যামা! ! 
ছাঁওয়ীল কেবল মাকে ডাকে, 
আমি এমন মায়ের ছাওয়াল নয় যে 
মা! ডাকিব যাকে তাকে 1 
মা যদি সন্তানকে মারেঃ ছেলে কােঃ মা, ম| 
বলে গলা ধার। ফেলে দিলেও মা মা বলেই 
কার্দে। মাকে অস্বীকার করে না। আমরাও 
সেই দুঃখের শিক্ষার ভিতর দিয়ে এসেই তকে 
ধরি, মাস্্লে বসি। পানাপুকুরে জল, পানাতেই 
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ঢাকা থাকে । মাঝে মাঝে কেউ সরিয়ে দেব, 
আবার এসে ঢাকে। তাঁই পরিফার জল 
পেতে হলে পানা সরিয়ে একটু বেড়া দিয়ে 
নিতে হয়। 

কিছু ভাবনা নেই। তিনি অতীত দেখেন 
না, দেখেন বততমান। মানুষের যদি ৯৯ ভাগ গুণ 
আঁর এক ভাগ দোষ থাকে মানুষ পরের সেই 
এক ভাগ দৌষাটকেই বাড়িয়ে তোলে। কিন্ত 
ভগবান ৯৯ ভাগ দোষ থাকলেও মানুষের এক 
ভাগ গুণকেই বড় করে দেখেন। মাহুষের দৃষ্টিতে 
আর তগবৎ দৃষ্টিতে এই তো তফাৎ। 

হুর্যাধনের সম্পদ ছিল, সহায় ছিল, তাই 
ভগবানকে পেলেন না। পাঁগুবদের কেউ ছিল না, 
তাঁর! অসহায় হয়েছিলেন বলেই অসহায়ের সহারকে 
পেলেন। 

অতীত মুছে যাঁক্‌* ভবিষ্যতে কি পাবে জানার 
দরকার নাই। বর্তমানকে নিয়ে চল। ফিরে 
দাড়াও তার দিকে, ঠাকুর, তুলে নও আমাকে, 
ভবিষ্যৎ যা হয় হোক্‌, এখন তুমি এসো । 

তিনি গসবে্ন--আনন্দের রাঙ্গযে- অমুতের 
রাজ্যে নিয়ে যাবেন। 


স্বামীজী ও শক্তির বাণী 
প্রীভাগব্ত দাশগুপ্ত, এম্এস্সি 


“অবহেলিত ও নীতিশৃন্ হিন্দুমনে বিবেকানন্দ 
এসেছিলেন টনিকের মতো”_ বলেছেন জওহরলাল 
নেহরু। টনিক হ'ল বলকারক উধধ। স্বামীজীর 
বাণী যে কোন মানুষের দেহে, প্রাণে মনে বুদ্ধিতে 
নব বল সঞ্চার করে। কিন্ধ সাধারণ টনিকের মতো 
তা ক্ষণিক উত্তেজক নয় ; স্বামীজীর বাণী যে একবার 
মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে তার সমস্ত জীবন পরি- 
বতিত হয়ে মঙ্গলে ও সৌনার্ষে পরিপূর্ণ ছয়ে ওঠে। 


শা 


স্বামীজীকে ধারা দেখেছেন তাদের অনেকে 
বলেছেন যে, তাঁকে তাদের প্রথম দৃ্টতে মনে 
হয়েছিল পুণ্তীভূত জমাট শক্তির মতো। স্বামীজীর 
বাণীকে যদিও রোমা রোল কবির ভাষায় 
বলেছেন, 'লঙ্গীতের মতো: কিন্তু সে সঙ্গীত বোধ 
হয় ধুপদসঙ্গীত; তার প্রতিটি সুরমুছ নায় শক্তির 
অন্থুরণন। এক একটি শব্ধ যেন এক একটি 
শক্তি-্ফুলিঙ্গ, যা মানুষকে নৃতন তেঞজে দীপ্ত করে। 


২৬ উদ্বোধন 


স্বামীজীর ভাষায়, "একমাত্র সত্যই হ'ল শক্তিদায়ক। 
আমি জানি যে একমাত্র সত্যই সঞ্জীৰনী। সত্যা- 
ভিমুতখী হওয়া ছাড়া শক্তিলাভের অন্য উপায় 
নেই।”* বিবেকানন্দ ছিলেন সত্যিকারের স্ত্যের 
উপানক ও প্রচারক, তাই বুঝি তার বাণী এত 
শক্তিগর্ত । 

স্বামীজীর পাপ ও পুণ্যের বিচারও ছিল এই 
শক্তির মাঁপকাঠিতে। "শক্তিই পুণ্য, ছুর্বলতাই 
পাঁপ।” যেকাজ, যে চিন্তা মানুষকে শক্তি দেয়, 
সবল করে, তাই পবিব্র, তাই পুণ্য, সুতরাং করণীয়; 
যে চিন্তা ও কাজ মানুষের দেহ, মন বা বুদ্ধিকে 
ছর্ল করে তাই অপবিত্র তাই পাপ, অতএব 
বর্জনীয়। পাপপুণ্যের মাপকাঠি দেশকালভেদে 
পরিবতিত হয়। কিন্তু শ্বামীরজীর উপরোক্ত স্তর 
বোধ হয় সর্দেশে সর্বকালেই প্রযোজ্য । 

শক্তিলাভ করতে সকলেই চাঁয়। কেউ চায় 
পহিক শক্তি, কেউ চাঁয় মনংশক্তি,_কেউ চায় 
বুদ্ধির শক্তি, আবার কেউ চায় আত্মশক্তি। 
শক্তির যত হুক্ষ প্রকাশ ততই তা! বেশী কাধধকরী। 
দেহের বলের চাইতে মলোবল বড়, তার চেয়ে 
বুদ্ধিবল» আর নকলের চেয়ে বড় আত্মবল। গীতার 
ভাঁষায়, 'দেহাদিবিষয় থেকে ইন্দ্রিয্গণ রে, ইন্দ্রিয় 
থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, যিনি সেই 
বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা |”. এই আত্ম- 
শক্তি লাভই জীবনের উদ্দেশ্ত ) কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, 
মন বা বুদ্ধির শক্তির উৎকর্ষ লাভ না করলে এই 
আত্মশক্তি লাভ করা যাঁয় না। তাই বোধ হয় 
আমাদের শাস্ব বলছেন, পশরীরমাছ্যং, তাই 
বোধ হয় শ্বামীজীও বলছেন, “একটু শক্ত মাংসপেশী 
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নিয়ে গীতার মহিমা তোমরা ভাল বুঝবে।'"" 
একটু শক্ত শরীর নিয়ে নিজের পায়ের উপর গলাড়ির়ে 
তোমরা উপন্ষিদ্দের বাণী ও আত্মার মহিমা আরও 
ভাল বুঝবে ।৪ 

স্বামীজী সমস্ত জীবন এই শক্তির বাণীই শুনিয়ে 
গেছেন। আর আমাদের শান্দ্ের চরম বাণীও এই 
শক্তির বাণী। আমাদের শান্ম সমস্ত বিশ্বের কাছে 
এই শুভবাণীই প্রচার করে যে, মানুষ অমৃতের 
সন্তান; মানুষের অন্তরে সুপ্ত রয়েছে অসীম শক্তি, 
মান্গষের অন্তরে দেবতা ঘুমিয়ে রয়েছেন। এর 
চেয়ে অভয় বাণী আর কি হতে পারে? স্বামীজী 
তাই বলেছেন, "আজকের জগতের যে ব্যাধি 
শক্তিই হ'ল তাঁর ওঁধধ। যখন দরিদ্র ধনীর দারা 
অত্যাচারিত হয়, শক্তিই সেই দরিড্রের ওবধ। 
যখন অজ্ঞানী জ্ঞানীর কাছে নিস্পেষিত হয়--নেই 
অজ্ঞনীর ওধধও শক্তি। যখন এক পাপী অন্ধ 
পাপীর দারা লাঞ্ছিত হয় শক্তিই সেই পাপীর জীষধ। 
মার অদ্বৈত বেদান্ত বে শক্তি দিতে পারে অন্ত 
কিছুই তেমন পাঁরে না ।৮ৎ 

আত্মজ্ঞান লাভ করলে» “অহং ব্রহ্গাশ্মি” এই 
উপলন্ধিতে মানুষ ভয়শূন্ত হয়। দৈতভাব থেকেই 
ভয়ের উৎপত্তি হয়। যেখানে এক বই দুই নেই 
সেখানে কে কাহাকে ভয় করবে? উপনিষদের 
বাণী 'অভীঃর বাঁণী। স্বামীজী তাই কেমন জোর 
দিয়ে বলেছেন, প্উপনিষদ থেকে যদি কোন শব্দ 
বোঁষার মত বেরিয়ে এসে স্তপীকৃত অজ্ঞানরাশির 
উপরে ফেটে পড়ে সে শব্দ হচ্ছে “অভীঃ। 
'অভীঃর ধর্মই--আব্রকাল একমাত্র প্রচার করা 
প্রয়োজন।'** কেন এই ভয়? আমাদের সত্যিকার 
প্রকৃতিকে না জান! । সকল সম্রাটের খিনি সম্রাট 
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আমরা সেই ঈশ্বরের সন্তান। শুধু তাই নয়, 
আমর! ঈশ্বরই ; যদিও আমরা আমাদের সত্যিকার 
ক্বরূপ ভূলে গিয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র মান্য বলে মনে 
করি।”* আজ তাই অবহেলিত, লাস্িত, 
অপমানিত জনসাধারণের মধ্যে এই শক্তির বাণী 
প্রচার করা প্রয়ো্জন। তবেই না মানুষ নিজের 
পায়ে ঠাড়াতে শিখবে । মানুষকে দিনরাত ছুর্বল, 
অসহায়, পাপী বলতে বলতে সে তে! তাই হয়ে 
যাবে। তাকে শক্তির বাণী। আশার বাণী, শোনাতে 
হবে। স্বামীজী বলছেন, “দুর্বলতার ওষধ দিনরাত 
শুধু দুর্বলতার কথা ভাবা নয়, বরং শক্তির কথা 
চিন্তা করা ।”৭ জনমনের উপযোগী ম্বামীজীর 
বাণী এই শবক্বিরই বাণী। মানুষ নিজের শক্তি 
সন্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজেদের সামাজিক, অর্থ- 
নৈতিক, রাজনৈতিক সকল সমন্তার সমাধান 
করবে এই ছিল ম্বামী বিবেকানন্দের আশা ও 
আকাজ্ক। ৷ 

কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে অদ্বৈতৈর এই অভয় 
বাণী, শক্তির বাণী প্রচার করতে চাইলেও স্বামীজী 
ছৈতবাদীদের নিন্দা করতে চান নি। পরাভক্তি৷ 
ও পরমক্ঞান মানুষকে একই লক্ষ্যে নিয়ে যায়। 
কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক লোকই ঠিক ঠিক পরাভক্তি 
বা পরমজ্ঞান লাভ করতে পারে। সাধারণ লোক 
অনেক সময় ধর্মের নাম দিয়ে নানারূপ অপকর্ম 
করে। বেদান্তের দোহাই দিয়েও নানারূপ অনাচার 
চলে। নানারকম পাঁপানুষ্ঠান করেও মুখে ব্লা 
যায়__ আমি বেদাস্তবাদী, অতএব পাপপুণ্র 
বিচারের উধ্রণে। ঠাকুর শ্রীরামকষ্চও এ ধরনের 
বেদাস্তকে নিন্দা ক্রেছেন। ম্বামীজীর মতে কিছু 
সংখ্যক লোকের সত্যের এই নব অপপ্রয়োগ সত্বেও 
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যা সত্য, যা শঙ্তিপ্রদ তাই গ্রচার করতে হ'বে। 
তিনি বলছেন, “কেউ কেউ ভয় করে থাকেন 
ধে যদি সম্পূর্ণ সত্য সকলের কাছে প্রচার করা 
যায়। তাহলে তাদের ক্ষতিই হ'বে। তার্দের মতে 
সকলকে অবিমিশ্র সত্য পরিবেশন করা উচিত 
নয়। কিন্ত সত্যের সাথে এই আপোষ সত্বেও 
পৃথিবীর এমন কিছু উন্নতি হয় নি। যেকপ 
রয়েছে তার চেয়ে এমন আর কি থারাপ হতে 
পারে? সত্যকেই প্রচার কর। যদ্দি সত্য হয়, 
তাহলে তার প্রচারের শুভফল হবেই ।”*৮ ধৈত- 
বাদীদের ব্যক্তি ঈশ্বর, কোমল ভক্তিভাব, দীনতা 
থুব ভাল জিনিস, কিন্তু পরিণাঁমে ত! অধিকাংশ 
লোকের কাছে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। 
স্বামীজীর ভাঁষায়--“ প্রকৃতি থেকে পৃথক ব্যক্তি 
ঈশ্বর, যাকে পুজা করা! যাঁয়, ভালবাসা যায়-_ 
এ খুব সুন্দর। এ ভাব খুবই কমনীয়। কিন্ত 
বেদীস্তের মতে এই কোমল কমনীর় ভাব মাদকতা 
থেকে আসে, অতএব স্বাভাবিক নয়। শেষ 
পর্ধস্ত এ ভাব মানুষকে দুবল করে দেয়। আর 
আজকের পৃথিবীতে যে জিনিস খুব বেশী করে 
দরকার সে হচ্ছে--শক্তি।”৯ তাই বলে স্বামীজী 
যে পুজাপদ্ধতি বা ঘ্বৈতভাবের বিপক্ষে ছিপেন তা 
নয়। জ্ঞানে অনধিষ্তিত যে ভক্তি কেবল কোমলতা, 
কমনীয়তা, আরামপ্রিয়তা নিয়ে আসে, সে ভক্তি 
আসল ভন্তি নয়-এ বিষয়ে তিনি সাবধান 
করেছেন। ম্বামীজীর কাছে পুজা! উচ্ছবাসমাত্র 
নয়, নিছক ভাবালুতা নয় । তিনি বলেন-__ 

জাগে! বীর ঘুচায়ে স্বপন, 

শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে? 

ছুখভার এ ভৰ-ঈশ্বর, 
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২৮ 


মন্দির তাঁহার প্রেতভৃমি চিতামাঝে । 

পূজা তার সংগ্রাম অপার, 

সদ! পরাজয় তাহা না ডরাক্‌ তোমা 

চর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, 

হৃদয় শ্মশান, নাঁচুক তাহাতে শ্যামা 1১ 

মানুষের ছুঃখ, সব যস্ত্রণার মুলে হু'ল দূর্বলতা, 
মার এই ছূর্বলতার কারণ হ'ল নিজের খাঁটি 
সত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞতা । আমরা যে রাজার ছেলে, 
বন্গময়ীর বেট! তা ভুলে গিয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র পাপা 
বলে ভাবছি। তাই ম্বামীজী সমশ্ড ধর্মের সার 
তত্বটি আমাদের সামনে তুলে ধরে বলছেন, "এই 
মায়ার ঠুলি খুলে ফেললেই সব ছুঃখ দুরীভূত হয়। 
অত্যন্ত সহঙ্জ ও সরল এই কথা। অসংথা 
দার্শনিক যুক্তিতর্ক ও মানসিক মল্লযুদ্ধের পর 
আমরা সমগ্র পৃথিবীতে সহজতম এই একটি 
আধ্যাত্মিক মতবাদে এসে পৌছাই ।৮১১ 

বর্তমানে ভারতে ও ভারতের বাইরে স্বামীজীর 
এই শক্তিবাদ আরও বিশেষ করে প্রচারের 
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প্রয়োজন । আজও ভারতবর্ষের তথ! বিশ্বের প্রধান 
সমন্তা হ'ল দৈহিক, মানসিক অথবা নৈতিক 
দুর্বলতা । ন্বামীজী উপনিষদের বাণীকে ভাষ্ারূপ 
দিয়ে বলছেন, কিসের রোগ, কিসের ভঙ্গ, কিসের 
অভাব? ওসব নেতিবাচক মনোভাব দূরে ছুঁড়ে 
ফেলে দাও, তাহলেই দিনে দিনে তোমার মঙ্গল 
হ'বে। কিছুই নেতিবাচক নয়, সবই ইতিবাচক। 
আমি আছি। ঈশ্বর আছেন, জামারই ভেতরে 
সব আছে। আমি স্বাস্থ্য, পবিত্রতা, জ্ঞান যা 
কিছু চাই সবই লাভ করব। কে বলে তুমি 
পীড়িত? ওসব চিন্তা ঝেড়ে ফেল। বীধমসি 
বীধং ময়ি ধেহি, বলমপি বলং ময়ি থেছি, 
ওজোহনি ওজো ময়ি ধেহি। সহোহসি সহো! মঙ্কি 
ধেহি। আবার বলছেনঃ। সোহহম্‌। মাতৃতপ্ধের 
সাথে সাথে শিশুর! এই শক্তির বাণী গ্রহণ করুক। 
সোহহম্‌, সোহহম্,। সোহহম। প্রথমে শ্রবণ 
করুক। শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যামিতব্যঃ 
ইত্যার্দি। তারপরে চিন্তা করে দেখুক, আর সেই 
চিন্তা থেকে আসবে এমন কাজ যা পৃথিবীতে 
কেউ কখনও দেখেনি। 


সন্ন্যাসী 
গ্রী নি. চ. ব. 

বৃন্দাবনের ধূলিময় পথ এমন সময়ে সন্গ্যাসী এক 

রোদ্রে করিছে ধু ধূ-_ আসেন সে পথ দিয়া-- 
যতদুর যায় দৃষ্টির রেখ! দূরভরমণের দারুণ ক্লান্তি 
লোকজন কোন নাহি যায় দেখা, জড়ায় সর্ব অঙ্গে শ্রাস্তি, 
গ্ীষ্ম-খাতুর মধ্য প্রহরে আকুলি উঠেছে বারে বারে তার 

ঘুঘু ডেকে যায় শুধু। পিয়াস-কাতর হিয়!। 
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্রস্ত নয়নে হেথা হোথ! চাঁন 
'্বামীজী বিবেকানন্দ-_- 
বাজার দোকান থোল। নাহি আর 
তুলে লয়ে গেছে সকল পশার-_ 
উষ্ণ দিনেয় খর উত্তাপে 
গৃহেরও দুয়ার বন্ধ । 


সহসা দেখেন বন্তির মাঝে 
দ্র কুটির প্রান্তে _ 

থাটিয়ার পরে করিয়া শয়ন 

মলিন্বসন দীন একজন 

চক্ষু মুদ্িয়া! হু'কাটি টানিছে 
দিবসের ভোজনান্তে। 


কাছে গিয়া তারে শুধান সাধুজী 
দ্বিধা সংকোচ নাই 
“ৰহু দূরে মোরে আজি হবে যেতে ) 
পথের শ্রান্তি তৃষা নিবারিতে 
শুধুই একটি ছিলিম তাঁমাঁক 
দেবে কি আমারে ভাই? 


“মহারাজ, আমি জাতিতে ভাঙী” 
গৃহস্থ কহে ধীরে। 

চমকি উঠেন শুনি তাহা স্বামী 

রাজপথে পুন দাড়াইল নামি, 

আপন ভাগ্যে ধিক্কার দিয়! 
আবার চলেন ফিরে। 


৪ 


কিছুদূর যেতে বিবেক তাহারে 
ভৎসিয়া যেন উঠে-_ 

তেয়াগী-পুরুষঃ একি তব রীত 

হেন আচরণ না৷ হয় উচিত 


হীন ক্ষুদ্রতা পুবিয়া রেখেছ 
আজিও চিত্তপুটে ? 


ছোট বড় নীচ সকল জীবই 
একই বিভুর স্যটি ) 
আকাশের তলে সবাই সমান 
সকলের মাঝে রাজে ভগবান, 
সন্ন্যাসী তুমি, তবু কেন হেন 
অন্ুদার তব দৃষি? 


বিভেদের রেখা টান চারিধারে 
এতো নে তব শিক্ষা) 
তবু কেন অস্পৃশ্ত বলিয়! 
ছাঁড়িয়া তাহারে আসিলে চলিয়! 
ব্যর্থ কি তব সকল সাধন, 
বৃথাই তোমার দীক্ষা? 


সিত পেয়ে স্বামীজী তবরিতে 
কুটিরে আসেন ছুটে ! 
হু'কা কাড়ি নিয়া তার হাত হতে 
লাঁগেন টানিতে মনেব সুখেতে, 
স্তভিত হয়ে গৃহস্থ রয় 
মুখে নাহি কথা ফটে। 


অচ্ছুৎ সনে ঘরোয়। কথায় 
মাতেন বিবেকানন্দ । 
দুরিত হইয়া সকল ভ্রান্তি 
আননে ভাতিল স্গিগ্ধ শাস্তি, 
সৌম্য সহাস নয়নে উল্রলে 
অনাবিল আনন্দ । 


ম্যাথু আরনন্ড 
অধ্যাপক রেজাউল করিম এম.এ, বি-এল্‌ 


ভিক্টোরিয়াযুগের কবি ও সমালোচক ম্যাথু 
আ'রনন্ড বৃটিশ সমাঞ্জে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন! রাস্কিন যেমন আর্টের জগতে 
একজন বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরশীল “অথারিটি' 
ছিলেন, ঠিক সেইরূপ ম্যাথু আরনন্ড সমালোচক 
রূপে, শিক্ষাবিদ রূপে সমাজে একজন 'অথারিটি? 
বলিয়! মর্ধাদা পাইয়াছিলেন। আরনন্ডের রচনার 
মধ্যে দুইটি বিভিন্ন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
তাহার যুগে কাব্য-জগতে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে 
বেশ একটা বিরোধ দেখা দিয়াছিল। প্রেরিত 
ধর্মের (755৪]1৩এ 15119101)) প্রতি বু কবির 
মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল। আরনন্ডের বু কবিতার 
মধ্যে সেই বুগের এই সন্দেহবাদ প্রতিফগিত 
হইয়াছে । তিনি নিজেও সন্দেহবাদ দ্বারা প্রভাবিত 
হইয়। অনেক সময় কর্তব্য স্থির করিতে পারেন 
নাই। তিনি এই “সন্দেহ'কে স্থির বিশ্বাসে পরিণত 
করিতে পারেন নাই। সুতরাং তীহার কবিতায় 
আছে হুঃখ, বেদনাঃ অনুতাপ অথবা! আত্মসমপণ। 
তিনি শুধু কবিই নন। একজন প্রথমশ্রেণীর গঞ্ভ 
লেখকও ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাহার গগ্ 
রচনাও অপূর্ব সম্পদ্দ। গগ্ঠরচনার মাধ্যমে তিনি 
ভিক্টোরিয়াধুগের বু অনাঁচার ও ভগ্ামিপূর্ণ 
আচরণের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। আরনন্ড 
কিছুতেই সভ্যতার ক্ঞানকে (31,970) সহা করিতে 
পারেন নাই। সেযুগের বুটিশ সমাজের নোঙরামিকে 
(591211970) তিনি আক্রমণ করিয়া বন্ধ প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। তাহার এই সব আক্রমণাত্মক 
রচনার মধ্যে ছিল হাক্কা বিজ্ূপ আর সুন্্ধ বিচার 
ও বিন্লেষণ। যুক্তির প্রধান অংপরূপে তিনি 
বিজ্রপ ও পরিহাঁসের আশ্রয় লইয়াছিলেন। সে 
যুগের বিধ্যাত লেখক কাঞ্কলাইলও প্রতিপক্ষকে 


আক্রমণ করিতেন। কিন্তু ত্তাহার আক্রমণ ছিল 
হিক্র প্রফেটদের মত। তাহাতে ছিল উত্তাপ, 
ঝা» আর তীব্র আঘাত। কারলাইনের কথ! 
বলার ভঙ্গীটা এই রুপ ঃ£--যদি তোমরা আমার 
বাণী গ্রহণ না করঃ তবে তোমাদের সর্বনাশ হইবে । 
কিন্ত আরনন্ড ছিলেন একান্ত সংস্কৃতিমান লেখক । 
তাহার আক্রমণ ছিল সংস্কতিমান গ্রীকদার্শনিকের 
মত। তাহার কণ্ঠে মুছ ভাষণ, তাহার বক্তৃতা 
কোমল ও ল্লীতিকর। কেহ যদি তাহার সহিত 
একমত না হইতে পারে তবু তিনি তাহার 
মনে এই ভাবট! জাগাইতে পারিবেন যে সে একছ্ষন 
অত্যন্ত সংস্কৃতিমান লোকের সঙ্গে কথা কহিতেছে 
আর সে নিজে সংস্কৃতির দিক দিয়া অত্যন্ত দরিদ্র । 
কারলাইল ও আরনন্ড এই ছুইজন মহারথী, বহুদ্দিক 
দিয়া পৃথক। তবুও তাহারা! একই সমস্তার সম্মুখীন 
হইয়াছিলেন, একই উদ্দেশ্ত সম্ুথে রাখিয়া! সাহিতা- 
সাঁধন। করিয়াছিলেন। এ উদ্দেশ্য--কেমন করিয়া 
দেশবাসীর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন 
করা যায় । 

ম্যাথু আরনন্ডের রচনাবলী পাঠ করিলে 
ছুইটি বিষয় বুঝিতে হইবে। তিনি গৃহে পিতার 
নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা 
ডাক্তার আরনন্ড সে বুগের বিখ্যাত শিক্ষক ও 
নীতিবিশারদ ও ধর্মপ্রাণ সাধক ছিলেন। টৈশবে 
এই পিতার নিকট ম্যাধু আরনন্ড ধর্মভাব দ্বারা 
প্রভাবিত হইয়াছিলেন। পিতা তাহার মনে 
জাগাইয়! দিল্লাছিলেন ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস। 
কিন্ধ ধর্মবিশ্বাসী বালক যখন উচ্চ শিক্ষার জন্য 
কলেজে প্রবেশ করিলেন তখন তাহাকে সম্মুখীন 
হইতে হইল এক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জগতের । 
তাহার হৃদয়ে ছিল ধর্মভাব, মন ছিল সরল ও 


মাথ, ১৩৬২ ] 


লহজ। হৃদয় বলিল, পিতার ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে। আর তীহার মগ্তিক ও বুদ্ধি 
বলিল, প্রমাণ চাই। বিন! প্রমাণে কিছু বিশ্বাস্ত 
নহে। বৈজ্ঞানিক সত্যতাই লব কিছুর মানদগু। 
হৃদয় ও মস্তি, যুক্তি ও সহজাত জান (310০) 
--এই পরস্পরবিরোধী আদর্শের হুন্ছ চলিল 
তাহার মনে। এই দঘন্দের মীমাংসা তিনি করিতে 
পাঁরিলেন না । আর সেই জন্ঠ তাহার কবিতা 
বিশ্বাঘ ও সন্দেহের সীমারেখার মধো অস্থিরভাবে 
আলোড়িত হইয়াছে । দ্বিতীয়ত: তিনি মনে 
করিতেন যে, কবিতা হইতেছে জীবনের সমালোচন!। 
কিন্তু ধে কোন কবিতাকে এই মাপকাঁঠিতে 
বিচার করিলে চলে কি? যে সব কবিতা “সত্য ও 
সৌন্দধের আদর্শ বজায় রাখিয়া লিখিত সেই সব 
কবিতা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, উহ! হইবে জীবনের 
সমালোচনা । যেসব কবি মনে করেন কবিতা 
হইতেছে আত্মার স্বাভাবিক ও শ্বত:স্ষত বিকাশ, 
আরনন্ডের কবিতার আদর্শ তাহাদের আদর্শ হইতে 
বিভিন্ন । কেননা, আরনন্ড মনে করেন বে কবিতা 
হইতেছে 'সমালোচনা”+ আরনন্ড কবিতা লিখিলেন 
মস্তিষ্কের জন্য, তাহাতে আছে বুদ্ধির দীপ্তি, সমাঞ্জের 
সঙ্গম সমালোচনা । তাহাতে ত্বদয়ের আবেদন নাই 
বলিলেই চলে। আবেগ ও উচ্ভাস অপেক্ষা 
অনাসন্তি ও সমালোচনার দ্বার! তাঁহার কবিতা 
প্রভাঁবিত। তিনি কবিতায় অলঙ্কার ও দীপ্তিময় 
শব্খ-প্রয়োগ ভাল বাসিতেন না। তিনি মনে 
করেন যে আলঙ্কারিক ভাষা কবিতাকে তাহার 
বিষয়বস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। তীহার 
মডেল বা আদর্শ ছিল গ্রীক কবিতা । তাহার 
ধারণা যে গ্রীক কবিতা হইতেছে খাঁটি আদর্শ। 
বৃটিশ কবিদের মধ্যে তিনি মিণ্টন ও ওয়ার্ডদ্‌ 
ওয়ার্থের নিকট বিশেষভাবে খাণী। তাহার বন 
কবিতায় ইহাদের প্রভাব লক্ষিতব্য। 

ম্যাথু আরনন্ড বু কবিতা লিখিয়াছেন, 


ম্যাথু আরন্ন্ড ৩১ 


কিন্ত গগ্ভ-সাহিত্যেও তীহার দান কম নহে। 
গন্ত-সাহিত্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে। চ:83৪8%ও 
17) 01100137) তাহার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ | 
সমংলোচনার মান সম্বন্ধে তিনি যে সব সজ্জা 
দিয়াছেন তাহ। আজিও সমালোচক মহলে সমাঁদূত। 
আরন্ল্ড বলেন যে, সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্ত 
দোষক্রটি ধরাইয়! দেওয়! নহে, অথব! সমালোচকের 
নিজের বিদ্ভাবুদ্ধির প্রকাশ করাও নহে। [০ 
100৬7 075 1993€ 17101 1083 106০0. (00811 
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যাহা চিন্ত। করা ও বলা হইয়াছে তাহাকে উতকষ্ট- 
ভাবে জ্বানাই হইতেছে সমালোচনার কাজ । 
একট! গ্রন্থের শ্রেষ্ট অংশকে আবিষ্ষার করিয়! 
তাহাকেই জগতের মধ্যে এমন ভাবে প্রচার করিতে 
হইবে যেন সতেজ ও স্বাধীন চিন্তার প্রবাহ স্টি 
হইতে পারে। তাহার সমালোচনাপূর্ণ রচনার 
মধ্যে 5০৫] ০06 [০৪৮৬০০3৮০07 
7:০9205 [270/61900--এই গুলিই সবোতৎকৃষ্ট। 
তাহার আর একথানি পুস্তকের নাম 110615106 
৪7১0. 10089 1 ধর্সের ব্যাপারে উদারতা 
অবলম্বনের সমর্থনে ইহা লিখিত। তাহার 
0011005 2097 /0810 একটি অপূর্ব গ্রন্থ। 
এই গ্রন্থে সংস্কতির আদর্শ সম্বন্ধে তিনি অনেক 
মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি 
কতকগুলি শবকে নৃতন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, 
যাহ! এখন চলতি কথার মত হইয়া পড়িয়াছে,__ 
যথা, 11571, 
91102119109 10001150106) [75102815171 এই 
সব শব্দ আরনব্ডের সহিত অমর হইয়! রহিয়াছে। 
795918; বলিতে তিনি সেই লব অভিজাত 
শ্রেণীর লোকের কথ! মনে করিতেন যাহারা আত্মার 
সংবাদ রাখে না, যাহারা মনের দিক দিয়া রুক্ষ ও 
কর্কশ। তাহারা যদিও ভাল পোষাক পরিচ্ছদ 
পরিধান করে তবুও তাহাদের মধ্যে কমনীয়ত। নাই, 


০৮/০৪0688 ৪100. ০010016, 


৩২ উদ্বোধন 


আর তাহাদের সব কিছুই কৃত্রিমতায় ভরা। 
ঢ1১1115005 সেই সব মধ্যবিত্ত সমাজের লোঁক 
যাহার! সন্কীর্ঘমনা) আত্মসত্ষ্ট, যাহাদের মনে কোন 
জিজ্ঞানা নাই। আরনল্ড ইহাদেরকে লইয়া বেশ 
ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ইহারা নূতন নূতন চিন্তার 
সামনে নিজদের মন খুলিয়া দেয়। 1700791 
অর্থে আরনন্ড সেইসব লোককে মনে করেন 
যাহারা কেবল নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান 
করে। কারলাইল সব সময় হিক্র আদর্শ অর্থাৎ 
জীবনের উপর নৈতিক আদর্শের জন্ত প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়্াছিলেন। কিন্ত ম্যাথু আরনন্ড 
[7611501০ অর্থাৎ গ্রীক মানসিক আদর্শ প্রচার 
করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই 
জন্ত সর্বদা নৃতন ভাব ও চিন্তাকে অভিননন 
জানাইয়াছেন। শিল্প ব! আর্ট জীবনের একটি 
প্রধান অঙ্গ । যে আর্ট পৃথিবীর সৌন্দ্ধকে 
প্রতিফলিত করে সেই আর্টকে তিনি গ্রীক-সভ্যতার 
অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, গ্রীক 
শিল্পের চরম বাণা হইতেছে “[0 36৩ 01283 ৪3 
0০০ ৪76.” প্রকৃতিতে যেমনটি আছে, ঠিক 
সেইটাকেই দেখা । তাহার মতে হিক্র আদশের 
চরম বাণী হইতেছে +00,ণ্রুত৫ ৪2 ০06- 
0161,” অর্থাৎ আচরণ ও বস্তা । 

আরনন্ডের যুগে সাহিত্যের আদর্শ ও পদ্ধতির 
বহু পরিব্তন সাধিত হ্ইয়াছিল। পূর্ববতী যুগের 
আটের অন্ত আর্ট এই নীতির দ্বারা এ যুগের শিল্পীগণ 
আর প্রভাবিত নহেন। একটা সুম্পস্ট নৈতিক 
স্থর শিল্পীগণকে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিয়াছে। 
এ যুগের বড় বড় লেখকগণ শুধু শিল্পী নহেন, 
তাহারা শিক্ষাদাতাও বটে। তাহাদের রচনায় 
প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের ভাব বিদ্ধমান। তাঁহাদের 
লক্ষ্য এই যে মানুষকে উন্নত করিব, শিক্ষা 
দিব, বড় করিনা তুলিব। কারলাইল ও রাসকিন 
এই আদর্শ সম্মূথে রাখিয। সাহিত্য-সাধনা 


| ৫৮তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


করিয়াছেন। আরনন্ডও বুগের এভাব পরিহার 
করিতে পারেন নাই। তিনি বৃটিশ জাতিকে 
বাস্তব, কাধকরী ও প্রয়োজনীয় ধর্মশিক্ষা দিবার 
দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। কারলাইল বৃটিশ জাতির 
মধ্যে প্রাচীন এ্যাঙ্গলো-স্তাকসন (4১0210-5802) 
গুণ অন্ুপ্রবিষ্ট করিতে চাঁহিয়াছিলেন। রাঁসকিন 
মধ্যযুগের আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন। তিনি 
ক্লাসিকাল ও রিনেসান্সের যুগ হইতে দৃষ্টিকে 
ফিরাইয়া মধ্যযুগের উপর নিবন্ধ করিতে উপদেশ 
দিলেন। কিন্তু আরনন্ড বলিলেন, না, তাহা 
হইলে চলিবে না; কেননা বৃটিশ জাতির অভাব 
হইতেছে ক্লাসিকালগুণগুলির ( (19331581 00911- 
05৪) গাহিত্য ও নীতির মধ্যে একটা ( চু 
1921003 06:00000) একতানিক পূর্ণতা 
দরকার। ইহা ক্লাসিকাঁল আদর্শ ই দিতে পারে। 
স্বতরাং তিনি গ্রীক আর্টকে অবলম্বন করিতে 
বপিলেন। বস্বতঃ তিনি বৃটিশ দীপের সীমিত 
দৃষ্টিতলীর মধ্যে একটা ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙী 
আনয়ন করেন। সাংস্কৃতিক দিক হইতে ইহাই 


' তাহার শ্রেষ্ঠ দান । 


এখন আমরা ম্যাথ আরনন্ডের একটি প্রতি- 
নিধিমুলক কবিতার বিষয় আলোচনা করিব। 
তাহাতে পাঠকব্্গ দেখিবেন যে, উনবিংশ শতান্ধীর 
যুক্তি, বিজ্ঞান ও সন্দেহের যুগে তাঁহার মন কি 
ভাবে আন্দোলিত হইয়াছিল। কবিতাটির নাম 
3০1,018 0103 । নিয়ে ইহার মর্মার্থ দেওয়। 
গেল। 

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্ালয়েক্প একটি ছাত্র গ্লেন- 
ডিলের (01911) ৬৪21 ০? 1009810905178 
( ১৬৫১ সালে লিখিত ) পুস্তকটি পড়ার পর এই 


“ধারণ! করিল যে, উক্ত পুস্তকে যে জিপসী ছাত্রের 
কথা (স্কলার জিপসির ) উল্লেখ আছে সে এখনও 


জীবিত আছে । হয়ত সে অকাফোর্ডের আশেপাশে 
কোথাও অপেক্ষা করিতেছে এবং কোন এক 


মাধ, ১৩৬২ ] 


মুহূর্তে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিবে। তাহারই 
অন্নসন্ধানে সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত কাজ- 
কর্ম ত্যাগ করিয়! সেই জিপনির সন্ধানে বাহির 
হইয়া! পাঁড়ল। একদিন একটি স্থানীম্ন মেষপালককে 
জিজ্ঞাসা করিল, “আমি তাহাকে খু্জিয় বাহির 
করিতে চাই, তুমি কি আমাকে সাহায্য করিবে / 
তদন্ুসারে উক্ত মেষপালক এ অঞ্চলে অনেকদিন 
ধরিয়া অদ্বেষণ করিয়! বেড়াইতে লাগিল । মেষ- 
পালক শেষ পর্যস্ত তাহার মেষপালনের দায়িত্ 
অবহেলা করিয়া পাঁগলের মত খু'জিতে লাগিল। 
অক্ফোর্ডের ছাত্রটি এখন বুঝিল যে, এই দ্বিপ্রহর 
বেলায় মেষপালক তাহার কাজে অবহেলা করিতেছে 
ইহা কিন্তু মোটেই উচিত নহে। তখন ছাত্রটি 
তাহাকে তাহার মেষদলের মধ্যে প্রেরণ করিল 
এবং নিজেই স্কলার জিপমির সব্ধানের জন্থ বাহির 
হঈল। ক্লান্ত হইয়া সে একটি শত্তক্ষেত্রের নিকট 
বসিল। তাহার সঙ্গে ছিল গ্নেনভিলের সেই শ্পরিয 
পুস্তকটি। সেই পুস্তকে পুনরায় দরিদ্র ছাত্রটি 
গভীরভাবে মনোনিবেশ করিল, কেননা পুস্তকটি 
তাহাকে বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিয়াছিল । 

এক্ষণে কবি আরনন্ড গ্নেনভিল-বর্ণিত সেই 
জিপনসি ছাত্রটির (5010919 01035 ) পরিচয় 
দিতেছেন। আজি হইতে ছুই শত বৎসর পূর্বে 
সে অন্সফোর্ডে পড়িত কিন্ত দারিক্যের ছারা 
প্রপীড়িত হইয়! সে পড়াশুনা ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইল। কোন উপায় না দেখিয়া ছাঁত্রটি একটি 
যাযাবর-দলের 1 010১৬) সহিত মিশিয়া গেণ, 
কারণ সে বিশ্বাস করিত যে এই পূব জিপসিগণের 
অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাহারা অপর লোকের 
মস্তিফচের উপর প্রতাব বিস্তার করিতে পারিত। 
এই ছাত্রটির উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের সে থাকিয়া 
জিপসিদের গোপন বিদ্া শিখির! ফেলিবে তারপর 
সেই বিস্তা পৃথিবীর মানবসমাজে বিতরণ করিবে। 
কিছু ইচ্ছা! করিলেই যে কোন সময়ে যে কোন 


ম্যাথু আরনন্ড ৩৩ 


ব্যক্তি আকাজ্কিত বিষয় আয়ত্ত করিতে পারে না। 
ইহার জন্য কঠোর সাধনা করিতে হয়। সাধনা 
করিতে করিতে হঠাৎ একটা বিশেষ মুহূর্ত বা লগ্ন 
উপস্থিত হয়। লেই লগ্নেই জিপসিদের বিদ্যা 
আম্বত্ব করা সম্ভব হয়। সুতরাং শিক্ষার্থীকে 
ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে। 

এই উদ্দোশ্তে গ্লেনভিলের যুগের সেই ছাক্রট 
ছইশত বৎসর ধরিয়া জ্ঞানের অন্গসন্ধান করিয়! 
বেড়াইতেছে। বু লোকে তাহাকে ইতস্তত; 
ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়াছে। গুজব যে 
কয়েকদিন পূর্বে সেই ছাত্রটিকে অক্সফোর্ডের পার্শ্ব 
বর্তী অঞ্চলে দেখা গিয়াছে । সে মনমর! হইক্া 
পথ হারাইয়! উদ্দেম্তহীনভাবে ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে। 
কোন কোন দিন তাহাঁকে মগ্তের দোকানে বসিয়। 
থাকিতে দেখা গিয়াছে । দোকানে সে গভীর 
চিন্তায় বিভোর হইয়া বসিয়া আছে। কোন দিকে 
দৃহি নাই। তারপর দেখা গেল হঠাৎ সেখান 
হইতে উঠিয়া দৌড়াইয! কোথার অনৃপ্ত হইয়া গেল। 
ারনন্ডের ধুগের ছাত্রটর জীবনের একমাত্র 
উদ্দেশ্ত হইল, যেমন করিয়া হউক সেই জিপসি 
ছাত্রকে খুঁজিয়া বাহির করিবে । স্ততরাং সে 
চতুপ্পার্থের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কথা জিজ্ঞালা 
কবিল। সেই জিপসি ছাত্রটি নির্জনতা 
ভালবাসিত। তাহাকে মাঠের রাখাল বালকগণ 
বহুদিন দেখিয়াছে_-কোলে একগাদা ফুল লইয়া 
তাহাকে টেম্স্‌ নদী পার হইতে দেখিয়াছে। 
কথন কথন গ্রামের ছোট ছোট বালিকাগণকে 
ফুল দিয়াছে । আবার কথন অল্প সময়ের জন্য 
নদীর তীরে চুপ করিয়া বসিয়াছে এবং তাহার পর 
হঠাৎ অন্তহিত হইয়াছে । কোন কোন গৃহত্বামী 
এবং শিশুগণ তাহাকে কয়েকবার দেখিয়াছে-_সে 
যেন বহুক্ষণ ধরিয়া কিসের দিকে লক্ষ্য করিয়া 
অভিনিবেশ সহকারে দেখিতেছে। হেমন্ত বা 
শরখকালে তাঁহাকে দেখা গিজাছে, জিপসিদের 
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তাবুর নিকট বসিয়া আছে। এই সব জিপসিগণের 
জানা আছে এক অদ্ভুত গুঢ় বিষ্তা। সে তাহা 
জানিতে চায়__তাহাই পাইবার জন্ ও একটি স্বীয় 
প্রেরণা লাভ করিবার জন্ত সে বহুদিন হইতে 
জিপসিদের দলে থাকিয়া অপেক্ষা করিতেছে । 
বর্তমান ধুগের ছাত্রটি একবার শীতকালে সেই 
জিপনি ছাত্রকে শ্বচক্ষে দেখিয়াছে,সে যেন 
একটি সেতুর নিকট দীড়াইয়া তুষারের বিরুদ্ধে 
গ্রাম কগিতেছে। সেই সময় অক্মফোডে 
ক্রাইই কলেজ হলে একটা ভোজের উৎসব 
হইতেছিল। উৎসব উপলক্ষ্যে যে উজ্জল আলো! 
অলিতেছিল, সে একদৃষ্টে সেই আলোর দিকে 
চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইল যে জিপি ছা'ত্রটি 
এই কথাই চিন্তা করিতেছে যে, সে একদা বে 
অক্মফো ছাড়িয়া চলিয়া! গিয্লাছিল আজ সেখানে 
কি নিদারুণভাঁবে উৎসবের ঘটা হুইতেছে। 
পরক্ষণেই তাহার জীবনের মিশন সদ্বদ্ধে সচেতন 
হইয়া উঠিল এবং উৎসবের দৃশ্ত হইতে উঠিয়া গেল 
তাহার দীন আশ্রয়-স্থানে। তাহার বর্তমান জীবন 
অত্যন্ত কষ্টকর, তবুও সে উত্সবের দৃশ্য মহা 
করিতে পারিল না। ইহার পর বর্তমান ছাব্রটি 
হঠাৎ বুঝিতে পারিল যে উক্ত জিপসি ছাত্রটির 
পক্ষে এক্ষণে বাচিয়া থাকা অসম্ভব । নেই ১৬৫১ 
সালে যে ছাত্রটি অক্মফোে পড়িত সে যে এখনও 
আত্মপ্রকাশ করিবেঃ মধ্যে মধ্যে অক্সফোর্ডের চারি 
পাশে ঘুরিয়া বেড়াহবে, ইহা! কখনই সম্ভব নহে। 
ইহ! তাহার নিছক কল্পনা মাত্র। সে বছু বংসর 
পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে এবং পল্লীর কোন 
এক অজ্ঞাত স্থানে সমাহিত আছে। 

এইবার কৰি আরনন্ডের ভাবান্তর উপস্থিত 
হুইল। মনে হইল কবি যেন নিজের অভিজ্ঞতার 
কথাই বলিতেছেন। বুঝা গেল যে বর্তমান ধুগের 
ছাত্রটি কবি নিজেই । পুর্বে বলিলেন বে জিপদি 
ছাত্রটি মরিয়া গিয়াছে, এইবার সেই কথাটা 
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সংশোধন করিয়া বলিলেন যেঃ বোধ হয় জিপসিরা 
সাধারণ মাঞ্চুষের মত নহে । হয়ত তাহার শুত্যুকে 
জয় করিতে পারিয়াঙ্ছে এবং সাধারণ মানুষের মত 
তাহাদের মৃত্যু হয় না। কারণ জিপসিদের জীবন 
সরল, সহজ ও অনাড়শ্বর। বর্তমান ঘুগের মাচ্ষ 
যেসব আঘাত ও পরিবর্তন সহা করে তাহার ফলে 
তাহার আয়ু হাঁস হইতে থাকে । কিন্তু জিপসিগণকে 
এই সব 'মআঘাত ও পরিবর্তন (9700৪ ৪0 
০1020058 ) সহা করিতে হয় না। তাহারা সে সব 
হইতে মুক্ত। সেই জন্ত তাভার! দীর্ঘাতু হয়। 
বর্তমান যুগের এই বে পরিবর্তনপূর্ণ অশাস্ত জীবন 
নে প্রকার জীবন জিপসিদের ছিল নাঃ তাহার! 
মৃত্যুকে জয় করিবার আর্ট শিখিয়াছে। সুতরাং 
এরূপ অঙ্গমান করা যাইতে পাবে যে জিপসিগণ 
হয়ত একদ্মও মরিবে না| জিপসিদের জীবনের 
একটি মাত্র লক্ষ্য আছে, একটি মাত্র ব্রত আছে, 
একটি মাত্র কামনা]! আছে। তাহার আদর্শ ও 
উদ্দেশ্য বিচ্ছিন্ন হয় নাই সে কোন দিন উচ্ছৃঙ্খল 
জীবন যাপন করে নাই। সেই জঙ্তঠ তাহার শক্তি 
পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ন্ুতরাং সে যে আমাদের 
মৃত্যুর পরেও বাচিয়! থাকিবে তাহাতে সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই। এ যুগের মানুষ কোন 
বিষয়েই গভীর ভাবে চিন্তা করে না অথবা 
তাহাদের কোন দৃঢ় সংহ্কল্ল নাই। আমরা প্রতি 
কাজে ইতস্তত; ভাব দেখাই, এবং একটা অসহনীয় 
জীবন যাপন করি। কোথাও কাহারও একটু ক্ষীণ 
আশার আলো নাই,_-এমন্কি আমাদের [বজ্ঞতম 
ব্যক্তির সম্ুথে কোন আশার সম্ভাবনা নাই। এই 
সব বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজেদের জাল!-যস্ত্রণীর কথা 
বলিতে পারেন, তাহাদের মনে যে আধ্যাত্মিক ঘন্ৰ 
চলিতেছে তাহার কথ! বলিতে পারেন কিন্তু ইছা 
ব্যতীত অন্ত কোন আশ ও আনন্দের সাক্ষাৎ 
তাহারা পান না। বিজ্ঞ লোকের অবস্থা যদি 
ইহা হয় তবে আমাদের মত সাধারণ লোকের 
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জীবন কত করুণ, কত ব্যর্থতায় ভরা তাহা সহজেই 
অনুমান করা বযায়। বস্ততঃ আমাদের কোন 
আশা নাই, কোঁন বিশ্বাস নাই, সম্মুথের দিকে 
চাছিবার যত কোন আশীর্বাদ (1199) আমাদের 
নাই। আমাদের জন্ত কেংল নিদারুণ মৃত্যু অপেক্ষা 
করিতেছে । কিন্তু উক্ত জিপসি ছাট সরল 
সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়াছে । কোন 
সন্দেহ দ্বারা তাহার মন ভারাক্রান্ত হয় নাই। 
তাহার সম্মথে ছিল সেই আনন্দের বস্তু, সেই 
আশীরবাদের সামগ্রী যাহার নাম মরণহীন অনন্ত 
আশা । তাহার অবিভক্ত উদ্দেশ্ত ছিল। সেই 
উদ্দেপ্তকে পূর্ণ করিতে সে প্রতিজ্ঞ, সুতরাং 
সে কোন মতেই মরিতে পারে না । 

সেই জিপসি ছাত্রের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। 
তাহার উদ্দেশ্তের মধ্যে কোন ফাকি ছিল না! 
কোন বিপরীত ভাব ছিল ণাঁ। তাহার জীবনের 
আদর্শের মধ্যে কোন ত্রুটি ছিলনা । তাই সে 
ছঃথের সংবাদ জানিত না। তাহার চিন্তার মধ্যে 
কোন দ্বিধা ও গণ্ডগোল ছিল না, সুতরাং আনন্দই 
ছিল তাহার চিরসঙ্গী। এই সব কারণে সেই 
জিপসি ছাত্রটি ব্মান যুগের চঞ্চল অশাস্ত জরাজীর্ণ 
জীবনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্্র করিয়া গভীর 
জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল এবং সযত্বে তাহার নির্জনতা 
রক্ষা করিয়! চলিতে সক্ষম হইয়াছিল। যি সে 
কোন দিন লোকালয়ে আমাদের নিকটে আসে 
এবং আমাদের এই বর্তমান সমাজের লোকের সঙ্গে 
মেলামেশা করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ভীবনের 
ব্যাধিগুলি তাহার মধ্যে সংক্রমিত হইয়া যাইবে। 
সন্দেহ, দুঃখ ও হতাশা এই সব আধুনিক ব্যাধির 
দ্বারা সেও আক্রান্ত হইবে। 

তাহার পর কবি আরনন্ড আবেগভরে 
বলিতেছেন,_নাঃ না, জিপসি ছাত্রের আমাদের 
মধ্যে আসিবার কোন দরকার নাই । তাহাকে দুরে 
পলাইয়া যাইতে দাও। সে যেখানে চলিয়া 


ম্যাথু আরনন্ড 
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গিয়াছে সেইথানে সে তাহার নির্জনত! রক্ষা করুক। 
তাহাকে তাহার বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় :লইয়। 
নিজের পন্থায় চলিতে দাও । দাও তাহাকে তাহার 
হৃদয় সতেজ, সবুজ রাখিতে । ব্তমান যুগের 
মানসিক ছন্দের ছোঁয়াচ হইতে বহু দূরে তাহাকে 
থাকিতে দাও। 
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কারণ বর্তমান যুগের এই চঞ্চল ও তরল স্পর্শ তাহার 
সদানন্দময় আত্মাকে কলুদিত করিয়া! দিবে। ফলে 
সে দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়৷ পড়িবে, সে জরামীর্দ 
ও বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে, এবং অভিশপ্ত ভাবে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইবে । মাঁনব-মনের যে স্ব রিপু পবিত্র 
আনন্দ ও অনাবিল শান্তির প্রতিবন্ধক জিপসি ছাত্র 
সেই সব রিপুকে বর্জন করিয়া চলিবে। হাসি ও 
স্তোকবাক্য প্রয়োগ করিয়! তাহাকে বর্তমান 
সমাজের নিকট আনিবার চেষ্টা হয়ত অনেকে 
করিতে চাহিবে। কিন্ত কেন মে আমিবে? 
সে আমিয়াই বাকি করিবে? মেযদি আসে তবে 
তাহার গভীর প্রশান্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার 
সুদৃঢ় ও নুস্থির আশা, এবং মহৎ আদর্শের প্রতি 
তাহার অপরিবর্তনীক়্ নিষ্ঠঠ একেবারেই ধ্বংস হইয়া 
যাইবে। না, না, তাহাকে পলায়ন করিতে দাও! 
তাহার ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়া সে অনাবিল আনন্দ 
অনন্তকাল ধরিয়া ভোগ করুক। 
উপরে স্কলার জিপসির (5০1১০019118) 
সারাংশটুকু দেওয়া গেল। ইহা শুধু গল্প নছে। 
ইহার মধ্যে আছে বর্তমান জড়বাদী সত্যতার 
যুগের জীবনদর্শনের কঠোর সমালোচনা। কবিতার 


৩৩৬ 


মূল আলোচ্য বিষয় পুরাতন যুগের একজন জপসি 
ছাত্র নহে। কবি আরনন্ড চতুর্দিকে যে জীবন- 
পদ্ধতি দেখিয়াছেন, যে ছুঃখ, যে দ্বিধা সন্দেহ ও 
অসন্তোষ দেখিয়াছেন তিনি তাহাই একটি জিপসি 
ছাত্রের গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। স্থতরাং 
এই কৰিতাটিকে বল! যাইতে পারে 0100130 ০৫ 
[তি । এই কবিতার সর্বত্র একটা 380, ৪0101310, 
0)6191001019 ভাব বিদ্যমান অথচ তাহার সঙ্গে 
মিশিয়াছে একটা গভীর বিশ্বাস। বিশ্বাসের প্রতি 
তাহার একটা আগ্রহ ছিল, যাহার সাহাঁষ্যে তিনি 
তাহার আত্মাকে নিরাপদ কুলে নোঁঙর ফেলিতে 
চহিয়াছিলেন। অতীতের সেই সব দিনে যখন 
বুদ্ধি ছিল সতেজ, সবুজ ও মুক্ত সেই ধুগের প্রতি 
আরনলন্ডের একট! মোহ ছিল। এই কবিতায় 
তাহার সেই মনোভাবটাও ব্যক্ত হইস্মাছে। তবুও 
লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে এই কবিতায় একটা 
বলিষ্ঠ পৌরুষের ভাব স্পষ্ট হইয়! ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
কবি এই কবিতায় এযুগের মানুষকে শিক্ষা 
দিতে চান যে, গভীর বিশ্বাসের সহিত মহৎ আদরের 
অঙগসন্ধান করিলে তবেই জীবনে গ্রকৃত সুখ ও শাস্তি 
আসে। বর্তমান যুগের জীবনের সমালোচনায় 
তিনি বলিয়াছেন যে মানুষের কোন স্থির লক্ষ্য 
নাই, এধুগের মানুষ এক লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যান্তরে 
উদ্দেশ্ঠহীন ভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, কোন একটা 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


সত্য আদশের প্রতি আন্ব! রাখিতে পারিতেছে না। 
তাহার আশ! আকাজ্ষা বাসনা কামনা, সবই 
দ্বিধা বিভক্ত । পুনঃ পুনঃ আঘাত ও প্রতিঘাত ও 
তজ্জনিত হতাশা মান্গষের জীবনীশক্কিকে নষ্ট 
করিতেছে, আত্মার প্রসারণশীল ক্ষমতাকে গন্ধ 
করিয়া দিতেছে । এফুগের মানুষ কঠোর পরিশ্রম 
করে, কিন্ত সে জানে না যে কি জন্ত সংগ্রাম 
করিতেছে । ন্মুতরাং সে অধেক জীবন বাঁপন 
করিতেছে । পরিপূর্ণ জীবনের ধারণ! তাহার নাই। 
শক্তি ও বিশ্বাসের অভাবে বর্তমান জীবন একটা 
একটানা ব্যর্থতায় ও প্রহ্দনে পরিণত হইয়াছে । 
কৰি জিপসি ছাত্রটির সহিত বর্তমান যুগের মানুষের 
তুলনা করিয়া! দেখাইয়াছেন যে, তাহার ছিল 
“সত্যের আলো পাইবার জন্ত অত্যন্ত অনুসন্ধান”, 
আর আমাদের যুগের মানুষের সামনে কিছুই নাই। 
সে তাহাতেই সন্তুষ্ট।॥ কোন সত্য তাড়াতাড়ি ও 
ফাঁকতালে পাঁওয়! যায় না । ইহার জন্ত ধীরে ধীরে 
অক্রান্তভাবে মনঃপ্রাণ দিয়া সাধনা করিতে হয়। 
সত্যকারের সাধনার মধ্যে আছে জীবনের সার্থকতা । 
নিষ্ঠা ও সাধনা ব্যতীত জীবন ব্যর্থ। এই বিংশ- 
শতাবীর মানুষ আজ নানা মতবাদ ও ইজম্‌ দ্বারা 
বিভ্রান্ত । সত্যের সন্ধানে সে যর্দি অবিভক্ত লক্ষ্য 
ধরিয়া চলে তবেই সে জীৰনে পরমানন্দ লাভ 
করিবে। 


এসো 
(কীর্তন) 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 
সেই রূপ ধরি” এসো আজ হরি, জীবনের কারাগারে, 
ঝংকারে, 
যুগে যুগে যাঁর টানে অনিবার ধায় হিয়া অভিসারে, 
মায় পারে। 


মাধ, ১৩৬২ ] এসো ৩৭ 


প্রাণে_ জয়গানে, 
এসে। হে ডংকা বাজায়ে, শঙ্কা ঘুচায়ে অভয় তানে, 
বরদানে ॥ 
সেই রূপে আজ এসো হুৃদিরাজ, আনন্দ উদ্ভাসি? 
অবিনাশী, 
যার বরে ফুল ম্বপনদোছুল ফুটে ওঠে রাশি রাশি 
উচ্ছ্বাসি? | 
কাছে-_-চিতমাঝে, 
বাশরী নুপুর বাজায়ে মধুর চিরন্ুন্দর সাজে, 
এসো সাঝে ॥ 
যে-রূপ মোহন দেখিলে নয়ন দেখে শুধু হে তোমারে 
চারিধারে, 
যার বরে ঘর আপন ও পর মিশে যায় একাকারে 
স্ুধাসারে, 
কালে।-_দলি” জবালে। 
তোমার সে-জয়সঙ্গীতময় অসীম প্রণয়-আলো। 
বেসে ভালো ॥ 
যে-রূপমুরলী উঠিলে উছলি' বাসিতে ভালে! সবারে 
প্রাণ পারে, 
স্থখ ছুখ হয় সবি চিন্ময় অমৃতঝরা আসারে, 
শতধারে, 
পারী--ভয়হারী ! 
অকুল পাথারে ভিড়াও হে পারে, তন্ু-তরী যে তোমারি, 
কাণ্ডারী ! 
মরণ-ডমরু বাজে গুরু গুরু যবে--এসে। উল্লাসিঃ 
অম]| নাশি' 
ঝলি অন্বর হে দীপঙ্কর, চিররবি পরকাশি” 
ভালোবাসি? । 
রোগে দুর্ভোগে 
এসে! হে অকারা, ধরি প্রেমকায়া এ-নিরানন্দ লোকে 


হুর্যোগে ॥ 


“অধ মাত্রাস্থিত৷ নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষত£” 
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


শ্রশীদর্গাসপ্তশতীর প্রারভ্ে রয়েছে-জগদ- 
বসানে শ্রাভগৰান্‌ তার পালনীশক্তি উপসংহার করে 
নিদ্রাব্মপিণী তামসী শক্তির আবরণে সর্জগং 
সমাচ্ছম্ন করে স্বয়ং মোহিত রয়েছেন, আর এদিকে 
তারই কর্ণমল থেকে মধুকৈটভ নাঁমক ছুই মহা- 
দানব আবিভূতি হয়ে প্রজাপতি ব্রক্মার সংহারের 
জন্ত ধাবিত হল। ব্রহ্গা এদের নিধনের জন্ত 
স্বয়ং বিন্দুমাত্র বিক্রম প্রকাশ না করে ঘোগনিদ্রা- 
রূপিণী মহামায়ার শরণ গ্রহণ করলেন। নারায়ণকে 
এদের নিধনব্যাঁপারে উদ্ুখ করাবার উদ্দেশ্তে এবং 
তার জাগরণের অতিপ্রায়ে আব্রণরূপিণী যোগ- 
নিদ্রার স্তুতি আরম্ভ করলেন। তা'তে ব্রহ্মা দ্বিতীয় 
শ্রে(কে মহামায়ার গুণকীর্তন প্রসঙ্গে বলেছেন__ 

“অধমাত্রাস্থিত| নিত্যা যাহুচ্চারধা বিশেষতঃ | 

ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী তং দেবি জননী পরা 1” 
অর্থাৎ তুমি বাক্যাতীতা। তুমি নিত্যা এবং অধ 
মাত্রারূপে অবস্থিত আছি । তুমিই বেদসারভূতা 
গায়ত্রী, তুমিই সর্ধোৎকর্ষময়ী জননী। শ্বরবর্ণের হগ্ব- 
দীর্ঘপুতভেদে মাত্রাত্রয় শ্বরবর্ণগত-_-সুতরাং শ্বরাি 
বঞজিত হককে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চাতা না থাকাতে 
অধ'মাত্রতা । সেই ব্যঞ্জনবর্ণনিষ্ঠ অধ'মাত্ররূপাঁও 
তুমি! আপাত প্রতীয়মান এই অর্থটুকুই এর মর্মার্থ 
হলে এতে এমণ কিছু গৌরব প্রকাশিত হয় 
নাযাতে বক্গস্ততির বিশেধত্ব-মর্ধাদাঁ রক্ষিত হ'তে 
পারে। অতি সাধারণভাবে স্বরব্যঞ্জনাঁদি বর্ণরূপতা 
প্রকাশ করা এখানে ব্রহ্মার স্তৃতির তাৎপর্য হ'তে 
পারে ন!, এজন্য এর গভীরার্থটি নিফাশিত 
করে গৌরবমুল গৃঢার্থ টুকুর সন্ধান না দেখাতে 
পারলে_এর মর্মার্থটি উদ্ঘাটিত হযেছে বলে 
আমাদের বৃথা অভিমান পোষণ করাও 'অধিকার- 
সত হয় না। এজন এই প্রবন্ধে আমর! এর 


যথার্থ ব্যাধ্য! বিশ্লেষণাদি প্রমাণের অবলম্বনে প্ররুত 
তত্বোদ্ধাটনের চেষ্টা করবো। 

প্রস্তাবিত শ্লোকটির পূর্ণ পরিচয় জানবার পক্ষে 
পূর্ব শ্লোকটির পরিচয় একান্ত অপেক্ষিত। এর 
সঙ্গে পূর্বাটর এমনই ঘনিষ্ঠতা যে তাকে বাদ 
দিয়ে এর ব্যাখ্যাই পূর্ণতর হয়ে উঠতে পারে না। 
অর্থাৎ মনে হয়, একই তত্বকে বুঝিয়ে দেবার 
অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা এই ছু"টি শ্লোকের আশ্রয় গ্রহণ 
করেছেন। প্ররুতপক্ষে এর নিদর্শনও আমর! 
দেখতে পাই, নাগোঞ্জী তট এই শ্রোকের ব্যাধ্যাটি 
পূর্শ্নোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই সম্পন্ন করে 
ফেলেছেন । অর্থাৎ শ্লোকটি ক্রমানুসারে এসে 
উপস্থিত হবার পূর্বেই পূর্ব শ্লোকের ব্যাথ্যাবসরে 
তা' কর! হ'ল। এক্ষেত্রে প্রমাণ কর! যাক এ 
ছুটি শ্লোকে একান্ত ঘনিষ্ঠ সম্থন্ধ রয়েছে বলেই 
তা” টীকাঁকার দেখিয়ে দিয়েছেন অন্যথা এ 
কার্ধ অপঙ্গত হত। এজন্য ইনি স্পষ্টতই 
বলেছেন_“ত্রিধা ইত্যতো বিশেষতঃ ইত্যস্তেন 
প্রণবরূপতা চোক্তা |” অর্থাৎ পূর্বশ্লোকের পরাধ 
এবং পরবর্তী শ্লোকের পর্বার্ধ মিলিয়ে প্রণবরূপত 
প্রকাশ করা হয়েছে। ব্রহ্ম! প্রথমতঃই বললেন-_ 
“ত্বং স্বাহা তং ম্বধা ছি বষট্কারঃ স্বরাস্মিকা। 
সুধা ত্বমক্ষবে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা ।” 
অর্থাৎ তুমি যন্তে আহুতির মন্ত্র শ্বাহা, তুমি 
পিগাদির মন্ত্র ক্বধা এবং তুমিই আন্থতিদানের 
ম্রান্তর বষট্‌। বেদমন্ত্রোচ্চারণের উদাত্ত, অনুপাত, 
স্বরিতরূপা স্বরাত্মিকাও তুমি। অক্ষররূপ হ্বরবর্ণে 
হম্থদীর্ঘগুতভেদে ত্রিমাত্ররপেও তুমিই অবস্থিতি 
করেথাক। অথবা উপচয়াপচয়াদি-বুপাস্তর-বঞ্জিতা 
নিত্যরূপা হে দেবি, তুমি মাত্রাত্রয়রূপে সংস্থিতা 
হয়ে আছ। এই ব্রিধামাত্রাত্মিকারূপে স্তুতি 
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করেই ব্রহ্মা আবার “অধ'মাত্রান্থিতা নিত্যা' ইত্যাদি 
দ্বারা স্ততি করেছেন; তাতেও এ ছু”টি তত্বের 
পরম্পর একান্ত নিকট সম্বন্ধবন্তাই জ্ঞাপন করা 
হল বলে মলে হয়। পূর্ব শ্লোকে যে রূপটি 
উদ্যাপিত করা হ'ল তাতে মায়ের “ম্বাহা' শবধা 
ধ্যট,” ইত্যাদি গুণকীর্তনে পূর্ণভাবে যক্ঞরূপতাই 
বলা হয়ে গেল। আবার 'ম্বরাত্মিকা” এই উক্তি 
দ্বারা পূর্ণ বেদময়ত্বও ধ্বনিত হয়েছে। যা 
পরবর্তী শ্লোকে “ত্বং সাবিত্রী” শব্জে প্রকাঁশ করেই 
বলে দিয়েছেন। সুধা শব্ধটি মোক্ষামৃতেরই 
স্যোতক। অক্ষর শবে যেন তার পূর্ণতা সম্পাদন 
করা হ'ল, পরক্রহ্মপদটি প্রকাশ করে। কেননা-- 
"অক্ষরমন্ত্রীন্তধৃতেঃ এই ব্যাসস্থত্রে তাই প্রতিপাদন 
করা হয়েছে। শ্রীমগ্তগবদগীতায়ও রয়েছে--“অক্ষরং 
ব্রহ্গপরম্‌ ॥ মুগ্ডকোপনিষদেও দেখতে পাই 
“তদক্ষরং ব্রহ্ম ।” এভাবে পরমতর্ত্বের প্রকাশ 
দেখিয়ে তারই বিবতনরূপে বলা হ'ল পত্রিধামাত্রা- 
ত্সিকা হিত11” এই পদটিতে ব্রহ্মা সুকৌশলে 
মূলীভূত যাবতীয় তত্ব কেন্দ্রীভূত করে দিয়েছেন। 
মাত্র! পদ্ঘট এমনই ব্যাপকার্থক যে কোন বিশেষ 
বিবর্তনে একে বেধে দেওয়। যায় না। অথচ 
প্রাকৃত জগতের প্রায় সমুদায় বিবর্তনই মাত্রাত্রয়- 
বলম্বনে অভিব্যক্ত হয়েছে। তাই বলা যায় এই 
£ত্রিধামাত্রাত্মিকা” পর্দে এখানে এক অচিন্ত্য শক্তি 
সধ্চারিত করা হয়েছে, যার ফলে দেখা যায় 
বিভিন্ন মনীষীর তুলিকায় এপদ্দের বিচিত্র চিত্র 
রূপাগ্িত হয়ে উঠেছে । এর প্রধান কারণ 18% 
শব্দটি নানারপ ত্বিবিধ 'ধারার' গ্মোতক,__ 
যেমন- ত্রিহুবন, ত্রিশক্তি, ত্রিগুণঃ তিন বেদ, তিন 
দেব, ত্রিবিদ্ভা তথ্যতীত স্বরাদির (ব্রত ইত্যার্দি। 
তসজে বিভিন্নার্থের বাচক মাত্রাশন্দটিও যোজিত 
হয়েছে । মেদিনীকোষকার মাত্রাপদের বিভিন্নার্ঘতা 
প্রকাশ করে বলেছেন-_মাত্রা কর্ণবিভূষায়াং বিত্বে 
মানে পরিচ্ছদে। অক্ষরাবয়বে দ্বল্পে ব্লীবং 


“অরধমাত্রাসথিতা নিত্যা যাস্চার্ধা বিশেষতঃ ৩৯ 


কাৎ্ল্গেহবধারণে ॥ ইত্যার্দি। তাই দেখা মায় 
কেহ ব্যাখ্যা করেছেন--“হে দেবি, তুমি তিন প্রকার 
যে মাত্রা অর্থাৎ বর্ণগত হুস্ব-দীর্ঘ-পুতাদি _যা ও 
কারাত্মক প্রণবে আকার উকার মকার রূপে 
অন্তনিহিত রয়েছে তা'-ই তুমি। অথবা জীবগত 
যে অবস্থাত্রয় জাগ্রৎ-স্বপ্র আর ন্ুযুপ্তি, এতদভিমানী 
যে চতন্ত ব! প্রকাশময় তত্ব ক্রমানুসারে যা” বিশ্ব, 
তৈজস, প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হয়ে থাকে তুমি 
তৎম্বরূপা অথবা তৎংম্বভাব-সম্পরনা। এত্রিধা 
ক্রিপ্রকার! যা মাত্রা হৃম্ব-দীর্ঘ-প্রুতা অকারোকার 
মকারলক্ষণা ইতি, জাগ্রংস্বপ্রনতযুপ্ত্যতিমানী বিশ্ব- 
তৈজস-প্রাজ্ঞাভিধেয়া তদাত্মিকা তৎ্ম্বরূপা তৎ- 
ত্বভাবা চ ত্বমূ॥ (চতুধ রীটাকা)। আবার কেহ 
বা যৌগিকার্থের নৈপুণ্য দেখিয়ে বলে থাকেন, 
হে দেবি, তুমি তিন লোক--পৃথিবী, অন্তরীক্ষ 
এবং স্বর্গ এদের অথবা তিন দেবতা যে ক্রহ্ধা 
বিষু। মহেশ্বব এদের ধারণ বা ভরণ করে থাক, 
স্থতরাঁং তুমি এত্রিধা” এবং তুমি "মাত্রা অর্থাৎ 
অকারাদি বর্ণরপা। অথবা তিনটি যে ধাম অর্থাৎ 
ভেজ্যস্থান শু চন্দ এবং অগ্নি বা ধাম হ'ল গৃহ-- 
ব্রিভুবন _এই ত্রিধামের আ--ত্রাস্তিকা, অর্থাৎ আ- 
স্বভাবে ত্রাণ বা পালন করে থাক, সুতরাং 
ত্রিধামের “আভা” যে মাতা হুম্ব-দীর্ঘ-প্ুত--অক।র- 
উকার-মকার-তৎস্বরূপাঃ অর্থাৎ প্রণবে অকার হচ্ব, 
উকার দীর্ঘ এবং মকারাবলদ্বিত দিক্ষণাধিক স্থারী 
স্বরটি প্লুত বলে গ্রান্থ। “ত্রীন লোকান্‌ ব্রহ্াদীন্‌ 
বা দ্ধামীতি ব্রিধা, মাত্রাত্মিকা অকারাদি-রূপা। 
যদ্বা ত্রীণি ধামানি তেজাংসি স্ুর্ধ-চন্ত্রাগি-রূপাণি 
ভূবনানি বাঁ আ সমস্তাৎ ত্রায়সে ইতি ত্রিধামাত্রা, 
মস আত্মা যন্তাঃ সা পালনরূপাসি। যদ ত্রিধা 
মাত্রা হশ্ব-দীর্ঘ-প্ুতাঃ অকারোকারমকার! বা তদা- 
ত্যিকেত্যর্থঃ। ( দংশোদ্ধার টীকা )। এখাঁনে কেহ 
বলেন-_তুমি মাত্রাত্মিকা হ'য়ে তিনরূপেতে অর্থাৎ 
হত্ব-দীর্ঘ-প্ুতরূপে অবস্থান করে থাক--এ ব্যাখ্যাতে 
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অপূর্ণতার আশঙ্কা আসে; কারণ এখানে দেখা 
গেল এই রীতি অনুসারে স্বরবর্ণগত হত্বদীর্ধাদি 
মাত্রাকে লক্ষ্য করেই মর্মার্থ ধ্বনিত হ'ল, ব্যঞ্জন- 
বর্ণটি কি তাহলে মায়ের আত্মরূপের বহিভূত? 
তা'তে বলা হয়_-এ অপূর্ণতার পূরণ করা হ'ল 
পরবর্তী শ্রোকের অধ'মাত্রাপদের সাহায্যে। অর্থাৎ 
তুমি হৃম্ব-দীর্ঘ-প্ুততেদে স্বরবর্ণাত্মিকাও বটে এবং 
অধ মাত্রাত্মক ব্যঞ্জনবর্ণও বটে । “ত্বং মাত্রাত্মিকা 
সতী ত্রিধা হুম্ব-দীর্ঘ-পুতরূপেণ গছ্িতা। যা চ 
অধণমাত্রা ব্যঞ্জনবর্ণরূপ] সাপি ত্বমেব ইত্যুত্তরেণাঘয়ঃ।” 
এ ক্ষেত্রে শর্খ-বিশ্লেষণের বেচিত্র্য প্রকাশ করে 
অধিকতর ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বলেছেন _ হে 
দেবি, তুমি তিন লোক, অথবা তিন বেদ, অথবা তিন 
দেব ব্রহ্ধ-বিষু-মহেশ্বর প্রভৃতিকে ধারণ বা! পোষণ 
কর বলে তুমি ত্রিধা। অথবা তুমি ত্রিধামা। 
তিন ধাম বা গৃহ অর্থাৎ তুবনরূপ আবসম্থান বা 
অবস্থিতিক্ষেত্র ব্রহ্মাদি দেহ, এবং চন্ত্র সখ ও আগী- 
রূপ তেজ বা প্রভাবরূপ যে সত্ব-রজ-শুম আদি 
ব্রিশক্তি যার, সেই তুমি ত্রিধামা। এবং তুমি 
'ত্রাত্মিকা । '্রা অর্থাৎ পালন-ক্রিয়াটি স্বভাব 
যা'র, সুতরাং বিষুূপা তুমি । অথবা পালন- 
শক্তিই তুমি । অথব| হে দেবিঃ তুমি তিন প্রকারে 
অর্থাৎ একমাত্র!, দ্বিমাত্র/ এবং ত্রিমাত্রারপে ম্বর- 
বর্ণরূপা অর্থাৎ অকারাদি স্বরবর্ণের হশ্বভাবে এক- 
মাত্রত!, দীর্ঘভাবে দ্বিমাত্রতা এবং প্রুতভাবে 
ত্রিমাত্রতা । এইরূপে তুমি ত্রিধামাত্রাত্মিকা, অর্থাৎ 
স্বরবর্ণেরই মাত্র।তেদ সামর্ধ্যবশতঃ তুমি শ্বরবর্ণরপা । 
অথব! ত্রিধা তিন প্রকারে অর্থাৎ ব্রাহ্মী, বৈষ্বী 
এবং মাহেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃরপই স্বরূপ ধার-__ 
তুমি সেই ত্রিশক্তিময়ী মাতৃরূপিণী যোগনিদ্রা। 
অথবা গুকারাত্মক প্রণবরূপা। “হে দেবি, ত্বং ত্রীন্‌ 
লোকান্‌ বেদান্‌ ত্রীন্‌ দেখান ব্রহ্ষবিষুমহেশ্বরান্‌ ব! 
দধাসি ইতি ব্রিধাসি । যছ। ভ্রিধামাসি ভ্রীণি ধামানি 
গৃহাণি তুবনলক্গণালি দেহানি ব্রক্ষাদি-রূপাণি 
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তেজাংসি চন্ত্রার্কাগিরপাণি প্রভাবরপাণি চ 
ত্রিশক্তিলক্ষপানি যা: সা ত্রিধামা। হে দেবি, 
স্বং ত্রাত্বিকা। ত্রেউ. পালনে ব্রায়তে ত্রাঃ “বিষুঃ 
কিপ.। ত্রাঃ আতা স্বভাব যন্তাঃ সা বিষুরূপাসি। 
অথবা ভাবে ক্কিপ, পালনবূপাঁসি। যদ্ধ' হে দেবি, 
ত্বং ব্রিধ! ত্রিভিঃ প্রকারৈ: একমাত্র-দ্িমাত্র-ত্রিমাত্র- 
রূপ-ম্বরাপরপর্যায়া অবর্ণাত্মক তৃস্ব-দীর্ঘ-প্লুততিগ্ন- 
মাতা আত্মা যন্যাঃ সা ত্রিধামাত্রাত্মিক! স্বরবর্ণ- 
রূপাসি। ***" যা জিধা ত্রিভিঃ প্রকারৈ: ব্রাঙ্মী- 
বৈষ্ণবী-মাহেশ্বরীরূপাঃ মাতিরঃ আত্ম! শ্বর্ূপং যন্তাঃ 
স| ত্রিশক্যাকৃতিঃ ত্রিধামাত্রাত্মিকেয়ং বিষুষোগ নিদ্রা 
স্থিতেতি ত্রিধামাত্রাত্বিকা। গুকাররূপেতি চ। 
( শাস্তনবী টীকা )। 

এভাবে নানাছন্দে নানাবিধ মহিমায় লৌকিক 
বা অলৌকিক ত্রিততুটি মাতৃম্বরূপের ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত 
হ'লেও মহামায়ার লোকাতীত সে অচিস্তযরূপটি 
ত্রি-আত্মকতায় পরিস্ফুট করা সম্ভব নয় বলে-_ 
ত্রির্পতার খর্বতা বা অপূর্ণতার ত্রুটি সংশোধন 
করে বর্ষা পরবর্তী শ্লোকে স্তরতি জানালেন অধ” 
মাত্র! স্থিতা ন্ত্যা অনুচ্চাধধা” ইত্যাদি । অর্থাৎ 
তিনি ত্রিমাত্রাত্মিকা হয়েও শ্বরূপতঃ অধ মাত্রারূপা । 

এই অধশমাত্রা পদটি নানাদ্দিক্‌ থেকে গভীর 
তাৎপর্যপূর্ণ । পূর্বশ্লোকস্থ ব্রিধামাত্রাত্মিকা পদের 
“মাত্রা” হ'ল অকার, উকার এবং মকার। এদের 
সমন্বয়ে ওম” এই পদ সিদ্ধ হতে পারে, 'কন্ত 
এতর্দাত্মকমাত্র হ'লে ব্রঙ্গাভিধায়ক প্রণবরূপতা 
বলা যায় নাঃ সম্মতিহ্চক অব্যয়পদসমানতা 
প্রকাশিত হয় মান্র। প্রণবে যে উধ্বাস্থৃত বিন্দুটি 
রয়েছে অধচন্দ্রাকৃতি রেখা বেঠিত হয়ে, তা 
অপ্রকটিত থেকে যায়। এই অপূর্ণতা পূর্ণ করে 
প্রণবরূপতার সম্পৃতির জন্ত তদৃধ্বস্থিত রেখাটির 
পরিচয়ে বল! হয়েছে অধ মাত্র! । এ'টি--উচ্চারণের 
অযোগ্য নাদ-সঙ্কেত। সুতরাং কথিত মাত্রাত্রফ়ের 
অতীত বস্বা। পরম তত্র সন্ষে এই প্রণবাক্ষরের 
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একান্ত মিল রয়েছে বলে প্রণবকেই ব্রদ্ধতত্ব বলা 
হ'য়ে থাকে। কারণ প্রণবের মাত্রাত্রয়ের হ্যায় 
চৈতগ্থেরও রয়েছে তিনটি মাত্রা বা অবস্থা; 
জাগ্রত স্বপ্র আর ম্বযুণ্তিযোগে ব্রিৰিধ পরিচয়-_ 
ব্য্টি্ূপে বিশ্ব-তৈজস-প্রীজ্ঞ--এই ত্রিবিধ সংজ্ঞা । 
এই তিনটিতেই রয়েছে বদ্ধনবেষ্টনী, জাগ্রতে বহি- 
বিশ্বের মমতার বন্ধন, তৈজসে বাসন1-ভাবনাময় 
আত্তর কল্পনার বন্ধন। ন্ুযুপ্তিতেও রয়েছে, 
আনন্দান্ছভৃতি সত্তেও অজ্ঞানের বন্ধন। এই 
অবস্থাত্রয়ের উধেব” যে এদের দ্রষ্ট রূপে, সাক্ষীভাবে 
বিরজমান অবস্থার অনায়ত্ত তত্ব বা এদের অতাঁত 
প্রকাশময়ত্ব তারই নাম তুরীয় বা চতুর্থপাদ বা মাত্রা। 
স্থতরাং এই তিনের মধ্যে প্রকাশিত হয়েও তিনেতে 
আবদ্ধ না থেকে যে তত্ব এপ্দের অতিক্রম করে 
চিরজাগ্রত রয়েছে। সেই হ'ল পরম তত্ব, এবং তা 
ভাষার অতীত বলে, ইঙ্গিতের অগম্য বলে পরিচয়ের 
সুত্র ন! পেয়ে বলা হ'য়ে থাকে অমুচ্চার্ মাত্রার 
বেষ্টনা না খাকলেও স্থিতিশীলতা মাত্রকে লক্ষ্য করে, 
এবং পরিপূর্ণ মাত্রাময় হ্বরবরণের স্তায় তার অতিব্যন্তি 
সম্ভব নয় বলে অপূর্ণমাত্র ব্যঞনের তুলনায় বলা 
হয়ে থাকে অধশমাত্রারপ। মাগু.ক্যোপনিষৎ এই 
সাদৃশ্তবশতঃ বলেছেন__ওমিত্যেতদক্ষরমিদং 
সর্বম”। এবং একথাটির তাৎপধ বলতে গিয়ে 
বলেছেন_-সর্ধং হোতদ্‌ ব্রহ্গায়মাত্ম! বন্ধ সোহয়- 
নাত্মা চতুষ্পাৎ” এই শ্চতুম্পাৎ্” কথার বিবৃতি-স্থলে 
গুকার ও ব্রন্গের একাত্মত৷ প্রকাশ করে উভয়ের 
মাত্রা-সাম্য তত্বুটি উদ্ঘাটিত করে বলেছেন--" 
“সোহযমাত্মাশ্ধ্যক্ষরমোঙ্কারোহধিমাত্রং পার্দা মাত্রা 
মাত্রাশ্চ পাদ! অকার উকাঁরো মকার ইতি” অর্থাৎ 
অকার যেমন সমস্তবর্ণে পরিব্যাপ্ত। তেমনি বিশ্বা- 
ভিমানী বেশ্বানর কতৃক সর্বজগত ব্যাপ্ত রয়েছে। 
আর উকার যেমন অকারাপেক্ষায় বর্ণের অভি- 
ব্যক্তিতে কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ-সম্পন্ন হয়ে উঠেছে এবং 
আদিবর্ণ ও আন্তবর্ণ এতদুভয়ের সমন্বয়-সন্বন্ধ 
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ঘটিয়েছে তেমনি মধ্যবতি-তৈজস অর্থাৎ ভাবনাঁভি- 
মানী স্বপ্রাগ্ঠথি্টাতা ও বৈশ্বানর এবং প্রান্ত--এতদু- 
ভয়ের মধ্যবর্তী ও চিন্তামাত্রের ক্ষেত্র বলে বিশ্বাপেক্ষা 
কাঠিন্তবজিত নিবন্ধন এবং স্থুলের প্রতি সঙ্গের 
কারণতাগৌরৰে আপেক্ষিক উৎকর্ষময়। আর 
যেমন মকারে পূর্বব্ণহয়ের মিতি বা পরিমিতি অথবা 
মিলিতভাব বা একীভূততা সম্পাদিত হয়, তেমনি 
তৎস্থানাপন্ন নুযুণ্তিতে পূর্ব ছ'টি_জাগ্রৎ-্বপ্লাবস্থা- 
দ্য়ের বিলিয়ে একাত্মতা আসে বা তাদের পরিমাপ 
করা সম্ভব হয়ে থাকে_এই চমতকার সাদৃশ্ত 
নিবন্ধন প্রণবের অক্ষররূপে ব্রন্গাত্মতা । কিন্তু 
তিনটি মাত এভাবে প্রকাশিত হলেও নাদরূপটি 
এতে প্রকাশিত হ'য়ে উঠলো না, তাকে এদের 
মাত্রার স্তাক্স প্রকাশ করা সম্ভব হল না। তাই 
তাকে এদের নায় মাত্রার অন্তভূক্ত করা চলে না । 
এ তাৎপরটি প্রক্কাশ করেই মাগু.ক্যোপনিষদ্‌ আরো 
বলেছেন-_-“অমাব্রশ্চতুর্ধোহব্যবহাধ্ প্রপঞ্চোপশমঃ 
শিবোহতৈতঃ1” সুতরাং এ তবটি মাত্রাশূস্ত চতুর্থ 
তত্ব। 

এই নাদূতত্ের হ্যায় ব্রত্ধের ও জাগ্রৎ স্বপ্ন 
নুষুপ্তির অতীত তত্তুটি অপ্রকাশ্ু, অবাবহাধ। তাই 
বললেন, কি দিয়ে এর প্রকাশ করা সম্ভব, প্রকাশের 
উপায় প্রপঞ্চ যে সেখানে উপশান্ত হয়ে যায়। 
কেবল শিব__মঙ্গলনয় অদ্বৈতরূপতাই অবশিষ্ট থাকে । 
এই অমাত্রতাকেই নঞ্চের অপ্রকাশার্থত! অবলম্বন 
করে মাত্রার অপূর্ণতার ইঙ্গিতে এথানে অর্ধ মাত্রত! 
শবদার! ব্যক্ত করা হয়েছে। শাস্ত্রে তাই বল! 
হয়েছে- পব্যক্ত! তু প্রথম! মাত্র! দ্বিতীয়াহব্যক্ত- 
সংজ্ঞিতা। মাআ! তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরধ মাত্রা পরং পদ্দম্‌।” 
এই অমান্র তুরীয় পদাভিপ্রায়েই দেখা যায় 
ব্যাখ্যাতৃগণও পদ্দ-ব্যাথ্যার বিশ্তান দেখিয়েছেন 
"অধমাআ তু বেদান্তবাক্যার্থভূতনিত্যমুক্তুরীয়া- 
ভিধেয়া।” (নাগোজীভট্র)। এতদনকূলে শ্লোকস্থ 
অস্থুচচার্ধা পদটিরও যথার্থ সার্থকত! সম্পাদিত 
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হয়েছে ধে পরমপদত্ব নিবন্ধনই অনুচ্চা্ধত্ব। তাই 
টীকাকার চতুধরমিশ্ও বলেছেন-_-“অপরিণাম 
নিবিশেষতো৷ মাত্রাত্রয়বৈলক্ষণ্যেনানিচ্চাধা বেদাস্ত- 
বাকার্থলক্ষণমুক্ত্য ভিমানিনী তুরীয়াতিধা যা সা 
ত্বমেব ৷” 

আরও এক কথা সাধারণতঃ অকারাদি 
স্বরবর্ণের সাহাধ্য-ব্যতিরেকে ব্যঞ্জনবর্ণের স্বতন্ত্র 
না থাকাতে পূর্ণরূপে মাত্রা-পর্দবাঁচ্যতা স্বীকৃত হয় 
না, এজন্ত তাকে অধমাত্রা বলে অভিহিত করা 
হয়। এই সিদ্ধান্ত অন্ুস/রে কেব্লমাত্র শ্বরবর্ণের 
মাত্রাব্তা! সিদ্ধ হ'তে পারে; সুতরাং পূর্বশ্রোকস্থ 
ত্রিধামাত্রাত্মিকা পদে স্বরবর্ণগত ত্ুম্বদীর্ঘগ্লুতরূপে 
মাত্রাত্রয়াত্মকতা অভিপ্রেত হ'লে তা” থেকে 
গুকারাত্মকততা প্রতিপন্ন করা যায় না । কারণ 
ওি-আত্মক প্রণবে প্রুতম্বর না. থাকাতে দীর্ঘস্বরের 
অস্তিত্ববশতঃ দ্বিমাত্রতামাত্র সাধিত হ'তে পারে, 
এজন্য তার পুরণার্থে পরবর্তী শ্লোকে অধ মাত্রতা 
প্রকাশ করে হিমাত্রতা অতিত্রীস্ত হ'ল বলে 
পূর্বোক্ত ত্রিধামাত্রাত্মিকা পদের তাৎপধগত সার্থকতা 
রক্ষা করা সম্ভব। অথবা গুকারাত্মক প্রণবে 
(ওম!!!) প্ুতত্বরের স্বীকৃতি মেনে নিলে হৃম্বধীর্ঘ- 
পুত _তিনটিরই অবস্থিতি সিদ্ধ হয়ে যায়। এরূপ 
ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ত্রিধামাত্রাত্মিক পদ্দেই গুকারের 
প্রাপ্তি সম্ভব হয়ে ওঠে, পরন্থ একটি বর্ণ তা”তে 
অনুক্ক বা অব্যাথ্যাত থেকে যায়, তাই ব্লা' হ'ল 
অধ'মাত্রা প্ধটি, তাদৃশ ত্রিমাত্রার অধিক আরও 
একটি বা অধ-মাত্রামকাররূপ৮ যা! প্রণবে রয়েছে, 
তারও তোমার সন্তাবহিভূতিতা নেই, তা/ও তুমি, 
এরূপ-বিশ্লেষণেরই এখানে সঙ্গতি সাধন করে 
নিতে হয়। এই হম্বদীর্ঘপুতঘটিত ত্রিমাত্রতার 
বিশ্লেষণ-ভঙ্গীটিও মূল্যহীন হ'তে পারে না, 
যেহেতু শানে রয়েছে £ একমাতো। ভবেদ তঙ্গে! 
দিমাতো দীর্ঘ উচ্যতে, জিমাত্রস্ব গুতো ভ্েয়ো 
ব্যঞনধাধ মাত্রকম। অন্থথা হত্ব-দীর্ঘ-পুততভাবে 
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ত্রিমাব্রতা উপেক্ষা করে কেবলমাত্র অকার-উকার 
এবং মকায়-এই ব্রিবিধ বর্ণের মিলন বশত:ঃই 
ত্রিমাত্রতার স্বীকৃতি সর্ববিধ বিরুদ্ধশক্কা মুক্ত বলে 
প্রমাণসিদ্ধ হবে না। কারণ প্রণবে এই তিনের 
সমন্বয় শ্বীকৃত হলেও এর! ঠিক স্বরবর্ণের অকার, 
উকার বা ব্যঞ্জনবর্ণের মকার নয়, কেন না বর্ণান্তরের 
একাংশরূপে প্রতীয়মান যে সমানাকৃতির বর্ণ তাদের 
দ্বার! যথার্থতঃ তত্তদ্বর্ণের উপাদেয় কাঁ্ঘটি সাধিত 
হয় না। তার জন্ত ভিন্ন প্রযতের প্রয়োজন হয়ে 
থাকে, সুতরাং এর! সেই সেই বণের ছায়ানুকারী 
মাত্র, সেই সেই অকৃত্রিম বর্ণ নয়। কারণ 'অবতি 
অস্মাদুপাঁসকম্ঠ এই বুযুৎপত্ভতিবশত: রক্ষার্থক অব. 
ধাতুর উত্তর “মন্‌* প্রত্যয় করে, মন্‌ প্রত্যয়ের গট” 
লোপান্তে বকারের উবিধান্‌ দ্বারা "অ+উ+ ম” এই 
প্রণালীতেই "ওম্” (ও) পদটি সাধিত হ'তে পারে। 
ধাতু প্রত্যয়াদির প্রক্রিয়া বজিত হয়ে কোন অধিত 
শব সিদ্ধ হ'তে পারে না। আর এভাবে গু 
পদের ব্যুৎপত্তি অন্গসরণ করে গু পদের গঠন- 
পদ্ধতির সার্থকতা শ্বীকার করে নিলে এর যোগার্থের 
অবলম্বনেও একটা অনন্যসাধারণ তাৎপর্য এই ৭ 
পদ্দ থেকে উদ্ঘাটিত হয়ে আসে যা, আর কারো 
সঙ্গে উপমিত হ'তে পারে না। এই অনন্থস্বলভ 
বিশেষার্থটি এ্রকাশ করবার জন্তে শাস্ত্কারগণ 
নানাবিধ যুক্তিজালবিশ্তার করে বলেছেন-__-“এতা 
মাত্রাঃ পুনস্তিআঃ সত্বরাজসতামসাঃ। নিগুণা 
যৌগিগম্যাইস্তা চাধ” মার! চ সংস্থিতা |” ইত্যাদি। 
এই যোগিগম্য নিগুণ পব্মতত্ব প্রতিপাদনের ফলে 
এখানে মায়ের বেদসিদ্ধ সর্বোপাদানত্ব এবং সর্ব- 
প্রসবিত্রীত্ব অর্থবশত:ই ন্সিদ্ধ হয়ে গেল, নতরাং 
অপরাংশে কেবল ফলকথনের অভিপ্রায়েই বললেন-_ 
"ত্বমেব সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা” 

এই অপূর্ব তত্বটি এভাবে আমাদের সন্ুখে 
উপন্তস্ত করে একটি চরম রৃহন্ত উদ্ঘাটিত করে 
দিয়েছেন ক্রঙ্গা। অর্থাৎ মানুষ প্রতিনিয়ত অন্ধের 
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ন্যায় পরিদৃশ্তমান সহজলভ্য গুগসমৃদ্ধ বস্তরাশির 
মধ্যে যে আত্মলার্থক্যময় পূর্ণতার সন্ধান করে ঘুরে 
মরছে, অথবা কেহ যে এক্সগতের ধূলিমলিন বীভৎস 
দৃ্য দেখে ভীত হয়ে অহুভূয়মান বস্তরাজির বাইরে 
গিয়ে কোথাও যেন স্বপ্তিপ্রদদ বসতির মধ্যে পূর্ণতার 
আন্বেষণে ব্যাকুল হয়েছে-_এছটি প্রণালীই যথার্থতঃ 
পূরণতাপ্রাপ্তির উপায় নয়। কারণ যা'কে পেলে 
সব পাওয়। হয়ে যায়--সে সর্বপ্রাপ্তির প্রাপণাত্মা 
সব কিছুর মধ্যেই নিজেকে অন্তঃপ্রবিষ্টা করে 
তদ্রতীত হয়ে বিরাঁজমান। ন্ুতরাং যখনই যে 
বস্তকেই মানব গ্রহণ করুক না, তা'কে বস্তরমান্ররূপে 
গ্রঠণ না করে সর্বত্র, সর্বভূতে, সর্বজীবে, সর্ববস্ততে 
তার স্পর্শ তার সত্তার উপলব্ধিটি একাগ্র মনের 
অথগ্ড বিশ্বাসে নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠায় হৃদয়ন্থ করতে যদি 
সমর্থ হতে পারে, তবে জগদতীতকে জগতে থেকেই, 
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বাদ করতে 'পারে। অর্থাৎ তার অভিব্যক্তিপূর্ণ 
বহরূপের ভিতর দিয়েই রূপাঁতীত সে অব্যক্ত- 
স্বরূপকে লাভ করতে পারে সর্বত্র তব্রপতা, তৎ- 
সত্তার উপলন্ধি দ্বারা । অন্তথ! “সর্ব বলে বিচিত্র 
বিকাশ শুনধ হয়ে গেলে 'সর্বত্র বা সবজীবে, 
সর্বভূতে'_-একথাটি বা ক্ষেত্রটিই যর্দি অলীক হ'য়ে 
দীড়ান় তবে তাতে তার অন্ৃভূতি একথাটি অর্থহীন 
হ'য়ে পড়ে, তা'তে তাঁকে জানবার পথও রুদ্ধ 
হয়ে যায়। সুতরাং এ ত্রিধা বা বুধ! প্রকাশটি অধ” 
মাত্রার উপলন্ধিরই সোপান। সেই তুরীক়স্বূপের 
এক একটি ধাপ, ধাকে লক্ষ্য করে বল! হয়ে থাকে 
“্যন্মনসা ন মন্থুতে”, তাকে লক্ষ্য করেই আবার-- 
“মনসৈবানুত্টব্যম্৮ । এভাবে বহু বিচিত্র বিভিন্নতার 
ও তৎপরত্বলাতে একটা চরম সার্থকতা! ফুটে উঠল। 
শ্লোকদয়ের মাধ্যনে ব্রহ্মা জীবের সন্মথে এই পরম 


অসীমকে সীমার মধ্যেই বেঁধে স্বয়ং পূর্ণতার মধ্যে তত্বরহন্তটিই উদযাটিত করে ধরেছেন । 
কবীর-বাণী 
(“কহৈ কবীর সুনো হো! সা বো”-বাণীর অন্থবাদ ) 
শ্রীযোগেশচন্্র মজুমদার 

কহিছে কবীর শোন সাধু শোন কার ধ্যানে তুমি সদাই ব্যাকুল 
মোর এ অমৃতবাণী ) কর কার নাঁম-যোগ? 

মঙ্গল যদি চাঁহ আঁপনাঁর তোমারে শুধাই ছাড় তুমি ভাই 
বিচারি” পরথ-জ্ঞানী ! ছাড় সব গোলযোগ । 

ধাহা হতে তুমি  আদিলে হেথায় সবার অন্তরে বসতি তাহার 
তাহারে রাখিলে দূরে, শূন্যে ভরিলে প্রাণ, 

বুদ্ধি বিবেক হারায়ে তুমি যে স্বামীরে সুদূরে রাখিয়া! তুমি যে 
চলিলে মরণপুরে ! দূরকে দিয়েছ মান। 

ধত মত পথ তুমি ভাই তারে প্রভু যদি মোর রহেন সুদূরে 
সবার উৎস জান, কে করে জগৎ হ্যঠি? 

পরমতত্তে নিশ্চয় মানি তিনি হেথা পাই মনে ভাবি' তাই 
নির্ভয়ে তারে মান। দুরে ধায় তব দৃষ্টি! 


৪৪ উদ্বোধন 


সুদূর হইতে সুরে ভ্রযিয়া 
নিক্ষল ফেণ শ্বাস, 

দুরলভ সেই দূর দরশন-_ 
নিকটে তাহার বাস। 

চির আনন্দ বিরাজে তথায় 
নাহি হুখ নাহি নাঁশ। 

কহিছে কবীর_- আমারে ব্যাপিয়া 


প্রভু যে করেন বাস, 
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তাহার ভাবনা-- যদি কোনরূপ 
দুখ পায় তার দাস! 

হে কী তুমি নিশ্চল থাকি 
লও নিজ পরিচয়, 

আদি ও অন্তু তোমারে ব্যাপিয়া 
বার স্থিতি তোমামদ্র । 

রহি অবিচল গত মঙ্গল 
গাহ তুমি তারি জয়! 


সাধক কমলাকাস্ত 
শ্বীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় 


হালিসহরের সাধক রামপ্রসা্দ তাহার জীবন- 
ব্যাপী কঠোর সাধনায় পরমব্রদ্দকে নিত জননীরূপে 
আরাধনা করিবার যে পস্থাটি দেখাইয়াছেন ; যে 
মহামন্ত্র তিনি বিবিধ গানের মধ্য দিয়া জাতিবর্ণ- 
নিবিশেষে সকলকে শুনাইয়া, যাহার যেমন ইচ্ছা 
সেই আচারে ব্রন্মমন্ীর আরাধনায় উদ্দীপিত করেন। 
তীর সেই স্থত্রটি ধরিয়া অস্থিকা-নিবাসী কমলাকান্ত 
নিজকীতি অক্ষুণ্ন রাখিয়া গিয়াছেন সাঁধকরূপে। 
রামপ্রসাদের ওঁ ভাবধারা ও অনুঠানাদি স্পট ভাবেই 
প্রতিফলিত হইয়াছিল কমলাকান্তে। যৌবনারস্তে 
কমলাকান্ত সেই কার্ধেই আত্মনিয়োগ করেন। 
তাহার হৃদয়ের অন্ধকার যতই নিবিড় হইতেছিল 
তাহার পরাণপুতলীর কালোরূপ সেই অন্ধকার 
মাঝে ততই ফুটিয়' উঠিতেছিল। তিনি যৌবনেই 
উপলন্ধি করিয়াছিলেন পরমবস্থ লিঙ্গ-বিচারের 
বাহিরের পদার্থ । ধাঁহাকে বাক্যে ব্যক্ত করা যায় 
না, ঘিনি প্রপঞ্চজাতি সকল দর্শনের অতি বাহিরে, 
যিনি মাত্র ভাবগম্য,-ভাঁব ব্যতিরেকে ধাহাঁকে 
পাওয়া নাঃ তিনি মাতাঁও বটে, পিতাও বটে 
রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত, রামক্ক্জ তাহাকে "মা বলিরা 
তাহার চরণে লীন হইয়া গিয়াছেন। সেই “যা” 


নিজে মায়াতীত, মায়ার জননী, স্বামীর লহবাসে 
একাকার অবস্থায় মায়ারপ নিজ বস্ত্াঞ্চলে উভয়ে 
অচ্ছাদ্দিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন) উপাসনায় 
সেই পরমবস্ত বিন্দুরূপে কল্পনীয়। সেই সে বিন্দুঃ 
যে বিন্দুর জন্ শ্রুতি স্থৃতি পুরাণ তন্ত্র লালায়িত, 
সেখানে পৌছিবার পথ বিবিধ দীপালোকে মাতৃকা 
বর্ণমালা বিবিধ নাদধ্বনি সহম্ার-চ্যত অমৃতবাহী মুখ্য 
প্রাণ বোনিমুদ্র! সুসজ্জিত, মণ্ড তূঙ্াঙ্জগনার গীতিময় 
রাগরাগিনীর মুছন্নীয় নহবতের রেশে সে পথের 
নিঝণরিণীর শীতল পবন ভরপুরঃ চলতি বিদছ্যা্লতা 
থেলিয়! বেড়ায়, পাস্থকে পথ দেখাইয়! দেয়। 
সেখানে এক বই ছুই নাই কৃষ্ণ কালী এ সকলই 
সেই বিন্দুর কল্পিত রূপভেদ তাঁই কমলাকান্ত 
গাহিয়াছেন__ 
“জাননারে মন পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়। 
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হ্য়॥ 
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দন্ুজ তনয়ে করে 
কতু ব্রজ্পুরে আসি, বাজ্জাইয়৷ বাশী [ --সভয় 
ব্রজাঙগনার মন হরিয়ে লয় ॥ 
ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কথন করয়ে স্থজন পালন লয়।, 
কমলাকান্তের মনে দ্বিধা সন্কোচ ছিল না। 


মাঘ, ১৩৬২ ] 


তিনি সত্যকে আশ্রয় করিয়্াছিলেন। শা্ত 
বৈষবের ঘন্্ মিটাইতে এই মধুর গ্রাণময় সঙ্গীতগুলি 
বৈরাগী, বাউল» ভিথারীদের সাহায্যে বাঙলার 
পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইয়াছিল। পীড়িত 
বাঙালীর মর্মবেদন! দূর করিয়া দেশে নৃতন আলোক 
সম্পাত করিয়াছিল । সকলেই বুঝিয়াছিল__ 

“যে রূপে যে জন! করছে ভাবনা। 

সেই রূপে তার পুরয়ে কামনা ; 

ছেত ভাব ত্যজ, নিত্যানন্দে মজ, 

অনিত্য ভাবনায় কি আর ফল। 
ঠাকুর রামক্কষ্ণ এই সকল গাঁন কর! নিত পুজার 
অঙ্গ বিশেষ বলিয়। মনে করিতেন। 
গীত গাহিতে তাহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। 
ব্যাকুল হৃদয়ে বলিতেন_-“মাঁ, তুই রামপ্রসাদকে 
দেখ! দিয়েছিস, কমলাকাস্তকে দেখ! দিয়েছিস, 
আমায় তবে কেন দেখ! দিবি না|” কমলাকাস্তর 
মে গান, সে সুরের রেশ এখনও বাঙলার আকাশে 
বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এই গানেই 
মুগ্ধ হইয়া মরমে মরিয়।! আসিয়াছিলেন মহারাজ 
তেজশ্ন্রর কমলাক!স্তর পর্ণকুটীরে-_ গুড়গীয়ের 
ডাঙ্গায়' । 


এই সকল 


“ত্রিহুবনজননি জন্ম প্রতিপালিনি 
সংহারিণি প্রলয়ে। 
কমলা কাস্ত ক্তান্তবারিণি 


বৃপ তেজশ্চন্্র সদয়ে।” 
সাধক কমলাকাস্তর জন্ম তারিখ জানা ধায় না, 
তবে মহারাজাধিরাজ তেজশন্্র বাহাদুর তাহাকে 
অশ্িক! হইতে বধণমান নগরে লইয়। আসেন ১২১৩ 
বঙ্গান্দে (ইং ১৮*৯ খ্রীঃ )॥ তথন সাধকের বয়স 
৪*এর অধিক। এই গণনা অন্থসারে তাহার জন্ম 
১১৭৫ বঙ্গান্জের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে বলিয়া 
অন্থমিত হয়। 
কমলাকাস্ত তীহার 'দাধক-রগ্রন' গ্রন্থের 
ভণিতায় আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন__ 


সাধক কমলাকাস্ত ৪৫ 


“অতঃপর কহি শুন আত্মনিবেদন। 

ব্রহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ ॥ 

জন্মভূমি অদ্থিক1 নিবাস বধমান। 

শ্রীপাট গোবিন্দ মঠে গোপালের স্থান ॥ 

প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন। 

তার পর্গরেণু যাঁর মশুডকভূষণ ॥ 

নামেতে কমলাকান্ত, ভাবি জিলোঁচন। 

ভাষাপুণ্জে বিরচিল সাধক-রঞজন ॥ 
ইহা হইতে জানা যায় কমলাকান্তের জন্মভূমি 
অদ্থিকা; ( বধমান জেলা )। দীক্ষা গ্রহণ করেন 
শ্রপাঠ গোবিন্দ মঠের প্রভুপা্ চন্দ্রশেখর গোস্বামীর 
নিকট এবং উপনয়ন দিয়াছিলেন অভিভাবক 
নারায়ণচন্ত্র। তাহা হইলে ইছা ধারণা করিলে_- 
অসমীচীন হইবে না যে শৈশবেই কমলাকাস্ত 
পিতৃহীন হন। আরও জানা যায় তাহারা ছুই 
সহোদর ছিলেন। কমলাকান্ত ও শ্যামাকাস্ত; 
কমলাকান্তই জ্যেট । তাহাদের পিতা মহেশচন্ত্র 
ভট্টাচার্য (বন্দোপাধ্যায়) মহাশয়ের মৃত্যুর পর 
অনন্তোপার হইয়া সাধকের মাতা মহামায়া দেবী পুত্র 
হইটিকে লইয়া চাগ্গায় পিতালয়ে চলিয়] যান 
ও তথায় মাতামছ শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য 
( মুখোপাধ্যায় )-র আশ্রয়ে তাহারা প্রতিপালিত 
হন। কমলাকান্তর মাতুল তাহাদিগকে গবাদি ও 
কিছু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন । 

বিস্কাশিক্ষার জন্ত কমলাকাস্তকে অন্থিকায় কোন 

যজমাঁন- গৃহে অবস্থান করিতে হয় । তিনি সেখানে 
একটি টোলে ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। বাল্যে 
লেখাপড়ায় তাঁহার তাদৃশ মন ছিল না, কিন্ত তিনি 
অত্যন্ত মেধাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি একবার 
যাহা শুনিতেন তাহ! ছিতীয়বার শুনিবার প্রয়োজন 
হইত না, ফলত: নিয়মিতভাবে পাঠাভ্যাস না 
করিয়াও তৎসমুদদয় আবৃত্তি করিবার সময় গ্রতি- 
ক্ষেত্রেই তিনি অন্ঠান্ত সহাধ্যায়ী অপেক্ষা বিশেষ 
পারদর্শিতার পরিচয় দিতেন। ইহাতে অধ্যাপক- 


৪৬ উদ্বোধন 


গণের মনে সন্দেহ হয় যে, তিনি সম্ভবতঃ অন্ত 
কাহারও নিকট পাঠ অধ্যয়ন করিতেছেন । কিন্ত 
এপ অনুমানের সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য অনুসন্ধান 
করিয়! সহ হন ও পরিশেষে নিজেরা গৰবিত বোধ 
করিয়াছিলেন এই শ্রেণীর একটি ছাত্র পাইয়া। 

রামপ্রসাদদীগানে বাল্যাবধি কমলাকাস্তর অত্যন্ত 
অনুরাগ ছিল। তীঁহার কঠম্বরও ছিল মধুর। 
তিনি অধ্যয়ন না করিয়া দিনের অধিকাংশ সময় 
আপন মনে এ সকল গান গাহিতেন, কখনও বা 
বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাইয়া ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসিয়া 
থাকিতেন। এই সময় তাহার মাতুল তাহার 
উপনগ্নন-ক্রিঘ্বা সম্পাদন করেন। সম্ভবতঃ গোবিন্দ 
মঠের প্রভৃপাদ চন্দ্রশেখর গোস্বামী তাহাকে দীক্ষণ 
এবং সাঁধনা-ব্ষয়ক বিবিধ উপদেশ দেন। বাহার 
ফলে সেই তরুণ বয়সেই তাহার মনে বৈরাগ্যের 
বীজ অঞ্চুরিত হয়। তাহার মনের এই ভাব- 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিয্া কমলাকান্তর মাতা লাড্5,কা 
গ্রাম নিবাসী ভট্টাচা মহাঁশয়দিগের এক সুন্দরী 
কন্তার সহিত কমলাকান্তর বিবাহ দেন। পরঙ্থ 
বালিকা-পত্তী স্বল্নকাল মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ 
করেন। অতঃপর তাহার মাতার অনুরোধে তিনি 
দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন কিন্তু মাতার ইচ্ছার 
বশবর্তী হইয়া! গৃহে থাকিলেও তিনি সব্যাসীর ন্যায় 
অবস্থান করিতেন। 

এই সময় বধমানের উত্তরে শুন্ধড়ে গ্রামে 
৬রক্ষা কালীপুজ! দেখিতে যাইয়া সেথানে সাধক 
কেনারাম চটোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় 
হয়। ইহার নিবাস অম্রার গড় মানকরের 
নিকটবর্তী । এখানে সিদ্ধেশ্বরী কালীমূতি আছেন। 
ইহাকে দেখিয়া কমলাকাস্তর হৃদয়ে প্রবল ভক্কি- 
তরঙ্গ সঞ্চারিত হয় এবং কথোপকথনে জানিতে 
পারেন যে কেনারাম একজন তন্ত্র সিদ্ধ কৌল। 
সে এক উন্মাদনা! ; কমলাকান্ত আর ধিলম্ঘ করিতে 
পারিলেন না, তিনি সাধক কেনারামের চরণে 


[ €৮তম বর্--১ম সংখ্যা 


শিষ্যরূপে আত্মসমর্পণ করিলেন ও কেনারাম তাহার 
সাধনার পথ উন্ুক্ত করিয়া দিলেন। শাক্তাভিষেকের 
পর কমলকাস্ত তন্ত্রসাধন-রহস্ত অব্গত হইয়া 
বুঝিলেন সংসার ছাড়িবার কোন প্রয়োজন নাইঃ 
এবং গৃহস্থাশ্রমেই সাধনা করিতে লাগিলেন । 
ইতিমধ্যে কমলাকান্ত অধ্যয়ন শেষ করিয়া 
একটি চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন। প্রথম দিকে 
তাহার ছাত্র-সংখ্। অন্ান্ত চতুষ্পাঠী অপেক্ষা অনেক 
বেশী ছিল কিন্ত তিনি অধিকাংশ সময় বিশালাক্ষীর 
মন্দিরে অতিবাহিত করায় ছাত্রমগডুলীর অধ্যয়নে 
বিশেষ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল । তাহা হইলেও 
তাহার অধ্যাপনায় দশ বৎসরের মধ্যে বহু ছাত্র 
দিখ্রিজয়ী পণ্ডিত হইয়। উঠিলেন। তখন কমলাকান্তু 
অধ্যয়নপরায়ণ ছাত্রগণের শিক্ষার ভার উপাধি- 
প্রাপ্ত ছাত্রগণের উপর ন্থস্ত করিয়! নিজে নামমাত্র 
সর্বপ্রধান অধ্যাপকরূপে রছিলেন এবং ভাব- 
উদ্বেলিত হৃদয়ে আত্মক্রিয়ায় অধিকতর মনঃসংযোগ- 
পূর্বক দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। রাত্রেও 
কমলাকান্তের চক্ষে নিদ্রা ছিল না। পুজ! হোম 
জপ স্ততিতে যেমন তিনি দিবাভাগ অতিবাহিত 
করিতেন, নিত্য রাব্বি দ্বিগ্রহরের সময় তেমনি 
নির্জন নিস্তব্ধ বনতূমির মধ্যে এক শিমুলতলায় 
পঞ্চমুত্তীর আসনে ধ্যাননিমগ্ন থাকিতেন। এই 
ভাবে রাত্রি প্রভাত হইত। সমস্ত মনটাকে 
টানি মায়ের চরণে লাগাইবার জন্ত তাঁহার এই 
যে আকাজ্ষা-ব্যাকুলতা তাহাতে জগতজননী মা 
্রহ্ষময়ী সাড়া না দিয় থাকিতে পারেন নাই। 
জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, সাড়া! দিয়াছিলেন, সে 
ধ্বনি কমলাকান্তের কর্ণে পৌছিয়াছিল, অঙ্গ 
পুলকিত হইয়াছিল। তাহার হৃদয়ের অন্ধকার 
মাঝে দিব্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি 
সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। জ্যোতির মধ্যে ইষ্টদেবীর 
সাক্ষাৎকার ঘটিল। কিন্তু ইহাতে কমলাকাস্ত 
গন্ধ হইতে পারেন নাই। কারণ ইহা তো! কৈবল্য 
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নত্ব। লমাঁধিকালেই প্রাণ মন নিশ্চল হয়, সমাধি 
ভঙ্গ হইলে পুনরায় তাহারা সবল সচেতন হুইয়া উঠে, 
ষড়রিপু আপন আপন কর্মে রত হয়; ইহাতে তাহাকে 
আরও বিচলিত করিল, তিনি অধীর হইয়া 
উঠিলেন। অতঃপর দিনমানেও তাহার সমাধি 
হইতে থাকিল। একদিন পুক্ষরিণীতে ন্নান করিতে 
যাইয়া তিনি জলমধ্যে সমাধিস্থ হইলেন। ছাত্রর! 
মন্দিরে তাহাকে না পাওয়ায় অন্থসন্ধানে বাহির 
হইয়া দেখিল, তিনি এতদবস্থায় মৃতদেহের হ্যায় 
বিশালাক্ষীর পুফরিণীর জলে ভামিতেছেন। তথন 
সকলে যেমন চমৎকৃত তেমনি শঙ্কিত হইয়া চিৎকার 
করিয়া গ্রামের লোক একত্র করিলেন। জলে 
ডুবিয়া গিয়াছিলেন মনে করিয়া কমলাকান্তর দেহ 
জল হইতে উত্তোলন কর! হইল। সকলে পরীক্ষা 
করিয়া দেখিলেন তিনি জীবিত, সমাধিস্থ । সিদ্ধ 
পুরুষের কাধকলাপ সকলে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া 
স্তত্তিত হইলেন। কমলাকাস্তর চরণে সকলের 
মস্তক সসম্মানে অবনত হুইল-__“জগৎ জুড়ে নাম 
রটিল কমলাকাস্ত কালীর বেটা |” 

ধর্ম ও কর্ম উভয় দ্িকই তিনি সমানভাবে 
বজায় রাখিয়াছিলেন। যখনই সংসারে অভাব 
অনটন দেখা দিয়াছে তখনই কর্তব্যবোধে মংসার 
প্রতিপালনের জন্য দেশবিদেশে অধ্যাপনার কাধ 
গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কোথাও তিনি আঁধক 
কাল থাকিতে পারেন নাই। মা বিশালাক্ষীর জন 
তাহার মন ব্যাকুল হইয়। উঠিত, দেশে ফিরিয়া 
আসিতেন। চান্নায় বে নকল প্রবাদ আছে, 
তাহাতে মনে হয় যে সাধকগ্রবর ৬বিশালাক্ষী 
দেবীর মন্দিরস্থিত পঞ্চমুগ্তী আসনে সিদ্ধিলাভ করেন 
এবং এ প্রবাদও-ভিত্তিহীন নহে যে, এখানকার পঞ্চ- 
মুণ্তীর আসন অপদেবতাগণ কতৃকি অধ্যুষিত ছিল 
এবং এক ক্ষেত্রে উহারা ধ্যানরত কমলাকান্তকে আসন 
হইতে দুরে ছু'ড়িয়! ফেলিয়া দিয়াছিল। নাটোরের 
গা! রানকৃষ্ণেরও সাধন কাঁলে এইবূপ ঘটিখথাছিল। 
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কমলাকান্ত একাধারে যেমন পণ্ডিত ও সাধক 
ছিলেন, কবিত্বশক্তিও ছিল তাহার অসাধারণ । 
তিনি যে সকল পদাবলী রচনা করিয়। গিম্বাছেন 
তাহা সাধারণকে ভুলাইবার জন্য কষ্টকল্পনা প্রস্ত 
নহে; ভাব-সাগরে ডূবিয়া প্রাণের উচ্ছ্বাসে তিনি 
গানগুলি গাহিতেন। তিনি তাহার অন্তরের 
সমুদয় কখা, ব্যথা, জ্বালা, যন্ত্রণা সমন্তই গানের 
ভিতর দিয়া তাহার ইষ্টদেবীর চরণে নিবেদন 
করিতন। 

তিনি ছিলেন ভাবে ভরপুর। তাহার অন্তরে 
কখনও ভাবের অভাব ঘটে নাই। জগন্মাতা 
বিশালাক্ষী নারীমূতি পরিগ্রহ করিয়া শিমুলতলায় 
কমলাকান্তর গান শুনিতে আসিতেন, উভগ্ের 
কথোপকথনও হইত। ৬ভগবতী নিজেকে ধর্ম- 
নারায়ণের মা বলিয়৷ পরিচয় দ্রিয়াছিলেন। একবার 
বিশালাক্ষীর ভোগের জন্ত মত্ন্ত সংগৃহীত ন হওয়ায় 
কমলাকান্ত বড়ই উদ্দিগ্র হইয়াছিলেন, এই সময় 
স্বয়ং ভগবতী এক বাগ্দী নারীর রূপ পরিগ্রহ 
করিয়া কমলাকাস্তকে দুইটি মাগুর মাছ দিয়া যান। 

এইভাবে কম্ল্কাস্ত যখন সাধনার উধ্বমার্গে 
পৌছিয়াছেন, সেই সময় সাধকের জনৈক ধনাঢ্য 
শিষ্য অদ্বিক! হইতে চান্নায় আসেন | তিনি সাধকের 
সাংসারিক অবস্থ৷ দেখিয়! তাহার সংসারের সমন 
ভার গ্রহণ করেন এবং তাহাদিগকে চাঙ্গা! হইতে 
অশ্থিকা নগরে লইয়| যান। এইস্থানে কিছুকাল 
বসবাসের পর কমলাকান্তর জননী পীড়িত হইয়া দেহ 
ত্যাগ করেন। অতঃপর পাধক পুন্রার চান্নাগ্রামে 
ফিরিয়া যান এবং ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় আশ্রম 
করেন; এখানে তাহার একটি চতুষ্পাঠীও ছিল। 

একক্ষেত্রে শিষ্যালয় হইতে সাধক ওড়গীয়ের 
ডাঙ্গার প্রান্তর দিয়া ফিরিতেছেন তখন এই ভাঙ্গার 
চারিদিকে দন্যঙ্গিগের বড়ই প্রভাব ছিল। সন্ধ্যার 
পর এই পথে কেহই হ্াটিতে সাহস করিত ন|। 
সাধক এই ভাঙায় দন্থ্য 'কর্তৃক আক্রান্ত হ্ইয়া- 
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ছিলেন। দন্যুগণ লোভের বশে তাঁহাকে প্রাণে 
মারিবার উপক্রম করিলে মাতৃভক্ত সাধক অনন্তো- 
পায় হইয়া হৃদয়ের আবেগে গান ধরিলেন__ 

"আর কিছু নাই মা শ্যামা মা, 

তোমার কেবল ছুইটি চরণ রাজা । 

শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি, 

দেখে হলাম সাঁহস্ভাঙগা]।” 
তাহার দেই গানে অকস্মাৎ অজানা কারণে দস্তযু- 
গণের প্রাণে এমনি একটা প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল 
যে, যাহারা তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়- 
ছিল তাহারাই এখন তাহার চরণে লুটাইয়! পড়িয়া 
কাদিয়। ক্ষমা ভিক্ষা চায় ও ভক্কিভাঁবে তাহাকে 
চান্নায় পৌছাইয়া দেয়। প্রবাদ অনুসারে ডাকাতরা! 
তাহাদের আরাধ্য দেবীকে দেখিয়াছিল থঙ্রাহন্তে 
তাহাদেরই বিপক্ষে দণ্ডায়মানা। ভাবুকের হৃদয়ে 
ভাঁবাবেশ হয়, ভবানীর অন্ধগ্রহে। 

ব্ধমানের বাজবাটার দেওয়ান রখুনাথ রায় 
ক্মলাকান্তর শক্তিসাঁধনা ও সিদ্ধি-বিষয়ক নান। 
কথা শুনিয়। তাহাকে মহারাজ বাঁহাছুর তেজশ্চন্দ্ের 
সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। গুণগ্রাহী মহারাজ 
কমলাকাস্তর পাগ্ডিত্য ও সাধন প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া 
অনতিবিলঘ্ধে স্তাহাকে গুরুপদ্দে বরণ করেন ও 
রাজসভার প্রধান সভাপগ্ডিতের আসনে প্রতিঠিত 
করিয়া কোটালহাটে তাহার বদবাসের জন্ঠ একটি 
বাড়ী নির্সাণ করাইয়া দেন। ইহা ১২১৬ সালের 
কথা । মহারাজকুমার প্রতাপচন্দ্রও তীাছার শিষ্য 
গ্রহণ করেন এবং গুরুর আশীরবাদে যোগৈশ্বর্ধ ও 
ইষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। 

কোটালছাটের বাটীতে কমলাকাস্ত একটি কালী- 
মুতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি দিনমানে এ 
মন্দির মধ্যেই পৃজাজপতপ করিতেন কিন্ত রাত্রে 
এ গৃহের পশ্চাাগে এক বিব্বরৃক্ষ-মূলে যোগ- 
নিরত থাকিতেন। এই গৃথে বসিয়াই সাধক 
তাহার শিল্তুমণ্$লীকে যোগবিষয়ক উপদেশ দেন। 
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তিনি বুঝিয়াছিলেন আছগ্ঠাশক্তি ভগবতীর কপালাভ 
করিতে হইলে ঘযোগ-সাধনা চাই। তাহার 
কপালাভ করিতে না পারিলে কেবল বিদ্ত। অধ্যয়ন, 
পূজাজপতপের দারা জীবম্মুক্তি লাভ করা অনস্তব। 
কমলাকান্ত “সাধক-রঞ্জন, নামে ভাষাছন্দে রচিত 
একখানি যোগনিবন্ধও রাখিয়! গিয়াছেন। 

কমলাকাস্তর সহধমিণী একটি কন্ত! সন্তান 
রাখিয়া কোটালহাটের বাটাতেই দ্রেহত্যাগ করেন। 
কথিত হয়, দামোদরের বেলাভূমিতে যখন সাধকের 
স্ত্রীর মৃতদেহ ভক্মীভূত হইয়া যাঁয় তখন কমলাকাস্ত 
নৃত্য করিতে করিতে গাহিয়াছিলেন-_-"কালী স্ব 
ঘুচালি লেঠা। শ্রানাথের লিখন আছে যেমন, রাথ.বি 
কিনা রাখবি সেটা ॥” সংসারের শোৌঁকতাপ 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। 

দাঁমোদরের তীরে এই শ্রাশাঁন-ঘাটে বসিয়্াও 
তিনি নির্জনে বহুবিধ অনুষ্ঠানাদি করিয়াছিলেন। 
ৰোরহাটে এক নিম্ববৃক্ষ-তলেও তাঁহার একটি আসন 
ছিল) ইহ! ব্রিমুগ্ডীর আসন বলিয়া কথিত হয়। 

কোটাপহাটের গৃহে একবার কালীপুজার রাত্রে 
বাহিরে তুমুল বৃষ্টি হইতেছে। ভাঁবাবিষ্ট কমলাকাস্ত 
নিরাত ভাবনাহীন, ভাবে বিভোর । ভৃত্য বিষণ 
ব্যতীত মে সময় কেহ স্রাহীর নিকট ছিল ন। 
প্রথম রাত্রি গতপ্রায়, তখন পুজার কোন আয়োজন 
হয় নাই। বিষ বলিল, "ঠাকুরপৃজ্জার সময় যে 
অতীত হইয়া যায়, অনুমতি করুন পুজার আয়োজন 
করিয়া দি।” মাধক উত্তর করেন_-“পুজার আয়োজন 
করিবে কি! মহিষ না হইলে মায়ের পূজ| হইতেছে 
নাঃ একটি মহিষ লইয়া! আইস ।” বিষণ হতবাক্‌, এই 
দুর্ধোগের রাত্রে মহিষ কোথা পাইবে, তথাপি কিছু 
উত্তর করিতে পারিল না, ঘরের বাহির হইয়া গেল। 
মায়ের আদরের সন্তান কমলাকান্ত, তাহার ইচ্ছা 
হইয়াছে মহষি উৎসর্গ করিবে, মা কি চুপ করিয়া 
থাকিতে পারেন? বিষণ দেখিল সেই অন্ধকার 
পথ ভাঙ্গিয়া কয়েকটি লোক মন্দিরের দিকে 


মাঘ, ১৩৬২] 


আসিতেছে, সঙ্গে একটি মহিষ। তাহারা আসিয়া 
বলিল__“ভট্রাচার্ধ মহাশয়ের কালীর নিকট আমাদের 
মনিবের একটি মহিষ মানসিক ছিল, সেই মহিষ 
ও শাড়ী, নথ প্রভৃতি আমর! পৌছাইতে 
আসিয়াছি।” বিষুরামের মনে আনন্দ আর ধরে 
না। সে সাধককে খবর দিল আয়োজন সব 
প্রস্তত। অনন্তর যথারীতি পৃক্জা শেষ করিয়া 
ভাবোন্মাদে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়! গেলেন। 
মহ্ষি কাহার, কে পাঠাইল এ সংবাদ লওয়া দেওয়ার 
প্রসঙ্গ অগ্ভাবধি অবিদ্দিত। পুজার আনন্দে যৎকালে 
পকলে ব্যস্ত সেই অবসরে এ লোকগুলি চলিয়! 
গিয়াছে। 

শোঁনা বায়, মহারাজ তেজশ্ন্ত্র উক্ত ঘটন! শুনিয়া 
কমলাকাস্তকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অমাবস্তা৷ রাত্রে 
তিনি চাদ দেখাইতে পারেন কিনা। সময় 
নিরূপিত হইলে সেই লগ্ননক্ষত্রকালে কমলাকান্ত 


সাধক কমলাকান্ত ৪৯ 


অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গতীর রাত্রে আকাশের 
দিকে দেখিতে বলেন। অদ্ভুত ঘটনা-__মহারাজ 
প্রভৃতি সকলে উৎফুল্পনেত্রে আকাশে পৃণচন্ 
দেখেন। 

কথিত আছে, কমলাকান্তের মৃত্যুকালে মহারাজ 
স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং তাহাকে সঙ্জানে 
গঙ্গাতীরস্থ কর! হইবে কিনা জানিতে চাহিলে 
সাধক প্রবর গাহিম্মাছিলেন “কি গরজে গঙ্গাতীরে 
যাব। আমি কালী মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার 
কি শরণ লব।” এই গানটি শেষ হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে তৃগর্ভ ভেদ করিয়া ভোগব্তী গঙ্গা সেখানে 
আবি্ভূতা হইয়া সাধকের বদনকমলে পতিত 
হইয়াছিল। অনন্তর সাধক দেহত্যাগ করেন। 
তখন তাহার বয়স প্রায় ৫* ব্সর। তাহার 
নামে প্রচলিত ২৬৯টি গান আমরা দেখিয়াছি। 
রামপ্রসাদের গানের সংখ্যা ২৮৯। 


উদ্বোধন 
ওমর আলী 
ভয় বসুধা। কাপে তীর আর্তনদে নাই ধর্ম, নাই প্রাণ, 
প্রচণ্ড উন্নাদে, ছ্রেবতাব অবদান 
টর্চার আছে শুধু নগ্ পরিহাস 
সচিন সত্যধন্ে ঘৃণ্য উপহাস। 
গ্লয্ের বহিদৃণ্ত রোবে। কোথা পথ! অন্ধকার দিগন্তে ছড়ানো। 
রক্তে রক্তে ছেয়েছে আকাশ চোখ ঝল্পানো 
কোথা অবকাশ বিছ্যুতের প্রচণ্ড আতায় 
মৃত্যুণীল মানবে রক্ষিতে, ফিরি 
শভদ্টি মানবকুলের। 
সবলে লজ্ঘিতে, বর 
এ নৰ যুগের 


সমালোচনা 


বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য (সাধন ভাগ )- 
শ্রগুণদাচরণ সেন-প্রণীত; প্রকাশক-- প্রবর্তক 
পাঁবলিশান+ ৬১, বহুবাজার স্টীট, কলিকাতা-১২) 
পৃষ্ট/--৯০ ? মূল্য দেড় টাকা। 

প্রাচীনত্বে, আকারেঃ বিষয়-গোরবে, ভাব 
ও ভাষার সৌন্দর্ধে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য-_ 
এই ছুইথানি উপনিষদ প্রামাণিক উপনিষদগুলির 
শীর্ষস্থানে অবস্থিত। আলোচ্য গ্রন্থে উল্লিখিত 
উপনিষদ ছুইটির অধ্যায়গুলি হইতে বিশেষভাবে 
ব্রন্ের শ্বরূপঙ্জাপক ও নিদিধ্যাসনের সহায়ক যথাক্রমে 
৩৫ট ও ২৯টি প্রধান মন্ত্র উদ্ধত করিয়া মন্ত্রগুলির 
অন্তনিহিত ভাব সংক্ষেপে ও সরলভাবে ব্যাধ্যাত 
এবং প্রতি অধ্যায়-শেষে প্রয়োজনাম্ুসারে সুৃচিস্তিত 
মন্তব্যও দেওয়া! হইয়াছে। সন্কলয়িত৷ তাহার 
£কৈফিয়তে' লিখিয়াছেন-_ 

“অনুবাদ, বাথা। বা মন্তব্যে কোন বিশেষ ভাস ব 
টীকার গতানুগতিকভাবে অনুনরণ করিতে পার নাই। 
শ্রদ্ধার সহিত খাবদিগের অনুশাসনসমূহ বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি । * ** কোন বিশেষ স্থান ব1 সম্প্রদায়ের প্রতি 
দৃষ্টি নিংন্ধ ন। পাথঃ! সকল দেশের সকল সন্প্রনায়ের সাধক- 
সাধারণকে স্মরণে দ্লাখিয়াই ভগবদ্‌বিষয়ক সকল কথ। বল! 
বা লেখ! সঙ্গত দনে করিয়াছি ।” 

আমাদের বিচারে লেখকের এই চেষ্টা বহুলাংশে 
সফল হুইয়াঁছে এবং সমগ্র উপনিষদ দুইটি পড়িবার 
ধাহাদের সময় ও ধের্ধ নাই তাহারা এই সঙ্কলন- 
পাঠে উপরুত হইবেন। 

বৌদন্ধসাহিত্যের আখ্যায়িকণ (দ্বিতীয় 
খণ্ড )_ শ্রীরবীন্দ্কুমার বস্থু-প্রণীত ; প্রকাশক-_ 
শ্রীরাধিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখ্বন্ধু বুক ডিপো, 
৮৪-এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা1-৬; পৃষ্ঠটা-_ 
১৩০) মুল্যের উল্লেখ নাই। 

আলোচ্য বইটিতে বোদ্ধজাতকের ১৪টি প্রসিদ্ধ 
গল্প ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া সহজ দরল- 


ভাবে লেখা হইয়াংছ--উদ্দেশ্ঠ তাহাদিগকে ভারতের 
সুমহান এঁতিহের সহিত পরিচিত করা। বই 
খানির মধ্য মৌলিকতার পরিচয় পাইয়া আমরা 
আনন্দিত হ্ইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা 
পর্ধদ্‌ বইটিকে অষ্টম শ্রেণীর দ্রুত পাঠারূপে নির্বাচিত 
করিয়া ইহার উপযুক্ত মর্ধাদ| দিয়াছেন। 

প্রাচীন কবির কাহিনী- শ্রীরবীন্দ্রকুমার 
বন্থ-প্রণীত ; প্রকাশক £ আর. কে বস্তু, ৫৭1৩, 
কলেজ স্টীট$ কলিকাতা-১১ 7 পৃষ্ঠাসংখ্যা_-১০৮ 
মূল্য দেড় টাকা । 

বাল্সীকি, কালিদাস, জয়দেব, বিগ্যাপতি, 
চণ্তীদাস, কাশীরামঃ কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাঁম, ভারতচন্দর, 
রামপ্রসাণ প্রভৃতি প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ কবিগণ্রে জীবনী 
ছোট করিম অলোচ্য বইটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
লেখক সাধারণের অজ্ঞাত কয়েকজন প্রাচীন কবির 
জীবনকথাও গবেষণা করিয়া! উদ্ধার পূর্বক বই- 
থানিতে স্থান দিয়া পাঠকগণের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধির 
প্রয়াস করিয়াছেন। রচনা ঠশলী উৎকৃষ্ট । ছাঁপাও 
ভাল। শিশুসাহিত্যে একথানি মূল্যবান সংযোজন 
হিসাবে পুস্তকটি আদরণীয় হইবে বলির! আমাদের 
বিশ্বাস। _ ব্রক্গাচারী ভাক্তচৈতন্য 


সঙ্গীত অনুসন্ধিৎসা (প্রথম থণ্ড-খেয়াল )-_ 
শটীন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ-প্রণীত ও প্রকাশিত ; ১১ 
জপ্নদেব কুণড লেন, হাওড়; পৃষ্ঠাঁ_-১২৫ ) মূল্য-_- 
৪২ টাঁকা। 

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্ররুতি, গঠন ও অভ্যাস 
স্থন্ধে বহু তথ্য এবং বিশ্রেষণাত্ক আলোচনা 
বর্তমানগ্রন্থে পরিবেশিত হইকাছে। সঙ্গীতাচার্ধ 
৮নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ ( রাণাঘাট ) এবং ওস্তাদ 
কাদের বক্স (মুশিদাবাদ ) সাহেবের নিকট শিক্ষা 
প্রাপ্ত লেখক নিজে একজন গুণী গাঁয়ক। উচ্চা 
সঙ্গীতের উপর ধাঁহাদের অনুরাগ আছে এই পুস্তক 
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তাহাদের অন্থসন্ধিংসাকে প্রথর করিবে। স্বর- 
মেল, ঠাট, বদী-সপ্ধাদী-বিবাদী, রাগ-অঙ্গ, জাঁতি- 
শ্রেণী, রাঁগোৎপত্তি, রাগমূতি, রস, গায়কী--এই 
বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচনয়ি লেখক তাহার 
ভূয়িষ্ঠ পর্ধবেক্ষণ এবং মৌলিক দৃর্গির পরিচয় 
দি্নাছেন। দ্বাবিংশ শ্রুতির প্রয়োগ সম্বন্ধে ও্ডাদরা 
অনেক সময়ে শিক্ষাথথিগণের নিকট যে একটি 
ভীতিপ্র্দ কুহেলিকা তুলিয়া ধরেন “ব্যবহারিক 
সজীত” সংজ্তক উপক্রমণিকাঁয় লেখক উহার মধ্যে 
সত্যতা কতটুকু এবং ভানই বা| কতটা তার নির্ভীক 
বিচার করিয়াছেন। পুস্তকের শেষাংশে ১২টি প্রসি্ধ 
রাগিণীর গান ও স্বরলিপি, তান, উপজ ও গায়কী 
সহ দেওয়! হইয়াছে । 


কীতন স্বরলিপি (প্রথম থণ্ু- বূপাঙ্গরাগ) 
_শ্রীছরিদাস কর প্রণীত, ১৩৪, আশুতোষ মুখাজি 
রোড.» কলিকাতা-২৫ ) পৃষ্ঠা রয়াল মাটি পেলী 
৫৪41৩* ) মুল্য-_২।%* আন1। 

বর্তমানকাণে বাঁজলার সঙ্গীতামোদ্দিগণের নিকট 
কীর্তনের সমাদর উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে। 
শিক্ষাথি-শিক্ষাথিনীগণ প্রায়শঃ “গুরুমুখে/ই কীর্তন 
শিখিয়৷ থাকেন। ধ্ুপদ, থেয়াল, হুরী প্রভৃতি 
মার্গসঙ্গীত যে ভাবে রাগ-তাল-লয়াদির যথাধথ 
বেজ্ঞানিক সম্গিবেশ-স্হ শিখানো হয় কীর্তন-শিক্ষাঞ্ 
এখনও সে রীতি তেমন প্রচলিত হয় নাই। 
কিন্তু উহা প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থে রচদ্জিত। 
যশ্বী কীর্তনজ্ঞ প্রীহরিদান কর এই প্রচেষ্টা 
করিয়াছেন। বেষঞ্চব কবিগণের রচিত ১১টি 
প্রসিদ্ধ পদাবলীর সুসন্বৰ শ্বরলিপি আখরসহ এই 
পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। বইএর শেষে থোলের 
কয়েকটি প্রচলিত তালের বোল ও পরণ-_দেওয়া 
আছে। শ্রন্গরেশচন্ত্র চক্রবর্তী গ্রন্থের তুমিকায় 
লিখিয়াছেন__ 

"বর্তমানে আমাদের কতরব্য, কীর্তনের বিভিন্ন অঙ্গের 
খখাঘখ ৮61, ইহার তালের সুরের বৈজ্ঞানিক বিঙ্লেষণ এবং 


সমালোচনা ৫১ 


ইসছার পদ্ধতিগত জংশগুলিতে থে বিকৃতি প্রবেশ করিয়াছে 
তাহার সংস্থ।রনাধন । * ++ কীর্তনের রাগর।খিণীর পুনক- 
জার অতি প্রয়োজনীয় কার্য। প্রাচীন সঙ্গীতসিম্ধ আচার 
যে আসরে “নালাপি আলাপি রাগে মুতিমন্ত কৈল।”, সেই 
আসরে আধুনিক কীর্তনিয়ার পদ্ধতি-বিহীন নীরস এবং অর্থশৃন্ট 
আপত্তনের প্রাণহীন পরিবেশন কীর্তনের অবনতির চর্ম লক্ষণ 
শয় কি? *** আমার আশা আছে এই গ্রন্থের মত ছুই 
চারিথানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে গুপপত্তিক-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 
বীর্তনের প্রকুতন্বরূপ-নির্নয়ে অগ্রসর হইবেন ।” 

শ্রীপ্রীওক্কার সহঅগীতি-_্রীসীতারামদাস 
ওস্কারনাথ-রচিত। প্রকাশক-_শ্রারামা শ্রম, ডুমুরদহ 
( হুগলী ); পৃষ্ঠা--১০০ ) মুল্য-_-১২ টাকা। 

বিভিন্ন উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, শ্রীমন্তাগবত, 
তন্ত্র এবং আরও কয়েকটি শাস্ব হইতে ওক্কারের 
মাহাত্্য এবং উপাসনা বাপ! গীতিকায় এই গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। প্রণবোপাসনার গু মর্ম বহু- 
শান্সবিদ্‌ তত্ববর্শী গ্রন্থকার অতি স্রল ও মনোজ্ঞ- 
ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন । এই পুস্তক শীস্ানুসারী 
এবং সাধনামুরাগীদদিগের নিকট সমাদর লাভ 
করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 

যুগের মশাল জ্বাল ল যার (কবিতার বই) 
অধ্যাপক স্ুররেন্্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম্‌-এ 'প্রণীত ) 
প্রকাশক-_প্রীদেবক্ ভট্টাচার্ধ মহেশ্বরদী, পোঃ 
মাধবদী ( ঢাক! ), পূর্বপাকিস্তান ; পৃষ্ঠা-১১২ ) 
মূল্য--১5* আনা । 

ঢাকার বহুজনমান্য পণ্ুত গ্রন্থকারের পুর্ব- 
প্রকাশিত “বিশ্ববীণা” নামক কবিতা পুম্তকটি কিছু 
প্রিবর্তন সহ বর্তমান নামে তৃতীয় সংস্করণরূপে 
গ্রকাশিত করা হইয়াছে। প্রবীণ গ্রন্থকার দীর্ঘ- 
কাল সাহিত্যসেবা ও শান্ত্প্রচার করিয়! 
আসিতেছেন। পুম্তকের ৫০টি কবিতার মধ্যে 
১৮টি বাংলার কয়েকজন ধুগগ্রবর্তক ধর্মনেতা, কৰি 
ও মনীষীর উদ্দেশ্তে লিখিত। বোধ করি এইজন্তই 
গ্রন্থের বর্তমান নাম। অন্তান্ত কবিতাগুলি প্রধানতঃ 
ধর্ম ও সমাজসেবা-বিষয়ক | নান! ছন্দে লেখ! 


৫২ উদ্বোধন 


কবিতাগুলির ভাব-গভীরতা এবং বলিষ্ঠতা 


প্রশংসনীয় । 


অভিযাত্রী (সাময়িক পত্রিকা, চতুর্থ প্রকাশ, 
আশ্বিনঃ ১৩৬২ )--খডাপুর অতুলমণি উচ্চ বিদ্যালয় 
হইতে প্রকাশিত। 

এই পত্রিকাটিতে পরিচালকগণের একটি সুস্পষ্ট 
শিক্ষাদর্শের পরিচয় পাইয়া আমরা প্রভৃত আনন্দলাত 
করিয়াছি । ছান্র (প্রাক্তন এবং বমান ) এবং 
শিক্ষকগণের প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি সুলিখিত। 
ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদপটের মধ্যে অনাড়ম্বর 
পরিচ্ছন্বতাঃ মনোযোগ ও শিল্পবোধ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানেরই যোগ্য । 


| ৫৮তম ব্ধ-_ ১ম সংখ্যা 


তুমুখ (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কাতিক, 
১৩৬২ )-- সম্পাদক : শ্রাঅপূর্ব সাহা, ২২।২এ, 
বাগবাঞ্জার স্ট শট, কলিকাতা-৩। 

১৬ পৃষ্ঠার ছুই আনা দামের এই নূতন মাসিক 
পত্রিকাটির আদর্শগত নীতি, স'হিত্যিক শ্রীমণিলাল 
বন্য্যোপাধ্যায়ের “শুভেচ্ছা”র মধ্যে পরিস্ফুট। 

“গ্রীরামচন্দ্রের "হুম সত্যভাষণে ছিলেন নিভীক- প্রভু- 
পতী, লক্্ীস্বরূপিণী জানকী দেবীর বিরুদ্ধে প্রচারিত অপবাদ 
অসত্য জেনেও প্রভুনমক্ষে ব্যক্ত করার সাহস হারান পাই। 
সেই সৎসাহস ও সত্যনিষ্ট। হে!ক ছুমুখের যাঁআপথে পাথেয় ৷” 

মলাটে ঘোষিত হইয়াছে ইহা “জনগণের 
বাাবছ পত্র ।” এই আগন্তক সহ্যাতীকে আমরা 
সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি__এই 
বৎসর পৃজ্যপা্দ আচাধ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের 
৯৪তম জন্মতিথির ( পৌধ কৃষ্ণা সপ্তমী) তারিখ 
পড়িয়াছে ২*শে মাঘ, শুরুবার (৩র! ফেব্রুয়ারী, 
এ দিন বেলুড় শ্রীরামকৃষ্চ মঠে 
সারাদিনব্যাগী আনন্দোতৎ্সব হইবে। 

রামকু্ক মঠ ডেয়ারীঃ স্ুরভিকানন? 
বেলুড় মঠ--বেলুড় শ্ররামকৃষ্ণ মঠের গোশালাটি 
বর্তমানে বেনুড় খেয়াঘাট হইতে মঠগামী রাস্তার 
পশ্চিমদ্দিকে একটি বুহৎ বাগানবাড়িতে (“সুরভি- 
কানন” ) শ্ররামকৃষ্ণমিশন শিল্পবিদ্ঠালয়ের অব্যবহিত 
দক্ষিণে অবস্থিত। অর্থনৈতিক সঙ্গতি বজায় 
রাখিয়া কি ভাবে সুষ্ঠ, পরিচ্ছন্ন ও বৈজ্ঞানিক 
রীতিতে গৃহে গৃহে গোপালন এবং ছুদ্ধ উৎপাদন 
করা যায় জনসাধারণকে তাহার যথাযথ শিক্ষাদান 
এই ডেগ্ারীটির অন্ততম উদ্দেশ্য । প্রতিষ্ঠানের 
১৯৫৪ সালের মুদ্রিত কার্ধবিবরণী আমর! পাইয়াছি। 
গোপালন সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় কার্ধকরী তথ্য 
ইছাতে দেওয়া! হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে গোশালায় 


১৯৫৬ )। 


মোট ৩৬টি পশু ছিল (১টি ষাড়, ১৩টি ছুগ্ধবত্তী 
গাভী, ১০টি ভাবী প্রস্থৃতি, ১২টি বাছুর)। 
সংগৃহীত ছ্রগ্ধের পরিমাণ_-৫০৩ মণ ২৪ সের। 
যাবতীয় খরচ বাদ দিয়া বৎসরের শেষে মোট 
উদ্বত-- ৫১৪৮৯ টাকা ৩ পয়সা। গোরক্ষা এ 
গোপালন সম্বন্ধে এই গোশালার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
দ্বারা আলোচ্য বর্ষে শ্রারামকৃষ্চ মিশনের কয়েকটি 
শাখাকেন্ত্র এবং স্ব স্ব গৃহে গাভীপালনে সমুতস্থক 
বহু ব্যক্তি প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইয়াছেন। 
দিল্লী শ্রীরামকৃষঃ মিশনের কার্ধাবলী__ 
নূতন দিল্লীর পাহাড়গঞ্জ এলাকার শ্ররামরুঞ্চ মিশন 
রোডে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্চ মিশনের দিল্লী শাখা- 
কেন্দ্রের ১৯৫৪ সালের মুদ্রিত কাধবিবরণা পুস্তিকা 
কয়েকমাস আগে আমাদের হস্তগত হইয়্াছে। 
আলোচ্যবর্ষে আশ্রমে ২৪টি এবং আশ্রমের বাহিরে 
২৯ট শাস্ত্রালৌচনার ক্লাস লওয়! হইয়াছিল) মোট 
উপস্থিতি যথাত্রমে-২১.৫৫০ এবং ১,৭৮২। 
কেন্দ্রসেবক স্বামী রঙ্গনাঁথানন্দ নানা স্থানে ধর্স ও 
সংস্কৃতিমূলক ৬৩টি বক্তৃতা দেন। প্রতি রবিবার 


মাঘ, ১৩৬২ ] 


আশ্রমে একটি সংস্কৃতশিক্ষার ক্লাস বসে। ইহাতে 
গড় উপস্থিতি ছিল--১১০। শ্রকষ্ জন্মাষ্টমী, 
্রীষটজয়স্তী, বুদ্ধজয়ন্তী তথ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
জন্মোৎপব জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজের বহুতর 
উৎসাহের মধ্যে উদ্যাপিত হুইয়াছিল। স্বামী 
বিবেকানন্দের উৎসব-সংশ্রিষ্ট বাধষিক সভার নেতৃত্ব 
করেন উপ-রাস্্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষল্‌। 
শ্ররামকৃষ্ণজয়স্তী-সংক্রান্ত সাধারণ জনসভার পরি- 
চালক ছিলেন লোকসভার স্পীকার শ্রাঞ্জি ভি 
মব্লঙ্কর। প্রথমোক্ত সভার কার্ধক্রম অল ইগ্ডিয়া 
রেডিও কতৃক রাত্রি ১০টায় বেতার যোগে 
প্রচারিত হয়। আলোচ্যবর্ষে শ্রীমা সাঁরদ! দেবীর 
শতবর্ষ জয়ন্তা বহুবিধ কর্মহ্চী সহ শহরের নানা স্থানে 
ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

মিশনের লাইব্রেরীতে আলোচ্যবর্ষে পুস্তক- 
সংখ্য। ছিল ৬১৩৮৭ ; ৬৫৬৯টি বই বাঁহিরে পাঠের 
জন্য দেওয়া হইয়াছিল। এই বৎসর পাঁঠাগারে 
১০টি সংবাদপত্র এবং ৬০টি সামগ্িক পত্রিকা 
আসিয়াছে । নিয়মিত পাঠকের সংখ্যা! ছিল 
দেনিক গড়ে--৭৫। 

দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে রোগি- 
সংখ্য। ছিল--৪০৯৭৮ (নৃতন--৮,৯১২)। ক্যারল- 
বাগ এলাকায় স্থাপিত যক্ষা ক্লিনিকের বহিৰিভাগে 
রোগিসংখ্যা ছিল--৮৩,৩৬৯ ( নূতন --১,৪১১); 
অন্তবিভাগে _৩৫৯। 

মিশনের উৎসাহে ও প্রেরণায় জনসেবার 
আদর্শে অনুপ্রাণিত দিল্লীর একটি মহিলাদল “সংরদা 
মহিলা সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করিয়্াছেন। লেডি 
হার্ডিঞ্জ মেডিকাল কলেজে দরিদ্র নারী ও শিশু 
রোগিদের বিবিধ পরিচধা ছিল ইহাদের সেবাকার্ধের 
একটি অগ্ভতম অঙগ। 

সৌরাষ্ট্রে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সেবামূলক 
কার্ধ _সোরাষ্ে ভ্ররামকৃষ মিশনের কাধ গুরু হয় 
১৯২৭ সালে। মভির মহারাজাসাহেব শলুখবীরজী 


শ্রীরামকুষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ৫৩ 


বিন! ভাড়ায় রাজকোটে একটি বাড়ী আশ্রম স্থাপন 
করিতে দেন এবং ওথানেই আশ্রমের কাজ চলিতে 
থাকে। কাঞ্জ ধারে ধীরে স্থায়িত্ব লাভ করে 
এবং রাজকোটের ঠাকুরসাহেবের নিকট হইতে 
নামমাত্র মূল্যে বর্তমান স্থায়ী বাড়ীটি ১৯৩৪ সালে 
ক্রয় করা হয়। আশ্রমের বর্তমান কর্মধারার পাঁচটি 
বিভগ--(১ম) ধর্মালোচন (২) প্রকাশন (৩য়) 
চিকিৎসা (৪র্ঘ) ছাত্রাবাস (৫ম) লাইব্রেরী ও 
পাঠাগার । 

(১ম) আশ্রমের ঠাকুরঘরে নিয়মিত পূজা ও 
উপাসনা অনুঠিত হয়। আশ্রমবাসিগণ ব্যতীত 
অনেকেও উপাসনার জন্ত আসিয়া থাকেন। মাঝে 
মাঝে ধর্ম ও সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচন! ও বক্তৃতাদির 
ব্যবস্থা এবং বিশেষ বিশেষ পুণ্যাহে পৃথক ভজনাদির 
আয়োজন করা হয়। জগতের প্রধান প্রধান 
ধর্মাচাধগণের জন্মদিনে উদযাপিত উৎসবে শহরের 
জনসাধারণ সোতসাহে যোগ দিয়! থাকেন। 

(২য়) শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারা 
এবং ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনেকগুলি গুজরাটা 
পুস্তক আশ্রম 'প্রকাশ করিয়াছেন। 

(৩য়) হোমিওপ্যাথি ও আঘুর্বেদ মতে বিনা- 
মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আশ্রমেব সেবাবিভাগের 
প্রধান কাজ। ১৯৫৪ সালের মুদ্রিত কারধ- 
বিবরণীতে প্রকাশ এই বৎসর মোট রোগীর সংখ্যা 
ছিল ২০,১৪২ ( নৃতন-_-৪৮০৪, পুরাতন__ 
১৫৩৩৮ )। 

(৪র্থ) আলোচ্যবর্ষে ছাত্রাবংসে ৪০ জন 
বি্যার্থী ছিল (৯ জন সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং ৫ 
জন আংশিক খরচ দিয়া )। সন্যাসি-কমিগণের 
সন্দেহ পর্যবেক্ষণে ছেলেদের দৈহিক, মানসিক ও 
নৈতিক উন্নতির প্রচুর সহায়তা হয়। 

(€ম) অবৈতনিক লাইব্রেরীর পুম্তকসংখ্যা 
_-৬*৭২7 পাঠাগারে ৭২টি দাময়িক ও সংবাদ- 
পত্র আসে । আলোচ্যবর্ষে ১৪,২৮৮ খানি বই 


৫৪ উদ্বোধন 


পাঠের জন্য বাহিরে গিয়াছে। দৈনিক গড়ে ১২৫ 
জন ব্যক্তি পাঠাগারে বসিয়া পত্রিকাদি পড়িয়াছেন। 

পথুরিয়াঘাট। বামকৃষখ আশ্রম__এই 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের (১৮ও ২৯, যছুলাল মঙ্লিক 
রোড, কলিকাতা-৬ ) ১৯৫২, ৫৩ ও ৫৪ সালের 
বর্ষ-বিবরণী মুদ্রিত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । 
আলোচ্য বর্ষ গুলিতে এই আশ্রম-ছাত্রাবা নটির 
ক্রমোম্নতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে 
দরিত্র সচ্চরিত্র ও মেধাবী ছাত্রগণ বিনা খরচায় 
আহার বাসস্থান ও অশ্রম্র সর্ববিধ স্থুযোগ লাভ 
করিন্না থাকে । “৫২ নালের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬* 
(৫৯জন অবৈতনিক, ৪ জন আংশিক খরচে ও 
৭ জন সম্পূর্ণ খরচ দিয়া ); ”৫৩ সালে পার্খববতী 
একটি বাড়ী (নামকরণ হয় ব্রক্ষনিন্দ ধাম) 
ছাত্রাবাসে সংযোজিত হইলে ছাত্রসংখ্যা দীড়ায় 
১১৯ ১ তন্মধ্যে বিনা খরচাতে থাকে ৮২ জন 
১৯৫৪ সালে ১১৬ জন বিছ্যার্থী আশ্রমে স্থানি লাভ 
করিয়াছিল ( অবৈতনিক--৮৯, আংশিক খরচে 
১৭ এবং সম্পূর্ণ খরচে--১০ জন)। প্রতি বৎসর 
আঁশ্রম-বিদ্তাথিগণের বিশ্ববিদ্ভালয্বের পরীক্ষা-ফল 
প্রশংসাযোগ্য 1 ১৯৫৪ সালে ১৮ জন ইণ্টীর- 
মিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ঃ একজন বিশ্ববিগ্ঠালকে 
৯ম স্থান অধিকার করে ; ১৩ জন ডিগ্রী পরীক্ষার্থীই 
সাফল্যমগ্ডিত হয়, একজন ঈশান-বৃত্তি ও ৯ জন 
প্রথম শ্রেণীর অনার্স পায়) ২ জন এম্-এ 
পরীক্ষার্থীর উভয়েই সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হয়। 
এই আশ্রম কতৃ'ক “বিবেকানন্দ সমাজ-সেবা কেন্ত্র 
নামে একটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান ১৯৫২ সাল 
হইতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে । ইহার কাজি 
কলিকাতার রামবাগানে অনুন্নত বস্তিবাসীদের মধ্যে 
শিক্ষা-বিস্তার । 

বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ঃ মিশন আশ্রম-_ 
কলিকাতার উত্তর উপকণ্ে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানের 
কাজ আট ভাগে বিভঞ্ত। (১) বিষ্যালয়। 


[ ৫৮তম ব্য _১ম সংথ্য। 


প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় বিভাগই স্কুলে 
রহিয়াছে । বিগ্ালয়টি মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ধদের 
অনুমোদিত! আশ্রম্বাসী ছাত্রগণ ছাড়! বাহিরের 
ছেলেদেরও ভতি করা হয়। (২) ছাঝ্রাবাস। 
বরহ্মচধ-আশ্রমের আদর্শে পরিচালিত এই ছাত্রাবাসে 
১৯৫৪ সালে ১২৪টি বালক ছিল। শরীরচ্ঠ 
স্ববলদ্বন, ধর্মান্ুরাগ, শ্রন্ধাঃ নিয়মান্থবতিতা, সামরিক 
ড্রিল, পড়াশুনায় মনোযোগ, উদ্ভানরচনা। সঙ্গীত 
এইগুলি এখানকার অবানিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য । 
(৩) অবৈতনিক চিকিতৎসালয়। আশেপাশের 
দরিদ্র পীড়িতগণকে বিনামুল্যে হোমিওপ্যাথিক 
ওষধ দেওয়া হয়। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের 
উপর চিকিৎসার ভার রহিয়াছে । (৪) সাপ্তাহিক 
ধর্মসভা। ১৯৫৩ নালে নির্মিত আশ্রমের সুবুহৎ 
প্রার্থনা-গৃহে প্রতিসপ্তাহে সর্বসাধারণের জন্য 
শ্ররামকুষ্খকথাঁমুত, শ্রীমন্তাগবত, রামায়ণ, মহাভারত 
ও চণ্তীর আলোচনা অভিজ্ঞ ভক্তগণের দ্বারা 
ব্যবস্থাপিত হয়। ব্হু ধর্মপিপাস্ নরনারী সাগ্রহে 
এই পাঠে উপস্থিত থাকেন। (৫) অসহায়গণকে 
আথিক সাহায্য ও দরিদ্র শিশুগণের মধ্যে দুগ্ধ 
বিতরণ। (৬) চতুষ্পাঠী। এই বিভাগে সংস্কৃত 
চর্চার সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালে ৩২ জন্‌ 
শিক্ষার্থী ছিলেন। 

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম- 
এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের কাঁধবিবরণী আমর! 
পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষের কাধাঁবলী নিম্নরূপ ঃ 
হোমিওপ্যাথিক দ্লাতব্য ওষধালযে চিকিৎসালাভ 
করেন ৪৮৯৮ জন (নুতন ৮৩৮৩ ), দৈনিক গড়ে 
৩৯২ জনকে ছুগ্ধ লরবরাহ করা হয়। মিশন- 
পরিচালিত শ্টি বিগ্ালয়ের মধ্যে বিবেকানন্দ 
বিষ্যামর্দির (প্রাথমিক ), বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির 
(মাধ্যমিক) এবং শ্রীরামরষ্ণ বিদ্যাভবনের ছাত্র-ছাত্রী- 
সংখ্য। ছিল যথাক্রমে ২০৪, ৩০৫ ও ১১২ এততিন্ন 
কয়েকটি দুরবর্তী পল্লী-অঞ্চলে অনুকনতত ও আদিবাসী 
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সাওতাল, পলিয়া, রাজবংশীদের মধ্যে প্রাথমিক 
বিষ্ালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষাবিভাগ সম্প্রসারিত 
কর! হইয়াছে । আশ্রম গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা 
৯৭১) পাঠক-পাঠিকাঁর সংখ্যা--১০৭*। ছাত্রা- 
বাসে ১৪ জন বিগ্ার্থীর মধ্যে ৯ জন বিনা বায়ে ও 
আংশিক ব্যয়ে ছিল। শিশু-সজ্বের সভ্যসংখ্যা-- 
২৫০  ধর্মক্লাস, বক্তৃতার্দি। জন্মতিথি-পৃজা, 
রশীদ, শ্রশ্রশ্তাম৷ ও শ্রতীসরদ্বতী পূজা সুষ্ঠুভাবে 
অনুঠিত হইয়াছে । মিশন-প্রতিচিত উদ্াস্ত-পল্লীতে 
বর্তমানে ১০৫টি ছিন্নমূল পরিখার বসবাস 
করিতেছেন। 

জামসেদপুর ভ্রীরামকৃষ্চ মিশন বিবেকা- 
নন্দ সোসাইটি-_-এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের 
৩৪তম বাধিক মুদ্রিত কাধবিবরণী আমরা পাইয়াছি। 
বিহার গ্রদেশের এই উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানটির 
কর্মধারা প্রধানত; ছুইটি বিভাগে সীমাবদ্ধ করা 
হইয়াছে ঃ প্রথম ধর্মব্ষয়কঃ দ্বিতীয় শিক্ষা সন্বস্থীয়। 
প্রথম বিভাগে আলোচ্যবর্ষে শ্রশ্রীহূর্গাপূজাঃ কালী- 
পূজা, সরম্বতীপৃজ1, শিবরাত্রি শ্রীকষ্ণ-জয়ন্তীঃ শ্রষ্ট 
জন্মদিন এবং শ্রীরামকুষ্৫-শ্রীমা ও স্বামী বিবেকা- 
নন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 
দেনিক ও রবিবাস্রীয় ক্লাসগুলিও যথাযথ চাঁবে 
পরিচালিত হয়। শিক্ষা-বিভাগের অনেকগুলি 
শাখা । (১) প্রধান গ্রন্থাগার ও পাঠাগার-_ 
আলোচ্য বর্ষের পুস্তক সংখ্য! ১৫২৬7 ১০টি মাসিক, 


শ্রীরামকৃ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ ৫৫ 


৪টি দৈনিক এবং ৩টি সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত 
লওয়া হইয়াছিল। (২) ছাত্রাবাস--ছুইটি ছাত্রা- 
বাসে ফ্রি ও হাফ.ফ্রি সহ মোট বিভ্তার্থ ছিল ২৯ 
জন করিয়া । (৩) উচ্চ বিদ্যালয়-_(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ 
হাই স্কুল, বি,পুর- ছাত্রসংখ্য! ৩২৫, স্কুল ফাইন্যাল 
পরীক্ষার ফল ৮২*৭%, লাইব্রেরীর পুম্তক-সংখ্যা ৫*১ 
(খ) বিবেকনিন্দ হাইস্কুল, চেনাব রোড-__ ছাত্রসংখ্যা 
৪৮৩, পরীক্ষার ফল ৯২%, লাইব্রেরীর পুন্ডক- 
সংখ্যা ১৩০৭ (গ) আীসারদামণি বালিকা বিদ্যালয়, 
সাকচি- ছাত্রীসংখ্যা ২২৬, গ্রন্থাগারের পুস্তক 
সংখ্যা ৮৫২ (ঘ) সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা 
বিগ্যালয়। বার্মা মাইনস্‌- ছাত্রীসংখ্যা ২৭০, 
লাইব্রেরীর পুম্তক-সংখা ১*** 7 (৪) মধ্য বিদ্ঞালয় ঃ 
তিনটি মধ্য বিদ্যালয় --ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে 
৫৬৩ (৩৪৩+২২০) ১০৯৫ (৬৪৯4-৪৪৬ ), 
১৪০ (৭৮+৬২), প্রথম ছুইটির পুস্তক-সংখ্যা 
যথাক্রমে ৫৯৪, ১৪৩৩) (৫) তিনটি উচ্চ প্রাথমিক 
এবং নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা-_ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা 
যথাক্ুমে ৪৭৩ (২৬৯74২*৪), ৬২ (৪৫-4-১৭), 
২৪৭ (১৫০4৯৭)॥ ৭৭ (৫৫4২২) (৬) 
বয়স্কদের জন্ত নৈশ বিছ্যালয়ে পড়িয়াছেন ৫৯ জন 
(পুরুষ ৪৪, স্ীলোক ১৫)। আলোচ্য বর্ষে সৌদাইটির 
আরও ছুইটি স্মরণীয় ঘটন! হইল শ্্র্ীম৷ সারদা 
দেবীর শতবাষিকী অনুষ্ঠান এবং শ্ররামরুষ্জ মঠ ও 
মিশনের অধ্যঙ্ শ্রীঘৎ স্বামী শক্করানন্দজীর শুভাগমন | 


জ্বীরামকষ্ণ মঠ ও মিশতনর নৰ প্রকাশিত পুস্তক 


€৬১) 1105 11915 1০900650150 
05106651025 5০01%160 (1853--1953) 
00010118590 5৪101 ৯1093721809, 
১০০:৩৪%১ 715 01 10006: 8100 
0520608, 036100 78009 02, 
[00105 : ৪. 81- 

ক্রাউন কোয়ার্টো সাইজ উৎকুষ্ট বিলাতী আর্ট 


কাগজে ছাপা শ্রশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর 
স্মারক এই আলেখ্য-গ্রন্থে শ্রশ্ীমায়ের বিভিন্ 
বয়সের বিভিন্ন অবস্থার ২৫ থানি ছবি, তিনি 
জীবিতকালে যে মমন্ত স্থানে অবস্থান করিয়৷ তপন্তা 
ও লোককল্যাণকার্ধে ব্যাপৃতা ছিলেন এবং যে সকল 
তীর্থস্থানে গিম্াছিলেন উহাদের চিত্র, তথা শ্রীরাম- 
রষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমায়ের জননী শ্তামান্ুন্দরী, মায়ের 


৫৬ 


সখী যোগীন-মা,ঃ ভগিনী নিবেদিতা, গোলাপ-মা, 
লক্ষ্মী দিদি, গোপালের মা ও মায়ের ত্রাতুপুত্রী 
রাধুর ছবিও আছে। নানাস্থানে অবস্থিত 
শ্রীশমায়ের মন্দিরগুলির প্রতিকৃতি, মায়ের পবিত্র 
পাদপদ্মচিহ্ু, স্থপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও ভাস্করকত 
শ্রমায়ের আলেখ্য ও মুর্তির ফটো! এবং শ্রীমা- 
শতবাধষিকী শোভাবাত্রার চিত্রাবলীও সন্নিবেশিত 
ইইস়্াছে। যে্রব্যা্দির সঙ্গে শ্রীমায়ের পুণ্যন্থৃতি 
জড়িত রহিয়াছে যথা তাহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র, 
ষোড়শীপুজার কাষ্ঠাসন, তাহার ব্যবহৃত কন্কণ, 
কণহার ইত্যাদির ছবিও দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি 
ছবির পার্থখে বা নিয়ে ইংরেজীতে পরিচিতি এবং 
পুস্তকমধ্যে শ্রামা ও শ্ররামক্ণদেবের সংক্ষিপ্ত 
জীবনীও পৃথকৃভাবে প্রদত হইয়াছে । 

(২) 51 ১এএএএ 10910167915 
৮196161--0% 5৮/৪]01 08101010805 005, 
[00100119160 175 076 1২800970191009 1৬500) 


বিবিধ 


আমেদাবাদ বিবেকানন্দ পাঠচক্র- এই 
প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম বাধষিক উৎসব গত ২৫শে ও 
২৬শে সেপ্টেম্বর স্থানীয় প্রেমাভাই হলে বোশ্বাই 
শ্রীরামষ্চ মিশনের অধ্যক্ষ ন্বামী সবুদ্ধাননাীর 
সভাপতিত্বে স্ুপূন্ন হইয়াছে । বিভিন্ন বস্তা! 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্চদেব, শামা সারদাদেবী ও 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবন: ও উপদেশ 
অব্লঙ্কনে মনোজ আলোচনা করেন । ১৫ জন 
গুণী ভঙ্জন-সঙ্গাত দ্বারা সকলকে পরিতৃঞু 
করিয়াছিলেন । ূ 

আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম -এই 
প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সাপের সংক্ষিপ্ত কাঁধ-বিবরনী 
আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে আশ্রম কতৃক 
দুইটি পাঠাগার ও ছুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং 


উদ্বোধন 


[ €৮তম ব্য---১ম সংখ্যা 


১৮51910075১, 5৭18--4 0885৪ 5907 
[1106 2 030হণ0 [২২,613 08150, 
ঢ৪. 91-, 


শ্রামায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী-গ্রন্থহিসাবে ইংরেন্সী 
ভাষায় প্রকাশিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবর 
পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক জীবন-রচিত | বহু ভক্ত নর- 
নারীকে কথোপকথনস্থলে প্রদত্ত ধর্মজীবনের ন'ন 
সমস্তার সমাধানমূলক শ্রামায়ের অমূল্য উপদেশাবলীর 
একটি মূল্যবান সংযোজ্নও পুন্তকখানিতে পাওয়। 
যাইবে । 

(৩) পৌরাণিবী- স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-প্রণীত ; 
উপনিষদ্‌ ও বিভিন্ন পুরাণ হইতে সঙ্কলিত ১২টি 
কাহিনী ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া লেখা। 
ৃষ্-১২৪ 7 মুল্য--১॥* টাক্কা। প্রকাশক-__ 
শ্ররামক্কষ্খ মিশন আশ্রম, বীকুড়া। পরিবেশক 
_মডেল পাবলিশিং হাউস” ২-এ, শ্ঠামাচরণ দে 
স্টট, কলিকাতা-১২। 


সংবাদ 
একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়। শহরের 
অন্যন্তরস্থ চিকিৎসালয় হইতে ৩১০৫ জন এবং 
আশ্রমস্থ উষধালয় হইতে ৭৫০৯ জন আর্তনারায়ণ 
চিকিৎসালাভ করেন। প্রত্যহ ৬০ জন বাঁলক- 
বালিকাকে ছুদ্ধ বিতরণ করা হয়। ছুইটি পাঠাগারে 
মোট ২৫৫৪ খানি পুস্তক, ৭ খানি দৈনিক এবং 
১৩ খানি মানিক ও সাময়িক পত্রিকা ছিল। 
মোট ৫১৮৯ খানি পুস্তক পাঠার্থ দেওয়া! হয়। 

৬ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 
আশ্রম-মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মর মৃতি প্রতিষ্ঠা 
করা হয়। শ্রশ্রীমা, শ্বামীজী, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রীবীশু প্রভৃতির জন্মদিবস যথারীতি প্রতিপালিত 
হইয়াছে । প্রতি শনিবার রাঁমনাম-সংকীর্তন এবং 
শ্ীমতাগবত পাঠ হইরাছিল। 





আহ্বান 


সমেত বিশ্বা ওজসা পতিং দিবো 
য এক ইচ্ুরতিথির্জনানাম্‌। 

স পূৃব্যে। নৃতনমাজিগীষং তং 
বর্তনীপন্ু বাবৃত এক ইত. ॥ 


সামবেদসংহিতা, ১৪1৩৩ (৩৭২ ) 


কে কোথায় আছ কল্যাণকামী মানব, সর্বশক্তিধর স্বর্গের অধিরাজ পরমদেবতার নিকট 
সমবেত হও। তিনিই যে সকলের একমাত্র গতি, ভর্তা, সুহৃদ । তিনিই যে সকল মানুষের 
পরম অতিথি) তাই হৃদয়ের নিগুঢ় প্রীতি দিয়া, অকুঠ শ্রদ্ধা দিয়া, অতন্র্রিত মনোযোগ দিয়া 
তাঁহাকে বরণ করিয়া লও। অজ্ঞান-মোহরূপ শক্রকে জয় করিতে ইচ্ছুক কল্যাণ-পথের নূতন 
পথিকগণকে সহায়তা করিবার জন্ত চিরপুরাতন সেই বন্ধু সর্বদাই উন্মুখ হইয়া! রহিয়াছেন। নেই 
এক সনাতন পুরুষ সার্থকতার পরম পন্থা হইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, এস, চল, 
লক্ষ্যে পৌছিয়া ধন্য হও । 


কথা প্রসঙ্গে 


শ্রীরামরুষ্ণ-দৃষ্টি 


আগামী ৩*শে ফাল্গুন, বুধবার, ( ১৪ই মার্চ ১৯৫৬ ) ফাল্গুনের শুক্লা ছিতীয়াযম আমরা 
প্রীরামরুষ্ের ১২১তম জন্মতিথি উদ্যাপিত করিব। শ্রীরামরুষ্ণ-জীবন হইতে বিশেষভাবে যাঁহা লাভ 
করিবার, তাহ! তাচার দৃষ্টি__সেই চোঁথ-ঢুটি যাহা লইয়া তিনি জগৎকে দেখিতেন, মানুষকে দেখিতেন, 
এই সংসারে ঘুরিতেন ফিরিতেন। শ্রীরামকষ্ণ-দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে পাওয়! আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর 
নয়) কিন্তু তিনি যেমন বলিতেন “আমি যোল টাং করেছি, তোরা এক টং কর্”_সেইন্গপ অংশতও 
যদি আমাদের চোখে তাহার নয়নের আলোক প্রতিবিষ্থিত হয় তাহা হইলে আমাদিগের জীবনে 
অভাবনীয় পরিব্্তন আসিতে বাধ্য । 

শ্রীরামরুষ্খ আমাদিগকে তো! দিয়া গিয়াছেন এই “দেখা রই সাধনা --পুরাতন চক্ষুগ্থয় 
উপড়াইয়া ফেলিয়া নয়, অঞ্রন__অনুরাগের অঞ্জন, জ্ঞানের অগ্রন মাথিয়া "তন করিয়া সব কিছু দেখিবার 
অভ্যাস। তাহার লীলাসঙ্গিনী শ্রীমা সারদা দেবী আমাদিগকে শুনাইয়! শিয্লাছেন, ভগবানকে লাভ 
করিলে আমাদের মাথায় দুটি শিং বাহির হইবার দুরতম সম্ভাবনা নাই, যাহা হইবে তাহা শুধু 
“দেখা'র হেরফের--হইবে 'জ্ঞান-চৈতন্ত'_যাহার ফলে আমর! ইট কাঠ মাটি পাথরকে, পুরুষ নারী বালব 
বৃদ্ধকে, সংসারের অজ ঘটনা-বৈচিত্র্যকে, আমাদের নিজকে? নিজেদের ভূত ভবিষ্যুৎকে নুতন চোখে 
নিরীক্ষণ করিতে পারিব। 

দেখার প্রথম পাঠ, শ্রুরামকৃধ। দিলেন__শৃশ্থের আগে এককে দেখা । একের পীঠে একটি 
শূন্ঠ দিলে দশ হয়, ছট শৃন্ত দিলে একশত, তিনটিতে হাজার, পাচটিতে লক্ষ--এইরূপ শূন্ঠ যত বাড়ে 
অঙ্কের মূল্য ততই বৃদ্ধি পায়; কিন্ত শৃম্বের আগেকার এককে যদি মুছিয়! দাও তাহা হইলে অসংখ্য 
শূন্তের কোন দাঁমই থাকে না--উহা৷ শুধু শুন্তেরই বোঝা । তেমনি সংসারের সব কিছু সারবান 
ঈশ্বরকে লইয়া, ঈশ্বরকে যদি বাদ দাঁও তাহা হইলে সংসার সংসার, শুধুই নং, আড়ম্বর। 
কঠোপানষদের মন্ত্র “ঘমেবৈষ বুখুতে তেন লভ্য% প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্ররামকষ্খ বলিলেন, “ঈশ্বরকে 
ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাকে দর্শন হয়, তার সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়ঃ যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে 
কথা কচ্ছি। সত্য বলছি দর্শন হয়?” ( শ্ীরামরুঞ্জ কথামত, ১১২1৩ ) 

“সত্য বলছি। তোমরা সংসার করছে, এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন 
রাখতে হবে। তা নাহলে হবে না।” ( এঁ--১২৫) 

যেন আমরা দেখার প্রথম পাঠ গ্রহণ করিলাম, ঈশ্বরকে খু'জিতে মন উন্মুখ হইল। 
কিন্ত কি ভাবে খু'জিব, কোথায় কোন্রূপে দেখিব ইত্যাঁকার অঙজ প্রশ্ন মনে ভিড় করিতে থাকে, 
জিন্ঞতাসাকে আকুলিত করে। তাহার মুখে তাই দ্বিতীয় পাঠ শুনিলাম__ 

"তিনি নিরাকার কি সাকার সে সব কথা ভাববারই বা কি দরকার? নির্জনে গোপনে 
ব্যাকুল হয়ে কেদে কেঁদে তাকে বললেই হয়, হে ঈশ্বরঃ তুমি যে কেমন, তাই আমায় দেখিয়ে দাও 1” 
( এ্র--৪1২১৫) 

“ভক্ত যে গপটি ভালবাসে, সেইরূপে তিনি দেখা দেন-_তিনি যে ভক্তবৎসল |” ( এঁ--১1৩1৫) 


ফাঁন্তুন, ১৩৬২ ] কথাগ্রাসঙে ৫৯ 


হই পাঠ লইয়! পূর্ণোগ্ধমে পড়া কিন্তু আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। 'ত্রেকেটে তাঁক্‌, 
মুখে উচ্চারণ করিয়! গেলে কেহ তবলচি হয় না দীর্ঘকাল যত্বে হাত সাধিতে হয়) “মদ' মদ 
বলিলে কাহারও নেশা হয় না, গলাধঃকরণ করিতে হয়; “কী হিল্লোল, কী কল্লোল" শুনিলে সমুদ্রের 
ধারণ! হয় না, কাছে গিয়া সাগরের তটে জ্াড়াইতে হয়। দেখার দাধনা, শ্ররামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে 
একনিষ্ঠ উদ্ধমের সাধনা । 

দেখিতে দেখিতে যেন থামিয়া না যাই, তাহা হইলে ঠকিয়া যাইব, প্রথম-দ্বিতীয়- 
তৃতীয় দৌবারিকদের দেঁথিয়াই মনে করিব ইনিই বুঝি রাজা, হাতির এক এক অঙ্গ স্পর্শ করিয়াই 
রায় দিয়া বসিব হাতি একটা থামের মত, বাঁ কুলোর মত। শ্রীরামকৃষ্ণ সতর্ক করিয়! দিতেছেন, 
“এগিয়ে গড় ॥ চন্দনকাঠের পর আরও আছে, রূপার খনি- সোনার খনি-হীরে মাণিক। একটু 
উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে কোরো! না যে সব হয়ে গেছে ।” (শ্ররামকৃষ্জ কথামৃত, ৪1৫1১) 

খুব উঁচুতে উঠিয়া! নীচে তাকাইলে ঘর বাড়ী গাছপালা! মাগ্ষ আর আলাদা আলাদ! দেখা 
যায় না, সব এক অসীম বিস্তীর্ণতায় মিশিয! থাকে। শ্ীরামকৃ্ণ-দৃষ্টি যখন উধ্বতর লক্ষ্যে পৌছিল 
তখন স্বভাবতই সকল বিভেদ অতিক্রান্ত হইল। “আমি দেখি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন- মানুষ, 
প্রতিমা, শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া ছুই আমি দেখি না।” (শ্রীধামকষণ 
কথামূতঃ ৪1২১১) 

“এখন দেখছি, তিনিই এক. এক রূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরপে, কখনও ছলরূপে, 
কোথাও বা খলরূপে। তাই বলিঃ সীধুরপ নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ, খলরূপ নারায়ণ, 
লুচ্চরূপ নারায়ণ।” ( এ--২1১৩।২ ) আধ্যাত্মিক শীলকে সনক্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, আধ্শকতা হইতে 
বিমুক্ত করিতে হইলে শ্রীরামকষ্ণের গৃির এই উধ্বতম পর্ধবেক্ষণকে উত্তমরূপে হৃদয়জম কর! আবশ্বক। 
তিনি বলিতেন, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া সংসার করিতে। নানাত্ব, বিভেদ থে সংসারের চরম কথা 
নয়, চরম কথা-__সকল জীবের সকল বস্তাতে একত্ব-_ইহা যে বুঝিতে পারে সেই যথার্থ সাম্যবাদী। 
শ্ররামু্ণ ছিলেন এইরূপ । তাহার সমদৃষ্টির মর্ম আমরাও যে পরিমাণে ধারণ! করিতে পারিব, আমরাও 
মেই পরিমাণে হইতে পারিৰ উদার, বিশ্বপ্রেমিক। 

চলিয়া চলিয়াঃ দেখিয়৷ দেখিয়!, নান দেখাঁকে এক দেখায় পর্যবসিত করিয়াও কর্তব্যের কিন্তু 
তাহার শেষ হইল না। বাকী ছিল দেখার বাস্তব প্রয়োগ-_যাহার! দেখে নাই, দেখিতে পারে তাহাদিগকে 
দেখানো । কুঠির ছাদে উঠিয়। “কে কোথায় আছিস তোরা আয়” বলিয়! ব্যাকুল আহ্বানে যে কার্ধের 
সমারস্ত তাহার সমাপ্তি হইল জীবনের অস্তিম দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া, নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া, বহুরূপধারী 
বিরাটের নিরবসর অক্লান্ত সেবার়। শ্রীরামকর্খ-দৃষ্টি আমাদিগকেও শুধু দেখিয়া স্থির হইয়া বসিতে 
দিবে না, জীবরূপী শিবের ব্হুতর পৃজায় আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বদ্ধ করিবে। যদি না করে, 
বুঝিতে হইবে তাঁহার দৃষ্টি আমাদদিগের চোখে যথাযথ প্রতিফলিত হয় নাই। 





“ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কৃপ। করে জ্ঞানের আলে! আমার উপর একবার ধর। 
_স্ত্রীরামকৃষঃ 


ধর্মের রূপায়ণ 
স্বামী বিবেকানন্দ 
( মাঘ-সংখ্যার পর) 


[ যেখানে সাঙ্কেতিক িপিকার ও অনুলেধিকা গ্বামীস্ীর কহকগুলি কথা ধরিতে পারেন নাই সেখানে *** চিহ্ন দেওয়া 


হইয়াছে । প্রথম বন্ধনীর ( 
_-উঃ সঃ] 

কোন্‌ সংসার আমর্দিগকে ত্যাগ করিতে হইবে? 
উহ] এখানে আমি যাহা সর্ধদা সঙ্গে লইয়া 
ঘুরিতেছি_-আমার নিজের এই শরীরটি। দেহের 
স্বার্থের জন্তই তো আমি ইচ্ছা করিয়! আমার মানুষ- 
ভাইএর গায়ে হাত দিই, এই দেহকে ভাল রাখিতে 
এবং একটু স্থখ দিতে ; ( গুধু এই শরীরের জন্থই 
তো) আমি অপরের ক্ষতি করি এবং ভুলপথে 
চলি .. 

কত কত মহাজন ছিলেন, সকলকেই মরিতে 
হইয়াছে । হীনজনেরাও মরিয়াছেন। মহাকাল 
দেবতাদিগকেও গ্রাস করিয়াছে । মৃত্যু- সর্বত্রই 
মৃত্যু। অনন্ত অতীতের কবরস্থান এই পৃথিবী, 
তবুও আমর! এই ( শরীরকে ) আ্বাকড়াইয়| থাকি £ 
“আমি কথনে। মপ্সিব না ।” স্থির জানা আছে (যে 
দেছেন মৃত্যু নিশ্চিত ) তথাপি ইহাকে ধরিয়া 
রাখিবার আগ্রহ! ইহাঁরও তাৎপর্য রহি়্াছে 
( কেননা এক অর্থে আমরা মরি ন!। ) ভুল এই যে, 
আমর! শরীরকে টানিয়া রাখিতে চাই ; বস্ততঃ, 
চিরদিন যাহ! থাকিবার তাহ! দেহ নয়, আত্মা । 

সকলেই তোমরা জড়বাদী, কেননা তোমাদের 
ধারণা তোমর! দেহ। কেহ যদি আমায় একটি 
জোর ঘুষি বসাইয়! দেয় আমি বলিব, আমি ঘুষি 
থাইয়াছি। কেহ আঁঘাত করিলে বলিয়৷ উঠি, 
আমি আহত হইলাম । আমি যদি দেহই নই তবে 
কেন এইরূপ কথা বাহিষ্প হয়? মুখে যদি আওড়াই, 
আমি আত্মা, ভাহাতে বড় কিছু তারতম্য হইবে ন1। 


) মধোকার অংশ ম্বীমীজীর বক্তব্য ভাব পরিস্ফুটনের জন্ঠ লিপিকার নিলে বসাইয়াছেন। 


এখন তো আমি নিছক দেহ হইয়া বসিয়াছি। 
নিজেকে জড়ে পরিণত করিয়াছি । এই জন্ই 
আমায় দেহকে ত্যাগ করিতে হইবে আমি প্রকৃত 
যাহা সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার জন্ত। আমি 
আত্মা-যে আত্মাকে কোন অন্্ই বিদীর্ণ করিতে 
পারে না, কোন তরবাঁরিই ছিন্ন করিতে পারে না, 
কোন অগ্রিই দহন করিতে, কোন বায়ুই শুফ করিতে 
পারে না। জন্মহীন॥ পরিণামহীনঃ আদিহীন, 
অন্তহীন, অমর, অপরিবর্তনীয়, সর্যতোব্যাপী- ইহাই 
আমি; এই এক তাল মাটিকে “আমি” বলিয়৷ 
ভাঁবিয়াই তে! আমার যত দুঃখের উদ্ভব। জড়ের 
সহিত নিজেকে আমি এক করিয়! ফেলিতেছি এবং 
উবার সমুদয় ফল ভোগ করিতেছি। | 

আমার আত্ম-ন্বরূপের সহিত একত্ববোধ-- ইহাই 
ধর্মের রূপায়ণ। অনাত্মাকে আত্ম! বলিয়! গ্রহণ-- 
এই ভ্রান্তি দূর করিতে হইবে । এইদিকে তোমরা 
কতদূর অগ্রসর হইলে? তোমরা আত্মা এই 
অনুতব যর্দি না করিয়া থাক তাহা হইলে ছু হাজার 
হাঁসপাঁতাঁল ব! পঞ্চাশ হাঁদার রাস্তা নির্মাণ করিলেই 
কি হইবে? একটি কুকুর যেভাবে মরে তোমরাও 
সেই ভাবে মরিবে। মরিবার সমন্ন জুকুর চিৎকার 
করে, ক্বাদিয়! উঠে-_কেনন! সে জানে সে একটি 
জড়পিগু যাহা গলিয়া যাহতেছে। 

তোমরা তো জান মৃত বসিয়া আছে-_ 
অপরিহার্য মৃত্যু--জলে, বাতাসে, রাজপ্রাসাদে, 
কারাগারে।--সর্ধত্র। নির্ভীক হও তুমি কিসে? 
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যখন তুমি নিজের সত্যকে জান-_-সেই অনন্ত মৃত্যু- 
হীন, জন্মহীন আত্মাকে । পাবকের অদাহা তিনি, 
শীস্বের অবধ্য, বিষের প্রভাব-মুক্ত তিনি । মনে 
রাখিও ইহা শুধু মতবাদ নয়। শুধু বই পড়া নয়... 
( তোতাপাখীর বুলি আওড়ানো নয় )। আমার বৃদ্ধ 
আ'চার্ধদেব বলিতেন, “শুকপাখী সহজবেলা রাধার 
বলে? বিল্লি ধরলে নিজের বুলি বেরোয়, ক্যা ক্যা করে।” 

( তোমরা হয়তো ) সব সময়ে প্রার্থনা করিতে 
পার, পৃথিবীর যাবতীয় শাস্্ অধ্যয়ন করিতে পার 
এবং যত দেবতা আছেন সকলের উপাসনা করিতে 
পাঁর ( কিন্তু) যতক্ষণ না আত্মোপলব্ধি করিতে 
পারিতেছ ততক্ষণ মুক্তি নাই। কথা নয়, মত 
প্রকাশ নয়, তর্কাতকি নয় কিন্ত প্রত্যক্ষান্নভূতি, 
ইহাকেই আমি বলি ধর্মের রূপায়ণ। 

আত্মর এই সত্য প্রথমে শুনিতে হইবে। 
শ্রবণের পর মনন তাহার পর শ্রুত এবং 
পর্ধালোচিত সতা সমন্ধে ধ্যান করিতে হইবে। 
আর বৃথা তর্ক নয়। একবার বুঝিয়া লও যে তুমি 
অনন্ত আত্মা। ইহা যদি সত্য হয় তখন নিজকে 
দেহ মনে করা নিশ্চিতই অর্থহীন। তুমি যে 
আত্মা এইটি বোধে বোধ করিতে হইবে । আত্মার 
আপনাকে মাত্মরূপে প্রত্যক্ষ করা চাই। এখন 
তো আত্মা নি্কে দেহ বলিয়া দেখিতেছেন। 
এই ভ্রাস্তির নিবৃত্তি হউক। যে মুহূর্তে তুমি 
ইহা অনুভব করিতে থাকিলে, তুনি মুক্ত হইলে । 

এই গ্লাসটি তোমাদের সামনে, তোমরা তো 
জানো ইহা একটি ভ্রম মানত্র। কোন কোন 
বৈজ্ঞানিক বলেন ইহা শুধু অলোক ও স্পনান...। 
আত্মদর্শন ইহা অপেক্ষা নিশ্চিতই অনস্তগুণ বান্তবঃ 
নিশ্চিতই একমাক্র সত্য অবস্থাঃ একমাত্র সত্য 
জ্ঞান, একমাত্র সত্য দৃষ্টি । এই সমস্ত । বস্তনিচয় 
যাহ! দেখিতেছ ) কেবল স্বপ্নমাত্র। আজকাল 
তোমাদের ইহা জানা আছে। শুধু প্রাচীন ভাব- 
বাদীর! (1059115€) ন্‌ বর্তমান পদার্থ বিজ্ঞানীরাও 
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বলিতেছেন যে সব কিছু আলোক । আলোক- 
ম্পন্দনের তারতম্যেই পদার্থের বৈচিত্র্য । 

ঈশ্বরকে দর্শন করিতেই হইবে। আত্ম- 
সাক্ষাৎকার চাইই | ইহাই “কার্যকরী ধর্ম । খ্রীষ্টের 
বাণীর যে অর্থ করিয়া তোমরা কাধকরী ধর্ম বলিয়! 
থাক উহা তাহা নম্ব। ণ্যাহারা দীনভাবাপনন 
তাহারাই ধন্ত, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।” ইহা 
কি তামাশা ? তোমরা কার্যকরী ধর্ম বলিয়৷ কি 
মনে করিতেছ? ভগবান আমাদের সহায় হোন্‌! 
“্যাহাদের হৃদয় পবিত্র তাহারাই ধন্টঃ কেননা! 
তাহার! ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।” ইহার অর্থ 
কি রাস্ত পরিষফার করা। হামপাতাল-নির্মাণ এবং 
ইত্যাঁকার সব ব্যাপার? নির্মল মন নিয়া সৎকাজ 
করিলে 'অবশ্তই তাঁহার সুফল আছে। কিন্তু তাই 
বলিম্বা এরূপ যেন না হয় যে একজনকে বিশ 
ডলার দান করিয়া তোমার নাম ছাপা হইল কিন! 
দেখিতে সান্ফ্রান্সিদকো শহরের সব কাগজ 
কিনিয়া জড় করিলে! তোমরা তোমাদের নজদের 
শাস্গ্রন্থেই কি পড় নাই যে মানুষের নিকট হইতে 
সাহায্য আসিবে ন1 1? দরিদ্র, ছুঃখী, ছবল ইহাদের 
সেবা করিয়া যাও ঈশ্বরেরই উপাসনারূপে। ইহা 
করা হইলে ফলের কথা অবান্তর । লাভের চিন্তা 
না রাখিয়া এইরূপ কাজ করিতে পারিলে 
আত্মোক্নতি হয়। এমনকি, এইরূপ কাজে হ্থর্গ- 
রাজ্যও পাওয়া যায়। 

স্বর্গরাজ্য আমাদেরই ভিতরে । তিনি সেখানে 
রহিয়াছেন। তিনি সকল আত্মার আত্মা। তে'মার 
নিজের আত্মার মধ্যে তাহাকে দেখ। ইহাই 
কার্ধকরী ধর্ম। ইহাই মুক্তি। আসর পরস্পরকে 
যেন জিজ্ঞাসা করি এই দিকে আমর! কতটা 
অগ্রসর হইয়াছি_আমরা দেহেরই বা উপাসক 
কতট! আর আত্মারপ ঈশ্বরেই বা বিশ্বাম রাখি 
কতটা--নিজদিগকে আত্মা বলিয়া আমাদের 
ধারণা কতটুকু? 
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ইহাই নিঃস্বার্থপরত|-_মোক্ষ-_যথার্থ উপাসন!। 
আত্মাম্ভব কর। ইহাই যাহা কিছু কর্তব্য। 
নিজের সত্যকে--অসীম আত্মাকে চিন। ইহারই 
নাম ধর্মের রূপায়ণ। আর যাহা কিছু সবই অবাস্তব, 
কারণ উহারা অন্তহিত হইবে। আত্মসত্যেরই শুধু 
কখনও তিরোধান নাই-__উহা শাশ্বত। হাসপাতাল 
ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ধাহারা রেলওয়ে রাস্ত। করিয়া 
দিয়াছেন তাহাদের সকলকেই মরিতে হইবে, এই 
পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়! চুরমার হইবে, অসংখ্য স্ব 
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে--কিন্ত আত্ম! চিরকাল বর্তমান 
থাকিবেন। 

কোন্টি মহত্বর? বিনাশনশীল এই বিষয়সমুহের 
পিছনে দৌড়ানে! না .*. কখনে! যাহার পরিবর্তন 
নাই সেই বস্তর উপাসনা ? কোনটি বেশী কাকরী ? 
জীবনের সমণ্ড শক্তি কতকগুলি দ্রবাসম্ভার 
সংগ্রহে নিয়োগ কর। আর সেগুলি করায়ত্ত হইবার 
আগেই মৃত্যুর আবির্ভাব এবং সেই সব কিছুই 
ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া? সেই প্রতাপশালী 
( সম্রাটের ) মত যিনি অনেক কিছু আয করিয়া- 
ছিলেন (ধিনি বন) মৃত্যু আমিল তখন বলিয়া 
ছিলেন, “জিনিস-ভতি সমস্ত পেটিকাগুলি আমার 
সামনে সাঙ্ছিয়ে রাথ।” বলিয়াছিলেন, “সেই বড় 
হীরকটি নিয়ে এস।” 

হীরকটি তিনি বুকের উপর রাখিয়! ক্বাদিতে 
লাগিলেন। এইরূপ কদিতে কাদিতেই তাহার 
প্রাণত)1গ হইল, ঠিক যেমন কুকুরের মৃত্যু । 

মান্য বলে, “আমি বাচিয়া আছি।” সে 
জানেনা যে মৃত্যুর (ভন্গই) তাহাকে ক্রীতদাসের 
মত জীবনের প্রতি আবদ্ধ রাখে । সে বলে, “আমি 
ভোগ করি। শ্বপ্েও সে জানেনা যে প্রন্কতিই 
তাহাকে গোলাম করিয়া রাখিয়াছে। 

প্রকৃতি আমাদের সকলকেই পিষিয়া ফেলিতে- 
ছেন। কয় ছটাক সুখ পাইতেছ তাহার হিসাব 
রাখ দেখি। পরিশেষে দেখিতে পাইৰে প্ররুতি 
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তোমাকে দির তীহার নিজের কাজ করাইয়া 
লইয়াছেন আর তুমি যখন মরিবে তোমার শরীরটি 
হইবে অপর গাঁছপালা অন্মাইবার সার। তবুও 
আমর! সর্বক্ষণই ভাবি যে আমরা নিজেরাই 
সুখভোগ করিতেছি । এইভাবেই চাকা ঘুরিয়া 
চলে। 

অতএব আত্মাকে চৈতন্তরূপে অন্ুভবই হুইল 
ধর্মের রূপায়ণ। অপর যাহা কিছু ততটাই ভাল 
যতট| ইহা! মানুষকে এই মহান ভাবটির দিকে 
লইয়! যায়। এ (অনুভূতিকে ) লাভ করিতে 
হইবে ত্যাগের দ্ব।রা, ধ্যানের দ্বারা-_নমস্ত ইন্দ্রিয় 
সথ বর্জন করিয়া, যে গ্রন্থি ও শিকল আমাদিগকে 
জড়পদার্থের সহিত বাধিয়! রাখিয়াছে উহা "ছন্ন 
করিয়া। "আমি বৈষয়িক জীবন চাইনা, ইন্দ্রিয় 
ভোগের জীবন চাইনা, চাই উচ্চতর কিছু ।”" 
ইহারই নাম ত্যাগ । তাহার পর যে অনিষ্ট সাধিত 
হইয়াছে ধ্যানের শক্তিতে উহ! দূর করিয়া দেও। 

আমরা প্রকৃতিরই ইজিতে কাজ করিয়া থাকি। 
বাহিরে বরদি শব্ধ হয় আমাকে শুনিতে হয়, কে।ন 
কিছু য্দি ঘটিতে থাকে আমি না দেখিয়া পারি না। 
ঠিক বানরদের মত । আমর! প্রত্যেকে যেন ছুই 
হাজার বানরের জমাটবীধা মুতি। বানরের কৌতুহল 
বেশী। আমরা না করিয়া চুপ থাকিতে পারি না 
আর বলি আমরা “উপভোগ করিতেছি ।” চমতকার 
এই ভাষা! জগৎ আমাদের উপভোগ্য ! উপভোগ 
না করিয়া গত্যন্তর কি? প্রকৃতি বে চাঁন আমর! 
ধরকূপ করি। একটি মধুর শব্ধ হইল) আমি 
শুনিতে লাগিলাম। যেন উহ! শোন! না শোন! 
আমার পছন্দের অধীন ! প্রকৃতি বলেনঃ “ছুঃথের 
গভীরে তলাইয়া যাও।” মুহূর্তে আমাকে ছুঃথা 
হইতে হয়।..' "আমরা সুখ (ইন্ট্িয়বিষয়ক ) 
সম্পদের কথা বলি। কেহ হয়তো আমায় মনে 
করে থুব পণ্ডিত, আর একজন ভাবে, “লোকটি 
একটি মূর্খ ।” কোন কিছুর মর্ম না জানিয়া এই 
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অবনতি, এই দাসত্ব! একটি অন্ধকার ঘরে আমর! 
যেন পরম্পর মাথ! ঠোকাঠ্‌কি করিতেছি'** 


ধ্যান কি? ধ্যান হইল সেই শক্তি যাহা ছারা 
আমরা এই সব প্রতিহত করিতে সমর্থ হুই। 
প্রকৃতি হয়তো! আমাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, “দেখ, 
ওখানে একটি সুন্দর জিনিস।” আমি দেখিব 
ন।। প্রকৃতির আদেশ--ণ্এঁ যে চমৎকার গন্ধ, 
স্রাণ লণ্ড।” আমি আমার নাপিকাকে বলিব, 
“না, ঘ্রাণ নিও না”) নাসিকাও তখন ত্রাণ লইবে 
না। “চোখ আছে, কিন্তু দেখে না।' প্রকৃতি 
এমন একটি ভয়াবহ কাজ করিলেন- আমার 
সম্তানগুলির একজনকে ত্য ; তারপর বলিলেন, 
“যাও পাঙ্তী, বসিয়া বসিয়া কাদ! ছ:খের অতলে 
ডুবিকা! মর!" আমি তখন বলিব, “না» আমাকে 
কাদিতে হইবে ন1।” লাফ দিয়া উঠিলাম। 
আমার যে মুক্তি চাইই। এই ধরনের অভ্যাস 
কথনে। করিয়া দেখ... ( ধ্যানে ) মুহুর্তের জন্ট, তুমি 
এই প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে। 
আর, তোমার নিজেরই ভিতর ধ্দি এ শক্তি থাকে 
তাহা হইলে উহা কি স্বর্গতুল্য ন়*__মুক্তি ? ধানের 
শ্তি, অর্থে ইহাই | 

কি করিয়! উহ]! লাভ করা ধায়? অনেকগুলি 
বিভিন্ন পন্থায় । প্রত্যেকটি মানসিক গঠনের জঙ্ঠ 
এক এক হ্বকীয় পথ। কিন্তু সাধারণ সুত্রটি এই ঃ 
মনকে ধরিক্গা ফেলিতে হইবে । মন একটি হদের 
মত, উহাতে নিক্ষিপ্ত প্রত্যেকটি টিল ঢেউ উঠায়। 
এই ঢেউগুলির জন্তই আমরা নিজেদের ্বরূপ 
দেখিতে পাই ন। হুদের জলে পূর্ণচ্ত্র প্রতিবিদ্বিত, 
কিন্ত হূদের পৃষ্ঠ এত চঞ্চল যে প্রতিবিহটি স্পষ্ট 
নজরে আসে নাঁ। মন-হদ স্থির ছউক। প্রকৃতিকে 
উহার বুকে কোন ঢেউ উঠাইতে দিও না। শাস্ত 
হইয়া থাক, কিছুক্ষণ পরে প্ররুতি তোমাকে 
ছাড়িয়া দিবেন। তখন জানিতে পারা যাইবে 
আমগনা ফি। ভগবান তে অন্তরে রহিয়াছেনই 


ধর্মের রূপায়ণ ৬৩ 


কিন্ত মন এত বিক্ষিপ্ত কেবলই ইন্দ্রিয়-বিষয়ের 
দিকে চুটিতেছে। ইন্দ্িয়ের ঘার রুদ্ধ করিয়াছ, 
(তবুও) মন অনবরত ঘুরপাক থাইতেছে। এই 
মুহূর্তে মনে করিলাম অমি ঠিক আছি, ঈশ্বরের 
ধ্যান কর! যাঁক্‌, কিন্ত এক মিনিটেই মন লগ্নে 
গিয। হাজির! যদি তাহাকে তথা হইতে টানিয়া 
আনিলাম অমনি সে ছুটিল নিউইয়র্ক, পূর্বে সেখানে 
কিকি কাজ করিয়াছি সেই সব ভাবিতে শুরু 
করিল। এই সব (তরঙ্গ) ধ্যানের শক্তিতে 
থামাইয়া দিতে হইবে। 

ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে আমাদের নিজদ্িগকে 
গড়িয়া তুলিতে হইবে। তামাশ! নয়, একদিনের 
বা কয়েক বংসরের এমনকি হয়তো কয়েক জন্মেরও 
কাজ নয় । তবুও দমিও না--লাগিয়া থাক! চাই। 
জ্ঞাতসারে, স্েস্ছাঁয় সাধন করিয়া! চলিতে হইবে। 
এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করিয়া আমর! অগ্রসর হইতে 
থাকিব। যে ধন কেহ কাড়িয়া লইতে পারে 
নাঃ নু করিতে পারে নাযে আনন্দ কোন 
ছুঃণেই পরাহুত হয় না! উহা আমাদের অনুভবে ও 
আয়ত্তে আসিতে থাকিবে । - 

এত বৎসর আমরা অপরের উপর নির্ভর 
করিয়াছি । কোন ব্যক্তির মুখ চাহিয়া একটু সুখ- 
বোধ করিয়াছি, যেই সেই ব্যক্তিটির অভাব 
হইল অমনি আমার সুথও চলিয়া গেল। '-দেখ 
মাঁছষের নিরুদ্ধিতা £ সুখের অন্য সে মানুষের 
মুখাপেক্ষী ! বিরহ্মাত্রই ছুঃখজনক, ইহা তো 
স্বাভাবিকই, সুখের জন্ত ধনদৌলতের উপর আস্থা ? 
সম্পদ তো অস্থির । অপরিবর্তনীয় আত্মসতা ব্যতীত 
স্বাস্থ্য বা অপর কোন কিছুর উপর নির্ভর করিলে 
আজ হউক বা কাল হউক ছুঃখ আসিতে বাধ্য । 

শান্ত সনাতন আত্মা ভিন্ন অন্ত সবই 
পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের ঘূর্ণীবাত্যা চলিতেছে। 
তোমার নিজ স্বরূপে ছাড়া অন্ত কোথাও স্থায়িত্ব 
নাই। সেখানেই অক্ষয়, অনন্ত আনন, আর উহা 
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আমারদিগের নিকট উনুক্ত হয় ধ্যানের দরজা 
দিয়া। প্রার্থনা, ক্রিয়াকলাপ এবং অন্ত সকল 
প্রকার পৃজার্চনাদি ধ্যানের প্রথম পাঠ মাত্র। 
কতকগুলি শব, পুষ্প, প্রতিমা» মন্দির; প্রদীপ 
ঘুরানো! প্রভৃতি অনুষ্ঠান_এইগুলি মনকে একটা 
নির্দিষ্ট প্রবণতায় লইয়! যায়, কিন্ত এঁ প্রবণতা 
সর্ধদই মানুষের আত্মাতেই রহিয়াছে, অন্য কোথাও 
নয়। ( লোকে ) ইহা করিয়া যাইতেছে, কিন্ত ইছার 
রহস্য না জানিয়।। জ্ঞাতসারে উহা করিতে 
হইবে। ইহারই নাম ধ্যানের শক্তি । সমস্ত জ্ঞান 
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তোমার ভিতরই রহিয়াছে, উহার প্রকাশ হইবে কি 
করিয়া? ধ্যানবল হইতে । আত্ম! তাহার নিজের 
গভীর প্রদেশ মন্থন করিয়া! জ্ঞান বাহির করিয়া 
আনেন। তাঁহার বাহিরে কখন কোন্‌ জ্ঞান ছিল? 
পরিশেষে এই ধ্যানের শক্তি আমাদিগকে দেই 
হইতে পৃথক করিয়া দেয় এবং আত্মা তখন নিজের 
কবরূপ_ জন্মহীন, মৃত্যুহীন, সদাতন সত্তাকে জানিতে 
পারে। তখন সকল ছুঃখের অবসান, এই পৃথিবীতে 
বার বার আসার বিরতি, ক্রমবিকাঁশও আর নাই। 
(আত্মা আপনাকে জানেন) চিরপূর্ণ, চিরমুক্ত বলিয়া । 


তাহার বাণী 


ব্বামী বিরজানন্দ 


বর্তমান প্রবন্ধ ধাকে নিয়ে তিনি আমাদের 
থেকে ব্হুশতাব্বী কাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন নন, তার 
জীবনেতিহাস পরম্পরবিরুদ পোরাণিক কাহিনী, 
রাপকথা ও (কংবদস্তী ছারা ছায়াচ্ছন্ন নয়, যা মহান 
ব্যক্তিত্বনমুহকে কেন্দ্র করে কালের ব্যবধানে অতি 
অবশ্তই গড়ে ওঠে। তিনি এমন একজন খিনি 
এখনও বনু তরুণ ধুবকের হদয়-মন্দিরে প্রেমের 
আসনে সমানীন ও স্বৃতিতে জাগরূক যিনি মাত্র 
ষোল বৎসর পূর্বে মায়িক শরীরের থোলম ত্যাগ 
করেছেন। তিনি উনিশশতকের অবসান মুহুর্তে 
সেদিনও সশরীরে জীবিত ছিলেন; অথচ তিনি 
আমাদের প্রবহমান কাপনোতের পারে সেই আর্দি 
খষদের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন, যখন সর্বপ্রথম 
সত্যন্ষ্টা জ্ঞানিগণ ঘোধণ! করেছিলেন মুক্তির মহান 
বাণী--“বেদাহমেতং পুক্রুষং মহাস্তম্ঃ আদিত্যবর্ণং 
তমসঃ পরন্তাৎ" । (ম্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌, ৩।৮) 


শ্ররামকৃষ্। ছিলেন একজন অদ্ভুত পুরুষ তর 
চরিত্রের এত বিচিত্র দিক ছিল যে সত্যসত্যহ 
একথা ব্লা যেতে পারে যেঃ সমগ্র মানবসমাজ 
আদিকাল হতে যে সকল পূর্ণ মহামান্বের জন্ম 
দিয়েছে তাঁদের অনেকেরই জীবন তিনি তার একক 
জীবনে অতিবাহিত করে গেছেন । তিনি হচ্ছেন সেই 
্বর্ণসত্র যার দ্বারা অতীতের এবং বর্তমানের সর্বোত্তম 
আধ্যাত্মিক আদর্শগুলি গ্রথিত হয়েছে একটি 
সুন্দর মাল্যরূপে। যেসকল বাণী তার মুখ হতে 
উৎসারিত হয়েছে তিনি নিজেই সে সকলের 
মূর্ত বিগ্রহ। বর্তমান এঁহিকতাকেন্দ্রিক সভ্যতার 
মধ্যে বাস করেও চির অমলিন রয়ে গেলেন এই 
পুরুষশ্রেষট। 

আত্মোপলব্ধির উচ্চতম শিখরে স্বাভাবিক 
প্রেরণায় তিনি আরোহণ করেছেন, যেন একটি 
প্রাণপুষ্প ধীরে ধীরে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। 


₹: 71810000178 9108756 (99069001087 1909) পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত এবং ১৯৪৮ সালে লেখকের পৃনলিখিত 
মূল ইংরেজী পাঙুলিপি হইতে অধ্যাপিক! প্রীসান্বন! দাশগুণ্ত, এম.এ কতৃক অনুদিত। 


ফান্তন, ১৩৬২ ] 


এই পুষ্পটিই চতুরদিক হতে ভ্রমরের দলকে আহ্বান 
করেছে তার আপন সৌরভসম্ভার ও মাধুধনম্পদ 
হারা। শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিকতাই কিন্তু তার 
জীবনের প্রধ!ন বৈশিষ্ট্য । যাঁরা সত্যাঘেষীঃ ধারা 
জিতেন্দরিয়ত্বলাভের আকাজ্ষ! করেন, ধারা ঈশ্বরকে 
পেতে ব্যাকুল তাদের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্জজীবন 
একটি অভিনব অনুশীলনের বিষয়। যিনি শ্রারাম- 
কৃষ্ণের ছাচে স্বীয় জীবনকে গড়ে তুলবেন তিনি 
নিশ্চিতই তার মত সফলতা! ও শাস্তি অন্গভব 
করবেন, জীবনের লক্ষ্য _পরমানন্দলাভে ধন্ত হয়ে 
যাবেন। যখন তিনি মাত্র বালক তখনই তার 
চরিত্রের অনমনীয় স্বাধীনতার পরিচয় 1ওয়া 
গিয়াছিল উপনয়ন-সংস্কারের সময় নীচকুলজাতা 
এক নারীর হাত থেকে ভিক্ষাগ্রহণে। তিনি তার 
কাছে পূর্ব হতেই এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাব্ধ ছিলেন 
এবং সেজন্ঠা ব্রাঙ্গণের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণের 
সুপ্রাচীন বিধি লঙ্ঘনের দরুন জো ভ্রাতার শত 
প্রতিবাদ ও ৬ প্রদর্শনেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত 
হন নি। বিচার ও বিবেক ছিল তার চরিত্রের 
অন্যতম বিশিষ্ট গুণ। সাত বৎসর বয়সে পাঠশালায় 
বিদ্ভাভ্যাসের জন্ত প্রেরিত হয়ে তিনি বুদ্ধিগ্রাহ 
জ্ঞানার্জনের চরম পরিণীম সম্বন্ধে পধালোচনা 
করেছিলেন; জেনেছিলেন যে এর দ্বার! জীবিকার্জন 
ছ্াঁডা অন্ত কিছুই লাভ করা যায় না; শকুনও 
অনেক উপরে ওঠে কিন্ত তার সমস্ত দৃষ্টি থাকে 
মাটিতে পচা মড়ার উপর। একবার বিচার করে 
যখন সিদ্ধান্তে পৌছানো হল তখন চিরদিনের মত 
বিষয়টির সমাধান হয়ে গেল। তার বিদ্ভালয়ে 
ষাতায়াতের সেখানেই ইতি ঘটল? কিন্ত পরিবর্তে 
যে তিনি অলস জীবন বরণ করে নিলেন ত! নয়। 
তিনি সঙ্কল্প করলেন তাঁকে লাভ করতে হবে সেই 
জ্ঞান যাঁর ঘারা সমস্ত অন্ঞান বিনষ্ট হয় সেই 
আলোক যা সমস্ত আধারকে অপসারিত করে। 
সেই বগ্তর জ্ঞানই জ্ঞান যাকে জানলে সব কিছু 
২ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার বানী ৬৫ 


জানা হয়ে যায়, কারণ উপনিষদ বলেছেন, মৃত্তিকাকে 
জানলে সমন্ত মৃৎপাত্রকে জানা হয়ে যায়। এই 
বিচারবুদ্ধি এবং লক্ষ্যে না পৌছানো প্ন্ত ছেড়ে 
না দেওয়ার যে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঞা--এই ছুটি গুণই তাঁর 
জীবনে সকল নফলতার কারণ। তিনি তার 
প্রথর বিচারশীল মনের দ্বারা নিঃসংশয়ে জেনেছিলেন 
যে ঈশ্বরদশনের প্রধান অন্তরায় মানুষের প্রচ্ছন্ন 

ংসারাসন্তি | অতঃপর শ্রীরামকষ্ণ তার সমস্ত শক্তি 
নিয়োজিত করলেন মানুষের এই পরমশক্রটিকে জয় 
করতে। জাগতিক আসক্তি যে অসংখ্য আকৃতিতে 
প্রকাশ পার তিনি বিচার করে সেগুলিকে ছুটি বস্তুতে 
পর্ববনিত করলেন_-কাম এবং কাঞ্চন । তারপর 
বিবেকরূপ সুদ তরবারি দ্বারা একটির পর একটি 
এই ছুইকে তিনি পরাহত করলেন। এক হাতে মাটি 
ও অপর হাতে টাক! নিয়ে শ্রারামকৃক্ বিচার করতে 
বসে নিজের মনকে সম্বোধন করে বললেন, “মন, 
এই টাঁকা, আর এই হচ্ছে মাটি; একের দ্বারা 
বিরাট প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করা! যায়, 
শত শত মা্গষ ও পশুকে থাওয়ানো যায়ঃ ঘোড়ার 
গাড়ী চড়া যায়, আর বা যা দেহস্থথের জন্ত প্রয়োজন 
সবই অর্জন কর! যায়; অপরটির দ্বারাও ইট ও টাঁলি 
তৈরী হয়, সুন্দর মৃতি গঠন করা যায়, আরও কত 
কি করা চলে। কিন্তু এ উভয়ই ইন্দ্িরস্থথ 
ব্যতীত অপর আর কি দ্বিতে পারে? উভয়ই 
জড়বস্ত ব'লে, জড়জগতের ওপারে মান্গষকে নিয়ে 
যেতে পারে না। নিজেরা যে সীম, তাই এদের 
দ্বারা অসীমকে পাঁওয়! যাবে না । তবে আর কেন 
বৃথা এদের চাওয়া? ছুইই তোমার কাছে সমান 
হোক ॥” বারংবার অনুরূপ ভাঁবন1! করে তাঁর মন 
এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল বে টাক! ও মাটি শ্বরূপতঃ 
এক। পরিশেষে তিনি ছুইই গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ 
করলেন। ম্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তার 'এই 
অন্থভব একটা নিছক বুদ্ধিগত ব্যাপার নয়, এ হচ্ছে 
কথায় এবং কাজে বথার্থ বৈরাগ্য। কারণ, এর 


উদ্বোধন 


পর থেকে তিনি আর কোনও ধাতৰ বস্ত স্পর্শ 
পর্বস্ত করতে পারতেন না, করলেই তার আঙল 
শক্ত ও অসাড় হয়ে যেত। সংসারী লোকদের 
মনে হতে পারে এ যেন ভৌতিক যাঁছুবিদ্থা-_ এক 
রকমের প্রবঞ্চন!__আমাদের বিশ্বাসপ্রবণতার উপর 
চাঁপানো একটা কিছু; কিন্তু এ বিষয়ে ত্বাকে 
বারংবার কঠিন পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছে। 
একজন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ুপস্থিতে তার বিছানার 
গদির নীচে একটি টাকা! রেখেছিলেন, ফিরে এসে 
তিনি সে শধ্যা স্পর্শও করতে পারলেন না; যতক্ষণ 
টাকাটি না সরানো হলো সে শব্যা তাঁর কাছে 
কণ্টকশয্যারূপেই প্রতিভাত হয়েছিল। আর 
একজন তার অজ্ঞাতসারে তার জামীর পকেটে 
একটি আমলকী রেখেছিলেন; সেই লুকানো 
দ্রব্যটি নিছে বাড়ীর গেট পধন্ত ঠিক রাস্তায় চলা 
তাঁর পক্ষে অসম্তব হল; কেন যে ত্বার পা পড়তে 
লাগলে! জঙ্গলে ঢাঁকা অপরিচ্ছ্ন রাস্তায়, তা 
তিনি বুঝতে পারলেন না । 

এরকম শত শত দৃষ্টান্ত তাঁর জীবন থেকে 
উদ্ধত করাযায়। আধ্যাত্মিকতার পথে অপর থে 
বিপুল অন্তরায় তিনি দেখেছিলেন সেটি হচ্ছে 
যৌনলিগ্না । মানুষের মধ্যে এই জৈব প্রবৃত্তির 
অবশান না করতে পারলে, সমস্ত জীবনের ও 
আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস অব্শ্যস্তাবী। কাঁমপাশে 
বন্ধ অসংখ্য মহাবার ও মুনিগণের অধ:পতনে 
বিশ্বীসের জন্ত তাকে আতিসমুহের ইতিহাস পড়তে 
হয় নিঃ এটনীর পতন বা ট্র্ননগরীর অবরোধের 
কাহিনীও জানতে হয় নি, এমনকি রামায়ণ ও 
মহাঁভারতও খুজতে হয় নি। তিনি মম্স্ত- 
প্রকৃতির বিশ্লেষণ দ্বারাই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং 
নিঃসন্দিপ্ধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি স্ক্কল্ 
করলেন, এ প্রশ্নের একেবারে মর্মদেশে প্রবেশ 
করতে হবে। তার সুতীক্ষ বিবেকের সামনে দেহের 
আপাত প্রতীয়মান চাকচিক্যের শ্বরূপ উদঘাটিত 


[ ৫৮তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


হল, জানলেন এ শুধু মাং এবং রং দিয়ে 
টাক! একটি হাড়ের খাচার পুজা ছাড় আর 
কিছু নয়। 

মান্ুষের পারস্পরিক সশ্বন্ধকে ঘিরে যে সব 
হৃদয়াবেগ আছে; তাদের মধ্যে মাতা ও সন্তানের 
সম্পর্কের চাইতে এত পবিত্র ও উন্নত, নি:স্বার্থ ও 
মহত, নির্দোষ ও মধুর আর কিছুই নেই। অতএব 
স্্রীলোক মাত্রেই মাতৃজ্ঞান_দে'বী বিশ্বমাতার 
প্রকাশরপে জ্ঞান করাই হল কাম রিপু থেকে 
পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। শক্তি, বিদ্যা ও 
অবিগ্ভা এই ছুই প্রকার। াধ্ৰী স্ত্রী ও অসতী 
উভয়েই সেই ম্হাশক্তির বিকাশ, কিন্ত উভয়ের 
প্রকাশ ভিন্ন । শ্ররামকু্চ একবার যেই এই তত্ব 
অনুতব করলেন, অমনি তার কাছে তা প্রত্যক্ষ 
সত্যে পরিণত হল এনং বাল্যে বিবাছিত পত্বীকে 
মহাশক্তি ভিন্ন তিনি অন্ত কোনওরূপে কধনও 
ভাবনা! করতে পারেন নি। 

কিন্তু তিনি দেখলেন, এর পরও রয়েছে 
নিকটতম প্রিয় সুহদের ছদ্মবেশে মানুষের সেই কৃতন্ 
শত্র--অহংক্ঞান। এর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া 
সর্বাপেক্ষা কঠিন; অশ্বখগাছের শিকড়ের মত 
যতবারই না কেন একে উচ্ছেদ করা যাঁকঃ ততবারই 
£ফেকড়ি” বের হয়। তিনি দেখতে পেলেন তার 
অঙ্ঞাতসারে এই অহংবুদ্ধি তাঁর সযত্বে অঞ্জিত 
তাঁবতক্তির ফলগুলি গ্রাস করে পুষ্ট হয়ে উঠছে। 
তখনই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন, ণএই 
“আমি” ও “আমার” ভাবটি কি? কে সর্বদা গর্ব 
করছে আমি অমুকের ছেলে, আমি এ করছি 
তা করছি, আমি এত ভাল, এত ধামিক, আমার 
মত আর কে আছে, ওর! কি আমায় জানে না, 
এ আমার বাড়ী, আমার জমি, আমার ধনদৌলত ? 
এই “আমি ও 'আমার উৎপাত ছুটি সর্বদা 
আমাদের জালাতন করে মারছে, মনকে বহিমুখী 
করে দিচ্ছে-_এবং মনের শাস্তি ও সাম্য বিন করে 
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অশেষ র্েশের কারণ হয়ে দাড়াচ্ছে। এর 
মূলোৎপাটন করতে হবে।” 

তিনি ক্রমাগত ঘুঝতে লাগলেন, কিন্তু এ 
ভাঁবটি ( অহং) আর যাঁয় না, মনে হতে লাগল 
যেন তাঁকে উত্তেজিত করবার জন্ঃই ও থেকেই 
যাবে। অবশেষে তিনি দেখলেন যে অহংবুদ্ধির 
মূলকারণ হল অজ্ঞান, এবং ভ্ঞানলাভ হলেই “আমি 
ও “আমার স্থলে “তুমি ও “তোমার বোধ 
আসে। অথবা এ তার সঙ্কীর্ণ পরিসর ছেড়ে 
বিশ্বাত্বা বিরাট “আমির সঙ্গে এক হয়ে যায়। 
তখন আর আমি ছাড়া কিছু নেই, আমিই সব, 
আমাতেই সব। এই হল তাঁর ভাষায় জ্ঞানের 
"আমি, অথবা "পাকা আমি' তাঁর পূর্বেরটি হল 
“কাচা আমি” অথবা অজ্ঞানের আমি। সন্ীর্ণ 
কাচা আমিকে তিনি এমন পুরোপুরি জয় 
করেছিলেন যে কখনও নিজের বিষয় উল্লেখ 
করতে গিয়ে উত্তম পুরুষ এক ব্চনের “আমি” বা 
ষঠীর একব্চনের “আমার” কথা ছুটি ব্যবহার করতে 
পারতেন না। "আমার শরীর” না বলে বলতেন 
"এই শরীরটা” “আমি এই করব” না বলে বলতেন, 
"মায়ের এপ ইচ্ছা”, "আমার কাছে এস” না 
বলে বলতেন "এখাঁনকে এস।” যখনই অহংবোধ 
মাথা তুলেছে তখনই তিনি তাকে কঠিন আঘাত 
হেনেছেন। কোন সময়ে তাঁর একটি ধনী ভক্ত 
তাঁকে একটি দামী শাল উপহার দেন। এই 
শালখানি তকে পরিযে দেবার কয়েক মিনিট পরেই 
ভক্তটি দেখতে পেলেন ঠাকুর সেখানিকে খুলে 
পায়ের তলায় কাদার মধ্যে ফেলে পদদলিত করছেন 
এবং আপন মনে বিড়বিড় করে বলছেন “বেশ হয়েছে, 
থুব হয়েছে, যেমন বোকার মত্ত অহংবুদ্ধি তোমার ।” 

কিন্ত তার জীবনের প্রধানতঃ বৈশিষ্ট্য এই 
যে, ধর্ম তার কাছে শুধু তত্ব ছিল না, ছিল বান্তব 
অন্নশীলনের বস্ত, হাতে কলমে করে দেখাবার 
জিনিস। প্রাচীনকালে আমাদের জাতীয় চরিত্রের 
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এইটিই ছিল বিশেষত্ব। শুধু তত্ব দিয়ে কি হয়, 
পৃথিবীতে তত্ব প্রচুর আছে। একজন হয়তো খুব 
তাল বলতে কইতে পারে, খুব শ্রন্দর উদ্দীপনাময় 
ব্তৃত৷ ও উপদেশ দিতে পারে, কিন্তু এ সবে 
কি লাভ যদ্দি না সে নিজে সেইরূপ জীবন যাঁপন 
করতে পারে? কে তার কথা নেবে যর্দি না সে 
যা বলছে তা নিজের জীবনে জলস্ত উদাহরণরূপে 
দেখাতে পারে? প্রত্যক্ষানুভতিময় জীবন যদি না 
থাকে তাহলে যতই না কেন চিন্ত| আর মতবাদ 
নিয়ে আলোচনা কর! যাক্‌ শেষ পর্যস্ত কোনই ফল 
হয় না। তীক্ষতর মেধার কাছে ওগুলি নিরশ্ত হতে 
বাধ্য! মানুষ যেরকম দুর্বল ছিল সে রকমই থেকে 
যায় এবং কখনও প্রলোভন ও কঠিন পরীক্ষার 
সম্মুখীন হলে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। মানবাস্মা 
অন্তর্জগতে যে সকল ছ্‌ংখযন্ত্রণা ভোগ করে, তার 
হাতি থেকে উদ্ধার পেতে হলে ধর্ম বা আত্মশক্তিকে 
প্রত্যক্ষ অনুভব করতে হবে, ঠিক চোখে দেখার 
মত» নতুবা ছুঃখের অবসান হবে না, প্ররৃতির 
চিরদাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়। যাবে না। 
শ্রীরামকৃষ্ণের এমনই গভীর অন্ভরাগ ছিল যে, তিনি 
প্রাক্ই ক্ষুধাতৃষ্ণ ভুলে যেতেন, মাস্র পর মাস 
নিদ্রা কাকে বলে তা জানেন নি। জগন্মাতার 
দর্শনলাভের জন্, তার সঙ্গে কথা কওয়া এবং 
তার ক্রোড়ে শিশুটির মত হয়ে থাকার জন্য তিনি 
কী ব্যাক্ল হয়ে উঠতেন। প্রতিদিনই গভীর 
ভাবে আশা করতেন যে আজ মনৌবাঞ্ধ৷ পুর্ণ হবে; 
কিন্ত তারপর যখন দিনাস্তে সুর্য অস্ত যেত তখন 
তিনি নিরাশার প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়তেন। তীব্র 
ব্যাকুলতার দহনজালা! প্রতিদিনকার নৈরাশ্যে আরও 
বধিত হত, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে মুখ ঘষে 
অবিরাম চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে উচ্চৈঃশ্বরে 
চিৎকার করে তিনি তথন কাদতেন-_-“মা, মাগো 
কোথায় তুই; আমি তোর অসহায় ছেলে, 
একবার দেখা দেঃ” তাঁর সেই হৃদয়বিদারক কানা 
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ও বিলাপ শুনে আশে পাশের দরদী নরনারীর 
ভিড় জমে যেত, সে করুণ কান্নায় বিচলিত হয়ে 
তারা বলাবলি করত যে বোধ হয় ইনি সম্প্রতি 
মাতৃহার! হয়েছেন এবং তাই মনে করে অনেকে 
আবার তাকে সান্তনা দেবারও চেষ্টা করতেন। 
সেই দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে উত্তর জীবনে 
শ্ররামকৃষ্ণ বলতেন, “আমার উপর দিয়ে এক ঝড় 
বয়ে সব কিছু তছনছ করে দিয়েছিল।” অবশেষে 
তিনি মায়ের দর্শনলাভে ধন্য হলেন। দিব্য 
অনুভুতির আনন্দে তার বাহাভ্ঞান লুণ্ত হত, সে 
সময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় কি বলতেন কেউ তার 
অর্থ বুঝত না। আনন্দে কখনও হাসতেন, 
নাঁচতেন, কখনও বাঁ কাদতেন, সারা দেহ টলত) 
আবার কখনও একেবারে স্থির হয়ে যেতেন। 
যতবার উপবীত পরতেন, ততবারই তা হারিয়ে 
ফেলতেন, পরনের কাপড় কখনও থাকত বগলে 
কখনও তার অন্জ্াতসারে থসে পড়ত। 

তাঁকে যে অনেকে চিকিৎসার বাইরে উন্মাদ 
রোগগ্রন্ত বলত তা মোটেই আশ্চর্ নয়। বন 
ওবধপত্রার্দি তাকে সেবন করানো হয়েছিলঃ কিন্তু 
রোগের উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। 
হায়রে অজ্ঞানাচ্ছন্ম মানব-মন, নিজের সীমার 
বাইরে সে আর কিই বা জানবে! নিজে যদি 
একই পায়ের হয় তবেই একে অপরকে বুঝতে 
পারে। শ্রুরামরুষ্চ যেমন বলতেন, জনৈক ঈশ্বর- 
/প্রমোন্ত্ত লোককে নর্দমায় পড়ে থাকতে দেখে 
একজন মাতাল মনে করল লোকটি তাঁর চাইতেও 
মাতাল, একজন পাঁগল ভাব্ল ও তাঁরই মত 
প!গল, গৃহহীন ক্ষুধার্ত এক ভিক্ষুক এই ভেবে দুঃখ 
প্রকাশ করতে লাগল যে লোকটি তার চেয়েও 
বেশী দুর্দশীয় পড়েছে । এইভাবে প্রত্যেকে নিজ 
নিজ অবস্থার সঙ্গেই তুলনা করে চলল ) অবশেষে 
অপর একজন ঈশ্বরপ্রেমিক এসে চিনতে পারলেন 
আসলে এ ব্যক্তি কি। 
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অতঃপর তার জীবনের সেই অধ্যায় যা 
অবতার খষি এবং দেব-মানবগণের জীবনেতিহাসে 
অপূর্ব-_যা এই মহা সত্যকে প্রমাণ করে দিয়েছে 
যে, বিভিন্ন বিশ্বাস ও ধর্ম একই পরম তত্ব 
পৌছ্বার বিভিন্ন পথমাত্র। তিনি যে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছিলেন বুদ্ধির কসরৎ ছারা বা উদার 
চিন্তার ফলে তা নয়। তিনি জগতের প্রত্যেকটি 
ধর্মমতকে এক এক করে ধরে তাদের নির্দিষ্ট সাধন- 
পন্থা নিষ্ঠার সঙ্গে যথাযথ অনুসরণ করেছিলেন এবং 
পরিশেষে প্রত্যেক মতের চরম লক্ষ্যে পৌছুলেন। 

শ্রীরামরুষণ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রচলিত যাবতীয় সাধনারই অনুষ্ঠান করেছিলেন । 
তাদদের ভিতর ঈশ্বরের সহিত মানুষের € শান্ত, 
দাশ্য প্রভৃতি ) পাঁচ প্রকার সম্পর্ক নিয়ে ভাব- 
সাধনও ছিল। তারপরে আসেন অদ্ভুতগুণসম্পন্না 
শীন্সজ্ঞা এক সন্ধ্যাসিনী ধিনি তাকে অন্ত্রো্জ 
সাধনায় দীক্ষিত করেন। এরই আহ্বানে মহা 
বিশ্বান পগ্ডিত এবং ধর্মনেতাগণের এক সভা আহত 
হয় এবং সেই সভায় ইনিই প্রথম আীচৈতন্ঃ 
শ্রীকঞ্চ প্রমুখ অবতারপুরুষগণের বিশিষ্ট লক্ষণ শাস্ত্র 
থেকে উদ্ধত করে দেখান যে শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মাদ 
রোগগ্রস্ত নন, ত্বার অবস্থার সঙ্গে প্রতি পদে 
পদ্দে এ সকল অবতারগণের মিল রয়েছে । 

পরে দক্ষিণেশ্বর মন্দির উদ্ভানে এসে উপস্থিত 
হলেন পরিব্রজ্যায় নির্গত বৈদান্তিক লন্যাপীপ্রবর 
তোতাপুরী। ইনি শ্রীর'মরুষ্চকে নিবিশেষ অদ্বৈত 
ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনায় দীক্ষিত করলেন। যে 
অবস্থায় পৌছুতে তোতাপুরীকে হিমালয়ে একচল্লিশ 
বসর কাল অতি কঠোর সাধন করতে হয়েছে, 
যোগের সেই সর্বোচ্চ উপলব্ধি-নিরিকল্প সমাধি 
লাভ করতে শ্ররামরুষ্জের লাগল মাঁজ তিনদিন__ 
সন্ন্যাসীপ্রবর তোতাপুরী বিম্ময়ে অভিভূত ! 

এইভাবে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদর্শে 
সিদ্ধিলাভের পর তার মনোযোগ আকৃষ্ট হল 


[ ৫৮তম বর্ষ--ংয় সংখ্যা 


ফান্তুন, ১৩৬২ ] 


জগতের অন্তান্ত ধর্মের দিকে । পর়গম্থর মহম্মাদ 
প্রবতিত ধর্মমতে তিনি এ মতের একজন গোপন 
সাধকের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে সাধনা করলেন। 
লক্ষ্য করবার বিষয় যে, তিনদিন পরমনিষ্ঠার সঙ্গে 
তিনি মুসলমানদের আচার-ব্যধহার পালন করে- 
ছিলেন, এমনকি, পেঁয়াজ প্রভৃতি নিষিদ্ধ বস্তও 
থেয়েছিলেন। এই সময় হিন্দুদেবদেবীর মন্দিরের 
দিকে তিনি চোখ তুলে তাকাননি এবং সবক্ষণ 
মনে করেছিলেন যে তিনি মসজিদে মোল্লাদের 
স্জে একযোগে ইস্লামীয় পদ্ধতিতে প্রার্থনা 
করছেন। অত:পর একদিন নিকটবর্তী এক উদ্চানে 
বেড়াতে বেড়াতে তিনি প্রাচীর-সংলগ্ন বীশুব্বীষ্টের 
একখানি অতি স্ন্দর চিত্র দেখতে পেলেন। 
ষীশুব্বীষ্টের ভাবনায় উদ্ধদ্ধ হয়ে তিনি দেখলেন 
সেই ছবির মধ্য থেকে একটি গ্গ্োতিধারা বেরিয়ে 
তার মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হল। ফিরে যখন এলেন, 
তখন তিনি যীশুবীষ্টের ভাবে পূর্ণ হয়ে গিয়েছেন। 
এই ভাব তিনদিন স্থায়ী হল। নিজেকে তিনি 
অনুভব করলেন যেন অতি সুন্দর স্ন্দর গির্জার 
অভ্যন্তরে উপবিষ্ট রয়েছেন, বাইবেল পাঠ শুনছেন, 
পাত্রীর ব্যাথ্যা শুনছেন। অবশেষে তিনি প্রত্যক্ষ 
দেখলেন বীশুরীষ্ট স্বয়ং তার সন্মুথে পূর্ণ মহিমায় । 

এই নকল বিভিন্ধ সাধনায় তার পুরো দ্বাদশ 
ব্সর অতিবাহিত হয়। এই দীর্ঘকালের অনেক 
সময়ই তার সবিকল্প ও নিবিকল্প এই উভয় প্রকার 
সমাধি অবস্থায় কেটে গেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে 
তার দেহজ্ঞান অতি অল্পই থাকত-_ নিদ্রা ক্ষুধা- 
তৃষ্ণা টের পান নি। ছুবেলা নিয়মমাফিক চোখ 
বুজে কয়েক ঘণ্টা বসে থাক! নয়-_এই রকম ঈশ্বর- 
প্রেম হলে তবেই আধ্যাত্বিক জীবনে সিদ্ধি 
স্থনিশ্চিত। দেহুবুদ্ধিকে নিল কর! চাই, ব্যক্তি 
বিশেষের প্রতি, শত স্হত্র ইন্জরিহ-ভোগ্য বিষয়ের 
প্রতি আপক্তি ত্যাগ কর! চাই, তবেই আত্মা 
আদ্শলাতের জন্ত একাগ্র হয়ে উঠবে। নিখুঁত 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার বাণী ৬৯ 


আত্মত্যাগ--আগে পিছে তাকানে! নয়, দেহ যায় 
যাক, পথের শেষে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত 
থামব না_এমনই দৃঢ় সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় এবং তীব্র 
ব্যাকুলতা, ও উদ্দেশ্যের একতানতা দ্বারাই পূর্ণতা 
লাভ কর! যেতে পারে । এ ছাড়! আর সহজপথ 
নেই। 

আপাতৃষ্টে ছই মেরুর স্তায় বিরোধী বিভিন্ন 
পথের প্রত্যেকটি অনুসরণ করে একই পরম সত্যে 
উপনীত হয়েছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে 
সব ধর্মই ছিল সত্য, একই তাদের লক্ষ্য। 
অতএব আর “তোমার ধর্ম'ঃ “আমার ধর্ম নিয়ে 
বিবাদ নয়, পরস্পরের প্রতি সহাঙ্গভূতি রুদ্ধ করে 
রাখা নয়, কারণ তুমি আমি সকলে একই 
পথের পথিক। সে পথ হয়ত এখন বিভিন্নমুখী 
হয়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এহ বৈচিত্রোর রাজ্যে, 
কিন্ত সেই পরম লক্ষ্যে পৌছে আমর! সকলেই 
আবার একত্রিত হব; যেমন করে জলবিন্দুসকল 
সমুদ্রতে মিশে এক হয়ে যায়, তেমনি আমরাও 
সকলেই সেই সত্যের মহাসমুদ্রে মিশে এক হয়ে 
যাৰ। যর্দি ঞগতের অধিকাংশ মানুষ এইকপ 
উদার ভাবের ধারণা ও অনুসরণ করতে পারত 
তাহলে কত সন্ীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, অশাস্তি, 
অকারণ শক্তিক্ষয্। রক্তপাত ও ধ্বংস হতে 
নিষ্কৃতি পাওয়া! যেত এবং মানব-মন প্রেম, মৈত্রী 
ও অক্ষুন্ধ হের্য নিয়ে মুক্তির পথে দ্রুত অগ্রগতি 
লাভ করতে পারত ! নিজের জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছারা 
পৃথিবীর বিবদমান ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে শাস্তি 
স্থাপনা কর! শ্ররামকুষ্ণজীবনের মহত্বম উদ্দেশ্য । 
সকলের প্রতিই তার ছিল অবাধ ভালবাসা, তার 
মুখ দিয়ে কখনও একটিও নিন্দার কথা বের হয় 
নি। বিভিন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের অনসরণকারিগণ 
তার কাছে এসে তাকে আপন আপন সম্প্রদায়র 
আদর্শ বলে মনে করে যেতেন। বৈষ্বের 
তাঁকে ভাবতেন কৃষ্ণ-ভক্ত-চূড়ামণিঃ শাক্তের কাছে 


** উদ্বোধদ 


তিনি ছিলেন কালীতক্ত সিদ্ধপুরুষ, অদ্বৈতবাদী 
দেখতেন তিনি নিবিশেষ ব্রক্গজ্ঞানী, এমনই দেখতেন 
আরও সকলে । তিনি কথনও কারও ভাব নষ্ট 
করতেন না, যে পথে যে চলেছে তাকে সেই 


[ ৫৮তম বর্ষ ২য় সংখ্যা 


পথেই এগিয়ে দিতেন । তার উপদেশে প্রত্যেকেই 
পেত আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল শক্তি ও 
সহায়তা । আগ এই ভ্ন্তই তিনি ছিলেন 
সর্বজনপ্রিয় । 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও নারীদের আদর্শ 
ডক্টর রম! চৌধুরী 


ভারতবর্ষ শাশ্বতকাল নারীদের ছূটি প্রধান 
আদর্শের কথ! ঘোষণ। করেছেন- ত্রঙ্গবার্দিনীর 
আদর্শ ও সন্ভোবধূর আদশ। সেজন্য সুবিখ্যাত 
স্থৃতিকার হারীও বলেছেন-_ 

“দ্বিবিধাঃ স্তিঃ, ব্হ্গবাদিন্ঃ সগ্যোবধূশ্চ |” 

ব্রহ্মবাদিনীগণ জ্ঞানবিজ্ঞন্র অনুশীলনে জীব- 
নোৎ্সর্গ করতেন, সগ্ভোবধূগণ সাধারণ সাংসারিক 
জীবনই বরণ করে নিতেন। কিন্তু যে পন্থ 
অবলম্বনেই নারীরা তাদের জীবনের সার্থকতা ও 
মোক্ষ লাভ করুন ন! কাদের চরমতম 
সার্থকতা! হল মাতৃত্ে, তাদের শ্রেষ্টরূপ হল ন্েহময়ী, 
আনন্দময়ী, সর্বংসহ1, সেবাঁপরান্ণ| জননীর রূপে । 
সেজন্ত। সন্ধ্যাসব্তধারিণী নারীরাও হলেন মা 
জঞানধানে, প্রেমদানে সেবাদানে জননীম্বরূপা | 
এই কারণে, ভারতবর্ষ অনাদিকাঁল নারীদের মাত- 
রূপেই পুজা নিবেদন করে এসেছে। নিগুটিতম 
ও1নবিজ্ঞানের অনুশীলনে রত, স্ুশ্্াতিহক্ষম ঘুক্তি- 
বিচারের পন্থার অনুসারী এই পুণাদদেশে সর্ব- 
বিষয়েই__ এমনকি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ 
সম্বন্ধেও--ব্হু বাদবিতণ্ডা ও মতভেদের স্য্টি 
হয়েছে । কিন্তু এক বিষয়ে ভারতবর্ষে কোনোদিনও 
কোনো তর্কের, কোনে! মতদ্বৈধের অবকাশই 
ঘটেনি; সেটি হুল নারীদের এই শ্রেষ্ঠরূপ, 
শ্রেঠ গৌরব, শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্ত বিষয্কে। নারীদের 
শরেষ্ঠরূপ যে মাতার রূপ, শ্রেষ্ঠ গৌরব যে মাতার 


(কেন, 


গৌরব, শ্রেষ্ঠ আদর্শ যে মাতার আদর্শ_-এই 
বিষয়ে ভারত্তের সকলেই, সর্বদা একমত । 

মাত কে? মাতা হলেন অষ্টা ও পাঁলগিত্রী, 
সমগ্র পরিবারের কেন্্রন্বকূপা, যিনি নিরন্তর ঘর্ণায়- 
মান সংসারচক্রকে স্তপ্তব্ববূপা হয়ে ধারণ করে 
রয়েছেন। সেজন্ক তিনিই হলেন শক্তি, যে শক্তি 
প্রাণার়িত করে রেখেছে জীবনকে, শান্ত করে 
দিচ্ছে তার সকল ছন্কে, শিব করে দিচ্ছে ত'র 
সকল অমঙগলকে | সেজন্য প্রাণরূপিণী, ক্ষেমরূপিণী, 
ক্যরূপিণী জননীকে ভারতবর্ষ চিরকাল প্রণতি 
নিবেদন করেছে আগ্যাশক্তির মুত প্রতীকরূপে, 
জগজ্জননীর সাক্ষাৎ প্রতিচ্ছবিরূপে । 

ব্মান যুগের প্রারস্তে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ 
ভারতের এই শাশ্বত মাতৃত্বের মহাঁদর্শ ই 
পুনরুজ্জীবিত করে আমাদের ধন্য করেছেন। জাতির 
জীবনের এই যুগসঙ্গিক্ষণে, যখন পাশ্চান্তা ভাব- 
ধারার প্রচণ্ড প্লাবনে আমাদের পাঁরিবারিক ও 
সামার্জিক জীবন বিধ্বস্তপ্রায়, তখন শ্রীরামকৃষ 
ভারতের চিরকাঁলীন অথচ চিরনবীন আদর্শসমূহকে 
রক্ষা করে আমাদের নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে 
পরিস্রাণ করেছেন। 

প্রারস্তেই শ্রারামরুষ্ণের নারীবিষয়ক মতবাদ 
সম্বন্ধে একটি সম্ভাব্য ভ্রান্ত ধারণার নিরসন 
আবশ্তক | তীর শ্রীমুখনিঃস্গত দিব্য উপদেশাবলীর 
মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি অসংখ্যবার 


ফান্তুন, ১৩৬২ ] 


“কামিনী-কাঞ্চনকে” সম্পূর্ণরূপে হেয়, ত্বণ্য, সমস্ত 
পাপের মুল ও মুক্তির প্রবলতম প্রতিবন্ধকরূপে 
নির্দেশ করেছেন । যেমন, তিনি বলছেন £- 
“শান্তর শুধু পড়লে হয় নাঁ। কামিনী-কারঞ্চনের 
মধ্যে থাকলে শাস্ট্রের মর্ম বুঝতে দেয় ন1) 
সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়।” 
( কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ৯৯) 
“ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে পাগল হতে 
কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে হয় না।” 
( কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ৪৬) 
"এক কথায় বলতে গেলে, কামিণী-কাঞ্চনই 
মায়ার আবরণ। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই দরকার । 
সেই ত্যাগই ত্যাগ) 
( কথামৃত, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ১৭ ) 
"মন থেকে একেবারে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ 
করলে তবে যোগ হয় ।” 
( কথামৃত, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ১৩৬) 
“হাজার ভক্ত হলেও মেয়েমানুষকে বেশীক্ষণ 
কাছে বসতে দিই না। একটু পরে হয় বলি, 
“ঠীকুর দেখো গে যাওঃ; তাতেও যদি না উঠে, 
তামাক খাবার নাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি ।” 
( কথামুত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৬১) 
এরপে স্বভাবন্থলভ বিনয়বশে, পৃথিবীর সর্বশেষ্ঠ 
জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ, নিজের দিক থেকে বিন্দুমাত্র 
প্রষ্ণোঙ্গন না হলেও লোৌকশিক্ষার জন্তই, নিজেকে 
সাধারণ, দুর্বল মানুষের পধায়ভূক্ত করে, সর্ধদ!ই 
কামিনীদের পরিহার করে চলতেন। 
কিন্ত “কামিনীকাঞ্চন্রশ প্রকৃত অর্থ কি? 
শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার এইভাবে পকামিনীকাঞ্চন” 
ত্যাগ্সের বিধান দিয়েছেন বলে তিনি যে সমগ্র 
নারীজাতিকে ত্বণ! করতেন বা অশ্রন্ধার চক্ষে 
দেখতেন--তা মনে কর! সম্পূর্ণ ভুল । তার শ্রেষ্ঠ 
প্রমাণ এই যে, তিনি দিদ্ধিলাভের জন্ত নারীতাবেও 
সব! করেছিলেন পুনরায়, তিনি নারীকে 


হয়। 


শ্রীরামরুষ ও নারীদের আদর্শ ৭১ 


গুরুরূপেও বরণ করে” নিতে পশ্চাৎপদ হননি । 
শ্ীসারদামণি দেবীকেও তিনি সানন্দে গ্রহণ 
করেছিলেন তার আজীবন সাধনসঙ্গিনী, শক্তি 
ও সহাক্বরূপে; এমনকি, তাঁকে আগ্তাশক্ি, 
জগজ্জননীর মূর্ত প্রতিচ্ছবিরূপে পুজা নিবেদন 
করতেও দ্বিধা করেননি । সকল শ্রেণীর সকল 
নারীর প্রতিই তার আন্তরিক শ্রদ্ধার কথাও 
সর্বজনবিদিত সত্য । বস্ততঃ অছৈতবাদী, স্যর 
খষি শ্রীরামক্চ পৃথিবীর প্রত্যেক বস্ততেই প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন সেই সচ্চিদানন্দম্বরূপ পরমাত্মীকে-_ 
তিনি নারীদের অবজ্ঞা বা অবমাননা করতে পারেন 
কি করে? 

সেজন্ত “কামিনীকাঞ্চনের” অর্থ এক্ষেত্রে হল £ 
কাম ও লোভ। সর্ববাদিসম্মতক্রমে, কাম ও 
লোভই হুল মানুষের প্রবলতম রিপু। ভারতীয় 
সাধনার প্রথম ও প্রধান কথাই হল আত্মমংযম, 
অথবা, আত্মার দ্বারা দেহের, আধ্যাত্মিক শক্তির 
দ্বারা পশুপ্রবৃত্তির জয়। কাম ও লোভের সমূলে 
বিনাশ সাধিত না হলে কিন্ত এরূপ আত্মসংযম 
অসম্ভব। দেজন্ুহ এগদগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ "কামিনী- 
কাঞ্চন* বাঁ কাম-লোভের সর্ববিস্তারী, ছুরতি- 
ক্রমণীয় প্রভাব থেকে জনগণকে মুক্জ করতে 
এরূপ উদগ্রীব ছিলেন। 

এরূপে নারীদের আদর্শ সমন্ধে বলতে গিয়ে 
শ্রীরামকৃষ্খ দুই শ্রেণীর নারীর বিষয় উল্লেখ 
করেছেন £ আধ্যাত্মিক শ্রেণীর ও পাধিব শ্রেণীর | 
ধারা আধ্যাত্মিক শ্রেণীর নারী, তাঁরা যেকেবল 
নিজেরাই উচ্চতম আধ্যাত্মিক বিকাশ ও ব্রন্মোপলব্ধি 
লাভে ধন্ঠা হন, তাই নয়; উপরস্ত তাঁর! অন্তদেরও 
আলোকের পথে, অযৃতের পথে পথপ্রদশিকা হন। 
এই উভযদিক থেকেই শ্রীশ্রীমা-ই স্বয়ং উজ্জলতম 
দৃষ্টান্ত । কিন্তু ধার! পাধিব শ্রেণীর নাঁরী, তারাই 
কেবল কাম-লোভ-মোহের প্রতীকরূপে পুরুষকে 
পশুত্বের, ধ্বংসের অতলগহ্বরে আকর্ষণ করে নিয়ে 


৭২ উদ্বোধন 


বান--কেবপ তাঁরাই ত্যাজ্যা । এরূপে, জীরামকৃষ 
মুহুর্তের জন্তও নারীদের প্রতি অবজ্ঞ! বা অশ্রস্ধা 
প্রকাশ করেন নি। তিনি কেবস বারংবার 
বলেছেন যে, আমার্দের মধ্যে যে পশুত্ব আছে 
তাকে জয় করতে হবে আমাদেরই মধ্যের দেবত্ব 
্বারা-_পাপের উপর পুণ্যের, দেছের উপর আত্মার, 
অন্ধ প্রবৃত্তির উপর সংঘমের জয়েই ত হল প্রকৃত 
মনুষ্যত্ব । এই মনুষ্য লাভের জন্ত আমাদের 
পশুত্বকে বর্জন করতে হবে, কামনা-বাসনাকে তাগ 
করতে হবে, এবং কেবল সেজস্কই সাধক-সাধিকাদের 
প্রলোভনকারী স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গ পরিহার করতে 
হবে বিষবৎ ।-- 

সেজনু। স্বীজতি খারাপ, না--মআমরা খারাপ” 
_এই মুলীভূত প্রশ্রের উত্তরে শ্রীরামক্খ অতি 
আল্পদরভাবে বলছেন_ 

“বিদ্ুারূপিণী স্ত্রীও আছে, আবার অবিষ্যা- 
রূপিণী স্ত্রীও শাছে। বিগ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের 
দিকে লয়ে যায়; আর অবিগ্ভাক্ূপিণী ঈশ্বরকে 
ভুলিয়ে দেয়, সংপারে ডুবিয়ে দেয়।” 

। কথামত, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৪৮ ) 
পবিগ্যারূপিণী স্ত্রী যথার্থ সহ্ধন্িণী, স্বামীকে 
ঈশ্বরের পথে যেতে বিশেষ সহান্নতা করে। ছু? 
একটি ছেলের পর, দুজনে ভাই ভগিনীর মত 
থাকে । ছুঞ্জনেই ঈশ্বরের জক্ত-দাঁন ও দাসী। 
তাঁদের সংসার বিদ্যার সংসার। ঈশ্বর ও ভক্তদের 
লয়ে সবদ1] আনন । তার জানে ঈশ্বরই একমাত্র 
আপনার লোৌক--অনস্তকালের আপনার । সুখে 
£খে তাঁকে ভুলে ন1--ধেমন পাগুবের] |” 
( এ, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ১৫৭ ) 

“সংসারীরা বুঝতে পারে ন1, কে ভাল স্ত্রী, 
কে মন্দ স্ত্রী; কে বিগ্তাশক্তি, কে অবিদ্যাশক্তি । 
যে ভাল স্ত্রী, বিদ্যাশক্তি, তার কাম ক্রোধ এসব 
কম$ ঘুম কম; স্বামীর মাথা ঠেলে দেয়। ষে 
বিস্তাশক্তি তার স্নেহ, দর়1, ভক্তি, লঙ্জ। এইসব 


[ ৫৮তম ব্য-- ২য় সংখ্যা 


থাকে । দে সকলেরই সেবা করে বাঁৎসল্যভাবে ; 
আর শ্বামীর যাতে ভগবানে ভক্তি হয় তার 
সাহায্য করে। বেশী খরচ করেনা, পাছে স্বামীর 
বেশী খাটতে হয়, পাছে ঈশ্বরচিন্তার অবসর 
না হয়।” ( এ, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২০৫ )। 
এরূপে, অতি সহজ, সরল, মধুরভাবে, অল্প 
কথায়, শ্রীরামকষ্চ নাবীজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, 
মহত্তম গুণ £ নিক্কামতা, শ্নেহশীলত!, নত্রতা, ভংক্তি- 
প্রবণতা, মিতব্যদ্বিতা প্রভৃতির কথা আমাদের 
বুঝিয়ে বলেছেন । তিণি নারীকে শ্রেষ্ঠ সম্মানদান 
ক'রে এ কথাও বিনা দ্বিধার বলেছেন ষে, নারীই 
আধ্যাত্মিক সঙ্গিনীৰপে এমনকি, দাঁধনগুরু- 
রূপেও ঈশ্বরলাতের, আত্মোপলব্ধির, আত্মোন্নতি, 
আত্মবিকাশের অরুণপথে পুরুষকে নিয়ে যেতে 
পারেন 
ব্স্ততঃ নারীরা এই আধ্যাত্মিক শক্তি স্বয়ং 
জগজ্জননী আগ্যাশক্তির নিকট থেকেই প্রাপ্ত হন। 
পেজন্ নারীই ভগবতীর মূর্ত প্রতিচ্ছবি, মহী- 
শক্তির পূর্ণ বিকাশ । যে জগন্মাতা বিশ্ববর্ধা গুকে 
স্ষ্টি, ধারণ ও পালন করছেন, তিনিই প্রকাঁশমান। 
হয়ে আছেন পাথিব মাতার মধ্যে, যিনিও একই 
ভাবে সমগ্র পরিবারকে ধারণ করে রয়েছেন 
জীবনদাগ্লিনী পালস্িত্রী ধাত্রীরূপে। এইটিই হল 
শ্ররামক্কষ্ণের নারী-সম্বন্ধীয় মতবাদের মূল কথা। 
সেজন্ত সর্বকালের অবতারশ্রেন্ঠ শ্ররামরুষ্* নারীদের 
উদ্দোস্তে শ্রেষ্ট শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করে বলছেন 
“িনিই ব্রহ্ম, জিনিই যা, তিনিই আগ্ভাশক্তি ।” 
( কথামৃত, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ১০৮) 
“সেই আগ্তাশক্তির পুজা! করতে হয়, তাঁকে 
প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মেয়েদের রূপ ধারণ 
করে রয়েছেন। তাই আমার মাতৃভাব ।” 
( এ, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২*৬ ) 
শ্ীরামরুষ যখন লারীদের এইভাবে সাক্ষাৎ 
ভগবতীক্ঞানে পূজা করতেন, তথন তিনি যে 
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উচ্চ নীচ নিবিশেষে প্রত্যেক নারীর জগ্ই প্রাণ 
দিয়ে অনুভব করবেন, তা আর আশ্চর্ষের বিষয় 
কি? একবার ছ'জন গৃহস্থ-বধূ তাকে দর্শন 
করবার জঙ্তভ উপবাস করে তাঁর নিকট উপস্থিত 
হন। শ্রীরামকুষ্চ এই কথ| জানতে পেরে পরম 
মনরে বলেন-- 

"তোমরা উপবাদ করে এসেছ কেন? থেকে 
আসতে হয়। মেয়েরা আমার মা'র এক একটি 
রূপ কিন|; তাই তাদের কট আমি দেখতে 
পারি না; জগন্মাতীর এক একটি রূপ। খেয়ে 
আসবে, আনন্দে থাকবে |” 

পরে তার নির্দেশে বধূর! প্রসাদ পেয়ে এলে, 
তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বল্লেন 

“তোমরা কিছু খেলে, এখন আমার মনট 
শীতল হল; আমি মেয়েদের উপবাসী দেখতে 
পারি না ।” 

( কথামৃত, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ১৭৫) 
তাঁর পরিচারিক বুনদের উদ্দেশ্তেও রামকৃষ্ণ 
একদিন বলেছিলেন-__- 

প্যত স্ত্রী দেখ, সব তিনিই। আমি তাই 
বুন্দকে কিছু বলতে পারি না।” ( কথামত, 
দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৪৩ ) 

রঙ্গমঞ্জের নটারা তাঁকে প্রণাঁম করলে তিনি 
করুণামাথা স্বরে বলতেন-- 

"মা থাক্‌ থাক্‌; মা থাক্‌ থাক” ( কথামত, 
তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৬৫) 

সমাজের ত্বণা। পতিতা নারীদেেরও মুক্তির 
উপায় নিধ্ণারণ করে তিনি বপলেছেন-_ 

“তাদেরও উদ্ধার হবে বদি আন্তরিক ব্যাকুল 
ইয়ে কদে,। আর বলে আর করব না। শুধু 
হ্সিনাম করলে কি হবে, আন্তরিক কাদতে হবে।” 
( কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৯৯ )। 

শ্ীরামক্কষ। ধে নারীদের জগজ্ননীরূপেই 
আরাঁধন! করতেন, কেবল তাই নয়, স্বয়ং তাদের 

্ 


স্ীরামকফ ও নারীদের আদর্শ ৭৩ 


নিকট সন্তানরূপেও প্রণতি নিবেদন করতেন। 
তাঁর মতে নারীদের সম্বন্ধে ছুটি তাব অবলম্বন করা 
যায়ঃ বীরভাব ও সম্ভানভাব। প্রথম ক্ষেত্রে 
নারী পুরুষের সহ্ধমিণীরূপেই তাঁর সহায়িক!, 
সঙ্গিনী ও পথগ্রদশিকা, সমানস্তর থেকে; দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে তিনি মাতৃরূপেই এই সব, উচ্চতর স্তর 


থেকে! শ্ররামকৃষ্জ এই সম্তানভাবেরই বিশেষ 
পক্ষপাতী ছিলেন। সেঞজন্ত তিনি বারংবার 
বলছেন-- 


মাতৃতাৰ অতি 
( কথামৃত, 


“আমার ভাব মাতৃভাব । 
শুদ্ধভাব, এতে কোঁনে। বিপদ নেই”। 
দ্বিতীয্ন ভাগ, পৃঃ ১৯২) 

"এই মাতৃভাব সাধনের শেষ কথ। “তুমি 
মা, আমি তোমার ছেলে-_-এই শেষ কথ! ।” 
( কথামৃত, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২০৪ )। 

এইভাবে শ্ররামক্ক্জ ণ্কামিনী-কাঞ্চন” নিয়ে 
যে তত্ব আরম্ভ করেছেন, সেই তত্তবেরই তিনি শেষ 
করেছেন “আগ্যাশক্তির” মধো। সেজন্ধ ভোগীর 
নিকট যে নারী বিলাসসঙ্গিনী, ত্যাগীর নিকট 
তিনিই হলেন জগজ্জননী। সেজন্ত আত্মনর্শনের 
পর, ঈশ্বরলাডের পর, ব্বক্ষাপলন্ধির পর, এক 
কথায়, সর্ধাত্মভাঁবের, সর্বেক্যবোধের উনয হবার 
পর, নাঁপী আর “কামিনী” নন, পঞ্জননী” । আবাম- 
কষ্ণ বারংবার বিশেষ জোরের সংগে বলছেন» 

প্যিনি ঈশ্বরলাভ করেছেন, তিনি কামিনীকে 
আর অন্ত চোখে দেখেন না যে ভয় হবে। তিনি 
ঠিক দেখেন যে মেয়ের! মা ব্রচ্মমন্ীর অংশ, আর 
মা বলে তাই সকলকে পুঞ্জা করেন।” ( বথামৃত, 
প্রথম ভাগ, পৃঃ ৯৩) 

"সাধনের অবস্থায় “কামিনী” দাবানলম্বূপ-- 
কালসাপের শ্ব্ূপ। পিদ্ধ অবস্থায় ভগবানদর্শনের 
পর--তবে মা আনন্দময়ী। তবে মার এক একটি 
রূপ বলে দেখবে ।” (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৯৬) 

"সব স্বীলৌককে ঠিক ম! বোধ হলে তবে 


৭৪ উদ্বোধন 


বিস্তার সংসার করতে পারে। জঈশ্বরদর্শন না 
হলে স্ীলোক কি বস্ত বোঝ যাঁ় ন1।” (কথামত, 
দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩১৫) 

এই হল শ্ররামকষ্ণের নারীসম্থন্ধীয় মতবাদের 
সারকথা । সত্যসাধনের সারকথাঁও হল এই । “ক্ষুবস্ত 
ধারা নিশিতা দুরত্যয়। ছুর্গং পথস্তৎ”_-শাঁণিত 
ক্ষুরের ধারের চ্ঠায় ছুরতিস্ম্য, দুর্গম যে সাঁধনমার্গ, 
সেই সাধনমার্শের প্রারস্তে শ্বভাবতই সাধককে 
অতি সাবধানত| অবলম্বন করতে হয়, সুকঠোর 
আচারবিচার পরিপালন করতে হয়, কাম-লোভ- 
মোহরূপ সমস্ত বাধাবিদ্রকে সবলে পরাজিত করতে 
হয়। কিন্তু কিছু দুর অগ্রসর হতে পারলে, তার 
পক্ষে এই সকল কঠিন নিয়মকানুন নিশুয়োজন হয়ে 
পড়ে। আত নুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে শ্ররামক্ক্চ 
বলছেন-_- 

প্ছাদে উঠবার সময় হেলতে দুলতে নেই। 
হেললে ছুললে পড়বার খুব সম্ভাবনা! । কিন্ত ছাদে 
একবার উঠবার পর সেখানে নাচাও যায়৷ 
পিঁড়িতে কিন্তু নাঁচা যায় না।” 

“যে মেয়েমান্বষের কাছে এত সাবধান হতে 
হয়, ভগবানদর্শনের পর বোধ হবে, সেই মেয়েমামুষ 
সাক্ষাৎ ভগবতী। তথন তাকে মাতৃজ্ঞানে পুজা 
করবে। আর তত ভয় নেই।” (কথামৃত, 
দ্বিতীন্ব ভাগ, পৃঃ ২০৮-৯) 

আচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলেছেন-_ 

'ধতক্ষণ আমার কাম, ততক্ষণ স্ত্রীলোক । 
তা না হলে, স্ত্রীপুরুষ ভেদবোধ থাকে ন1।” 
( কথামত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৪৭ ) 

এরূপে যে বেদাস্তদর্শনই ছিল শ্রীরামকষ্ের 
জীবন ও দর্শনের মুলভিতি, সেই বেদান্ত-দর্শনই 
তার নারীসঙ্থন্ীয় মতবাদেরও ঠিক তাই। বেদান্ত 
বলেছেন £ “সর্ব থতিদং বক্__সমন্ত বস্তই ব্রহ্ম । 


[ ৫৮তম বর্ষ-_-২য সংখ্যা 


সেজন্ত সত্য দ্র, আত্মদ্রষ্, রক্ষত্রষ্টা খধির নিকট 
স্্ীপুর্ুষগত, জাতিগত, ধর্মগত কোনোন্প গ্রস্তেদ 
থাকতে পারে নার নিকট পৃথিবীর উচ্চাবচ 
সকল বস্ত্ই সমভাবে সেই সচ্চিদাননদগ্বরূপ ব্রহ্ষই 
মাত্র । 

ব্রত্মের সঙ্গে একাত্মীভূত। মহাশক্তি, পরমবীর্ষা, 
আগ্ভা শক্তির স্ততিমুখে শ্রীশ্রীচত্তী অনুপমভাবে 
বলছেন-- 

"বিস্যাঃ সমস্তাম্তব দেবি ভেদাঃ, 

স্থিয়ঃ সমস্তাঃ সকল জগৎনু। 
তবয়ৈকয়া পুরিতমন্বফ্মৈতৎ 
ক তে স্তিঃ স্তব্পরাপরোক্তি১।” 
(১১৬) 

“হে দেবি! সমস্ত বিদ্ভাই তোমারই ভেদ; 
জগতের সমস্ত নারীও তাই। সমস্ত জগৎই 
একমাত্র তোমার দ্বারাই পূর্ণ; তোমার যোগ্য 
স্তুতি কোথায়?” 

আধুনিক জড়বাদের ঘুগেও যুগাবতাঁর শ্রীরাম- 
কঝ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রাদির মহাবাণীকে 
প্রতিধবনিত করেছিলেন --তার মহাজীবনে। 

কেবপ তাই নয়-শাস্টোপদিই্ট যে দেবত্ 
আমাদের প্রত্যেকের মধোই প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, 
তারও বিকাশ যে আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই 
সম্তবপর--সে ভরসাও তিনি আমাদের দিয়ে 
গিয়েছেন । সেজন্ট বিশ্বের পাপী, তাপী, দীনতম 
হীনতম জনদের পাঁথেয়ম্ব্ূপ হয়ে রয়েছে তীর 
সেই শ্রীমুখ-নিঃস্থতা করুণ-বিগলিতা পরম! 
আশ্বাপবাণী *-- 

“একশোবার “আমি পাপী, আমি পাপী” বল্লে, 
তাই হয়ে যায়। এমন বিশ্বাস কর! চাই যে, তার 
নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি?” (কথামূত, 
পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩৩) 


মুণ্ডক উপনিষৎ 


(কাতিক-সংখ্যরি পর ) 


[ প্রথম মুণ্ডক, ছ্িতীয় খণ্ড এ 
বনফুল: 
সে সত্য এই-- যেই মুর্খ শ্রেয়ো লৌভে এদের ভজন করে 
যেই কর্মে কবিগণ মন্ত্রে দেখিলেন অচিরেই তার! পুন জরা-মৃত্যু পায় ॥৭1 


ব্রেতায় বহুধা যাহা বহু প্রকারেই 
তারই আচরণ কর নিয়ত, হে সত্যকাম, 
তোমাদের কর্মলোকে পথ জেন এই ॥১॥ 


প্রদীপ্ত অগ্রিতে যবে শিখা লেলিহান 
আজ্যভাঁগমধো কর আহুতি প্রদান ॥২। 
যেই আগ্রহোত্র নাই দর্শ পূর্ণমাস যাগ: 
চাতুর্মাস্ত, আগ্রয়ণ বিবজিত যাহা 
আতিথ্যবিহীন যাহা বৈশ্বদেব কর্মশূ্চ 
অহুত যা সগুডলোক নাশ করে তাহা ॥৩। 


কালী, করালী, মনোজবা, দেবী, 
প্ষুলিগি নী, বিশ্বরুচি, সুধুত্রবরণ। 
লেলিহান অগ্নির এ সপ্ত রসন। ॥৪॥ 


এ প্রদীপ্ত অগ্নির সেবা করে যেই 
যথাকালে আহুতি তাহার 

সুর্ধরশ্মিবূপে তারে লম্ব সেই লোকে 
দেবরাজ একেশ্বর বার ॥৫॥ 


এন এস', বলে সেই দীপ্তিমান আহ্তির!, 
“এই ব্রহ্মলোক তব সুক্কৃতি-পাঁবন, 

প্রিয়বাক্য উচ্চারিয়। অর্চনা করিয়। 
সুর্ধরশ্মি পথে তারে করেন বহন ॥৬॥ 


-জ্ঞকর্ম করে যার! জ্ঞান-বিবঙ্জিত 
যজ্ঞ-সম্পাদক সেই অষ্টাদশ জন 


তক্গুর ভেল!-সম হার 


১ দর্শ, পূর্ণমাস ঘাগ, চাড়ুমভ্ত, আগ্রয়ণ গুভভৃতি অগ্ি- 
হোত্রের অঙ্গবিশেষ। 

২ অগ্রিহোতরে অষ্টাদশ জনের প্রয়োজন হয়। ষোল জন 
পুয়োছিত, ফিনি বজ করেন এবং ভার পর্বী। 


অন্ঞানের মধ্যে থাকি যার! 

নিজেদের মনে করে পণ্ডিত ধীমান 
অন্ধনীত অন্ধ-সম তারা 

নিপীড়িত মুড ভ্রাম্যমান ॥৮। 


বহুবিধ অজ্ঞানের কবলে রহিয়! 
“আমর! কৃতার্থ ভাবে যার! 
বালকের মতে! 
কিছুই জানে না তার! আসক্তি বশত 
ক্ষীণকর্ম-_ন্বর্গ-হার 
আঁতুর সতত ॥৯॥ 


ূর্থের ইষ্টাপুর্তে* শ্রেষ্ট মনে করে 
অন্থ শ্রেয় জানে না তাহার! 
সুক্কৃতির বলে তার স্বর্গ-সুখ লে 
কিন্তু হায় অবশেষে ঢোকে 
ইহ কিংবা হীনতর লোকে ॥১০॥ 


বনবাসী যেই শান্ত জ্ঞানী ভিক্ষুগণ 
করেন সম্রদ্ধ হ'য়ে তপশ্চরণ 
নিরাসক্জ হিয়া, 
সূর্য্র দিয়! 
তাহাদেরি গতি সেই মহালোকে হয় 
পরম পুরুষ যেখ। অমৃত অব্যয় ॥১১1 


৩ ইষ্টস্জোত যাগবজে 
পূর্ত. পু্করিণী, কুপ খনন প্রন্ৃতি শ্মার্ত কার্য 


খণ্ড উদ্বোধন 


স্রাঙ্গণের! নিরাসক্ত হন 
কর্ম-ত্বারা কর্ম-ফপ পরীক্ষা করিয়া! 
যে ব্রহ্ম অক্কৃত তাহ! মেলে না তো! 
কোন কর্ম দিয়া, 
তাহারে ভ্াণিতে তারা যান সমিৎ-পাণি 
সে গুরুর সন্জিকটে ব্রহ্গ নিষ্ঠ যিনি বেদজ্ঞানী ॥১২॥ 


[ ৫৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা 


ধথাবিধি লমাগভ 
গ্রাশাস্ত সংঘতচিত 
সে শিষ্যেরে ব্রহ্মবিদ্‌ গুরু 
ব্রক্মবিদ্তা যথাযথ কছিবেন তায় 
যার বলে সেই সত্য অক্ষর পুরুষে 
জানা যায় 0১৩ 
ক্রমশঃ 


কথাম্বতে কপা ও পুরুষকার 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


কঠোপনিষদে 'আছে £ অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরকে 
ধারা দেখেন তাদেরই সুখ হয় শাশ্বত; অহদের 
স্থথ কথনো শাশ্বত হ'তে পারে না। আমরা তো 
আনন্দকেই থু'জে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কামিনী, 
কাঞ্চন, খ্যাতি, ক্ষমতা এদের পিছনে ঘুরে 
বেড়ানো, সে তো আনন্েরই জন্তে | 

কিন্তু শাস্ত আনন ক'জনের ভাগ্যে জুটছে? 
সকলের অন্তরেই একট প্রচ্ছন্ন আত্মগ্লানি, একটা 
মৌন হতাশা । এই গ্রচ্ছন্গ গ্লানির কথা কেউ 
কাউকে বলে না। স্বামী স্ত্রীকে বলে নাঃ সী 
স্বামীকে বলে না) বন্ধু নিকটতম বন্ধুর কাছেও 
অন্তরের এই অতলম্পর্শা বেদনার কথা ব্যক্ত করে 
না। এঁযারা মূল্যবান হলঙ্কারে এবং পরিচ্ছদে 
সজ্জিত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে--টাকার কোন 
অভাব নেই, খাওয়া পরার কোনই ভাবনা নেই-- 
ওরা কি স্বী? ওরা কি আনন্দিত? খ্যাতির 
শিখরে দাড়িয়ে জনতার করতালি নিচ্ছেন ধার! 
তাঁরাই কি স্থখী? ক্ষমতার মদিরায় মাতাল হয়ে 
হাতে ধার! অন্তের মাথা কাটছেন, মানুষের জীবন 
নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন তীঁদেরও মুখী মনে 
করবার কোন কারণ নেই। 

রবীন্দ্রনাথের “এঞ্জকরবী'র রাজা এত শক্তির 
এত এম্বর্ধের অধিকারী হয়েও নন্দিনীকে বল্ছে ঃ 


হায় রে, আর সব বাধা পড়ে, কেবদ আনন বাধা 
পড়ে না)” একি শুধু রাজারই নিঃসজ হৃদয়ের 
কাল্সা? এই কান্গী কি আমরা সবাই কেদে 
বেড়াচ্ছিনে? রাজা বল্ছে নন্দিনীকে £ "আমি 
প্রকাণ্ড মরুভূমি- তোমার মতে! একটি ছোট্ট 
ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে” বল্ছি, আমি তণ্ত, 
আমি রিক্ত, আমি ক্রাস্ত।” রাজার অন্তরে যে 
তাঁপ, যে রিক্তা, যে ক্লান্তি_সেই তাপ, সেই 
রিক্ততা এবং সেই ক্লান্তির বোঝা সবাই আমরা 
নিঃশব্দে হন ক'রে বেড়াচ্ছি। 

কেন? কারণ অল্গে হুখ নেই, সুখ ভূমাতে। 
কঠোপনিষর্দে নচিকেতা এই জন্তেই প্রলোভনের 
ফাদে পা দিলেন না) চাইলেন না সসাগরা ধরণীর 
রাজা হ'তে, স্থন্নরী নারীর বাহুবদ্ধনের মধ্যে বাধা 
পড়তে, পাঁথিৰ বিষয়-সম্পদ লাভ করতে। ওরা 
তো আজ আছে, কাল নেই। ওদের মধ্যে 
অল্পতা। পশু-পাখী অল্প নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে, 
মাহুষের তৃপ্তি অল্নের মধ্যে নিশ্চয়ই নেই। তার 
অন্তরে রয়েছে অনন্তের জঙ্গে পিপাসা । এই 
পিপাসা তার মধ্যে রয়েছে বলেই প্রেয় তাকে 
পরিতৃপ্ত করতে পারছে নাঃ ভোগের মধ্যে সে 
মৃত্যুর অভিশাপ কুড়োচ্ছে । ঘ্বুত্যোর্মাযৃতৎ গময়ঃ 
আমাকে মৃত্যু থেকে অমতে নিয়ে যাও-_-এই বে 


হান্তন, ১৩৬২ - 


কাঙ্গা মানুষের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত্ত হচ্ছে, এ তো 
মিথ্যে নয়। অল্পের মধ্যে যদি মানুষের তৃত্থি 
থাকতে! তবে সে কখনই বলতো না, আমাকে মৃত্যু 
থেকে অমৃতের মধ্যে নিয়ে যাও। ভোগের মধ্যে, 
অল্পের মধ্যে এই যে আমর! ছট্ফটু করছি_-এই 
ছটফটানির দিকেই কবি ইঙ্গিত করেছেন যেখানে 
তিনি বলেছেন £ 

3630910 01001) ০৪ 83 1090 89 [6 7537 

19061) 006 19081761, 2290.0106, 00108, 
8110012, ০96 0609015, 

[05105 ০6 01539953 2130 0110.8176151 85 
11598106 0৫6 0)095 ৮/291770 200. 001001070 
1৪06৪, 

3970]17 ৪ 5০016181101 10990106800 
0168109917, 

(59708 060 0050 1০৪4৬110009), 


বাহিরে এত যে হাসির ছট।ভিতরে কিন্ত 
আখির জল! এই আধির জলকে আমর! সকলের 
কাছ থেকে সন্তর্পণে ঢেকে ঢেকে চলেছি। 
আমাদের নিকটতম যার! তারাও শুনতে পাচ্ছে না 
আমাদের নিঃসজ অন্তরের গোপন দীর্ঘশ্বাস। তার! 
দেখছে শুধু আমাদের বাইরের মানুষটাকে __মুখে 
হাসি, সুন্দর পৌষাক-পরিচ্ছদ, নিথু'তি আদব- 
কায়দা, বাইরের ঘরে চায়ের টেবিলে কথাবার্তায় 
সবাইকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছে। জানে না, এত 
কথার মধ্যে বলছিনে শুধু নিজেদের মনের আসল 
কথাটি £ আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ররাস্ত।+ 
কৰি দ্রষ্টা। তাকে ফাকি দেবার তো! উপায় নেই। 
বাইরের এত নৃত্যগান, আমোদ-প্রমোদ, বেশভূষার 
পারিপাট্য, এত আদব-কায়দা, হাসি-তামাসা_ 
লব কিছু ভেদ ক'রে কবির চোখ দেখছে মানুষের 
মনের আলল চেহারাটিকে। সেখানে সাহারার 
শৃন্ভতা, সেখানে প্রচ্ছন্ন জআত্মগ্লানি, সেখানে 
নৈরাশ্রের নিবিড় তমসা। & ৪০০: ৪1151 1080- 
178 230. 0680817. 


কথাতে কপা ও পুক্রুষকার ৭৭ 


ইউরোপে আমেরিকায় যক্র-সত্যতার এই থে 
জয়জয়কার, ধর্মকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সেখানে 
বিজ্ঞানকে বসিয়ে তার ঘোড়শোপচারে এই যে পুজা 
অ€না--এর মধ্যে পাশ্চাত্য কি আত্মার শাস্তিকে 
খুঁজে পেয়েছে? এধুগের অন্ততম প্রধান ঁতি- 
হাসিক টয়েনবী (4:0010 ). 
বলছেন £ আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে অহঙ্কারকে 
বর্জন করা । আমাদের স্বীকার করতে হবে : জড় 
প্রকৃতিকে আমরা পদানত করলেও বঞ্রসভ্যতার 
দ্বারা আমাদের আধ্যাত্বিক সমস্তার কিছুমাত্র 
সমাধান হয়নি। মানুষের আত্মার আসল সমস্থা- 
গুলি বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্র থেকে বাদ পড়ে 
গিয়েছে । বিজ্ঞানের দ্বার মানুষের কোন মঙ্গল 
হয়নি--একথ! বলার কোন মানে হয় না। কিন্ত 
মানুষের ঘত্মায় এখনও রয়েছে পিপাসা! আরও 
সত্যবস্ত লাভের অন্তে যাদের না হ'লে তার চলে 
না। অহ্কারকে বর্জন ক'রে পাশ্চান্তকে তার 
শৃন্ত জলাশয় ভরিয়ে নিতে হবে সেই গ্রত্রবণ, থেকে 
যেখানে ধর্মের অফুরন্ত অমুতধারা চির-প্রবহমান। 
পশ্চিমের মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে ভরিয়ে 
তুলবার এই উৎস পাশ্চান্্যেও নেই, রাশিয়াতেও 
নেই। একটা জাতি একই সঙ্গে সীজারের এবং 
্রাষ্টের ভূমিকায় অভিনয় করবে--এ কখনোই সম্ভব 
নয়। (4৯ 51005 ০৫ 1013191--1057506, 
৬০]. 1১00. 625--626), এখানেও পাশ্চাত্যের 
প্রথিতযশা এঁতিহাসিকের লেখনীমুখে মানবাত্মার 
গভীরতম কান্নার কথা ব্যক্ত হয়েছে। 

কিন্ত শাশ্বত আনন্দলোকে কেমন করে 
পৌছানো! যায়? সেই আনন্দলোক কি কোথাও 
আছে যেখানে পৌছাতে পারলে আত্মার সমশ্ত 
পিপাসার অবসান ঘটে? প্রচণ্তম ছথেকেও 
আর দুঃখ বলে মনে হয় মা? খষিরা বললেন, 
আছে। বললেন, অন্ধকারের পারে সেই 
জ্যোতির্সয় পুরুষকে জেনেছি ধাফে জানলে বৃত্যুকষে 


[০1559 ) 
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অতিক্রম করা যাক়। তাঁকে জান! ছাড়া মৃত্যুকে 
অতিক্রম করবার অন্ত কোন পথ নেই। 

কিন্ত মায়া যে হরতিক্রম্য। জড়ায়ে আছে 
বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা 
বাজে।* বুদ্ধির আলোয় সবই তো বুঝতে পারছি। 
বুঝতে পারছি, অল্পের মধ্যে আনন্দ নেই । বুঝতে 
পারছি আনন? অনন্তের মধ্যে। কিন্তু কামিনী- 
কাঁঞ্চন-খ্যাতি-_-এদের আকর্ষণকে অয় করা যে 
কঠিন। এরা যে মাটিতে বারে বারে নামিয়ে 
আনছে-_কিছুতেই উঁচুতে উঠতে দেবে না। 
বেজির লেজে রয়েছে ইট বাধা । যতবার কুলুঙ্গীতে 
উঠতে যাচ্ছে, মাটিতে পড়ে পড়ে বাচ্ছে। 
ঠাকুরের উপমাঁটি কেমন চমৎকার ! জানা সহজ, 
করাটাই কঠিন। 

এইখানেই আলে করুণার কথা। নিজের 
জোরে স্বভাবের ছুবলতাকে জয় করা অসম্ভব 
জেনেই মানুষ শরণ নিয়েছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের । 
মায়! যে দৈবী। তাকে অতিক্রম করা, তাই, এত 
কঠিন! ফে-মায়া ঈশ্বরের স্ষ্টি তাকে মানুষ 
নিজের চেষ্টায় অতিক্রম করবে কেমন ক'রে? 
গীতায় ভগবান তাই, মানুষকে দেখিয়ে দিলেন 
মায়াকে জয় করবার পথ। বললেন, মামেব যে 
প্রপস্থান্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে। একান্তভাবে 
তার শরণাগত হ'লে তবেই মায়াসাগরকে অতিক্রম 
করা যায়। শুধু ইচ্ছাশক্তির পারে অন্তরের শত্র- 
বাহিনীকে জন্্গ করা সম্ভব নয়। 

মায়াকে জয় না! করলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় 
না! বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়। 
£দেশলাই যদি শুকনে! হয় একটা ঘষলেই দপ ক'রে 
জলে ওঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা 
ঘযলেও কিছু হয় না।' বিষম্রসের আকর্ষণকে 
জয় তো করতেই হবে--নইলে সব পগুশ্রম। কিন্ত 
বিষয়রস শুকোবায় উপায় কি? ব্রেলোক্যের এই 
প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকষ্ক বললেন : মার কাছে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


ব্যাকুল হ'য়ে ডাকো! তার দর্শন হ'লে বিষ্বরস 
ষ্টকিয়ে যাবে।' উপম! দিয়ে বললেন £ “যখন ছেলে 
কাদতে শুরু করে, কোনমতে ছাড়ে না? মা অন্ত 
মেয়েদের বলে, রোস মা, এ ছেলেটাকে একবার 
শান্ত করে আসি।” ব'লে চাবিটা নিয়ে কড়াৎ 
কড়াৎ ক'রে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়। 
তোমরাও মার কাছে আব্দার করো, তিনি অবশ্য 
দেখ! দিবেন |” 

সংসার ছাঁড়তে ঠাকুর বলেন নি। পিঁপড়ের 
মতে৷ সংসারে থাকে! এই সংসারে নিত্য অনিত্য 
মিশিয়ে রয়েছে । বালিতে চিনিতে মিশান-_ 
পিঁপড়ে হয়ে-চিনিটুকু নেবে।” ইশ্বর সাকার 
না নিরাকার--এ নিয়ে চিত্তকে নিরস্তর সংশয় 
দোলায় দোলায়মান রাখাও তার কথা নয়। তার 
কথা, একটাতে দৃঢ় হও-"'মিছরির রুটি সিদে ক'রে 
থাও, আর আড় ক'রে খাও মিষ্ট লাগবে 1 

কপার কথ! গীতার কথা; কৃপার কথা ঠাকুরের 
কথা। কথামৃতে গীতার নির্যাস) উপনিষদের 
অনৃত। “শাস্ব, বই, শুধু এসব তাতে কি হবে? 
তার কৃপা নাহলে কিছু হবে না; যাতে তার 
কূপা হয় ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা করো; কৃপা হ'লে 
তার দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা 
কইবেন।” ননায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া, 
ন্‌ বছন! শ্রুতেন।” “তোমার দয়া যদি চাইতে নাও 
জানি, তবুও দয়! ক'রে চরণে মিও টানি” 
( রবীন্দ্রনাথ) 'আমার মাথা নত ক'রে দাও ছে 
তোমার চরণধূলার তলে । (রবীন্দ্রনাথ ) 

তবে কি মান্বষের কিছুই করবার নেই? সে 
কি হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চে্ট হয়ে বসে থাকবে? 
ঠাকুর বললেন £ ঈশ্বর মাছেন বলে বসে থাকলে 
হবে না। যো সো ক”রে তীর কাছে যেতে হবে। 
নির্জনে তাকে ডাকো, প্রার্থনা! কর; ব্যাকুল হয়ে 
কাদে।।” চার করতে হবে, চার ফেলতে হষে। 
(তবে গভীর জল থেকে মাছ আসবে । ছুধকে 


ফাল্গুন, ১৩৬২ ] 


দই পেতে মন্থন করলে তৰে মাথন পাওয়া যাবে। 
রাঙা আছেন সাত দেউড়ীর পরে। প্রথম দ্বেউড়ী 
পার হ'তে না হ'তে বল্বে রাজা কই? পানা 
না ঠেললে জল দেখা যার না--কর্ম না করলে 
ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় ন!। 

ফ্ষরুণার যেমন প্রয়োজন আছে-_দাধনেযর়ও 
তেমনি প্রয়োজন আছে। ভগবানকে পাওয়ার 
পথ ক্ষুরের ধারের মতোই শাণিত। 
09:19] ঠিকই বলেছেন 216 13 1090981016 
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9109] 018101005- ব্যাকামচর্চা না ক'রে মন্্বীর 
হওয়া যেমন সম্ভব নয় তপশ্চধা ছাড়া অধ্যাত্ম 


মান্য ৭৯ 


চেতনাও তেমনি সম্ভব নয়। তপন্তাঁর পথে আরাম 
নেই। বেশীর ভাগ লোকই আরাম চায়। তাই 
ভগবানকে পাওয়ার জন্টে হুর্গম পথে চলবার মানুষ 
পৃথিবীতে এত ছুর্লভ। এ পথের ধে পথিক হতে 
চায় তাকে নির্জনে যেতে হবে, তার দয়ার জন্তে 
কাদতে হবে। ঠাকুর বলতেন £ ণিতিনি নকলের 
ভিতরেই আছেন, যে খুঁজে সেই পায়।” কিন্ত 
ক'জন তাঁকে খু'জছে? হাঁক্দ্লী (1701৩ ) 
ঠিকই বলেছেন ; ৬/৪ ৭০ 7091 100০, 1৩- 
“মাগের 
ব্যামো হ'লে, কি টাকা লোকমান হ'লে, কি কর্মের 
জন্ত লোকে এক ঘটা কাদে, ঈশ্বরের জঙন্ত কে 
কাদছে বল দেখি?” চালাকির দ্বারা কি ঈশ্বর 
মেলে? 


08009 ৮৮৪ ৫0181 ৮৮21১ 10 1000স, 


মানুষ 
শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বেলুড় মঠের সাধুদ্দের এক ঘরের দেওয়ালে 
টাঙানো একটি লেখা দেখিলাম-_ 
“সবার উপরে ষাহুয সভ্য 
তাহার উপরে নাই ।” 
সত্য যে কি তাহা লইয়। মতভেদ হইতে পাঁরে। 
এক অর্থে, রামনাম যেরূপ সত্য, মাটির মানুষ 
কখনও সেরূপ হইতে পারে না। সত্যং শিবং 
সুন্দরম্‌ বলিতে আমরা যে সত্যকে বুঝিতে চেষ্ 
করি মানুষ কি সেরূপই সত্য? চণ্তীদাস কোন্‌ 
ভাবের প্রেরণায় “দবার উপরে মাস্ষ সত্/” 
বলিয়াছেন তাহা! স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। মীম্গষই 
যদি চরম সত্য হংল তবে গুরু বা ভণবানের স্থান 
কোথায়? 
বিলাতী বেজ্ঞানিকঞ্চ বলিতেছেন যে এই 
বিশববদ্ধাণ্ডে স্থির একমাত্র উদ্দেহ্াই বোধ হইতেছে 


*. 870910097 খু 9068, .4.9:0102/৩5 7১0৩] ৫ 
“৮7718 দ110০ম$ 87303”, 


1701021 0815017911% ৰা মানুষের বাক্তিত্তবের 
ক্রমবিকাশ | অন্য কোনও উদ্দেশ্ঠ তাঁহাদের জ্ঞান- 
বুদ্ধির অগম্য ) বাইবেলেও মাহষকেই শ্রেষ্ট হুট 
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । আবার সেই সঙ্গেই 
যখন দেখি যে সেই শেষ্ঠ মানুষই গ্ত্রীর ধেখাদেখি 
আনিয়া বুঝিয়। ভগবানের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়! শ্ব্গত্র্ হইতে গেল, তথন তাহাকেই সবার 
উপরে সত্য বলিষ্া মানিয়! লইতে বাধে । আবার 
আমাদের নৈতিক দৃষ্টিতে দেখিলে অনেক জাগত্তিক 
ব্যবহারে মানুষকে যে সৰ নীচ আচরণে অপরাধী 
দেখিতে পাই, পশুপক্ষীকেও সেরূপ দেখা যায় না। 

বেঞ্চবকে দেখি যে অতি বিনয়ের ফলে 
নিজেকে তো “পাপোহহং” প্রভৃতি আখ্যায় নিন্দিত 
করিতেছেনই এবং “পাপসম্ভবঃ" বলিয়া স্বীয় জনক 
জননীকে পর্যস্ত পাগীতে পরিণত করতেছেন্। 
তখন তাহাদের চক্ষে মান্য সবার উপরে সত্য কিন! 
নির্ণয় করা শক্ত। অথচ শ্রীচৈতন্ুচরিতামুতে আছে-__ 


৮৯ উদ্বোধন 


“কষে যতেক লীলা সর্বোত্তম নন্লীল! 
নরবপু যাহার স্বরূপ ।” 

তিনি যখন সাকার, নিরাকার ছই-ই, তখন নরবপুই 
যে তাহার হ্বরূপ এ কথাটা! বিচারসহ নহে। গীতায় 
(১৮২২ ) শ্রীভডগবানই বলিতেছেন যে একটিমান্র 
দেহে বা প্রতিমাতে সীমাবদ্ধ ( ম্বরূপে) ঈশ্বর 
আছেন এইরূপ ভাব তুচ্ছ ও তামসিক। সুতরাং 
এভাবে মীমাংসা হইল না । পরস্ত নরবপু ধারণের 
ফলে ভগবানকে মাটির মানের ভার স্ুথ ও ছুঃংথকে 
দ্বীকার করিতে হইয়াছে । 

অইৈতসিদ্ধির গ্রন্থকার পরম বৈদাস্তিক মধুসদন 
সরম্থতী দেখিতেছি বলিতেছেন, বংশীধানী শ্রীকৃষ্ণের 
পরের তত্ব তিনি জ্ঞাত নছেন। প্রথমে বর্তমান 
লেখকের মনে সংশয় হইয়াছিল যে মধুসদন 
স্রক্ষতীও কি সবার উপরে মানুষ সত্য এ রূপ 
বিশ্বীসী করেন? পরে, বারাণসীধামে স্বামী 
চিদ্ঘনাননের নিকট শুনিলাম, মধুহদন যাহা 
বলিতে চাহিতেছেন তাহা এই যে, “জ্ঞাতা ও জমে 
এই বিভাগ লইয়া যতদুর জানা! যায় তাহার 
পরাকণ্ঠা শ্রীক্ণ এবং তার পরের অবস্থা "উচ্ছিষ্ট" 
হায় নাই | সুতরাং উ যে প্তাহার উপরে নাই” 
বলা হইয়াছে তাহা এই বিচারে টিকে নাই। 

“কথামুতে” শ্রীরামকষ্জের যা মীমাংস। রহিয়াছে 
তাহা তাহার মতই অপূর্ধ এবং সাক্ষাৎ বেদবাকা, 
যাহা পুনঃ পুনঃ উপনিবদ্দে বলা হইয়াছে । ঠাকুর 
বলেন, “মছুয কিনা মান্‌হ'স। যাহার মানের 
হু'স আছে সেই মানুষ ।” 

মান কি? যাহাকে ভগবান যে ধাপে রাখিয়াছেন 
তাহাই মান। এই মান সম্বন্ধে যাহার হু'স আছে 
সেই ঠিক ঠিক মানুষ। হিনি অহ্বৈতের ধাপের 
লোক তাহার মান হইল প্রদ্মৈবাহধ ন শোকভাক্‌।” 
সেখানে যেই বেছ'স, আর অমনি অমাুষ। 
মহাবীরের ভাব “রামন্ত দাসোহহম্‌ অপারবিক্রমঃ |” 
এধাপে ছ'স রাখা চাই। শ্বানীজীর মানের ভাস 


[ ৫৮তম বর্-_ ২য় সংখ্যা 


এরূপ-_“আমরা রামরৃষ্ণতনক়, চন্রসর্ধকে চিবাইয়া 
গুড়া করিয়া! ফেলিতে পারি।* তাঁর কাছে 
“পাপোহ্হং পাঁপকর্মাহং মানুষের লক্ষণ নয়। 

যুগ যুগ ধরিয়৷ দেখিয়াছি ভগবানের নান! 
'অবতারলীলা কিন্তু তীছাকে প্রাণের ঠাকুর বলিয়া 
মানিতে পারি নাই। মতস্ত-কুর্ম-বরাহ লীলামাত্র 
দেখিয়াছি । নৃসিংহরূপের গুচগুতান্ব ভয়ে স্তন্ধ 
হইয়া গিয়াছি_-আপনার জন ভাবিতে পারি নাই। 
বটু বামন এবং প্রশুরামলীলায় আকুষ্ট হই নাই: 
নয়নাভিরাষ দুরবাদলশ্তাম রামন্ধপে নয়ন পরিতৃণ্ধ 
হইয়াছে সত্য, কিন্ত তদীয় দীর্ঘ বনবাঁসে বা রাবপ- 
নিধনে সাথী হই নাই। অধিকন্ধ তদীয় ভগবত্তায় 
বিশ্বাস না করিয়া মা জানকীর নামে কতই না 
কুৎসা রটনা করিয়াছি । হলধারী রামকে তো 
গৌয়ারগোবিন্দই ভাবিয়াছি। কৃষ্ণনিন্দা নানাভাবে 
এত করিয়াছি যে তিনি নিজমুথে পর্বস্ত বলিয়া 
বলিয়াছেন-_ 

“অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌।” 
ক্পাবতার ভগবান তথাগতকে পাষণ্ড ও বেদ- 
নিন্দকের গ্লানি প্রচুর দিয়াছি। নিমাই পণ্ডিতের 
কোল আচগালে পাইয়াছি, কিন্ত তাহাকে দেশ- 
ত্যাগী করাইয়াছি। এইভাবে যুগ যুগ ধরিয়া 
ভগবানকে পাইয়াও পাই নাই এবং বাচিয়া বাচিয! 
মরিয়াছিই কেবল। কখনও ভয় করিয়াছি, কখনও 
বা অন্থীকার করিয়াছি; আধার কখনও বা 
এশ্বধের ছটায় কাছে যাইতে সাহস পাই নাই। 
এভাবে চির্নকাল ধরিয়া নিজেকে পরম ধনে বঞ্চিত 
করিয়া, সার্থক কলিকালে শাশ্বত ভিথারী 
সাজিয়াছি। কিন্তু দয়াময় তো আমাকে ভুলেন 
নাই, তাই সেই “মুহৃদঃ সর্বভূতানাং* আবার 
আসিয়াছেন। আবার সত্যই, সবার উপরের সত্য 
মানুষঃ “ছুঃখিনী ত্রাহ্মণী কোলে” 

“কাঙ্গাল বেশে এসেছ হরি 
কাঁজালে করুণা করিতে ছে।” 
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শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ ও গীতার ব্রহ্মতত্ত 
শ্রীবৈচ্ঘনাথ মুখোপাধ্যায়, এমএ বি-এল্‌ 


শ্রাশ্নীঠাকুর বলিয়াছেন, “যতক্ষণ আঅহং থাকে, 
ততক্ষণ ব্রঙ্গজ্ঞান হয় না। ক্রক্গজ্ঞান হ'লে_-ঈশ্বর 
দর্শন হ'লে, তবে অহং নিজের বশে আসে এবং 
বঙ্গই যে এ সংসারের মুল--উপাদান ও নিমিত্ত 
কারণ, তাহা বে|ঝা যায়।” ( কথামৃত, ৫1১০৯ ) 

আমরা ভূল ক'রে আমাদের দেহটিকেই “আমি” 
বলি। প্রাণ যখন বাহির হইক্সা যাঁয,_অচেতন 
স্থল দেহ পড়িয়া থাকে, ও তাহা সৎকার করিবার 
জন্য মাচুষ ব্যস্ত হয়! তবে আমিকি? হাড়, 
মাংস, চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, হাত, পা, জিহ্বা প্রসূতি 
অঙ্গ প্রত্যঙজ যাহার দ্বার! মনুষ্যদেহ গঠিত তাহাই 
কি আমি? না দেহটা আমি নহি। অন্তরস্থ 
শুদ্ধ চৈতন্য বা ব্রন্মের অংশই ণআঁমি”। দেহ- 
বুদ্ধি অহংবুদ্ধি। এই দেহের মধ্যে প্রকৃতির 
কি বিশাল কারখানা চলিয়াছে। তার দিকে সর্দ! 
মনোদুষ্টি রাঁখিলে জ্ঞানচক্ষু ফোটে । এই দেহের 
অভ্যন্তরে প্রাণরাপ ব্রক্ধ রহিয়াছেন। তাহার দিকে 
মনোপৃষ্টি রাখিলে বিজ্ঞান চক্ষু ফোটে। ব্রহ্ধ 
যতক্ষণ অধ্যাত্মব্ূপে এই স্থল দেহের ভিতর থাকেন 
ততক্ষণই অচেতন স্থূল দেহ চেতনবৎ হয় এবং 
ভাহাতে তাহার সত, চিৎ ও আনন্দ ভাবের 
আভাস-স্বরূপ “অহং কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা” 
ইত্যাদি ভাবের বিকাশ হয়। এই স্থুলদেহ জীবের 
মাত্র আবরণ। ব্রহ্ষের অংশসমন্থিত চেতনব 
সথক্স শরীরই জীব বা ভূত। এই জীবভাঁব প্রকৃতির 
ভাব, অনিত্য ও সবিকার। এই ভূতভাবের 
পশ্চাতে ক্রন্মের যে আত্মভাব, তাহা নিধিকার, 
নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন। 

গীতাকার বলিয়্াছেন_-এ জগতের মূল কারণই 
পরম অক্ষর। সেই ব্রঙ্ের অংশন্বরূপ 
গাব, দেহ অধিকার করিম্বা যখন থাঁকে, তখন 
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তাহাকে অধ্যাত্ম বলা হয়। ক্ষর মানে নিয়ত 
পরিবর্তনশীল নশ্বর যে ভাব তাহ! প্রাণিগণকে 
অধিকার করিয়া আছে। ব্রহ্মই এই দেহে অধ্ষ্ঠাত্রী 
দেবতারপে অবস্থান করিতেছেন। জন্ম হইতে 
মৃত্যু পধন্ত আমাদের দৈহিক কর্ম করিতে হয়। 
“সেই সকল কর্মের অন্তরালে যিনি অধিষাতা 
অন্তর্ধামীরূপে প্রবর্তক ও ফলদাতা তিনি অধিষজ্ঞ 
জগতে যে কর্মচক্র নিত চলিতেছে তাহার 
অন্তরালে এঁণী শক্তি নিয়ন্ত ভাবে থাকিয়! তাহাদের 
প্রবতিত করে। অন্তর্ধামীরূপে, অধিষজ্ঞরূপী ঈশ্বরই 
সেসকলের নিষ্তাঁ। সমগ্টিভাবে যিনি বর্াণ্ডের 
অন্তধামী, তিনি অধিদৈবত-পুরুষ। ব্যষ্টিভাবে 
তিনি ব্যষিদেহের অন্তধামী--তিনি অবিষঙ্ত” | 
(গীতা, ৮৪) 
অতি সহজভাবে ঠাকুর বুঝাই়। বলিয়াছেন 
যে কিরপভাবে এই ব্র্ষ-প্রাণ্তি হম বা ব্রহ্মদর্শন 
হয়। ঠাকুর বিভিন্ন স্থানে এই উপায় সম্বন্ধে 
বলেছেন ও রাম রাম বলে প্রাণত্যাগ করেছে 
ওর আর তাবনা কি? (কথামৃত ৩৬২)” 
"অঞ্জামিল মহাঁপাতকী, মরবার সময় নারায়ণ ব'লে 
ছেলেকে ডেকেই উদ্ধার হয়ে গেল । (এ ২২১) 
ভোৌগাসক্তি ত্যাগ হ'লেই শরীর যাবার সময় ঈশ্বরকে 
মনে পড়বে । যতক্ষণ অহং থাকে ততক্ষণ বরক্ষ- 
জ্ঞান হস না। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে- ঈশ্বর দর্শন হ'লে 
তবে আহং নিজের বশে আসে ।” (এ ৫1১৯৯) 
“ভরত রাঁজা-মরবার সময় হরিণ হরিণ করে 
মরেছিলেন ব'লে, পরে হরিণ হয়ে জন্মিয়েছিলেন। 
ঈশ্বরের কাছে ভোগের কামনা করলে, শেষকালে 
বিপদে পড়তে হয়। সব কামনাতে তে! মঙ্গল হয় 
না।” (ওএ৫1১৯*) 
শ্রীভগবান গীতায় অর্জুনকে বলিয়াছেন, “যিনি 


৮২ উদ্বোধন 


অন্তকাঁলে আমাঁকে স্মরণ করিয়! দেহ পরিত্যাগ 
পূর্বক প্রয়াণ করেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমার 
স্বরূপ প্রাণ্ত হন। যেব্যক্তি একান্তমনে অস্তকালে 
ঘে যে বসত স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে? সে 
সেই সেই বস্তর শ্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব 
সবদ। আমাকে ম্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। আমাঁতে 
মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে আমাকেই পাইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই ।” (গীতা, ৮৫-৭) এই যে 
জীবনধুদ্ধ মানুষকে করিতে হয় মৃত্যু পন্ত--এই 
জীবনে শুধু জপ, তপ করিলেই চলিবে না, সর্ব 
কর্মের ফল তার উপর অর্পণ পূর্বকঃ নিজের নিলের 
কর্তব্য পাঁলন করিতে হইবে। সর্বদা তাহাকে 
ম্ররণপূর্বক, নিজের নিজের কর্ম নির্মল বুদ্ধিতে 
করিলেই ব্রহ্মলাভ হইবে । জীবনের যে চিন্তা 
প্রবল হয়, মৃত্যুকালে সেই চিন্তার মনে উদর হয়ঃ 
যেমন অমর! মন হইতে কোন একটি বিরক্তিকর 
ছবি মুছিয়া' ফেলিতে পারি না, সেইবপ জীবনের 
গ্রধল চিন্তা মৃত্যুকালেও মনকে অধিকার করিষা থাকে 
এবং মৃত্যুকালে সেই চিন্তাই মনে উদয় হইবে। 

“হে পার্থ! অভ্যাসরূপ উপায় অবলছ্নপূর্বক 
অনন্তমনে সেই দিব্য পরম পুরুষকে চিন্ত! করিলে, 
মৃত্যুময়ে তাহাকেই মনে পড়িবে এবং তাঁহাতেই 
লীন হইবে । কবি, পুরাতন, বিশ্বনিয়স্তা, সুক্স 
হইতে স্ুক্ষ। সকলের বিধাতা, অমিন্ত্যরূপ, 
আদিত্যের হায় হ্বগ্রকাশ। অজ্ঞানান্ধকারের উপরে 
বর্তমান দিব্য পরম পুরুষকে ধিনি স্মরণ করেন, 
তিনিই মৃত্যুকালে ভক্তি ও যোগবলে ব্রধুগল 
মধ্যে প্রাণবাযু সমাবেশিত করিয়া সেই দিব্য পরম 
পুরুষকে প্রাপ্ত হন।” ( গীতা॥ ৮।৯-১০ ) 

ঠাকুর বলেছেন, “অজাঁমিল মহাপাতকী, মরবার 
সময় নারায়ণ ব'লে ছেলেকে ডেকেই উদ্ধার হ'য়ে 
গেল। ( কথামৃত, ২১১ ) ভোঁগাসক্তি ত্যগ হলেই 
শরীর যাবার সমজ্স প্রশ্বরকে মনে পড়বে । যতক্ষণ 
অহং থাকে ততক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।” (এ ৫1১০৯) 


[ ৫৮তম বর্য-_ংয় সংখ্যা 


মানুষের যা৷ প্রধান চিন্তাঃ মনে যা প্রবল চিন্তাঃ 
মৃত্যুকালে নেই চিন্তার উদয় হয়; ঠাকুর মেইজন্ত 
বলিতেছেন যে সব সময়ে তাঁহাকে স্মরণ-মনন 
করিতে হইবে। “অজ্ঞামিল সম্বন্ধে এ রকমও বলা 
যায়, তার তথন অস্তিমকাল। হাতীকে নাইয়ে 
দিলে কি হবে, আবার ধূল! কাদা মেখে যেকে 
সেই! তবে হাতীশালায় ঢোকবার আগে যদি 
কেউ ধুলা ঝেড়ে দেয় ও স্নান করিয়ে দেয় তাহলে 
গ| পরিফ্কার থাকে । নামেতে একবার শুদ্ধ হলো; 
তার পরেই হয়ত নানা পাপে লিপু হয়। মনে 
বল নাই; প্রতিজ্ঞ করে না যে, আর পাপ 
করবে না। গনাম্নানে সব পাপ যায়। গেলে 
কি হবে? লোকে বলে থাকে পাপগুলো গাছের 
উপর থাকে । গঙ্গা নেয়ে যখন ম।মুঘটা ফেরে, তখন 
এঁ পুরানো পাপগুলে গাছ থেকে ঝাপ দিয়ে 
ওর ঘাড়ের উপর পড়ে। তাই নাম কর, সঙ্গে 
সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাতে ঈশ্বরেতে অন্নরাগ হয়, 
আর যে সব জিনিস দুদিনের জন্য, যেমন টাঁক! 
মান, দেহের সুখ, তাদের উপর যাঁতে ভালবাস 
কমে যায়, প্রার্থনা কর 1” (এ ২২১-২২) 

“ইন্দ্রিয় নিগ্রঃ করতে হবে। বিচার-পথ। 
তক্তি-পথেও অন্তরিন্ড্রি নিগ্রহ আপনি হয়। 
আর সহজে হ্য়। ঈশ্ববের উপর যত ভালবাসা 
আদ্বে, ততই ইন্ড্রিয়ন্খ আঁলুনি লাগবে। যে 
দিন সন্তান মার গেছে, সেই শোকেয় উপর স্ত্রী 
পুরুষের দেহসুখের দিকে কি মন থাকতে পারে? 
তার নাম কলে সব পপ কেটেযায়। কাম, ক্রোধঃ 
শরীরের সুথ ইচ্ছা, এ সব পালিয়ে যায়। প্রঃ 
তাঁর নাম কর্তে ভাল লাগে কই? ব্যাকুল হয়ে 
তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তার নামে রুচি হয়। 
তিনিই মনোবাঞ্থ পূর্ণ করিবেন।” 

তার নামরূপ অস্ত্র লয়ে যুদ্ধ করতে হবে। 
তিনিই কর্তা । আমি বলি যেমন করাও তেমনি 
করি) বেমন বলাও তেমনি বলি। আমি যন্ত্র 


ফাল্তুন) ১৩৬২ ] 


তুমি যন্ত্রীঠ আমি ঘর, তুমি ঘরণী, আমি গাড়ী, 
তুমি ইঞ্জিনিয়ার । খুব রোক চাই। তবে সাধন 
হুয়। দৃঢ় প্রতিষ্ঞা। তার নামবীজের খুব শক্তি। 
অবিগ্ভা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত 
কোমল; তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে 
যাঁ॥1” ( কথামৃত, ২৩৩, ৩৪, ৪৩) "যারা সবদ। 
ঈশ্বরে মন দিতে পারে, তারা মৌমাছির মত ফুলে 
বসে- কেবল ফুলে বসে; মধু পান করে। সংসারে 
কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে যে আছে, তার ঈশ্বরে মন 
হতে পারে; আবার কখন কথন কামিনীকাঞ্চনে 
মন হুম্স। যেমন মাধারণ মাছি, সন্দেশেও বলে, 
আর পচা থায়ে বসে ; বিষাতেও বসে। ইশ্বরেতে 
সর্দ| মন রাখবে । তা হ'লেই অন্তিম সময়ে তাকে 
মনে পড়বে।” (এ ২৪৪) 

ঠাকুর বারে বারে রাত দিন তাঁকে চিন্তা 
করতে বলেছেন, তাহা হইলে মরবার 'পময়ও সেই 
চিন্তা আসবে। “মৃত্যুকালে যা ভাববে, তাই হবে। 
ভরত রাজ! হরিণ “হরিণ ক'রে শোকে 
প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হচ্ছে 
জন্মাতে হল। তাই জপ, তপ, ধ্যান, পুজা এ সব 
রাতর্দিন অভ্যাস করতে হয়-_-তা হ'লে মৃত্যুকালে 
ঈশ্বরচিন্তা আসে-_অভ্যাসের গুণে । এরূপ মৃত্যু 
হ'লে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়। কেশব সেনও 
পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি 
কেশবকে বললুম, “এ সব হিসাবে তোমার কি 
দরকার? তারপর আবার বললুম, যতক্ষণ না 
ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংপারে যাতায়াত 
করতে হবে। কুমোরের! ছড়ি সর! রোদ্রে শুকুতে 
দেয়; ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে দেয় তা 
হলে তৈরী লাল হাড়িগুল! ফেলে দেয়। কাঁচাগুল৷ 
আবার নিয়ে কাদা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে 
আবার চাকে দেয়।  ( কথামৃতঃ ৩।২৪৩-২৪৪ ) 

গীতায় শ্রাভগবান বলেছেন যে যতদিন না 
বিঙ্মপ্রাণ্তি হয় ততদিন জীবগণের বারে বারে জন্ম 


শ্রীপ্ররামরুষ্ণ ও গীতার ব্রহ্মতত্ব ৮৩ 


হয়। পহে অভুন, জীবগণ ব্রক্মলোক অবধি সমুদয় 
লোঁক হইতেই পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্ত 
আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় 
না। (গীত! ৮১৬) এই চরাচরের কারণরূপ 
অব্যত্ত অপেক্ষাও পরতর অতিশয় অব্যক্ত, সনাতন 
আর একটি ভাব আছে) উহা সমস্ত ভূত বিন 
হইলেও কদীচ বিনষ্ট হয় না। যে অব্যক্ত ভাব 
অক্ষর বলিয়া! বেদে উক্ত আছে, তাহাকে পরমাগতি 
কহে; যাহাকে পাইয়া! পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে 
হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। হে পার্থ, সেই 
পরম পুরুষকে একান্ত ভক্কিদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া 
যায়_.সমস্ত ভূতসকল বা প্রাণিগণ তাহার অভ্যন্তরে 
অবস্থান করিতেছে এবং তিনিই এই বিশ্বে ব্যাড 
হইয়া রহিয়াছেন ॥ ( গীতা, ৮১৯-২২) 

্ীপ্রীঠাকুর মণিকে বুঝাইয়াছিলেন যে ব্রহ্ধই 
জীব জগৎ হ/য়েছেন। “ব্রহ্ম কি তাহা মুখে বল! 
যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে; কিন্ত 
ব্রদ্দ উচ্ছিষ্ট হয় নাই। কেউ বল্লে॥ অমুক স্থানে 


হরিনাম নাই। বলামাত্রই দেখলাম। তিনিই সব 
জীব হ'য়ে আছেন। যেন অসংখ্য জলের ভুড়ভুড়ি-_ 
জলের বিন্ব। আবার দেখছি যেন অসংখ্য 
বড়ী বড়ী!” 


“ঈশ্বর নিজেই সব হয়েছেন, নিজেই জীব জগৎ 
হয়েছেন। যখন পুর্ণ জ্ঞান হবে তখন এ বোধ। 
তিনি মন, বুদ্ধিঃ দেহ_চতুবিংশতি তত্ব সব 
হয়েছেন। যখন পূর্ণ জ্ঞান হবে, তখনই এ বোধ। 
তিনি মন বুদ্ধি দেহ-_চতুবিংশতি তত্ব সবই হয়েছেন।” 
এখন প্রশ্থ হবেঃ কেন তার নানা রূপ? তার 
উত্তর "সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তার! তুনি। 
তোমার কর্ম তুমি কর মাঃ লোকে বলে করি আমি” 
ঈশ্বরই কর্তা আর সব তীর যন্স্বক্ূপ। তার 
শরণাগত হয়ে, তাকে ব্যাকুল হ'য়ে ভাক্‌লে তিনি 
শুনবেনই শুনবেন--সব স্থযোগ করে দেবেন । ভক্তি- 
ভরে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাঁকাই একমাত্র উপায়। 


৮৪ উদ্বোধন 


শ্রভগবান আবার অজুনকে বলিলেন যে 
জগতের শুরুবর্ণত ও অগ্নির স্যার গ্রভাবসম্পন 
উত্তরায়ণ গতি আছে এবং ব্রঙ্গবেন্তার| সেই পথে 
গমন করিয়া ক্র্ধপ্রাপ্ত হছন। অপরটি কৃষ্ণবর্ণ 
দক্ষিনায়ন গতি, কর্মযোগীরা তথায় চন্ত্রপ্রভাবশ।লী 
তবর্গলাভ করিয়া নিবৃত্ত হন ও পুনরায় সংসারে 
আগমন করেন। যোঁগীব্যক্তি এ দুইটি গতি অবগত 
হইয়া কখনও বিমোহিত হন না; অতএব তুমি 
সকল সময়ে যোগধুক্ত হও এবং তাঁহা হইলেই তুমি 
এই জগতের মূল কারণ বিষুপদ প্রাণ্ড হইবে। 
(গীতা, ৮২৩--২৮) 

শ্রীশ্রঠাকুর বলেছেন, “তাই ইশ্বরকে লাভ 
করিবার জন্য সাধন করা চাই ; ভক্তিভাবে, ব্যাকুল 
হয়ে তাকে ডাকা! চাই। রাত দিন তার চিন্তা 
করিলে, মরবার সময়ও সেই চিন্তা আসবে । * * * 
কামনা শূন্য, অহৈতুকী ভক্তি, শুদ্ধাভক্তি_-এর বড়ো 
আর কিছুই নাই। শুদ্ধাভক্তিতে কোন কামনা 
থাকবে না। কিছু চাঁও না, অথচ ভালবাস--এর 
নাম অহৈতৃকী ভক্তি । শুদ্ধাভক্তি। প্রহলাদের 
এটি ছিল, রাজ্য চাঁয় না, এঙ্বর্য চীয় না, কেবল 
হরিকে চায়। * ঞ ভত্ভি দ্বারাই মুক্তি হবে। 
শবরী ব্যাধের মেয়ে ) রুহিদাস. যাঁর থাবাঁর সময় 
ঘণ্টা বাজতে _এর! সব শুদ্র। এদের ভক্তির 
দ্বারাই মুক্তি হয়েছে ।” ( কথামৃত, ৪1২৬২ ) 

নারদ বলিলেন, “তোমার কাছে কোন বর চাই 
লা! আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও আর যেন তোমার 
ভূবনমোহিনী মায়ার মুগ্ধ না হই, এই আনীর্বাদ 
কর। আন্তরিক তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে, 
তাতে মন হয় ঈশ্বরের পাদপঘ্পে শুদ্ধা 
ভক্তি হয়।” 

আমরা রাতদিন বিষক্স-চিন্তায় বিভোর থাকি। 
ঈশ্বরকে চিন্তা করবার সময়ই করিতে পারি না। 
মন যে তীকে চস্তা করিতে চায় না। ইহার 
প্রতিকার কি? কেন বিষয়ে বৈরাগ্য হয় না? 


কাছে ব্যাকুল হয়ে আবার কর। 


[ ৫৮তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


কেমন করিয়া বিষয় চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত করা 
যাক? ইহার উত্তর এই যে মায়াতে আমরা 
আবদ্ধ ! মায়াতে মৎকে ( পরব্রক্ধকে ) অসৎ, আর 
অসৎকে ( অনিত্য সংসারকে 1 সৎ বোধ হয়। 
গ্রশ্রঠাকুর বলেছেন “শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হয়? 
সাধনা তপন্তা চাই। তাকে ডাকো! সিদ্ধি 


সিদ্ধি বল্লে কি হবে, কিছু খেতে হবে। যতক্ষণ 
মায়ার ঘরের ভিতর আছ; যতক্ষণ মায়ামেঘ 
রয়েছে ; ততক্ষণ জ্ঞানসুষ কাজ করে না। মায়া 


ঘর ছেড়ে বাহিরে এসে দীড়ালে (কামিনীকাঞ্চন 
ত্যাগের পর) তবে জ্ঞানস্ধ অবিচ্ধা নাশ করে। 
কামিনীকঞ্চন ঘর থেকে একটু সরে ফ্রাঁড়ালে-সরে 
দাড়িয়ে একটু সাধনা তপস্তা করলে- তবেই মনের 
অন্ধকার নাশ হয় অবিদ্ধা অহঙ্কার মেঘ পুড়ে 
যায়-_জ্ঞান লাভ হয়। তখনই ভগবানলাভ হয় 
এবং এই ভগবান্লাভই জীবনের উদ্দেশ্য ।” 
( কথামুতঃ ৪1২৪৭) 

শ্রশ্রুঠাকুর বারে বারে বলিয়াছেন যে সংলার- 
মাঁয়ার পারে যাবার একমাত্র উপায় ব্যাকুল হইয়। 
মাকে ডাকা। তিনি যে আপনার মা। মার 
তিনি অবশ্য 
দেখ! দিবেন। তাঁর দর্শন হ'লে বিষয়রস শুকিয়ে 
যাবে। সংসার-আসক্তি ভিতরে থাক্‌লে মৃত্যুকালে 
সেটা দেখ! দেয়। গীতায় আছে “মৃত্যুকালে যা. 
মনে করবে পরকালে তাই হবে। ভরত রাজ! 
হরিণ হরিণ ক'রে দেহত্যাগ করেছিল? হরিণ 
জন্ম হ'লে1।” 

এখন প্রশ্ন হইবে যে মৃত্যুকালে, দেহত্যাগের 
সময় কেমন ক'রে ভগবানের বা বঙ্গের চিন্তা মনে 
আসবে? শ্রশ্রঠাকুর বলেছেন যে মৃত্যুর আগে 
হইতে তাঁর উপায় করিতে হইবে। উপায় কি? 
উত্তর-- উপায় হইতেছে অভ্যাস-যোগ । আবনে 
প্রতিদিন যদি আমরা ঈশ্বরের চিন্তার অত্যান 
করি, তবে শেষের দিনেও তাহাকে মনে পড়বে। 


ফান্তুন, ১৩৬২ এ] 


এস পুনঃ দয়াল ঠাকুর ৮৫ 


“কর্ম চাইি তবে দর্শন হয়। নির্জনে তাকে ডাকো, 
দেখা দাও বলে “ব্যাকুল হয়ে কাদে” । ব্যাকুল 
হয়ে কিছু কর্ম ক'রে যেতে হয়। ব্যাকুলতা 
থাকলে তার কৃপা হয়। সব সুযোগ তিনি 


ক'রে দিবেন।” ( কথাযৃত, প্রথম ভাগ-- 
২২০1২২২) 


ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপার ভক্তিভাবে ব্যাকুল 


অস্তুকরণে তাঁহাকে ডাকা ও তার চিন্তা করা। 


এস পুনঃ দয়াল ঠাকুর 


শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার বন্থু 
( সর্বোদয় সেবা সংঘ ) 

কে তোমারে চিনিবে গো কোথা নে সাধক, ধর্ম নিয়ে লাঠালাঠি করিল যাহার, 

কে তোমার জীনিবে মরম ? তাহাদের শি দাও খুলে । 
কে তোমারে প্রতিষ্িবে সবার হৃদয়ে, দেখাইলে সব ধর্মে সাধন করিয়া, 

কে তোমার বুঝিবে ধরম? এক প্রতু সব ধর্মমূলে। 
ভারতের দুঃসময়ে মানব-কল্যাণে যত মত তত পথ জ্ঞানের বারতা, 

অব্তীর্ণ হলে বলদেশে। শুনি যত পরিতের দল। 
দরিদ্র ব্রাঙ্মণকুলে কামারপুকুরে, টুটে গেল তাহাদের সব অভিমান, 

দেখা দিলে মানুষের বেশে। পেল খুজে পথের সম্বল। 
তমসা বিদবারি হল হৃর্ধের প্রকাশ, এক এক সাধনায় অষ্টসিদ্ধি লভি, 

চারিদিকে বিচ্ছুরিল জ্যোতি । মহৈম্বর্ধে হলে অধিকারী । 
অধ্যাত পল্লীর বুকে জাগ ভগবান, দেখালে তাহাঁও বাহ্‌ মানবজীবনে, 

গদাধর প্রসন্প-মুরতি। হও মার চরণভিথারী। 
ভাঁগীরথা তীর হুল তীর্থ সাধনার, ঈশ্বর লভিতে হ'লে শুদ্ধান্তক্তি চাই 

পঞ্চবটী মাঝে 'এলে রাম। আর চাই তার সাথে ত্যাগ। 
দক্ষিণেশ্বর হল কেন্দ্র পৃথিবীর, তাহারে পৃজিতে নাহি কোন আড়ম্বর, 

র।মকুষ্ণ রচ শ্বর্গধাম। লাগে শুধু প্রেম অন্থরাগ। 
মধুর সন্ধান লাগি যত মধুকর, প্রেমের পশরা নিয়ে বিশ্বের মানবে, 

ধীরে ধীরে লাগিল জুটিতে । বিশ্বপ্রেম দিলে অবদান । 
মেতে ছিল যারা সব জ্ঞান-গরিমায়। ধরণীতে জাগে যদি তাহাতে জাগিবে, 

দস্ত ক্রমে লাগিল টুটিতে। একমাত্র মানব কল্যাণ। 
শিথাইলে চূর্ণ করি জাতি অভিমান, আজ পুনঃ চারিদিকে ওঠে হাহাকার, 

আপনি যে সাঙ্ছিয়া মেথর। অর্থগৃরধ, স্বার্থ লয়ে হাকে। 
কেহ নয় বড় ছোট সব তাঁর ছেলে, অন্যরে বধিরা অন্ে রবে নিজে সুখে, 

পিত৷ হয় এক বিশ্বময়। এক আত্মা খণ্ড করি দেখে। 


৮৬ উদ্বোধন 


সত্যশিবনুন্দরের কোথা আরাঁধন!, 
আরাঁধন। অর্থভোগবাদে । 
যশমাঁন লোভে নর হয়েছে কিন্কর 
মানবাত্মা! পড়ে পড়ে কাদে । 
আবার তোমারে চাই মানুষের বেশে, 
রামকুষ্ণ দয়াল ঠাকুর | 
মায়ার বাধনে ঘের! ভয়ার্ত মানবে, 
সর্ব ভয় কর আজি দূর। 
লোকভয়, লাজভয়, স্বার্থভ় হতে, 
দূর কর সম্মানের ভয়। 
মৃত্যুভয় হোঁক রুদ্ধ ঘুচুক দীনতা, 
সংকীর্ণত৷ হয়ে যাক লয়। 
অশান্ত বিশ্বেরে আজ দেহ শান্তিজল, 
তোমার নির্মল হস্ত দিয় । 
দূরে যাঁবে সব গ্লানি তোমার পরশে, 
হু'স পুনঃ উঠিবে জাগিয়া। 
সম্ভব।মি যুগে বুগে তুমিতো বলেছ, 
এখনও কি হয়নি সময়? 


[ ৫৮তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


জর্জরিত! বজুমাঁতা বিষম ব্যথায়ঃ 
সমুখেতে ভীষণ প্রলয় । 
প্রেমের আলোকে তব কাটুক্‌ আধার, 
শুভ হোক্‌ সকল প্রাণীর। 
সহজ তোমার পথ পাউক দেখিতে, 
তোমা মাঝে হোক্‌ সবে স্থির । 
যে মানুষে শ্রেষ্ঠ করি গড়িলে জগতে, 
তারে নাহি স'জে নির্মমতা । 
পশুর! নির্মম হয় তুমি তো বলেছ, 
মানুষের শুধু যে মনতা । 
এশ্বধ ন! চাই কিছু খবর্গও ন1 চাই, 
নাহি চাই কিছু যশমান। 
অন্তরে মরি ওঠে শুধু সেই কথা, 
আতি ছঃখ কর অবসান 
প্রতিষ্ঠিত হোক্‌ ওভ আসন তোমার, 
সবাকার হৃদয় মাঝারে । 
হিংসার কলুষ হ'তে মুক্তি পাক্‌ সবে, 
মিলে যাক্‌ সব একাকারে। 


রামায়ণের আখ্যানভাগের একদিক- শান্তা-মমস্থ্য। 
অধ্যাপক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এম-এ, 


রামায়ণের মধ্যে যে ইহার আখ্যান-উপাখ্যান 
অংশ এক প্রেধান স্থান অধিকার করিয়া আছে সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বস্ততঃ রামায়ণ 
যেমন একাধারে ইতিহাস পুরাণ, মহাকাব্য প্রভৃতি 
আখ্যা পাইবার যোগ্য সেইরূপ ইহা! পরবর্তীকালের 
প্রভূত আখ্যান-উপাধ্যানের আকর, বাস্তবিক পক্ষে 
পরবর্তী যুগে অপেক্ষাকৃত লঘু কাহিনীর যে রস 
জন-গণ-চিতত পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল তাহার মুলেও 
রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যানাংশের দান অনন্থী কার্ধ। 
বৈদ্দিক কর্মকাণ্ডের অপেক্ষাকৃত জটিল ও নীরস 
অংশ যখন সাধারণ রস-পিপাস্থর আয়ত্ব বহিভূ্ত 
হইয়া গিয়াছিল তখন রামায়ণের আখ্যান/ংশের 


সরল রস্ধারা তাহাদের চিত্ত-বিনোদনের সহায়ক 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাই আমরা দেখি যে 
পরবর্তী যুগের বহু কাব্য নাটকের উপাদানরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনীগুলি। 
ইহাঁরই বিভিন্ন প্রশাথ! উপশাখা ঘার! পরবর্তী কালে 
বিভিন্ন মহীরুহ স্থষ্ট হ্ইয়াছে। কিন্ত যেরূপ 
আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনায় নানা সমন্তাঁর 
উদ্তব হয় সেই প্রকার রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী, 
আখ্যান-উপাখ্যান লইয়া আলোচনা! করিতে গেলে 
ব্ছবিধ সমস্তার সম্মুখীন হইতে হয়। সাধারণ 
পাঠক এই স্মন্তার অন্তঃহ্থলে প্রবেশ করিতে না 
পারিয়া__এই সমন্তার গ্রস্থিউন্মোচনে অপারগ হইয়া 


ফাল্তুন, ১৩৬২ 


ইহার প্রতি বীতস্পৃহ হন এবং তথাকথিত পাশ্চাত্তয 
শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতেরা এ সকল কাহিনীগুলি 
প্রম্পরবিরোধী দেখিয়া তাহার সমাধানে নিজেদের 
অক্ষমতা! জ্ঞাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন না; কাহিনীগুলি 
কবিকল্লিত বলিয়া ঘোষণা করিতে দ্বিধা বোধ করেন 
ন!। কিন্ত ধীর স্থির চিত্তে প্রকৃত সমালোচকের 
ৃষ্টিতে বিচার করিলে এ কাহিনীগুলির সমস্ত 
আমর! সমাধান করিতে পারি এবং প্ররুত সত্যকে 
আবিষ্কার করিয়া লোকসমাজে স্থাপিত করিতে 
সক্ষম হই, তথন কাহিনীগুলির এতিহাসিক মুল্যও 
জনসমাঞ্জে স্বীকৃত হইয়। থাকে । আমরা আলোচ্য 
প্রবন্ধে রামায়ণের এইপ্রকার একটি অনালোচিত 
সুমন্ত লইয়া 'সালোচনা করিব। প্রথমে সমস্তাটি 
কি তাহা অল্প কথায় বিবৃত করিব। পরে ইহার 
সমাধানি সন্ধান করিয়া এই সমস্তার উৎপত্তির কারণ 
নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। 

আলোচনার পূর্বে একটা কথা বলিয়া রাখি 
সাধারণভাবে বর্তমানকালে আমরা যে সংস্কৃত রামায়ণ 
দেখি তাহা পাঠভেদে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ও 
উত্তরতারতে প্রচলিত মোটামুটি ভাবে এই ছুই 
শাখায় বিভক্ত । উত্তরভারতে প্রচলিত রামায়ণকে 
আবার ছুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
প্রথমটি উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ও দ্বিতীয়টি 
উত্তর-পূর্ব ভারতে ( বঙ্গদেশে)। বঙ্গদেশে প্রচলিত 
রামায়ণকেও আমরা মোটামুটি ছইভাগে বিভক্ত 
করিতে পারি। প্রথমটির প্রতিনিধিরূপে 4১1৪. 
8171. ১ 50)199০] কতৃক সম্পাদিত (01 
হইতে প্রকাশিত ) রামায়ণকে ধরা যাইতে পারে) 
ঘিতীয়টি ভাঃ অমরেশ্বর ঠাকুর করৃক সম্পাদিত 
(লোকনাথ চক্রবর্তীর টীকা ও বাংল! অনুবাদ সহ 
কদিকাতা হইতে প্রকাশিত) বা 083087০ 
00116810 কর্তৃক সম্পাদিত (প্যারিস হইতে 
প্রকাশিত) উত্তরপশ্চিমে প্রচলিত রামায়ণ 
সম্পাদিত তগবদ দত্ত দ্বারা (লাহোর হইতে 


রামায়ণের আখ্যানভাগের একদিক-_শাস্তা-সমস্তা! ৮৭ 


প্রকাশিত )। দাক্ষিণাত্যে গ্রচলিত রামায়ণ 
প্রকাশিত হইয়াছে কুস্তকোণম্‌ হইতে (টি, আর, 
কৃষ্ণাচা কতৃক সম্পাদিত)। এইগুলি ছাড়াও 
রামায়ণের আরও বহু এডিমন্‌ আছে, কিন্তু মোটা- 
মুটি ভাবে উপরোক্তগুলিই প্রধান এবং আমাদের 
আলোচনার পক্ষে প্রয়োজনীয় । 

রামায়ণ পাঠকমাত্রেই শান্তা নামক এক চরিত্রের 
সহিত পরিচিত আছেন। সমস্তাটি হইল এই 
শান্তার পিতৃপরিচয় লইয়া । “এই রমণী কে? "ইহার 
প্রকৃত পরিচয় কি?' “কাহার কন্তা”_ “কোন্‌ বংশে 
জন্ম” প্রভৃতি প্রশ্ন রামায়ণ-পাঠকের মন আলোড়িত 
করে, কিন্তু এগুলি সমস্ত নহে। কোন কোন 
গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় ইনি অযোধ্যার রাজা 
দশরথের কন্ঠ রামচন্ত্রের ভগিনী। অপরপক্ষে 
অন্থান্ধ গ্রন্থ পধালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে 
শান্তার পিতার নাম লোৌম্পাদদ (বা রোমপাদ)। 
ইতি অঙ্গদেশের রাজা, দশরথের বিশেষ বন্ধু। এখন 
বিচার্ধ হইল কোনটি সত্য ও গ্রহ্ণীয়। কম্মৈ দেবায় 
হবিষা বিধেম ? 

দক্ষিণ ভরতে প্রচলিত রামায়ণ অনুযায়ী 
অধোধ্যার রাজা দশরথ অনপত্য ছিলেন ( “অনপত্য, 
কথাটির দ্বার তিনি পুত্রকন্তাহীন বুঝাইতেছে )) 
তাহার ঘনিষ্ঠ মিত্র অঙদেশের রাজা লোমপাদ। শাস্তা 
এই লোমপাঁদের কন্তা, অমিততেজা মুনি খযশূঙ্গের 
হস্তে লোমপাদ শ্বীয় কন্ঠা শাস্তাকে সমর্পণ করেন 
(“অন্তঃপুরং প্রবিশ্বাম্মৈ কন্তাং দত্ত যথাবিধি, 
শাস্ত।ং শান্তেন মনসা রাজ! হ্যমবাপ সঃ ১৯৩০) 
অনপত্য দশরথ পুত্রেটিকামী হইয়া! যজ্ঞের প্রধান 
পুরোহিতরূপে খধ্যশূ্গকে নিযুক্ত করিবার জন্য 
লোমপাদ্দকে অন্থরোধ করেন, ( বালকাগ্ডের একাদশ 
সর্গ এই প্রপঙ্গে দ্রষ্টব্য )। লোমপাদ সানন্দে 
সম্মতি দেন ও কন্ত জামাতাকে আযোধ্যায় প্রেরণ 
করেন। তাহার পর খধ্যশূগ কতৃক অনুষ্ঠিত পুত্রেস্ট 
যাগের ফলে দশরথের রামাদি চারি সন্তান হয়। 


৮৮ উদ্বোধন 


কিন্তু উত্তরভারতে (উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর- 
পূর্ব) প্রচলিত রামায়ণে (ভগবদ দত্ত প্লেগেল, 
গোরেসিও ও অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত) এই 
কাহিনীটির কিছু তারতম্য দেখা যায়। এই 
রামায়ণ মঙ্ঘায়ী রাজা দশরথের শাস্তা নামে এক 
কন্তা ছিল। তিনি শান্তাকে বন্ধু লোৌমপারের নিকট 
দত্তককন্তারূপে দান করেন। পরে তিনি পুত্রেষি 
করিবার সময়ে খধ্যশঙ্গ ও ততপত্বী শান্তাকে 
অযোধ্যায় আনয়ন করেন। 

দশরথ যে শান্তাকে লোমপার্দের নিকট দত্তক 
দিয়াছিলেন এইরূপ উল্লেখ দক্ষিণভাঁরতীয় (কুস্ত- 
কোণম্‌) বাঁমারণের কুত্রাশি নাই, বরং সেখানে 
শান্ত! যে লোমপ।দের নিজকন্তা এ কথাই উল্লিখিত 
আছে। কিন্ত উত্তর-ভারতীয় রামায়ণের দশম সর্গে 
দুইবার প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ধিত আছে যে শান্তা 
লোমপাদের দত্তক কন্তা। তাহার প্রকৃত জন্মদাতা 
পিতা অযোধ্যার রাজা দশরথ। 

দক্ষিণ ও উত্তরভারতীগ রাঁমাকণের এই মত- 
বৈষম্যের ফলে সাধারাণ পাঁঠকলমাজের বিচলিত 
হইবার কথা । রামায়ণের মধ্যে এই পরম্পর 
বিরোধী মতবাদ বহু সত্যান্বেধীকেই পর্ধাকুল করিয়া 
তোলে। এই সমস্য! সমাধানের জন্য প্রয়োজন 
ধীর স্থির উদার চিত্ত ও তীক্ষ বিচারবুদ্ধি। প্রত 
গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমাদিগকে ইহার রহস্ত- 
অনুসন্ধানে যত্বপর হইতে হইবে। 

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে দক্ষিণ-ভারতীয় মতবাদ 
পরবর্তী যুগের অপেক্ষাকৃত অলসংখ্যক গ্রন্থকার 
কতৃক অন্ুস্থত হইয়াছে । অধ্য।ত্ম রামায়ণ 
( বঙ্গবাসী এডিমন ১1৩।৪ ) ও চম্পু রামায়ণে (ভুবন 
চন্দ্র বসাক সম্পার্দিত বালকাণ্ড--৩ পৃষ্ঠা) 
পর্ধালে।চনা করিলে নিঃদন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে 
এখানে দক্ষিণ-ভারতীয় মতবাদ্দটিই অনুস্থত ও 
সমধিত হইয়।ছে, ক্ষেমেন্দ্রর রামায়ণ মঞ্জরী' ( কাব্য- 
মাল! ৮৩ বালকাণ্ড ৪৭--৬২ শ্লোক ) তেও 


[ ৫৮তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


শাস্তাকে লোদপাদেরই কন্তা বলা হইয়াছে। 
পক্ষান্তরে উত্তর-ভারতীয় মতই অপেক্ষাকৃত অধিক- 
সংখ্যক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষুণপুরাণে 
আছে যে 'অনপত্য রোমপার্কে অজপুত্র দশরথ 
স্বীয় কন্যা শাস্তাকে দত্তকরূপে সমর্পণ করেন। 
[ যশ্মৈ (রোমপাদাঁয়) অজপুতে। দশরথ2 শাস্তাং 
নাম কন্তামনপত্যায় ছুহিতৃত্বে যুযোক্গ”_-বিষুঃপুরাণ 
বঙ্গবাসী এডিনন্--৪1৯৮।৩ ] স্বন্পপুরাণে যদিও 
শান্তার নাম ( দশরথের কন্তারূপে ) নাই তথাপি 


নিয়োক্ত সংবাদ পাওয়া যার। চার পুত্রের পর 
দশরথের পরম! সুন্দরী এক কনা জন্মগ্রহণ 
করে; লোমপাদকে তিনি সেই কন্তা দত্তক 


দেন ( স্বন্দপুবাণ--বঙ্বামী এডিসন্‌__নাগরথণ্ড। 
৯৮1১৮২২)1 অমুদ্রিত বজদেশীয় পরাপুর।ণের 
পাতালথণ্ডের পুথিসমূহ আলোচনা করিলে উক্ত 
মতই সমধিত হয় ( পন্মপুরাণ পাঁতালথণ্ডের পুঁথি__ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষণ পুথি নং ৫৫, দ্বাদশ 
অধ্যায় পৃষ্ঠ। ১৯ খ; এশিয়াটিক সোসাইটি পুথি 
নং জি ১৪১৬এ পৃষ্ঠা ২৩৭; জি ৪৫৩৮ পৃষ্ঠা 
২৫থ) ভবভূতি-বিরচিত উত্তররামচরিতের প্রথম 
অক্কেই আছে “কন্তাং দশরথো রাজ! শান্তাং নাম 
ব্জীজনৎ। অপত্যকতিকাং রাঁজ্ে লোমপাদায় 
যাং দদৌ” ( শ্লোক ৪)। পরব্তীকালের লেখকের 
মধ্যে অনেকেই শান্তার জন্মপ্রসঙ্গে এই উত্তর- 
ভারতীয় মতবাদটিই গ্রহণ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের 
রামায়ণে আমরা দেখি দশরথের সাত শত 
পঞ্চাশ স্ত্রীর মধ্যে একজন ভার্গববংশীয় কা 
ছিলেন। তীহার গর্ভে হেমলতা নায়ী এক কন্তা 
পন্মগ্রহণ করে। এই হেমলতারই অপর নাম 
শাস্তা। অঙ্গরাজ লোমপাদ এই কন্ঠাকে দত্তকরূপে 
গ্রহণ করেন। অস্ভুতাচার্ধের রাঘায়ণেও একই 
প্রকার কাহিনীর উল্লেখ আছে। বস্ততঃ শান্তার 
জন্মপ্রসজগীয় উত্তর-ভারতীয় এই মতবাদটি এতই 
প্রসিদ্দিলাভ করিয়াছিল যে নল পণ্ডিত তাহার 


ফাস্তুন, ১৩৬২ ] 


দত্তকমীমাংসা গ্রন্থে (কলিকাতা ১৮৪) পৃষ্টা 
৪২) স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনকল্লে এই মতবাদটির 
উল্লেখ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর, জীবানন্ন 
বিষ্ভাপাগর, এস কে বেলভেলকার ( উত্তর- 
রাম চরিতের ইংরাজী অন্গবাদের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৪৮ ) 
প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিতেরাও এই 
মতেরই সমর্থক । 

শান্ত যে অযোধ্যাধিপতি দশরথের কন্া এই 
উত্তর-ভারতীয় মতবাদ ভবভূতি প্রভৃতি প্রথ্যাত- 
নামা লেখক কতৃক অনুহ্থত ও ব্হ কবি ও 
নাট্যকার কতৃক সমথিত বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে 
ইহার সততা সন্থন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেও রামায়ণের 
বিভিন্ন শাখাগুলি তাক্ষরৃষ্টিতে প্রকৃত সমালোচকের 
ভঙ্গীতে বিচার করিলে উত্তর-ভারতীয় মতবাদের 
যাথার্থ্য সন্বন্ধে সন্দেহপরায়ণ হইয়া উঠাই 
স্বাভাবিক । রামায়ণের বিভিন্নশাার এই সম্পকীয় 
কাহিনীগুলি নিপুণভাবে পর্যালোচনা করিলে 
কতকগুপি কারণে দক্ষিণ-ভারতীয় মতবাদের সত্যতা 
সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। 

উত্তর-ভারতীয় রামায়ণে শাস্তাকে দশরথের 
£প্রির়তমাত্মজা' ব্লা হইয়াছে ) ( মমরেশ্বর ঠাকুর ও 
গোরেসিও ১১২৫) শ্রেগেল ১১০২৪ ) কোন 
কোন স্থলে শান্তা দশরথের আত্মা অপেক্ষাও 
প্রয়তর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (শান্তা প্রিয্- 
তরাত্বন:--ভগবদ দত্ত ১৯২৪) কিন্ত একটি কথা 
চিন্ত' করিলে বিশ্মিত হইতে হয় যে, রামায়্ণের 
এতগুলি শাখার মধ্যে একটিতেও শান্তার মাতার 
কোন উল্লেখ নাই। দশরথের কোন্‌ স্ত্রীর গর্ভে 
শান্তা প্রত হ্ইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে রামায়ণ 
নীরব । বস্ততঃ শান্ত! যদি দশরথের প্রথম সম্তনি 
হইতেন তাহা হইলে অনপত্য রাঙ্জার প্রথম 
সম্তানপ্রসবিণী স্ত্রীর নাম নিশ্চিতই অতি শ্রদ্ধা ও 
গৌরবের সহিত রামার়ণকার উল্লেখ করিতেন এবং 
প্রথমসস্তানোতৎপত্তির আনন্দোৎ্সবে সমগ্র অযোধ্যা 
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রামায়ণের আখ্যানভাগের একদিক-_শাস্তা-সমস্া 


৮৮৭ 


পরিব্যাপ্ত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু এই প্রথম 
জাত সম্তানের জন্ত আনন্দোতৎসব বর্ণনার কথা দূরে 
থাকুক সমগ্র রামায়ণে কোথাও ইহার উল্লেখই 
নাই। শান্তা যদ্দি সত্যসত্যই অযোধ্যারাজ 
দশরথের কন্ঠ হইতেন তাহা হইলে তাহার মাতার 
নাম অনুল্লেখের কোন কারণ থাকিত না। 
দক্ষিণ-ভারতীয় রামায়ণ এই কারণেই দশরথকে 
“অনপত্য” বলিয়াছে “অপুত্রক" বলে নাই। 

পুত্রেষ্টির জন্য খধ্যশুজকে অযোধ্যায় লইয়া 
যাইবার মানসে দশরথ অঙগরাজ্রান্তঃপুরে প্রবেশ 
করিয়া খাঘ্শূঙ্গ ও শান্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এ 
বিষে সকল রামায়ণই একমত । এখানে ইহাই 
স্বাভাবিক যে, রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বহু- 
কাল পরে শ্বীষ্ন কন্যা শান্তার দর্শনে আনন্দিত 
হইয়া তাহার সহিত কিছু প্রাসঙ্গিক কথা আলোচনা 
করিবেন। কিন্ত এ বিষয়ে রামায়ণে কোন 
কথাই নাই। এমনকি দশরথ ও শাস্ত। যে পুর্ব- 
পরিচিত সে সম্পর্কেও রামায়ণ নীরব। তীহারা 
যে পরস্পরের সহিত পূর্বপরিচিত এমন কোন সাক্ষ্য 
রামায়ণ প্রদান করে না। সুদীর্ঘকাল অদর্শনের 
পর পিতা! ও কন্ঠার এ প্রকার অপরিচিতের ন্যায় 
ব্যবহার সত্যই অস্বাভাবিক। 

খঘশৃঙ্গকে দশরথ তাহার যজ্ঞের পৌরোহিত্য- 
পদগ্রহণে সম্মত করাইয়াছেন এই কৃতকার্ধতার 
সংবাদ পাঠাইয়! দশরথ অযোধ্যা দূত প্রেরণ 
করেন। সেখানেও তিনি যে দীর্ঘকাল পরে স্বীয় 
কন্তা শান্তার সহিত একযোগে রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছেন যে সম্পর্কে কোনও কথা 
নাই। অর্থাৎ শান্ত! যে অতিথিমাত্র, আত্মজা নহে 
সে বিষয়ে আর সনেহের অবকাশ থাঁকে নাঁ। 

খাব্যশূগ ও শান্ত সমভিব্যাহারে দশরথ যখন 
অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন করিলেন তখনও শীস্তার 
বিশেষ কোন উল্লেথ নাই। শান্তা যদি প্রকৃতপক্ষে 
দশরথেরই কন্তা ও প্রথম সন্তান হইতেন তাহা হইলে 


৯০ উদ্বোধন 


যদিও ইহাকে দত্তকরূপে দেওয়া হইয়াছে তথাপি 
দীর্ঘকাল পরে তীহার প্রত্যাবর্তনের ফলে অযোধ্যা" 
বাসিগণ আননোল্লাস প্রকাশ করিত না কি? 
সেইরূপ আনন্দ ত দূরের কথা শান্ত যে পরম 
সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন ইহা রই উল্লেখ নাই। 

দশরথের অন্তঃপুরে প্রবেশাস্তর শাস্তা সেখানে 
সকল অন্তঃপুরচা রিণীর শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠিয়াছেন 
দেখিতে পাওয়া যায়; অমিততেজা খ্ধধির পত্ী 
বলিয়। সকলেই সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে 
সম্মানিত করিতেছেন। দীর্ঘকালের পর একমাত্র 
কন্তার পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনের ফলে যে অনাবিল 
অংননধার! নিরন্তর প্রবাহিত থাকে কোন রামায়ণেই 
তাঁহার বিনুমাত্রও উল্লেখ নাই । অন্তঃপুরেও তীহার 
মাতার কোন উল্লেখ দেখি না; এমনকি দ্শরথের 
সহিত তাহার যে সম্বন্ধ দেখিতে পাই সে সম্বন্ধ 
শ্রদ্ধার, স্নেহের নহে। 

শান্ত! বদি গ্রকৃতই অযোধ্যার রাজা দশ্রথের 
কন] হইতেন এবং তাহার পিতা যদি এই প্রাণাধিক। 
পুত্রীকে অঙ্গরাজার নিকট দত্তককন্তারপে সমপিত 
করিতেন তাহা হুইলে রাজার একমাত্র প্রাণাধিক 
প্রিয় সন্তানের দত্তকদ!নের সময় নিশ্চয়ই কোন 
শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের উল্লেখ থাকিত। স্্তিশাস্ত 
অনুযারী দত্তকদান ও গ্রহণের স্ময় যথোচিত 
যজ্জকর্ম ও আরও ধর্মমূলক কমামষ্ঠানের প্রয়ো- 
জনীয়তা আছে। কিন্তু কোন রামায়ণেই এই 
প্রকার অনুষ্ঠানের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। 

দশরথের পক্ষে একমাত্র সস্তানকে দত্তক দেওয়া 
সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; কারণ দ্শরথ তখন 
তাহার ভবিষ্যৎ পুত্রোৎপত্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ত 
ছিলেন। এই অবস্থায় নিজ বংশরক্ষাকারী একমাত্র 
সম্তানকে দত্তকদান করা অর্থ তাহার বংশের 
লোপ। বংশরোধ কেহই কামনা করেন না। 
একমাপ্র সন্তানের দর্তকদানও স্ততিশাগ্ধ অগ্জায়ী 
অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া! থাকে । ধর্ম ও 


| ৫৮তম বর্ষ---২য সংখ্য। 


শা রক্ষক রাজা এইরূপ অশাত্বীয় কাধের অনুষ্ঠান 
করিবেন ইহা সম্ভব বলিয়া মনে কর! যাঁয় কি? 

"শান্ত! অযোধ্যারাজ দশরথের কন্ঠ এই মতের 
ধারক ও বাহক উত্তর-ভারতীয় রামায়ণের মধ্যেও 
পরস্পর বিরোধী উক্তি দ্বেখিতে পাওয়া যায়। 
এই রামায়ণেরই ছুই স্থলে শাস্তাকে লোমপাদের 
সুতা বা লোমপাদের কণ্ঠ বল! হইয়াছে । একন্থলে 
শান্ত! যে লোমপাদ্দের নিজ কন্া তাহা বেশ ম্পষ্ট- 
ভাবেই উক্ত হইয়াছে । [ “ততঃ স রাজা 
বিধিবচ্ছান্তাং তস্মৈ প্রদাস্ততি। স্বকাং ছুহিতরং 
ভার্ধাং রূপৌদ1ধলমদ্ছিতাঁম্‌” 'অমরেশ্বর ঠাকুর, 
গোরেসিও ১৮২৫ ) ভগবদ দত্ত, শ্রেগেল ১৮২৫ 
( অল্প কিছু পাঠভেদ আছে )] 

রাঁমায়ণের অন্তনিহিত সাক্ষ্য হইতেই প্রমাণিত 
হইল যে শান্তার পিতৃপরিচয় সম্পকে দক্ষিণ ভারতে 
প্রচলিত রামায়ণের মতবাদই যথার্থ । উত্তর-ভারতীয় 
রামায়ণ অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক লেখক কতৃক 
অন্ত হইলৈও প্রকৃত এতিহাসিক ও সত্যান্বেধীর 
দৃষ্টিতে ইহার কোন মূল্য নাই। দক্ষিণ-ভারতীয় 
মতব।দটি রামায়ণ বহিভূতি আরও কতকগুলি 
সাক্ষ্য দ্বারা দৃঢ় তাবে সমর্থিত হয়। 

রাজবংশান্কীতন প্রসঙ্গে বাযুপুরাণে (আনন্দাশ্রম 
এডিসন্ঠ ৯৯১০৩) মতস্তপুরাণে ( আনন্দাশ্রম 
এডিসন, ৪৮৯৫) ব্রহ্গপুরাণে ( আনন্দা শ্রম 
এডিমন্‌ ১৩1৪* ) ও হরিবংশে ( বঙ্গবাসী এডিসন্‌। 
১/৩১।৪৬ থ ) নিম্নলিখিত হ্োোকটি পাওয়া যায়। 

“লোমপাধ ইতি খ্যাতো যস্ত শান্তা হৃতাভব 
ইহাদারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে শাস্ত। 
লোমপাদেরই কন্া, অপর কাহারও নহে। 

মহাভারতের বনপরে (২৭৩-২৯০ অধ্যায়) 
রামায়ণের কাহিনীর উল্লেখ আছে। সেখানে 
রামের ভ্রাতাদদেরই কথা আছেঃ ভগিনী সম্পর্কে 
কোঁন সংবাদ নাই। অপর পক্ষে এ পৰে দানস্্রতি 
প্রসঙ্গে (১১০২৬ ) শাস্তিপর্ে ( ২৩৩।৩৪ ) এবং 


ফাল্গুন, ১৩৬২ ] 


অনুশাঁসন-পর্বে ( ১৩৭২৫) শরস্তা ষে লোমপাদদেরই 
কণা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 

উপরোক্ত প্রমাণগুলিকে একব্রিত করিলে কোন 
বিবেচক ব্যক্তির বুঝিতে বিলঙ্ব হয় না যে শান্তার 
পিতৃকুলের যে পরিচয় ডণ্তর-ভারতীয় রামায়ণ গুপি 
বহন করিতেছে তাহার মৌলিক কোন ভিত্তি নাই; 
এবং এ বিষয়ে নি:সনেহে দক্ষিণ-ভারতীয় রামায়ণের 
সাক্ষ্যই গ্রহণীয়। 

এই সমহ্যা স্থির কারণ কি? কি করিয় 
উত্তর ভারতে এইরূপ এক গোলযোগেয় স্যট্টি হইল 
যাহার ফলে শান্তা অযোধ্যার রাজা দশরথের কন্ত। 
হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে লোমপারদের হস্তে 
দণ্তকপ্রদানরূপ এক কাহিনী প্রবতিত হইল তাহার 
আলোচনাও বেশ চিত্তাকর্ষক । 

বাুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ ও হরিবংশে বর্ণিত বিভিন্ন 
রাজবংশাবলীর মধ্যে আমর! জোমপাদ ও সেই 
বংশের ততৎপরবর্তী নৃপমগ্ডলী সম্পর্কে নিয়োক্ত 
সংবাদ পাই 

"অঙ্গদেশাধিপতি নৃপের মধ্যে চিত্ররথ নামক 
এক প্রবল প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তীহাঁর 
এক পুত্রের নাম ছিল দশরথ। এই দশরথ 
লোমপাদ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার 
( লোমপাদ দশরথের ) শান্ত! নামে এক কন্তা 
ছ্লি। খ্াব্যশৃঙ্গের প্রদাদে লোমপাদের “চতুরঙ্গ 
( দাশরথি ) নামক এক পুত্র হয়” (বাযুপুরাণ ৯৯, 
১০৩৭--১০৪ ১ ব্রহ্মপুরাণ ১৩১ ৩৮৭, ৪০-৪১) 
হরিবংশ ১/৩১1৪৪৭) ৪৬-৪৭ ) 

মত্শপুরাণেও দশরথ, শাস্ত। ও চতুরঙ্গ সন্ধে 
এঁ একই প্রকার সংবাদ পাঁওয়! যায়, পার্থক্য মাত্র 
এই যে সেখানে দশরথকে চিত্ররথের পুত্র ন! বণিয়া 
পৌন্র বল! হইয়াছে, চিত্ররথের পুত্র বা দশরথের 
পিতার নাম সত্যরথ ( মতম্তপুরাণ ৪৮, ৯৪-৯৬ক ) 

বিষ্ুপুরাণ অঙ্ধঘায়ী শাস্তা বিও অযোধ্যারাজ 
দশরথেরই কনা! তথাপি অঙ্গরাজ চিত্ররধের পুত্রের 


রামায়ণের আখ্যানভাগের একদিক-- শাস্তা-সমন্ত। ৯১ 


নাম যে দশরথ এবং তাঁহার যে “লামপাঁদ” এই 
নামে প্রসিদ্ধি ছিল এ বিষয়ে উপরোক্ত পুরাণগুলির 
সহিত ইহা এঁক্য দেখা যায়। (বিষুপুরাণ 
৪1১৮1৩-৪ ) 

অতএব বেশ বুঝিতে পারা যায় যু লোমপ।দের 
অপর নাম “্দশরথ'ই এই গোলযোগ উৎপত্তির কারণ। 
অঙগরাজ দশরথ ও অযোধ্যারাজ দশরথ সমসাময়িক 
এবং পরম্পর পরস্পরের সুহদ। প্রথমোক্ত 
দশরথের কলন্টার নাম শাস্তা। কালক্রমে সাধারণে 
প্রাচীন ভাবতীয় এঁতিহাসিক 'ট্রাডিসন্” বিস্বৃত 
হইতে আরম করিল এবং রামচন্দ্রের পিতা 
অযোধ্যারাজ দুশরথই প্রসিদ্ধি লাভ করিতে 
লাগিলেন। রামচন্দ্র বিষুর অবতাররূপে হিন্দুর 
পুজনীয় হইয়া উঠিলেন, তাঁহার বংশেরই প্রাধান্ত 
ঘটিল। শান্ত! যদিও আসলে অঙ্গরাজ দশরথেক্সই 
কন্তা, তথাপি কালক্রমে লোকে দশরথ বলিতে 
অযোধ্যাপতি দশরথকেই মনে করায় শাস্ত! তাহাই 
কন্টারূপে সাব্যস্ত হইলেন। কিন্ত এদিকে লোমপাদ 
দ্শরথ শাস্তাকে খষ্যশূঙ্ের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন 
এই মতঙ্ধাদটি সকল রাঁমায়ণেই সুম্পষ্ট ভাবেই 
লিখিত আছে । অযোধ্যার রাজ! দ্শরথের কন্ঠ] 
হইলে সেই কন্তার বিবাহ অঙগদেশের রাজা দেন 
কি করিয়! এই সমস্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার 
নক লোকে এই দত্তকদানের “আফাঢ়ে, গল্পটি 
উদ্ভাবিত করিয়! রামায়ণ জুড়িয় দিল। 

রামায়ণের কয়েকটি শ্লোকও এই সমস্তার উত্তবে 
সহায়তা করিয়াছে । ন্ুমন্ত্র অযোধ্যারাজ্জ দশরথকে 
বলিতেছেন 'ঝধ্যশূ্স্ত জামাতা পুত্রাংস্তব বিধাস্ততি! । 
( রাঁমায়ণ-_বঙ্গবাপী এডিসন্‌ ১৯।২*ক) এখানে 
খষযশ্গ কাহার জামাত পরিষ্কার করিয়া এ কথার 
উল্লেখ ন! থাকায় লোকে তাহাকে অযোধ্যারাজ 
দশরথেরই জামাতি বলিয়! সাব্যস্ত করিয়াছে এবং 
এই ভাবেই শান্তার পিতৃকুল সম্পর্কে এক নূতন 
পরিচয় উদ্ভাবিত হইল। 


৯২ উদ্বোধন 


সকল রামায়ণেই নিমলিখিত শ্লেক বর্তমান, 

“ক্ষ কুবংশজে| রাজ ভবিষ্যতি মহাষশাঃ। 

নায় দশরথো নাম ধীমান্‌ সত্যপরাক্রমঃ ॥ 

সধ্যং তন্তাঙ্গরাজেন ভবিষ্যতি মহাত্মন:। 

কন্া চাস্ত মহাতাগা শান্তা নাম ভবিষ্যতি॥ 
(কুম্তকোণম্‌ঃ অমরেশ্বর ঠাকুর, 
গোরেসিও, শ্রেগেল ১১০২-৩১ ভগব্দ দত্ত 
১/৯।২-৩$ উত্তর-ভাঁরতীয় রামায়ণে প্রথম শ্লেকে 
সামান্ত পাঠাস্তর আছে ) 

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় প্রথম তশ্ত' শব্দটি 
অযোধ্যারাজ দশরথের বৌধক এবং পরের “অস্ত' 
পদটি সমীপস্থ অঙ্গরাজকে বুঝাইতেছে। তাহা! 
হইলে শান্তা অঙ্গরাজ দশরথেরই কন্ঠ! হন, অধযোঁধ্যা- 
রাজের নহে। কিন্তু উত্তর-ভারতীয় রামায়ণের 
টাকাকাঁরগণ ভুলক্রমে “অস্ত পদটিকেও ইক্ষাকু 
বংণীয় দশরথের বোধক বলিয়া ধরিয়া! লওয়াতেই 


১১১২-৩১ 


[ ৫৮তম বর্ষ-- ২য় সখ্য 


রামায়ণের কয়েকটি পু'ঘিতে (অমরেশ্বর ঠাকুর 
সম্পাদিত রামায়ণ ১১৩ গ্লোকের ৬ সংখ্যক 
পদটাক। এই প্রসঙ্গে ব্য ) “অস্ত” স্থলেও “তন্ত' 
পাঁঠ ধৃত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ পুম্তকেই 
স্থলে “অন্ত, পাঠ থকার জন্ত বঙ্গদেশীয় কয়েকটি 
পু'ধির “তস্ত' পাঠ থে ভুল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ 
নাই। ফলতঃ যাহাই হউক না কেন “কন্তা চাস্ত 
মহাঁভাগা শাস্তা নাম ভবিষ্যতি” এই পঙ.ক্তিটিই 
যত গগ্তগোলের কারণ সন্দেহ নাই। এইটি 
হইতেই শান্তার পিতৃকুল সম্পর্কে এক ভ্রান্ত ধারণার 
সি হইয়াছে উত্তর-ভারতে প্রচলিত রামাঁয়ণগুলিতে 
এবং এই ত্রাস্ত মতবাঁদই বহুসংখ্যক কবি ও 
নাট্যকারকে প্রভাবিত করিয়াছে । 

রামারণের আধ্যানাংশের বহু লমগ্তার মধ্যে 
একটিমাত্র সমস্তরি প্রতি ইঙ্গিত করা হইল, এ 
বিষয়ে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকুষ্ট হইলে প্রবন্ধকারের 


সমন্তার সৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত শ্রম সার্থক বলিয়। বিবেচিত হইবে । 
“আমার সকল নিয়ে” 
চিত্ত দেব 
( বিশ্বভারতী ) 
যে কথাটি বলব বলে তেসে বেড়াই ঘাটে ঘাঁটে 
গুছিয়ে রাখি মুখে এইখানে ওইথানে ! 
যে ব্যথাটি তোমার তরে একটুকু এক গভীর গোপন 
লালন করি বুকে তবু অটল থাকে 
যে হাঁসি মোর গোপন থাকে নোঙরহার। ভাঙা নায়ের 
তোমার আদর্শনে হালটি ধরে রাখে? 
মি কি এ ৪: সে ঢেউয়ের পরে ঢেউ পেরিয়ে 
ঝড় বাদলের রাতে 
তোমার সাড়া পাইনে কেন পৌছিয়ে দেয় বেলা-ভূমে 
এই ভাবনার মাল! অকুণ-রাঙা প্রাতে ! 
রুনি জস্ক- রি ॥ আমার মাঝে এসে তোমার 
ৃ লীলার আভাস পাই 


পদে পদে বাধ ভেঙে যায় 
সংশয়েরই বানে 


আমার সকল নিয়ে এবার 
তোমাতে দাও ঠাই! 


পুণ্যস্মৃতি 


শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায়, এমৃএঞ বি-এল্‌ 


প্রথম যৌবনে একমাত্র শিশুপুত্রের অকাল 
মৃত্যুতে একা শীবাসী শ্বশুর শাশুড়ীর আহ্বানে দারুণ 
শোক লাঘব হইবার আশার খ্রীঃ ১৯১৬ সালে 
সন্্রীক বাঙ্গালীটোলায় আন্দাজ তিন মাসকাল 
বাস করি। বাঙ্গালীটোলা ও দশাশখমেধ রান্ডার 
সংযোগস্থলে ই্প্রীঠকালীমাঁতার মন্দিরের নিকট 
একটি চায়ের দৌকানে একদিন রাত্রি প্রায় ৮টার 
সময় চা পান করিতেছি, দোকানদার মহাশয় (ইনি 
একজন প্রবীণ বাঙ্গালী ভদ্রলোক ; তাছার সহিত 
ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল) আমার সাধু অদ্বেষণের ফল 
জিজ্ঞাসা করায় আম উত্তরে আবেগভরে বলিলাম, 
আমার কাশীবাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল, 
আমার ভাগ্যদোষে সাধু দর্শন আর হইল না। 
আমার কথাগুলি, নিকটেই দণ্ডায়মান “বস্ুমতী। 
কাগজ পাঠে নিরত একজন ভদ্রলোকের কানে 
গেল। তিনি আমাকে লক্ষ্য করিলেন এবং 
খবরের কাগজখথানি লইয়া আমাকে দশাশ্বমেধ ঘাটে 
ডাকিম্বা লইয়া গেলেন। তথায় নির্জনে কিছু 
কথাবার্তা হইল। তিনি আমাকে পরদিন সকাল 
আন্দাজ ৭টার সময় ৬৮নং পাণ্ডে হাবেলিতে 
যাইতে বলিলেন। সেখানে জনৈক সাধু মহা পুরুষের 
দর্শনলাভ করিতে পারিব। রাত্রি প্রার্থনা করিয়া 
যাপন করিতে ও গ্ত্যুষে গল্জাপ্গান করিয়! যাইবার 
জন্তও বলিয়। দিলেন। 

আমি মুগ্ধ হইলাঁম এবং ক্লান্ত দেহের ভিতয় 
হৃদয়ে অপূর্ব শাস্তি অনুভব করিলাম। আধ্যাত্মিক 
সম্বল কিছুই নাই, কেবল ইউনিভারসিটির নিরদি্ 
পরীক্ষাগুলি পাশ করিয়াছি ও সাধারণ ছাত্র- 
জীবনের ধারানুযা নী আমোদ প্রমোদ করিয়াছি। 
দরিদ্র পিতামাত। বর্তমান ; তাহার্দিগকে আন্তরিক 
স্িত্রন্ধ1! করি, কি করিয়া! পিতামাতার অর্থকষ্ট 


লাঘব হইবে তাহার জঙ্ত চিন্তা করি। কিস্তুকি 
যেন অজ্দ্রেয় ব্ঘ্বকে জানিবার প্রবল আকর্ষণ হইতে 
অব্যাহতি পাইতেছি লা । রাত্রে সেই আকর্ষণ যেন 
নিবিড় হইল্লা উঠিল। প্রভাতে ৮গঙ্গাঙ্গান করিয়া 
ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট গৃহে উপস্থিত হইলাম । ছোট হ্বিতল 
বাটী। কি আশ্চধ এ বাড়িতে কি মানুষ মাছে। 
সব নিশ্তব্ধ, কোনরূপ সাড়া শব নাই। পূর্ব 
নির্দেশ অনুযায়ী কম্পিত হন্তে দূরদ্ার লোহার 
কড়া নাড়িয়া দিলাম। ঠিক উপর হইতে শব্ধ 
আসিল, “কে”? নীচে হইতে একজন বলিলেন, 
"মহারাজ, কে বাহিরে কড়া নাঁড়ছে।” উত্তর 
হইল, “দরজা খুলে দে ।” আমি বাটার মধ্যে গ্রবেশ 
করিয়াই গত রাব্রের ভদ্রলোককে বাসনমাজা 
অবস্থায় দেখিয়া একটু আশ্চধ হইতেই তিনি 
উপরের সিড়ি দেখাইয়া অগ্ুলি নির্দেশে উপরে 
যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। উপরে উঠিয়াই সপ্মুথের 
ঘরের মেঝেতে শয্যায় উপৰিষ্ট গৈরিকধারী সৌম্য- 
মৃতি মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলাম। তিনি 
সহান্তে বলিয়া উঠিলেন, “এস, এস।৮ আমি 
দরজীয় যাতায়াতের জন্ত খালি জায়গায় বসিবার 
উপক্রম করিলে তিনি বলিয়! উঠিলেন, "বিছানায় 
বস, খালি জায়গায় বসলে গায়ের দ্বামী কাপড় 
ময়ল। হয়ে যাবে” আমি বিছানার একগ্রান্তে 
বসিবার উপক্রম করিলে তিনি বলিলেন, “আমার 
কাছে এসে বম।” 

কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়! তাহার অতি নিকটেই 
বসিতে বাধ্য হইলাম। পিতা যেমন বহুদিন পরে 
বিদেশ হইতে গ্রত্যাগত আদরের পুত্রকে স্বগৃহে 
পাইলে আনন্দিত হনঃ তিনিও সেইরূপ আমাকে 
পাইয়া আনন্দিত হইলেন। পিতা যেমন প্রবাসী 
পুত্র এতদিন কি করিয়া! দিন কাটাইয়াছে জানিবার 


৯৪ উদ্বোধন 


জন্ত উৎসুক, সেইরূপ তিনিও আমাকে নানা 
জিন্াসাবাদ করিতে লাগিলেন। নিকটেই শ্বশুর 
বাড়ীতে থাকি শুনিয়া! স্থখী হইয়! বলিলেন, প্রত্যহ 
যেন তাহার নিকট আসি এবং প্রত্যহ যেন 
শ্প্র৬বিশ্বনাথ ও শ্রশ্রীঞ অপূর্ণ দর্শন করি। 
আরও বলিলেন, মাতাপিতা তোমার ভগবান, 
তাঁদের কায়মনোবাক্যে সেব! করবে, তারা তৃষ্ট হলেই 
তোমার মঙ্গল স্ুনিশ্চিত। তাহার সেবককে 
প্রসাদ দিতে বলিলেন। আমি বাহিরে ছাদের 
উপর বপিয়! তাহার সন্মুখেই চা ও প্রসাদ 
পাইলাম। 

৮কাশীধামে এতদ্দিন চারিদিকে ঘোরাঘুরি 
করিয়াছি কোন অবলম্থন পাই নাই; এ যেন 
অকুলে কুল পাইলাম, আশ্রকহীনের যেন 
আশ্রয় হইল। দেহে উদ্ধম এবং মনে তেজ 
আসিল, এবং হৃদয়ে আসিল এক অনির্ঘচশীয় 
ভাব যাহা এতদিনের কুসংস্কারগুলিকে প্রবল আঘাত 
করিতে লাগিল। তিনি কী প্রাণস্পশী সহজ ও 
সরল উপায়ে আমার মনের উপর আধিপত্য 
করিতে লাগিলেন! প্রত্যহ তাহার নিকট 
আসিতাম। প্রতিদিনই তিনি নির্দেশ দিয়া কাশী- 
ধামের সমস্ত দেবদেবী দর্শন করিতে পাঠাইতেন। 
সন্ধ্যা আবার উহার বিবরণ শুনিতেন। তিনি 
যে ভগবান রামকষ্দেবের অন্তরঙ্গ লীলাঁসহচর 
স্বামী অন্ভুতানন্দ তাহা তখন জানিতাম না, জানিবার 
অবসর বা! ইচ্ছাও কিছু ছিল না। কিছুদিন পরে 
তাহার বিছানায় একসঙ্গে বসিয়৷ আমাদের কথা- 
বার্তা হইতেছে এমন সময়ে বেল! আন্দাঞ্জগ ৪।টার 
সময় এক মুদশন পুরুষ, বয়স আন্দাজ ৪০, 
তেজোদীপ্তকলেবর গৈরিকধারী সন্ন্যাসী মহারাজ 
আদিয়! তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাহার 
নিকট যতক্ষণ রহিলেন ততক্ষণ দূরে নতজানু হইয়! 
আমেরিকার কাধের পরিচয় দিয়া চলিয়া! গেলেন। 
আমি বিশ্মিত হইলাম। তীহার সেবককে জিজ্ঞাসা 
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করায় তখন জানিলাম আমি ধীাহার নিকট 
আসিয়াছি তিনি শ্রীপ্রীভগবান রামকৃষ্খদেবের পার্দ 
স্বামী অঙুতাননদ। 

তিনি বলিয়াছিলেন মাষ্টারী করা তাল, তুমি 
মাষ্টারী করিও এবং আম'র জন্ত ৮কাশীধামের 
তৎকালীন সেপ্টণল হিন্দষ্কুলের সহকারী প্রধান 
শিক্ষকের চাকুরীর চেষ্টাও করিয়াছিলেন। আমারই 
অনিচ্ছার দরুণ এ শিক্ষকতার কাজ হয় নাই। 
আমার ভিতরে ভোগের ইচ্ছা তিনি দেখিতে 
পাইয়াছিলেন, তাই তিনি কাশীধামে অবস্থিত 
মতিঝিল রাঁজবাটাতে দরওয়ানদের টাকা দিয়া 
সোনার থাটে শুহবার জন্ত ও সোনার চেয়ারে 
বসিয়া রাঁজবাটী আমার নিজের মনে করিয়! কিছুক্ষণ 
ভোগ করিতে বলিয়াছিলেন এবং আমার সঙ্গে 
তাহার মেবককে পাঠাইয়! দিয়! এ রাঁজবাটাতে 
সোনার খাট ভোগ করাইয়! লইয়াছিলেন। সন্ধ্যা- 
বেলায় তাহার নিকট আঙসিণে বলিলেন, কেমন 
সোনার খাট ও রাজবাটী ভোগ হইল, দেখিলে 
ওতে কিছুই নাই। 

৬কাশীধাম হইতে ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর ম'সের 
শেষে ফিরিয়া! আসিবার সময় তিনি বলিলেন, যাও 
ওকাঁলতি করগে। কিন্ত কলিকাতায় মহেন্দ্র মাষ্টার 
(শ্রাষ্ীরামরষ্জ কথামুত রচগ্মিত! শ্রম ) রহিয়াছেন, 
তাহার কাছে মাষ্টারী চাকুরীর চেষ্টা করিও। 
আমার ভিতরে যে শক্তি এত কষ্ট করিয়া এতদিন 
বিশ্ববিস্তালয়ের লেখাপড়া শিখিয়াছে যে শক্তি 
এতদিন পিতামাতা স্ত্রী পুত্র লইঙ্গা সংসারে মত্ত 
হইয়াছে এবং পুত্রশোকে ক্ষীণ ও মান হইয়াছিল সে 
যেন ক্রমশ: লোপ পাইতে লাগিল, এবং তাহার 
পরিবর্তে এক নৃতন শক্তি অনুভব করিলাম, যাহা 
অবিনশ্বর । 

১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে ওকালতি কার্ধ 
আরম্ভ করি। ৬পুজাবকাশে পুনরায় একমাস 
মহারাজের পবিত্র সঙ্গ লাভ করিয়া ধন 
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হইয়াছিলাম। এবার তাহার প্রিয়তম “বিবেকানন্দ 
ভাই/য়ের কথা, ভক্তবীর গিরীশচন্দ্রের কথা তাহার 
নিকট শুনিলাম। আর আনেক কথা শুনিলাঁম 
যাহ! তাঁহার সেবক স্বামী সিদ্ধানন্দ সংকলন করিয়া 
'সৎকথায়' প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত দিন 
তাবে থাকিতেন, বিড় বিড় করিক়া বলিয়া 
যাইতেন, অতি অদ্ভুত। কখনও চিৎকার, কখনও 
কখনও বা! শুধু হাস্ত, অপূর্ব জ্যোতিতে শরীর প্লাবিত 
হুইয়া যাইত। নির্বাক্‌ নিপ্পন্দ হইয়া অদ্ভুতানন্দের 
অন্ভূত কার্যাবলী দর্শন করিতাম। কিন্তু তথনও 
বুঝি নাই, তিনি স্বয়ং শ্রাশ্রীভগবানের লীল! 
প্রকট করিবার জন্ত দেহধারণ করিয়া 
রহিয়াছেন। 

অগ্তুকী কৃপা কাহাকে বলে অন্ভব 
করিয়াছি । কিসের জন্ত সংসার সমুদ্রে ভাসমান 
একটি তৃণথণ্ডকে সযত্বে তুলিয়া ধরিয্পছিলেন এবং 
সেই তৃণকে প্লাবিত করিবার কত প্রচেষ্টা । অর্থ- 
কষ্ট সত্ত্বেও ১৯১৭ সালে তাহার সেবার জন্ত কিছু 
টাকা মণিঅর্ডার করিয়াছিলাম,। উত্তরে 
লিখিয়াছিলেন আর টাকা পাঠাইও না, এই টাকায় 
মা-বাপের সেবা করিবে। 

দীপাবলীর দিন তাহার শ্রীশ্রীঞলক্মীপুজা হইত। 
১২১৭ সালে ৬লন্মীপৃজজার দিন কোন আয়োজন 


জীপ্রীলাটু মহারাজের কথা ৯৫ 


হয় নাই। তীহার সেবক বিকাল ৪1৫ টার সময় 
আমাকে কিছু পুজার জিনিস আনিবার জন্চরোধ 
করিলে আমি তাহা আনিলাঁম। সন্ধ্যার পর মহা- 
রাজকে খবর দেওয়া হইল, আজ লঙ্ষ্মীপূজা। মণি 
পূজার জিনিস কিনিয়! আনিয়াছে। লাই মহারাজ 
শয়নাবস্থায় ছিলেন ; উঠিয়া! বলিলেন, “আমি নিজে 
পৃজা কোরব।” তাহাই হইল। এই দিনই তাহার 
সহিত শেষ দর্শন। রাত্রি প্রায় ১১ টা হইবে, 
তিনি শায়িত অবস্থায়) আমি নিকটেই বসিয়া 
আছি। নিস্তন্ধ রাত, চারিদিকে যেন শাস্তি 
বিগলিত হইব প্রবাহাকারে ভাসাইয়া দিতেছে । 
শ্ীশ্নীলাটু মহারাজ অশেব কৃপা করিয়া ধীরে ধীবে 
তাহার শ্রীচরণ আমার কোলে তুলি দিলেন। 
আমি কিংকর্তব্যবিমুট কাষ্টপুন্তলিকাৰৎ বসিয়া 
রহিলাম । কিছুক্ণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, রাত 
অনেক হইয়াছে তোমার বাড়ীতে সব শুইয়া পড়িবে, 
এখন ওঠ। 

এই শেষ দর্শন। ১৯১৭ সাল হইতে আজ 
সুদীর্ঘ ৪০ ব্থসর ধরিয়া তাহার স্থৃতি অতি 
সঙ্গোপনে পুজা করিয়া আসিতেছি। আমার 
সমস্ত জীবনব্যাপী প্রত্যেক সাংসারিক ও 
পারমাথিক প্রচেষ্টার আদি ও অন্তে তাহার নির্দেশ 
ও আগীবাদ ভন্ুভব বরিয়াছি। 


শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথা 


স্বামী সিদ্ধানন্দ 


শ্ীপ্রীলাট মহার।জ (দ্থাী অদ্ভুতাননাভী ) 
একাদশীতে কখনও অন্ন আহার করিতেন না। 
একবার একাদণীর আগের দিন পেটের অসুখ 
হওয়ায় ভাঙ্গার চিড়া ভিজাইয়৷ থাইতে বলেন। 
তিনি রাজী হন নাই। বলিতেন, একাদশীতে 
নন 'গকবারে নিষিদ্ধ। 


৬শিবরাত্রিতে লাটু মহারাজ উপবাস করিতেন । 
এঁ দিন তিনি ৬বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণা, ঢুন্টিরাজ 
গণেশ, ৬মহাবীর প্রভৃতিকে মাল্‌পো, লুচি, মিষ্টি 
ইত্যার্দি ভোগ দ্িতেন। একবার ভিড়ে হঠাৎ 
ঢুণ্িরাজের সম্মুখে কিছু পূজার দ্রব্য পড়িয়া যায়। 
তাই খুব নির্জন বলিয়া ৬তিলভাগেষ্বরকে খুব 


৯৬ উদ্বোধন 


পছন্দ করিতেন। একবার বলিয়াছিলেন, “কোথা 
ঘোরাঘুরি করবি? এই ত সাক্ষাৎ ৬বিস্বনাথ।” 

শরীরত্যাগের পূর্ববসর ৬শিবরাত্রির দিনে 
জনৈক ভক্তের পুত্র বিমলের সহিত ৬তিলভাগেস্বর 
দর্শন করেন এবং পৃজান্তে সামান্ত জল 
থাইয়াছিলেন। এবার ব্যতিক্রম দেখ! গেল। অবগত 
শরীর খুবই খারাপ ছিল । 

তিনি সেবাশ্রমের অন্ন সুস্থ শরীরে সাধুদের 
থাইতে নিষেধ করিতেন। ব্লিতেন "উহ! রোগীদের 
জন্ঠ, দাধুদের গ্রহণ করা উচিত নয়।” ম্বামীজী 
বলিতেন যে ফণ্ডের যাহা তাহা উহ্নাতেই খরচ করা 
উচিত। অদ্বৈতাশ্রমে শ্রুশনঠ:কুরের প্রসাদ খুব 
জোরের সহিত লইতে বলিতেন। তিনি এ 
আশ্রমের অধ্যক্ষ চন্দ্র মহারাজকে বলিয়া দিতেন, 
সাধুদদিগকে সেবাশ্রমে পাঠাইও নাঃ অন্ততঃ 


৩ দিন অন্ন দিও। তারপর খুব কাতরভাবে 
তাহাদিগকে বলিবে যে আর বেশী দিতে 
পারিলাম না। 


৬কাশীধাম ছাড়িয়া কাহারও যাঁওয়ার কথায় 
লাটু মহারাজ খুব অসস্তোষ প্রকাশ করিতেন । 
কোন ভক্ত বলিলেন, “আবার শীঘ্র ফিরব।” 
তাহাতে মহারাজ বলিলেন “যেয়ে আবার আসা 
হবে কিনা সন্দেছ।” বেশী ঘোরাঘুরি আদৌ 
পছনা করিতেন না। একস্থানে বসিয়া ডাকাই 
ভাল বলিতেন। ৬কাশীবাসের উপর খুব জোর 
দিতেন ; বলিতেন যদিও সেই নির্জন কাশী এখন 
নাই, তাহা হইলেও ৬কাঁশীর মাহাত্ম্য যাইবে 
কোথায়? 


[ ৫৮তম বর্বর সংখ্যা 


অধবৈতাশ্রঘ হইতে চন্দ্র হহারাজ ৬বিজয়ার দিন 
লাটু মহারাঞ্জকে প্রণাম করিতে গেলেন। আনন্দিত 
হইপেন। কিন্তু বলিলেন, “তোমার এই খোঁড়া 
পঙ্নু শরীর, আসার কি দরকার ছিল? এত কষ্ট 
করে আসা। এতে আমাকে হুঃথ দেওয়! হয়। 
এই সিঁড়ি ভেঙ্গে কত কষ্টে উঠা !” 

প্রাণে কাহারও কষ্ট দিতেন না। বলিতেন, 
“কুট কথা বললে সে কিছু মনে করতে না 
পারে, তবে ভিতরে যিনি আছেন তিনি বদি রুষ্ট 
হন তবে প্রতিফল পেতে হবে।” অবিবাহিত 
যুবককে খুব পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিতে 
বলিতেন। 

গুরুতক্তির উপর খুব জোর দিতেন। গুরুর 
দরুন যে কোন কাজকে পরম উপাদেয় সেবার 
কার্ধ মনে করিতেন । কাকুড়গাছি যোগোগ্ঠানের 
স্বামী যোগবৰিনোদ সম্বন্ধে বলিতেনঃ “ও কি গুরু 
সেবাটাই করেছে ! গুরুর জন্ত আদালতে পর্যস্ত 
যেতে হয়েছে ৬রামবাবুর বিধবা! মেয়েদের জন্য 1” 
পরচর্চা সম্থন্ধে খুব কড়া ছিলেন। বলিতেন, এ 
করতে করতে এ দোষ নিজ চিত্তে এসে বসে। 

শ্রদ্ধেয় কালীকষ্ণ মহারাজ (শ্বামী বিরজানন্দজী) 
একবার মায়াবতী হইতে আপিলে লাটু মহারাজ 
তাহাকে খুব যত্বপূর্বক খাঁওয়াইলেন। বলিলেন, 
“ও ম্বামীজীকে যে সেবাটা করেছে! ৰলতে 
নাই, ওর ঠিক ঠিক গুরুভক্তি ।” এই কথ! বলিয়া 
অনেকের কাছে তাহার অগ্পন্থিতিতে তাহার 
প্রশংসা! করিয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ মহারাজেরও 
শ্রীঞ্রীলাটু মহারাজের উপর খুব শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। 


শুধু ভিতরে ত্যাগ হ'লে হবে না। বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়।” 


_শ্্রীরামকৃষঃ 


জীবন-দেবত। 
আবছুল গণি খান 


আত্মহারা হয়ে বার্থতার কথা ভাবছি 
হঠাৎ চিত্তমুকুরে পেলাম তোমার দর্শন £ 
সেই জ্যোতি-_ 
সেই স্থুষমামগ্ডিত মুখশ্রী ! 
বিদায়কালীন প্রথম বিচ্ছেদের সুর । 
তোমার দর্শনে আমার বিশ্বাস অটুট হ'ল 
আমি যেন সত্যের সন্নিকটে এসে পড়েছি। 
এতদিন খামোখ। “রাবেব আরণী” ১ দেখ! দাও 
'তুমি এসো? বলে বৃথ! চীৎকার করলুম | 
আমারই তন্ত্রীতে হারিয়ে ছিলে পরশমণি ! 
কোমাকে দেখে হারিয়ে ফেললুম নিজেকে £ 
হে মাটির বন্ধুরা-_ 
মা করো 
আমার গ্রিয়ের রূপ বর্ণনা করার অক্ষমতায়। 
আমার রূপের মধোই তার অভিন্নরূপ ! 
এতকাল ধরে যার “সেজদ1” ২ আরাধনা করলেম 
সেইই তো স্থষ্টির পুষ্পরেণু, কুঞ্জ ও অণুপরমাণুতে 
কাবা-মন্দির প্যাগোড। গির্জায়, আবার আমার চিত্তবৃস্তে £ 
মিথা। বলিনি বন্ধু ঃ 
আজ হতে তোমাদের কামন। আমার কামনা নয় 
আমার রক্তবিন্দুর চিতায় কামনা-বাসনা-ভোগের কবর 
দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম ! 
সঙ্গিতহার! নির্বাক হয়ে মনের মস্নদে যাঁর 
দেখা পেলুম সেইই তে! সবার জীবন । 


(৯) দেখা দাও 
(২) প্রণতি 


হিমালয়-অন্কে মের 


( আখ্যানমুলক ) 
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর 
হিসালক্স সহা করিয়া উন্নত মন্তকে অটলভাবে দণ্ডায়মান 
সুদীর্ঘ ও সুপ্রাচীন পর্তমালা হিমালয়। রহিয়াছে । ভারতমাতা 
চিরদিনই হিমগিরি অতি পবিত্রতার প্রতীকরূপে “শৈলকিরীটিনী 
হিন্দুর্দিগের নিকট গণ্য হইয়া আসিতেছে । গিরি- সাগরকুন্তলা 
সরিৎমালিনী |” 


রাজের দৃশ্তাবলী সকলকেই যুগে যুগে আকৃষ্ট 
করিয়াছে । শ্রমদ্তগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বিভূতি- 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,-“আমি সমস্ত স্থাবরের 
মধ্যে হিমালয়” মহাকবি কাঁলিদাঁসের ভাঁষায়-_ 
অস্ত্যত্বরস্তাং দিশি দেবতাত্ম! হিমালয়ো নাম 
নগাধিরাজঃ। 
পূর্বাংপরৌ তোয়নিধী বগাহ্‌ স্থিতঃ 
পৃথিব্যা ইৰ মানদণ্ড: ॥১। 
_কুমারসম্তব | 


| উত্তরদিকে দেবতাগণের আত্মান্বরূপ গিরীন্দর 
হিমালয় পূর্ব সাগর ও পশ্চিম সমুদ্রে নিমজ্জিত 
থাকায় ধরিত্রীর মানদগুরূপে বিগ্বমান। ] 
অদ্রিরাজের বিষয় কবিকথায়-- 
“অই হিমাচল 
ভারতের পিতৃরূপী। জনক যেমন 
মেহদাঁনে তনয়ারে পালেন আদরে, 
তেমতি এ হিমাঁচল-ছুহিতা৷ ভারতে 
জাহবী-যমুনা-রূপা দ্সেহধারাদাঁনে ; 
পাঁলিছেন যতনে |” 
( যোগীন্দ্রনাথ বস) 


খুগ ঘুগাস্ত ব্যাপিয়া। “হিমবানিষ শৈলেন্দ্রো ১ (ক! 
শৈলশ্রে্ হিমালয় ) সকল ঝঞ্চা, ছুবিপাঁক ও অঘটন 


১ "বাল্মীকীয়ং রামারণম্‌', জীঅমরেশ ঠাকুর, এষ্‌, এ; 
পি, এইচ, , ডি, প্রণীত, অযোধাকাগু। 


হিমালয়শীর্য হইতে নদীধারা গাঁরতমাতার বক্ষে 
প্রবাহিত হইয়া দেশকে নদীমাতৃক করিয় 
রাখিয়াছে। 
পজাহৃবী যমুনা বিগলিতি-করুণ! 
পুণ্যপীযুষ-স্তন্ট-বাহিনি 1” 
হিমালয়সম্পকিত স্থানিক, ভৌগোলিক ও আন্তান্ 
তথ্যনিচয় প্রাচীন শান্্াদিতে, সবিশেষ রামায়ণ ও 
মহাভারতে, যেমন বণিত হইয়াছে তাহা! আহরণ 
করিতে আমরা কথক্চিৎ প্রয়াস পাইব। 

“হমালয পর্তের দক্ষিণে ভারতবর্ষৎ।” 
পহমালফ়, হেমকৃট, নিষধঃ দৈদর্ঘময় নীল, শশিসঙ্কাশ 
শ্বেত ও সর্বধাতুসম্পন্ন শৃঙ্ববান এই ছয়টি পর্থত 
একাকার, এই সকল পর্বত পূর্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম 
সমুদ্র পধস্ত আয়ত৪ |” “হিমালয় পারিপাত্র, সহা, 
বিশ্ব্য, ব্রিকৃট, শ্বেত, নীল ভাস, কোষ্ঠবান্‌ গুরুত্বন্ধ 
মহেন্দ্র ও মাল্যবান্‌ পর্ততদিগের -" "* অপ্িপতি 
বলিয়া নিদিষ্ট হইয়া থাকেন ।” 

২ তুলনীয়--পহিমাচল'*****অনায়াসে অত্যুগ্র বাঁযুবেগ 
সহা কয়ে।” মহাভারত, কর্ণপর্ব, ৪৩ অধ্যায়। 

৩ কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত মহাভারত, ভীম্ম পর, 
অধ্যায়। এই প্রসঙ্গে তুলনীয়-_-“এইরূপে মহান! পাগুব্গণ 
ক্রম।গত উত্তরদিক্ষে গমন করিতে করিতে হিমালয় গিরি দেখিতে 


পাইলেন।” (--মহভারত, মহাগ্রস্থানিক পর্ব, ২য় অধা।য়।) 
৪ মহাভারত, তীম্মপর্ব, ৬ অধ্যায়। 
৫ মহাভারঙ, আদিপর্য, ১৮৫ অধ্যায়। 


ফান্তন, ১৩৬২ ] 


নগাধিরাজ বহু প্রকার দ্রব্যের আকর-_ 
রতু। দিতে” পরিব্যাপ্ত, ফলমূলাকীর্ণ' ও “দ্দিব্যৌষধি- 
সমদ্বিত”।” এতঙ্্যতীত “হিমগিরিসম্ভ.ত পুষ্পঞজ 
সুম্বাদ মধু» প্রাপ্তির সংবাদও মহাভারতে 
রহিয়াছে । মহষি ভূগুর বাক্য প্রভাবে হিমাচল 


বতবিহীন হয়। (- মহাভারত, শাস্তিপধ, ৩৪৩ 
অধ্যায় )। 

“শঙ্করশ্বশুরঃ শ্রামান্‌ হিমবানচলোত্তম+._শঙ্কর- 
শ্বশুর শোভাসম্পন্ন পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় । 


' 'শলেন্দ্রো হিমবান্‌ রাম রত্বাকরসমস্বিত: | 
তশ্ত কন্তায়ং যজ্ঞে রূপেণাপ্রতিমং ভূবি ॥১৪॥ 
মেরোস্ব ছুহিতা রাম তয়োর্সাতা সুমধ্যমা। 
নায় মনোরমা দেবী পত্বী হিমবতোহভবৎ ॥১৫। 
(- রামাসণম্, আদিকাণ্ড, ৩৭ সর্গ ) 


অর্থাৎ “রাম, শৈলশ্রেষ্ঠ হিমালয় রত্বসমূহের 
আকরে পরিপূর্ণ । পৃথিবীতে অনুপমা তাহার 
ছুইটি কন্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। হে রাম, মেরুদৃহিতা 
স্থমধ্যম]! কান্তিমতী মনোরনা নারী হিমালয়পত্তী 
তাহাদের জননী ছিলেন ॥” ১৪-১৫ ॥ | 


পরের শ্লোকের অন্বা__ 
“হে রাঘব, সেই মনোরমার গর্ভে হিমালয়ের 


তুলনীয়_-প্হবিখ্যাত হিমালয় পর্বত অতি পবিত্র, 
সমুদয় রত্বের আকর, সিদ্ধচারণগণ নিষেবিত ও ভগবান 
ভূতনাথের শ্বশুর”। (মহাভারত, অনুশাননপর্, ১২৫ 
অধ্যায়। ) “মহাগিরি হিমালয়, সাগর এবং অন্থান্ত কতিপয় 
জলপ্র।র ভূমি; ইহারা সকলেই রত্বাকর”। (-__মহাভার, 
সভাপব, ৪৯ অধ্যায় । ) 

৭ তুলনীয়_-"গুধিগণ.*...*'* '**জীবিক।নির্বাহোপযোগী 
ফলমুল আহরণার্থ হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন ।******অনস্তর 
সপ্তরিগণ ফলপুস্প আহরণ করিপা হিমালক্প হইতে প্রত্যাগত 
হইলেন” (-__মহাভারত, শল্যপর্ব, ৪২ অধায়)। 

৮ মহাভারত, অনুশাসনপবর, ১৬৫ অধ্যায়। 

৯ মহাভারত, সভাপব, ৫১ অধর । বমপর্ধেও ( পৃঃ 
২৯*) “হিমাচল-সন্ভৃত বিবিধ পবিত্র মধুস্র উল্লেখ আছে। 


হিমালয়-অস্কে মেরু ৯৯ 


জ্যেষ্ঠা কন্তা এই গঙ্গা এবং তাহারই উমানামী ঘিতী়্া 
কণা জন্মগ্রহণ করেন” ॥ ১৬॥ 


পপূর্বে ভগবান্‌ কদ্রদেব হিমালয়ের নিকট 
তাহার কন্তা পার্বতীর পাঁণিগ্রহণের অভিলাষ 
প্রকাশ করাঁতে হিমালয় তাহার গ্রর্থনায় সম্মত 
হইয়াছিলেন। হিমালয় রুদ্রদেবকে কন্ঠ প্রদ্দান 
কবিতে অঙ্গীকার করিবার পর মহষি ভূগু তাহার 
নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, পরবতেশ্বর ! 
তুমি আমাকে তোমারই কন্তাটি সম্প্রদান কর। 
তখন হিমালম্ব কহিলেনঃ মহর্ষে ! আমি রুদ্রদেবকে 
কন্ঠা সম্প্রদান করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি ।” 
(মহাভারত শাস্তিপর্ব, ৩৪৩ অধ্যায় )। 
পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক বলিয়া সেই ম্মরণাতীত 
কাল হইতে হিমালয় সাধন! ও তপশ্চরণের বিশেষ 
অনুকূল। 
“কত সাধুজন, 
বিরচি আশ্রম যেথা, পুজি ইষ্টদেবে 
লভিল। অভীষ্ট বর।” 
( যোগীন্দ্রনাথ বনু) 


ইহারই শৃঙরাজিতে তপন্তা করিয়াছেন--কত শত 
দেব-দেবী, যতি, খষি, যোগী, ব্রহ্মচারী, সিদ্ধ, 
রাক্ষস, যক্ষ ও কিন্তর। তপঃপৃত হিমালয়ই ছিল 
তাহাদের আহার, বিহার অধ্যয়নের কেন্দ্র। 
মহাভারতের পর্বে পর্বে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 
নিয়ে এতঘ্বিষরক কয়েকটি উদ্ধৃতাংশ দেওয়া গেল ঃ 

“মহষি (ব্যাস) তপন্তা করিবার নিমিত্ত 
হিমাচলে প্রস্থান করিলেন।” (মহাভারত, 
আদিপর্ব, ১০৫ অধ্যায়। ) 

“ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় পৃথিবীর মানদণ্ড- 
স্বরূপ হিমালয় নামে পর্বত আছে, তথা হইতে 
ভগব্তী ভাগীরথী নির্দত হইতেছেন। পূর্বকণলে 
সেই স্থানে দৃঢ়ব্রত মহধি ভরছা্ তপস্তা করিতেন ।” 
(মহাভারত, জাদিপর্ব, ১০৩ অধ্যায়, পৃঃ ৮৫)। 


১৬৩ 


প্ধনুধ রাগ্রগণ্য ধনঞ্জয়... ' মহাগিরি হিমাঁচলের 
সমীপবর্তী ছুর্গম অরণ্যানী সমুদায় অতিক্রম করত 
গিরিপৃষ্ঠে সমুপস্থিত হইয়া -দেখিলেন, এ পর্বতে 
পুষ্পভারাবনত বৃক্ষ সমুদায়ের উপরিভাগে নানা 
জাতীয় বিছুঙ্গমগণ নিরস্তর সুমধুর ম্বরে গান 
করিতেছে । বিপুল আবর্তব্তী স্রোতস্বতীসকল 
চতুদিকে শোৌভমান হইতেছে। এ নিষ়নগা 
সমুদায়ের জল অতি পবিত্র, স্ুশীতল ও বৈদূর্ধমণির 
শ্লায় নির্মপপ্রত; উভয়পার্থে মনোহর বনরাজি 
বিরাজিত রহিয়াছে এবং হংস, কারগুব, সারস, 
ক্রৌঞ্চ, পুংস্কৌকিল, মধুর প্রভৃতি পক্ষিগণ চতুদিকে 
কলকণে সতত সুমধুর ধবনি করিতেছে । মহামন! 
অর্জন তদ্দর্শনে যৎপরোণাস্তি প্রীত হইলেন। 

তথন তিনি সেই পর্বতের উপরিভাগস্থ পরম 
রমণীয় বনদেশে দর্ভময় বাস পরিধানপূর্বক দণ্ড ও 
অজিনে মণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত স্বয়ং বিশীর্ণ 
পত্রমাত্র উপযোগ করত ঘোরতর তপোনুষ্ঠান 
আরম্ত ক'রলেন।” (--মহাভারত, বনপর্ব, ৩৮ 
অধ্যায়। ) 

অরুন্ধতী ঘেবধূপ কঠোর তপঃসাধন করেন 
তাহাতে ভগবান ভূতভাবন ক্রিলোচন সাতিশয় প্রীত 
হইয়া সপ্তবধিদিগকে কহিলেন, “হে তাপসগণ ! 
তোমরা হিমালয়ে যে তপ অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা 
অকরুত্ধতীর তপস্তার তুল্য নহে।” (মহাভারত, 
শলাপর্ব, ৪৯ অধ্যায়। ) 

পপূর্বে অঙ্গদেশে বন্থহোম নামে এক তপোহষ্ঠান- 
নিরত ধমপরায়ণ নরপতি হিলেন। তিনি *."***** 
দেবতা» পিতৃ ও খ্ধিগণের পূজিত মু্পৃষ্ঠ নামক 
হিমাচলের শুঙ্গে বাস করিতেন ।” (মহাভারত, 
শল্যপর্, ১৭২ অধ্যায়ঃ পৃঃ ১৯১৮ )। 

“পূর্বে ভগবান্‌ ভূতনাথ সিদ্ধঃ চারণ, কিন্নর। 
হঞ্ষ, রাক্ষস, অগ্মরা, গন্ধর্ব ও প্রমথগণে পরিবেষ্টিত 
হইয়া! বিবিধ ওষধি পুষ্পসমযুক্ত অতি রমণীস় পুণ্যা শ্রম 
হিমালয় পর্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। 


উদ্বোধন 


| ৫৮তম বর্ব--২য় সংখ্যা 


ভগবান্‌ ভূতনাথ যে আশ্রমে বাস করিতেন, তাহা 
অসংখ্য মহোরগ, দিব্য পুস্প, দিব্য জ্যোতিঃ, দিব্য 
ধৃপ গন্ধ, অতি উৎকৃষ্ট মৃদজ, পণৰ ও বিবিধ ভেরী 
শবে পরিপূর্ণ ছিল। উহার কোনদিকে ভূতগণ ও 
কোনদিকে অদ্নরোগণ ও কোনদিকে মযূরগণ নৃত্য- 
কার্ধে ব্যাপৃত ছিল এবং কোথাও বা ভ্রমরগণ মধু- 
পানে মন্ত হইয়া গুণ গুণ শব্ধে গান করিতেছিল।১০ 
*** ***** সমুদায় খত সর্বল তথায় বিরাজমান 
ছিল। ওষধিসকল প্রজ্লিত হইয়! একেবাবে সেই 
বনকে আলোকময় করিয়াছিল এবং স্ুক বিহল্গম- 
গণ সুমধুর অব্যক্ত ধ্বনি করিতে করিতে আহলাদে 
ইতত্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। ফলত: মহাত্মা 
দেবদেবের তপঃপ্রভাবে এ পর্বতের শোভার আর 
পরিসীমা ছিল না।” (মহাভারত, অনুশাসন 
পর্ব, ১০৪ অধ্যায় । ) 

পূর্বে হিমালয়পার্ববর্তী ভগবান্‌ ব্রহ্মার আশ্রম 
সন্গিধানে সিদ্ধচারণসেবিত, পুপ্পোগ্ঠানসমলক্কৃত ; 
বিবিধ তরুলতায় সমাকীর্ণ এক পবিত্র আশ্রম ছিল। 
& আশ্রমে সুর্ধ ও অনলের স্থায় তেজঃসম্পন্ন 
নিয়মব্্রতধারী মহাত্মা ব্রহ্মচারী, বাণগ্রস্থাশ্রমী, 
সন্ন্যাস্ধর্মাবলগ্বী ও বালখিল্য মহধিগণ অবস্থানপূর্বক 
নিরন্তর বেদ পাঠ করিতেন।” ( - মহাভারত, 
অনুশাসনপর্ব, ১০ অধ্যায় )। 

শাস্তিপর্বে রহিয়াছে_ “ধর্মাত্মা শুকর্দেব আত্ম- 
সাক্ষাৎকার লাতে কৃততকার্ধ হইয়া হিমালয় পর্বত 
লক্ষ্য করিয়া বাধুবেগে উত্তবাভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। এ সময় দেবধি নাঁরদও এ পর্বত 
সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। 
দিকৃপালচতুটয় জগতের ছিতপাধনার্থ দেবতা ও 

১০ তুলনীয়_প্ী পর্বত অপ্সরা, সিগ্ধ, চারণ ও কিন্গর- 
গণের আব।সভূমি এবং ভ্রমর, পানিকপোত, খঞ্লুন, জীবজীবক, 
বিচিত্রবর্ণ মধুর, রাঁজহংস ও কে।কিলগণের কলরবে পরিপূর্ণ । 
বিহ্গয়াজ গরুড় প্রতিনিয়ত উহাতে বাদ করিয়া থাঁকেন। 
(মহাভারত, শান্তিপর্য, ৩২৮ অধ্যায়, পৃঃ ১১৫৬। ) 


ফান্তন, ১৩৬২ ] 


খষিগণের সহিত সর্বদা উহাতে আগমন করেন। 
পূর্বে তগবান বিন পুত্রকামনায় এ স্থানে ঘোরতর 
তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এ পর্বতে মহাবীর 
কাতিকেয় ত্রিলোককে তৃণমূল্য বোধ করিয়া..." 
ভূতলে শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । 


পরাশরপুত্র মহাতপক্থী বেদব্যাস'' পর্বতপ্রধান 
হিমালয়ের পূর্বদিকে এক নির্জনস্থানে অবস্থানপূর্বক 
সুমন্ত, বৈশস্পায়ন, জৈমিনি ও পৈলকে অধ্যয়ন 
করাইতেছিলেন।” ( -মহাভারতঃ, শান্তিপর্ব, 
৩২৮ অধ্যায় )। | 

“পুর্বকালে পূর্বতন লোকদিগেরও পূর্বজ বিশ্ব- 
কর্তা, ভগবান্‌ নারায়ণ কার্ধসাধনার্থ ধর্মের পুত্র 
হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সেই হৃূর্ধ ও অনল- 
প্রতিম কমললোচন মহাতেজ! হিমালয় পর্বতে 
প্রথমতঃ যি লক্ষ ও যষ্টি সংশ্র বংসর উধ্ব বাহু 
হইয়! বাযুভক্ষণ পূর্বক কঠোর তপ অনুষ্ঠান করত 
আত্মাকে পরিশুঞ্ষ করিয়াছিলেন ।” (-__মহাভার্ত, 
প্রোণপর্। ২০২ অধ্যায় )। 

"সর্বলোকপিতামহ তগবান্‌ ক্রন্ধা বরহ্ধর্ষিগণ 
সমভিব্যাহারে হিমালয়ের শতযোজনবিষ্কৃত মণি- 
রত্ুথচিত অতুচ্চ জুরম্য শুজে গমনপূর্বক প্রজা- 
গণের হিতসাধনার্থ তথায় অবস্থান করিতে 
ল'গিলেন। সহম্র বর্ষ অতীত হইলে তিনি এ 
স্থানে বিধানান্ুসারে এক বিপুল যক্গের অনুষ্ঠান 
করিলেন।” ( মহাভারত, শীস্তিপর্ব, ১৬৬ 
অধ্যায় )। 

প্রাচীন যুগ হইতেই শৈলরাঁজের উপর অনেকেই 
অধ্যাত্ব আরাধনা বা অন্ত উদ্দেশে গমনাগমন 


করিয়াছেন।১১ হিমালয্নও সকলকে জাশ্রয় দান 
১১ তুলনীয়--(ক) মহীপতি গাওূ......ছিমালন ও 
হিমালয় হইতে গন্ধমাদন পর্তে গমন করিলেন।” 


(মহাভারত, আদিপধ, ১১৯ অঃ)। 
(৭) “অনন্তর......ভগবান ভবাদীপতি...... অর্জুনকে 


হিমালয়-অঙ্কে মের 


১৬১ 


করিয়াছে। প্রসঙগতঃ তৃগুনন্দনগণের পত্বীদের 
হিমালয়ে পলায়নের বৃত্তান্ত ম্মর্তব্য | (_ মহা ভারত, 
আদিপর্ব, ১৭৮ অধ্যায় )। 


হিমগিরির বিষয় মহাকাব্যঘয়ে আরও বহুত্বলে 
উল্লেখ রহিয়াছে । হিমালয়ের বিবিধ ৬গুণগ্রাম ও 
স্বাভাবিক ধর্ম যেমন অচলত্ব, বিরাটত্ব, স্থিরপ্রককৃতি 
ইত্যাদি ব্যন্কিবিশেষের উপর আরোপিত হইতে 
দেথ। যায়। যেমন রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১২৩ 
স্বর্গে রহিয়াছে-_“স্থিতঃ শ্বধর্মে হিমবানিবাঁচলঃ৮_- 
অর্থাৎ হিমাচলের ন্যায় অটলভাবে ্বধর্ষে স্থিত; 
রামচন্ত্রের গ্রতি এই উপমাটি ব্যবহৃত হ্ইয়।ছে। 
মগ্াভারত শান্তিপর্বে মহাতপত্বী শুকদেবের পৃথিবী 
পরিত্যাগকালে চতুর্দিক অশুভ লক্ষণে ভরিয়! 
উঠিল; “বৃক্ষশাখা ও পর্বতশূঙ্গ সমুদ্রায় নিপতিত 
হইতে লাঁগিল। বোধ হইল যেন নির্ঘাত শবে 
হিমালয় বিদীর্ণ হইয়! যাইতেছে ।৮ (১৩৪ অধ্যায়) 
উদ্চোগপর্বে “হিমাচলের ন্তায় সুধীর” শল্যপর্বে 
“হিমাচিলের স্তায় উদ্মত ও মহাগৌরবান্থিত”ঃ ক্ত্রীপর্বে 
“ক্মালয়ের সায় স্থির” এই ধরনের রূপক প্রযুক্ত 
হইয়াছে। পক্ষান্তরে শাস্তিপর্বে পরমাত্মার সত্তা 
বুঝাইতে গিয়! যে উপমাটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা 
বস্ততই সুষ্ঠু-_“যেমন হিমালয়ের পার্খ ও চন্দ্রের পৃষ্ঠ 
বিদ্যমান থাকিতেও কেহ নিরীক্ষণ করে নাই, তদ্ধপ 
হুঙ্ষম জ্ঞানম্বরূপ পরমাত্মার সত্তা বিদ্যমান থাকিতেও 
কেহ তাহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে 
পারে না।” ( --২*৩ অধ্যায়, পৃঃ ১*৭২)। 


মন্থাধনু গাণ্তীব প্রদান করিঝ়|......উমাদেবী সমজিব্যাহারে,* 
গিরিবরাগ্রগণ্য হিমাচল পরিতা!গপূর্বক আকাশগার্গে প্রস্থান 
করিলেন।” ( মহাভারত, বনপর্ব ৪* অঃ) 

(গ) “এইরূপে পাগুবগণ কিরণজালমখ্িত আদিগাগণের 
সার অসংখা সৈচ্ঠসমভিবাহারে পুর হইতে বহির্গত হইয়। 
রথনির্ধেছষে বহুদ্ধরা প্রত্ধ্যনিত করত পরমানন্দে হিমাল?য়ির 
অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন” ( -মহাভারত, 
আঙমেধিক পর্ব, ৬৪ জ:)। 


মেকু (অথবা স্বমেরু) 


মেক ও সুমেরু সমার্থষোধক। মেক্কুর অপর 
নাম কাঞ্চনগিরি'২ ও হেমাদ্রি।১৩ দেবাদিদেবের 
অষ্টোত্বর সহম্র নাম'৪ কীর্তনকালে তাঁহাকে 
স্থমেরুনিবাধ়ী আখা। দেওয়া হইয়াছে । ্রীমপ্তগবদ্‌- 
গীতার ১* অধ্যায়ে ভগবান বলিতেছেন__ 
পরুদ্রাণাং শঙ্করশ্চামি বিতেশো ক্ষরক্ষসাম্। 
ব্ঙনাং পাৰকশ্চান্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্‌ ॥ ২৩। 
( মেরু; শিখরিণামহম্‌ অর্থাৎ শিখরনিচয়ের 
মধ্যে আমি মেরু )। 


বিধুপুরাণে মেরুর বিষয়ে উল্ত আছে-_ 
*.*-আব্যক্তরূপী জগংপতি বিষু, ব্যক্তরূপী হইয়া 
রহ্ষস্ব্ূপে উ অণ্ডে ব্যবস্থিত হইলেন। মেরু 
(স্থমেরু) তাঁহার উন্ব ( গর্ভবেউন চর্ম )। অন্যান 
মহীধর জরারু এবং সমুদ্রসকল মহাত্মার গর্ভোদক 
হইল।” ( _বিধুপুরাণঃ পণ্ডিত প্রবর শ্রীপঞ্চানন 
তর্করত্ব সম্পার্দিত--১৩** সাল, পৃঃ ৩) 

"জ্যোতিফমগ্ডলীপ্রধান হৃধদেব, চন্ত্রমাঃ নক্ষত্র- 
গণ ও দক্ষিণানিল নিরস্তর মেক প্রদক্ষিণ 
করিতেছেন! তথায় বৃক্ষপকল ফলপুণ্পে 
সুশোভিত; প্রাসাদসনুদ্দায় স্বরণে অলঙ্কৃত ; 
দেবতাঃ গন্ধর্। অন্থর। অগ্সর! ও রাক্ষনগণ সর্বদ! 
তথায় বিহার করিয়া থাকেন। ব্রহ্ধাঃ রুদ্র ও 
সুররাঞ্জ ইন্ত্র ইহারা তথার সমবেত হইয়! বছ- 
দক্ষিণ বিবিধ যন্তানুষঠঠান করেন; তৎকাঁলে তুন্ুরু, 
নারদ, বিশ্বাবস্থ ও হাহাহ্হ ইছারা তথায় গমন 
করিয়! তাহাঞ্িগকে শুব করিয়। থাকেন। সগ্ুধিগণ 
ও প্রজাপতি কল্প প্রতিপর্ধে তথায় গমন করেন। 

১২ মহাভারতে বনপর্য, ২২৯ অধ্যায়, পৃঃ ৩৩৭ “কাঞ্চন. 
শৈল" শব্ধ রহিয়াছে। 

১৩ হেমচন্দ্র গেন-কৃত অভিধানচিন্তামপি | ভীন্মপর্বে 
“ছেনমর। হেমগিরি” (পৃঃ ৫৫৩) ও তরোণপর্বে “হেমশৃঙ্গ” 


(পৃঃ ৬৮২) দৃষ্ট হয়। 
১৪ সহাত(র$, অন্ুশ/ননপর্, ১৭ অধ্যায়, পৃঃ ১২০৪ । 


উদ্বোধন 


| ৫৮তম বর্ষ--২য়--সংখ্যা 


তাহার শূঙ্গে দৈত্যগুর শুক্র সতত বিহার করিয়া 
থাকেন এবং রত্রপর্বতসকল তাহার অধিরুত। 
যঙ্ষাধিপতি কুবের সেই শুক্র হইতে রত্ের চতুর্থাংশ 
গ্রহণ করিয়া তাহার ষোড়শ'ংশ মগ্রষ্যদিগকে প্রদান 
করেন।” (--মহাঁভারত, ভীন্মপর্ব, ৬ অধ্যায় )। 

“ধাতুন্রাবী মেরু ।*১৫ ইহার অবস্থিতি সন্বগ্গে 
মত্গ্তপুরাণে, ৯৫ অধ্যায়ে ও রামায়ণে১* সুন্দর বর্ণনা 
দেখিতে পাওয়! যায় ।১" 


মহাতারতকাঁর মেরুর অবস্থিতি সম্পকিত 
নিম্নোক্ত বর্ণন! দিয়াছেন-_বালার্কের স্যায় নিতান্ত 
সমুজল, বিধুম পাবকের স্থায় প্রতাসম্পন্ন কনকময় 
সহ সহআর যোঁজন বিস্তীর্ণ স্থমেরুগিরি নীল ও 
নিষধ পর্বতের মধ্যে অবস্থিত আছে। উহা! ভূগর্ডে 
যোড়শ যোজন প্রবিই ও উধ্বে”চতুরণীতি যোজন 


১৫ মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ১৭৯ অধ্যায়, পৃং ৫৩৮ । 

১৬ শ্শিখরং স্মেরে। রজতপ্রভম্” (মুমেক্র পর্বতের 
রজতপ্রত শ্রঙ্গতুল্য) ( _+বালাকীয়ং রামায়ণম্‌, অরণ্য কাণ্ড, 
৬২ সর্গ, ৮ম গ্লোক )। 

১৭ তুলনীয়-(ক) “এতুযুচ্চ স্থমের পর্বতের কাঞ্চন শৃঙ্গ” 
(মহাভারত, দ্রোণপর্ব, ১০৫ অঃ)। 

(খ) পুর সথবর্ণময় বর্ম ও কনকমগ্জিত বিচির শিরস্্রাণ 
গ্র্ণ করিয়। সুমেরু পর্তের শ্াায় শোভ। পাইঙে লগিলেন। 
(-__মহ।ভারত, শলাপর্ব, ৩৩ অঃ)। 

(গ) “্উত্তরদিকে হিমাচল ও নেরু পর্বতের পরম্পর সংশ্লিঃ 
সববর্দ ও রজতময় শত যোজন বিস্তীর্ণ অতি মনোহর শৃঙ্স ঘর 
(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৩৪ অ:)। 

(ঘ) “ভগবান পশুপতি ক।ফনত্রমের শ্যার, দ্বিতীয় সুমের 
পবতের গ্ঠায় শোভা পাইতে লাগিলেন।” ( -- মহাভারত, 
বনপর্ব, ৩৯ অজঃ)। 

(৬) “মহায। মরুত্ত যজ্জভিলধী হইয়! হিমালয়ের উত্তর 
পার্শববতাঁ নুমেরু পর্বতে গমনপূর্বক অসংখ্য নববর্ণময়পাত্র প্রস্তুত 
করিয়ছিলেন। হুমেরূর অনতিদুরবতী এক স্তুবর্ণময় পর্বতের 
নিকটেই ভাহার হল্তস্থমি নির্মিত হয়! উস্থানে স্বর্নকারগণ 
নৃপতির আজ্ঞানুলারে অনংখ্য সুবর্শদয় কুগ্ড, পাত্র, স্থালী 
ও আসন প্রস্তুত করিয়াছিল।” ( মহাভারত, আৰমেধিক 
পরব, ৪ অঃ)। 


ফান্ভুন, ১৬৬২ ] 


উন্নত; লোকসমুদয় উহার উধব” অধ ও তির্ধক্‌ 
প্রদেশে আশ্রয় করিয়! অবস্থান করিতেছে ।” 
(--মহাভারত। ভীম্মপর্ব, ৬ অধ্যায় )। 

"শাকত্ীপে মণিবিভূষিত সাতটি পর্বত আছে:''। 
তথায়......অতি পবিত্র দেবধিগণসেবিত মহাগিরি 
মেরুই সর্বপ্রধান। '*'সুমেরুর উত্তরে অত্যুন্নত-"" 
শ্যামগিরি |” (মহাভারত, ভীম্মপর্ক, ১১ অধ্যায়)। 

"্ক্রীরসমুগ্রের উত্তরদিকে শ্বেত নামে অতি 
বিস্তীর্ণ দ্বীপ..." উহা স্ুমেক্ু পর্বতের মূল হইতে 
দবাত্রিংশৎ যোজন উধর্ব।” ( মহাভারত, শাস্তিপর্বঃ 
৩৩৬ অধ্যায়। ) 

“সুমেক্ পর্বতের উত্তরপার্থে শিলাজালসমুখিত 
কুম্থুমস্তবকনুশোভিত, পরম রমণীয় কর্িকাঁরগণ 
বিরাজিত রহিয়াছে । তথায় ভূতভাবন ভগবান্‌ 
ভবানীপতি পার্বতী সমভিব্যাহারে চরণাবলম্বিনী 
কণিকারময়ী মালা ধারণপুর্বক ভূতগণ পরিবৃত হইয়। 
বিহার করিয়া থাকেন; তাহার নেত্রদয় উদ্দিত 
ধশাকরের স্যায় সাত্িশয় সমুজল। সত্যবাদী 
তিপঃপরায়ণ সিদ্গণ সতত তাহাকে নিরীক্ষণ 
করেন; দুবৃত্ত ব্যক্তিরা কদাচ তাঁহাকে অবলোকন 
করিতে সমর্থ হয় না। সেই স্থমেরুর শিখর হইতে 
সাধুজনসেবিতাঃ বিশ্বরূপা, অতি পবিভ্রা, শুভ্রসলিল- 
সম্পন্না ভগৰতী ভাগীরথী অনবরত অতি গভীর 
ভয়ঙ্কর ঝবরঝঝর শব্দে মহাবেগে চক্মা হুদে নিপতিত 
হইতেছেন। "-." সুমেরুর পশ্চিমপার্খে কেতুমাল 
নামে এক মহাজনপদ আছে।” (-_-মহাভারত, 
ভীম্মপর্, ৬ অধ্যায় )। 

কত্তিবাস-রামায়ণে অনুরূপ জিনিস আমাদের 
ৃষ্টিপথে প্রতিভাত হয় 

( কিক্িন্ধ্যাকাণ্ড ) 
“দেখিবে পর্বত সেই সোনার রূচিত। 
সদা যাঁটি সহত্র পবতে সে বেষ্টিত ॥ 
তথা ষাঁটি সহন্ত্র পর্বতের উদ্য়। 
সেই বাটি সহজ পরত স্ববর্ণময় ॥ 


হিমালয় -অঞ্চে মের 


সোনার খজুর বৃক্ষ সুমেরু উপরে । 
দশদিক আলো ক'রে দশ মাথা ধরে ॥ 
তথ! আসি করে কেলি শঙ্কর শঙ্করী। 
দিবা অন্ত যায় তথ! আইসে শর্ধরী ॥ 
এমন উত্তম স্থান নাহি পৃথিবীতে & 
নানামত ফুল ফল আছে বুথে যুথে ॥ ইত্যাদি 
মহাকবি কালিদাসের কল্পনায়_ 
“যং সবশৈলা: পরিকল্প্য বসং মেরৌ স্থিতে 
দোঞ্চিরি দোহদক্ষে। 
ভান্বস্তি রত্বানি মহৌধবীশ্চ পৃথ্‌পদিষ্টা 
দুহৃহুধ রিত্রীম্‌ ॥২॥ 
( কুমারসম্তব ) 
| রাজা পৃথুর উপদেশে অন্থ পর্ততরাজি 
হিমালয়কে গোশাবক এবং স্থমেরু পরতকে নিপুণ 
দোহনকারী কল্পনা করিয়া গোরূপধারিণী ধরিত্রীর 
দোহন-কাধ করিলেন_ফলতঃ বু ছ্যতিমান রত 
ও মহৌযধাদি লাভ হইল ॥ ] 

“ৰহুশূঙ্গ সম্পন্ন স্থমেরু ।”১৮ “পূর্বকালে সমর 
পর্বতের সাবিত্র নামে এক বিবিধরত্ববিভূষিত 
ত্রিলোকপৃজিত অনুপম শৃঙ্গ ছিল। এ শূঙ্গে কোন 
ব্যক্তিই গমন করিতে সমর্থ হইত না! ভগবান্‌ 
ভূতভাবন সেই সুবর্ণভূষিত স্মেরশূঙ্গের শিলাতলে 
উপবিষ্ট থাকিতেন। শৈলরাতদুহিতা পাবতীও 
সতত তাহার পার্থে অবস্থান করিতেন। 

মহাপ্রস্থানিক পর অধ্যনে জানা যায় যে, 
পাগুবগণ হিমালয়ে “আরোহণ পূর্বক গমন করিতে 
করিতে বালুকাঁময় সমুদ্র ও সুমের পর্বত তাহাদিগের 
নেত্রপথে নিপতিত হইল ।” (২ অধ্যায়) 

এই যে মেরুশূঙ্গ যেখানে “হরঃ সংক্রীড়মানম্চ 
উময়া সহ' এবং ধাহাকে 'নক্ষত্রমালা বিমলা রক্ষো 
গেরুমিবৌজ্জলম্ঠ১৯ [বিমল নক্ষত্রমালা যেরূপ 
উজ্জল মেরুপর্বতকে শোভিত করে] তথায় বঁছ 

১৮ মহাভারত, শল্যপর্ব ; ৪৬ অধ্যায়। 

১৯ বালীকীর়ং রামায়ণম্‌, অরপাকা, ৫৯ সগ, লোক ৩ 


১৬৪ 


সংশিতকব্রত সাধক সাঁধিকা' গমন করিয়। তপশ্চরণে 
প্রবৃত্ত হইব়াছিলেন | লক্ষ্মী কুবের ও মহাদেবের 
সুমেরু পর্বতে একত্র সমাগমে অপূর্ব শোভ। ধারণ 
করে-প্অধিষঠিতো যথা মেরু; শ্রীবৈশ্রবণশঙ্করৈঃ 
(_ রামায়ণমূ, আদিকাণ্ড, ১সর্গ, ৩৬ শ্রেক )। 


“মৃত্যু সুমেরু পরতে গমন পূর্বক স্থাণুর স্তায় 
নিশ্চেষ্ট হইয়্াছিলেন।৮২* “পূর্বে স্ুমেরু পর্বতে 
মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহঃ ক্রতু ও 
মহীতেজা বশিষ্ঠ এই সাতজন মহযি অবস্থান 
করিতেন।৮২১ “হুর্ধদের এ সমস্ত সিদ্ধপুরুষ হইতে 
বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ করিয়া আপনার যি সহম্র 
অগ্রগামীর নিকট উহা কার্তন করেন। তৎপরে 
এঁ সমস্ত সর্ধনহচর সমেক্ু পর্বতে সমাগত দেবগণকে 
উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন।৮২২ পপূর্বকালে একদা 
স্থলশিরা নামে এক মহুধি স্মেরু পর্নতের উত্তর-পূব- 
দিকে ঘোরতর তপশ্চরণ করিতেছিলেন ।”২৩ 
পূরণে ভগবান্‌ নারায়ণ ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ 
বড়বামুখ নামে মহযি হইয়া সুমের পর্বতে তপশ্চরণ 
করিতে করিতে সমুদ্রকে আহ্বনি করিয়াছিলেন ।”২ ৪ 
“মহষি মন "সুমেক পরতে গমনপুর্বক 
এক রমণায় শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন ।”২« 

"পূর্বকালে ভগবান্‌ ভূতনাথ ভূতগণে পরিবেষ্টিত 
হইয়। শ্লরাজদুহিতা পার্বতীর সহিত কণ্নিকার 
বনপরিপূর্ণ সুমেরশূঙ্গে বাঁস করিয়াছিলেন। 
এ পর্বতে তিনি বিচিত্র কর্ণিকার মাল! ধারণ করিয়! 
জ্যোত্শাপরিশোভিত নিশাকরের হ্যায় শোভমান 
হইয়াছিলেন। এ সময় যোগধর্মপরায়ণ মহর্ষি 
বেদব্যাস ""*'ভগবানের সন্গিধানে সমুপস্থিত হইয়া 


২* মহাভারত, শান্তিপর্য, ২৬৮ অঃ। 
২১ মহাভারত, শংস্তিগর্ব, ৩৩৯ অঃ। 
২২ মহাভারত, শন্তিপর্য, ৩৪৭ মু 
২৩ মহাভারত, শান্তিপর, ৩৪৩ জঃ। 
২৪ মহাভারত, শান্তিগধ, ৩৪৩ অঃ 
২৫ মহাভারত, অনুশাসনপর্য, ৯৮ অঃ। 


উদ্দোখন 
৬ 
র্‌ 


[ ৫৮তম বর্ধ-_-২য় সংখ্যা 


১৯০০৭ খোরতয় তপন্তা করিতে লাগিলেন।” 
( মহাভারত; শান্তিপর্ব, ৩২৪ অধ্যায় )। 

“একদা তপোধনাগ্রগন্ত দেবষি নারদ"... 
সুমেরুশূঙ্গ হইতে গন্ধমাদন পর্বতে আগমনপূর্বক 
তত্রত্য সমুদয় স্বান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন” 
(মহাভারত, শাস্তিপর্ব, ৩৩৫ অধ্যায় )। 


এক সময়ে ভূতভাবন “সসাগর! ধরিত্রীকে রথ 
ও “নুমেরু পর্বতকে ধবজ করিয়া”ং৬ “সেই দিব্য 
রথে আরোহণ পুরঃসর এক অপ্রতিম বাহ নির্মীণ 
পৃৰক” ব্যহমধ্যে সহম্র বংসর অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন। কর্ণপর্বে পুনশ্চ আমরা “মনাক ও মেরু 
পর্বত ধ্ৰজযষ্টিং হইতে দেখিতে পাই। আবার 
শান্তিপর্বে দেখা যাঁয়--“মহাত্া মানসের যে মুতি 
ব্রহ্মার দেহরূপে আবিভূতি হইয়াছে উ্াকে আসন 
বিধানার্থ পৃথিবী পদ্মন্ূপে পরিকল্পিত হয়। 
গগনম্পর্শী স্থমেরু এ পদ্মের কণিকা ।২৮ জগৎ- 
প্রভু ভগবান্‌ ব্রদ্ধা সেই কণিকা মধ্যে বাস 


করিয়া লোক স্থন্টি করিয়া থাকেন।” (১২৮ 
অধ্যায় )। 
“বীরতায় স্বমেরূ” (- মহাভারত, কর্ণপর্ব, 


৩৯ অধ্যায়)। পম্থমের পর্বতের ন্যায় স্থির” 
(মহাভারত, দ্রোণপর্ক, ৩৪ অধ্যায় )। তীক্স 
পর্ধের রচনানুসারে জান! যায় “ভীম্ম মেক পর্বতের 
ম্যায় অঠলভাবে রহিলেন” (7৪৮ অধ্যায় )। 
বিশলত্ব বুঝাইতে রামায়ণ ও মহাঁতারতের বহুস্থানে 
স্থমেরুর দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইতে দেখা! যায় £ "মেরু- 
শিখরাকারং” ( --রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড ২৮ সর্গ, 
২৮ শ্লোক), “মেরুশিখরতুল্য” (-- মহাভারত, 

২৬ মহাভারত, স্রেণপর্ব, ২*৩ অঃ। 

২৭ মহাভারত, কর্ণপর্ব, ৩৫ অং। 

২৮ তুলনীয় -"(হুতরাং) শৈলরাঁজ (হুমেরু) এই 
পৃথিবীরূপ পঞ্মের কিক! অর্থাৎ বীজকোধ স্বরূপে সংস্থিত।* 


(বিঞুপুরাপম্‌, পণ্ডিতপ্রবর প্রপঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত, 
১৩৭০ সাল, পৃঃ ২৯)। 


ফাস্তুন। ১৩৬২] 


উদ্ভোগপর্ব, ৮২ অধ্যায় )। “মুমেকা ও সর্যপের 
প্রভেদ” (মহাভারত, আদিপর্, ৭৪ অধ্যায়)। 

উদ্লোগপর্বে ছুইবার বলা হইয়াছে “বাধুভরে 
নুমেরুগিরি উন্মুলিত হইয়াছে) একথা আমরা 
কখনই শ্রবণ করি নাই। তুমি বাহা কহিম্বাছ, 
তাহা যদ্দি যথার্থ হয়, তাহা! হইলে অনিল সমর 
বহন করিবে ; নভোমগুল ভূতলে নিপতিত হইবে 
এবং যুগ পরিবর্তিত হইবে।” 
অধ্যাঁয়)। কর্ণপর্বে কর্ণ পস্থুমেক পর্বতকেও 
বিদীর্ণ করিতে পারি” (৪১ অধ্যান্থ) বলিয়া 


(-_-১৫৮ ১৫৯ 


অপ্রকাশিত লোঁক-সংগীত 


৯৯৫ 


আস্ফালন করিয়াছেন) বলাবাছল্য সবগুলিই 
অসম্ভাব্য জিনিস। 

কর্ণপর্বে স্ব্ক্ষিণ অনুজ নিহত হইলে তাহাকে 
ভিগ্র সুমেরু পর্বতের স্থায় বাহন হইতে ভূতলে 
নিপতিত” এইরূপ তুলনা করা হইফ্লাছে (৫৭ 
অধ্যায় )। আবার চত্তীতে দেবীর উপর শররাজি 
বর্ষণকে স্ুুমরু শুঙ্গের উপর মুষলধারে বারিবর্ষণের 
সহিত তুলনা কর! হইয়াছে । নুল শ্লোকটি এইরূপ £ 

“স্‌ দেবীং শরবর্ষেণ ব্বর্ষ সমরেহম্থরঃ | 

যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোরদঃ 1” 


অপ্রকাশিত লোক-সংগীত 
শ্রীঅমলেন্দু মিত্র 


মহর শা 


এর নিবান ছিল বীরভূম জেলায় রামপুরহাট সন্নিহিত কইটে সাহাপুর ৷ বাংলা ১৩** লালের 
পুর্বে কিংবা 'খ সময় কবি গত হন। ইনি সাান্ত কৃষক মাত্র ছিলেন। মাঝে মাঝে কবচাঁদি দিয়ে 
লোকের রোগ সারাতেন। মহর শা রচিত গান তিথারীগণ গেয়ে এখনও বীরভূম অঞ্চলে জীবিকা! অর্জন 
করে। যত দুর জানা যায় মহরের কোন গানই এখনও প্রকাশিত হয়্নি। এই নিরক্ষর পল্লীকবির 


ছুটি মাত্র গান “রতন-লাইব্রেরী”তে রক্ষিত ছিল-_ 


1 


মোমবাতি জালিয়ে দেখরে মন 

কোন্ধানে বমে আছে নিরঞ্রন 

মনের ছুয়ার দেখনা খুলে 

কোন্থানে মন ভখুড়ারী কোন্‌ জিনিস রাখিলে 
তুমি যা খুঁজিবে তাই পাইবে অমূল্য রতন ধন॥ 
পামর মন কি বলিব তোরে 

ঘরের ভিতর মানিক রেখে 


তুমি খোজ বাহিরে, 


বাসি ঘরে ঝাট পলো, দিন বয়ে যায় অকারণ 
তোমরা আসল কাজে করিয়ে কৃতি 
মিছাঁমিছ্ি থেটে মর এ দিবারাতি 

ও শা মহর বলে অসাবধানে পাবে না তার দরশন ॥ 


১০৬ উদ্বোধন [ ৫৮তম বর্ধ-_২র সখ্য! 


(২) 
সুন্দর বদন তোমার মিলাবে মাটিতে 
জলে জল মিশাইয়ে মাটি হবে মাটিতে 
মাল মাতা সব হাতে পেয়ে 
বেড়াইছ মহাজন হয়ে-দেমাক বাড়ায়ে 
তোমার পথের সম্বল না লইবে বিপরীত কাছাতে। 
ভাই বন্ধু আর পুত্র জনে 
কেউ যাবে না সেই সময়ে 
মন থাকে চেতন হয়ে 
তোমার সথের স্ল না লইবে বিপরীত কাছাতে। 
গৃহকর্ম ত্যজ্য করে যে বলিতে পারবে 
তার ভক্তির আচারে 
ও শ! মহর বলে সেই দ্াড়াৰে খাঁটিতে। 
ভৈরবচন্দ্র চট্রোরাজ-_ 
বীরস্ূমের সিউড়ী শহরে সেহাডা পল্লীবাসী ছিলেন ভেরবচন্ত্র চট্টোরাঁজ (জন্ম ১২৩৭ সাল ), 
বীরভূম জিলাস্কুলে প্রধান পণ্ডিতের কর্ম করতেন। শিক্ষকতাঁকালীন সময় সময় চিকিৎসার ব্যবসায়ও 
করতেন। সর্পদংশনের অব্যর্থ চিকিৎসাম্ব ছিলেন ইনি সিন্ধহস্ত। এ'র রচিত একটি শুভংকরী 
বই আছে। 
ভৈরবচন্দ্র শৈশবকাঁল হতেই গানরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একদিন তৈরবের মাঁতামহ 
সুবিধ্যাত পণ্ডিত হরচন্দ্র বিস্াভূষণ মশাই দৌহিত্রকে একটি গান রচনা করতে বলায় তৈরব সঙ্গে সজেই 
এই গান রচনা করেন__ 


কোথা গো শংকরি বল মা কি করি 
মন-করী আমার মত্ত অনিবার 

তব পদাশ্রর করেছে নিশ্চপ 
কপারাপাংকুশ দেহ একবার । 

ভক্তিরপ রজ্জু মোরে কর দান 
তব করীবরে করি সমাধান 

নহে যায় প্রাণ কিনলে পাৰ ত্রাণ 
বল মা বিধান কি আছে এবার। 

আছে তন্ত্রে উক্তি যেন ভক্তি ভাবে 
শক্তি নাম লবে, সেই মুক্তি পাবে 

এখন মা ভৈরবে রাখ মা ভৈরবে 
তবে রবে নামের মহিমা অপার ॥ 

ভৈরবচন্দ্র পাত্রসায়রের যাত্রার দলের জন্থ অনেকগুলি পাল! রচন! করেছিলেন। তন্মধ্যে 


ফাল্গুন, ১৩৬২ ] অপ্রকাশিত লোক-সংগীত ১০৭ 
'রাম-বনবাস”, “ভরত-বিলাপ”, “বিজয়-বসস্ত”, “দ্রৌপদীর শ্বয়স্বর'॥ “মান” “মাথুর, কিল্িণী-হরণ' 
শ্রীমন্তের মশান' প্রভৃতি প্রধান। এতদ্যতীত ভৈরবরচিত বনু সংগীত আছে। ভৈরবচন্দ্রের কয়েকটি 
গান তার পুত্র /মনোজ চট্রোরাজ কর্তৃক রতন-লাইব্রেরীতে প্রদত্ত হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি গানের 
নমুনা! উদ্ধত হল। এটি 'বীরভূম বিবরণী”তে একদা! ছাপা! হয়। 


জানি না সা তোর কি বাসনা 
কেন আনিলি ভবে শবাসন! ॥ 


বিশ্বমাতার বিশ্বজুড়ে “দয়াময়ী' নাম ঘোষণা 


তোর নামের চোটে গগন ফাটে 
শুকনা যশ আর ধায় না শোন! ॥ 
আবারে এ তোর তনয়, 

রাং পেলে ত চায় না সোনা; 
তবে বুঝাতে নারি ভেবে মরি 


কি জন্ত ভালবাস না। 


মা হয়ে পাষাণের অধিক 
ধিক তোরে দিগ বসন, 
ব্দি পায়ে রাখতে বিপদ পাস 
কি জন্য তোর উপাসন|। 
আশীলক্ষ জন্ম গেল 
তবু তোর লক্ষ্য হুল ন 


মিছে মা মা বলে কেদে বেড়ায় 
ভৈরবের এ পাপ-রসনা ॥ 


এ সংগীতে রাম্প্রসাদ্দের প্রভাব থাকলেও অনুকরণ যে নিতান্ত ব্যর্থ হয়নি তা স্পই 


বোঝা যায়।% 
কুলপরিচয়হীন কৰি £_ 


নিম্নে উদ্ধত গানগুলি এক বাউল ভিথারীর মুখ থেকে সংগ্রহ করেছি। সে তাঁর গুরুর 
কাছে এগুলি শিখেছিল জানায় । ছাঁপা কোথাও আছে কিন! জান1 নেই-_ 


ভবভারণের গান (বীরভূমবাসী )-- 
গুরুরগ্রন, কুলরঞ্জন, গুরুরগঞ্রন কুলমান 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গো যারে করি অনুমান 
আমার কাল! কদম্বতলে দেখছে! সকলে 
সেই বটে গুণধাম। 
গুরুরঞন : **' 


যমুনার তীরে রাধ! রাধা বলে 
কে বলে বাশী বাজায় 
আমার মন প্রাণ হরে নিল গো 
ও গে! স্ই বটে বাকা শ্াম। 
ভবভারণ তাবে গো সদাই দিও চরণে স্থান 
আমার এই বাঞ্ছ। মনে ঘুগল চরণ 


হয়ে! না যেন বাম। 
ক্ষেপা্টাদের গান __ 


বহু পুণ্যফলে কৃষ্ণ মেলে ও বিনোদিনী 


আহা যার মানে মান তার অপমান 
মানিনী মান করিলি মানিনি 
মানে ছাই পড়,ক রাঈ জনমের মত 
ও গরবিনী । 
এতদিন পেয়ে সে রতন করলি না যতন 
হেলার রতন হারাইলি ধনি, 
একদিন মানের দায়ে নাগর শ্যাম কেঁদে 
যায় ও কমলিনী। 


আহা! বিন ষস্ত্রে গাই সরন্বতী-কৃপায় 
মুখে ভজ ব্রিশূল শূলপাণি 

গৌঁসাই ক্ষেপা্টাদ কয়, ওহে দয়াময় 
দিও চরণ দুখানি। 
বলি ও বিনোদিনী মানের দায়ে নাগর শ্যাম 
কেঁদে বায় ও কমলিনী। 


* উপরোদ্ত গানগুপি কোন পত্রিকায় ছাপার কথা ছিল কিন্ত বছদিন অতীত হয়েছে ছাপ! হয়েছে বলে অন্ততঃ 


আমার জান! নেই। অন্ত ফেছ ব্যবহার করলে দায়ী আমি নই। 


| ৫৮তম বর্ষ-২য় সংখ্যা 


রাধাশ্যামের পদ্দ (নব্থীপে বাস করতেন ও কোলকাতার বাড়ী আছে শ্রুত হয়) 


( ১) 
মন-ময়ন! বুলি ধর ন! 
যত পড়াও না কেন 
এত করি পোষ মানে না 
মন টানে সবাই বন পাঁনে। 
সর ছধে বাটি ভরে 
দিতাম কত আদর করে 
রাঁধকৃষ্চ বলে না পাখা 
বাস করে জংগলার সনে। 
এমনি আমার মদন! পাখা 
আমারে দিতে চায় ফাকি 
শিকলিকাটা কুটির পাথী 
কেউ ন। পোষে যতনে । 
মন-ময়না :." **" 
রাধাশ্তাম কষ কর্সদোষে 
মন্ময়না আসে না বসে 
ভক্তি করে নাহি রসে 
গৌসাই গুরুচাদদের চরণে । 
( ২ ) 
( ভাটিয়ালী ) 
হরি বল মনপাথী 
রাধাকুম্ণ বল যমকে দিয়ে ফাকি 
সোনা দিয়ে ঠোঠ মোড়াৰ রে 
রূপায় দিব আখি 
কোন্‌ দিন প্রাণপাথী পালায়ে যাবে রে 
কোন্‌ দিন আমার দেবে ফাকি 


পায়ে সোনার নূপুর দিব রে পাখী 
উড়ান দাও না দেখি 


পরের জন্য কেদে কেদে 
ঘোর করেছ আখি 
পাখী, নিজের কারণে কেউ ক্বোদে না 
আর কটা দিন বাকি। 


রাধা! বল কৃষ্ণ ব্ল রে 
যমকে দিবি ফাকি। 
( ৩ ) 


ছু'সতিনে ঝগড়া লেগে ডুবায়ো না আমারে 
আমায় চিরদিন কি থাকৃতে হবে তোদের কথায় 


চুপ করে। 
থে ঘরের মালিক ছু'জন! 
তাদের কাজে ঠিক থাকে না 
এমনি হরির বিবেচন৷ 
সোনা দেয় কাণার করে। 
কুমন্ত্রণার পুত্র ছট! ঘরে ঘরে লাগিয়ে ল্যাঠা 
তারা ধর্মের পথে দিয়ে কাটা ডাংগাতে ডুবে মরে। 
ওরে ভাংগা ঘরে চার্দের আলো 
যেদিন যায় মোর সেদিন ভালো 
আবার ক্ষেপা বলে এ গগুগোল মিটল না 
আমার ঘরে 


“ভগবান রামকৃষ্ণ নিজ জীবনে অচল অটল ব্রহ্গবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সনাতন 
আরধন্নের পারম্পর্য অক্ষু্ন রাখিয়া সকল ভেদভাবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন_-নবাগত 
শক্তির খেলাকে অদ্বৈতবিলাসিনী করিয়া ভারতকে ধন্য করিয়াছেন। ভাবসমন্বয়ের 


সাগর নমস্তে রামকুষ্ণায় |” 


_ব্রক্গবাক্ধব উপাধ্যায় 


শ্্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


ভগবান শ্রীরামকু্ণদেবের আগামী 
জল্যোুপব-'এই বৎসর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের ১২১তম জন্মতিথি (ফাল্পনী শুরু 
দ্বিতীয় ) পড়িয়াছে ৩০শে ফাল্গুন, বুধবার, 
১৪ই মার্চ, ১৯৫৬। এ পুণ্যতিথি বেলুড় 
মঠে বিশেৰ পূজ। পাঠ হোম ভজনকীর্তনাদির 
মাধ্যমে যথারীতি উদযাপিত হইবে । সাধারণ 
মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে পরবর্তা রবিবারে, 
৪ঠা। চৈত্র (১৮ই মার্চ, ১৯৫৬ )। 

বেল্দুড়মঠে শ্রীপ্রীম। সারদাদেবী ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোতসব-গত ১৯শে পৌষ, 
বুধবার (৪1 জানুয়ারী, ১৯৫৬ ) বেলুড়মঠে জননী 
সারদারদেবীর পুণ্য জন্মতিথি যথারীতি পৃজাপাঠ- 
যজ্ঞাদ্রির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। 
ননাধিক ৪০০০ ভক্ত স্ত্ীপুরুষ বসিয়! গ্রহণ করেন। 

গত ২০শে মাঘ (৩র! ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬) 
স্বামী বিবেকানন্দের ৯৪ তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 
বেলুড়মঠে বুষ্টিবাদল সত্বেও কয়েক সহম্র নরনারীর 
সমাগম হইয়াছিল। প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর 
বেদপাঠ এবং শ্বামীজী যে ঘরে থাকিতেন তথায় 
উচ্চাঙ্গ ভজন্সঙ্গীত করা হয়। শ্রীরামরুষ্৫দেবের 
মন্দির এবং স্বামীজীর সমাধি-মনির-_-উভয় গ্থানেই 
বিশেষ পুজা হোমাদির অনুষ্ঠান এবং নাটমন্দিরে 
কঠোঁপনিষদ্‌ আলোচনা ও তৎপরে কালীকীর্ন 
হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে সমব্তে নরনারী প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। অপরাহে নাটমন্দিরে একটি জন- 
সভায় স্বামী নিঃশ্রেরসানন, ত্বামী গম্ভীরানন্দ এবং 
খ্বামী তেজসানন্দ ( সভাপতি ) শ্বামীজীর “জীবন 
ও বাণী, আলোচন। করেন। 

রেস্কুন সেবাশ্রামে নূতন সংযোজন-_ 
গত ৪ঠা জানুয়ারী, ৫৬ ঝহ্ধদেশের স্বাধীনতাদিবসে 


রেস্কুন শ্রীরামকৃষ্চ মিশন সেবাশ্রমের বহিবিভাগীয় 
চিকিৎসা! এবং পরিচালন-কার্ধালয়ের জন্তু একটি 
নুতন সুবৃহতৎ দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন্জকাধ ব্রন্মের 
প্রধান মন্ত্রী শ্রী ইউনূ কতৃক সম্পন্ন হইয়াছে। 
শ্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী, ব্যাঙ্গালোর শীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্মজী এবং স্থানীয় 
বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 
মিঃ ইউ নু বলেন, ভারত ও ব্রহ্ম সরকারের অর্থ 
সাহায্যে ৪,৫*৪০০০ ক্রন্গমদ্রাব্যয়ে নবনিমিত বহি- 
বিভাগটি জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুখবিধানে প্রভৃত 
সহায়ত! করিবে। তিনি ত্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেস্তে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন এবং তাহার নির্দেশিত 
কর্মধারা জাতিধর্ম-বর্ণনিবিশেষে জীবসেবার মাধ্যমে 
বন্গদেশেও বুূপায়িত হইতেছে বলিয়! বিশেষ আনন্দ 
প্রকাশ করেন। অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারক শর 
মিয়! বু প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে প্রধান মন্ত্র 
ও বিশিষ্ট অভ্যাগঙযৃন্দকে সম্বধণন] জানান । নব- 
প্রতিষ্ঠিত বিভাগটিতে রঞ্জনরশ্রি, কারডিওগ্রাফি 
ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগার থাকিবে এবং 
জন্গণ এখানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার 
সুযোগ পাইবেন। 

১০ই জানুয়ারী শ্রামৎ স্বামী মাধবানন্দজীকে 
রেঙ্গুনের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে সিটি হলে 
রেছুনের মেয়র কর্তৃক একটি নাগরিক সম্বধনা 
দেওয়া হইয়াছিল। 

মাদ্রাজ রাজ্যে বাত্যা- ও বন্যাত সেবা- 
কার্ধ-_গত ডিসেম্বরের (১৯৫৫) প্রথম সপ্তাহে 
মাগ্জাজ প্রদেশের ( তাঁঞ্জোর ও রামনাদের ) উপর 
দিয়া ভয়াবহ সাইক্লোন প্রবাহিত হইয়া! ায়। 
সংবাদপত্রে ইহার বিবরণী প্রকাশিত হইবার 
অনতিকাল পরেই জনসাধারণের অবর্ণনীয় ছর্মশার 


১১৪ 


আশু উপশমের প্রয়োজন উপলদ্ধি করিয়া এবং 
মাদ্রাজ সরকার কতৃক অনুরু্। হইয়। মাদ্রাজ 
শ্ররামকঞ্চ মিশন বাত্যাবিক্ষুন্ধ কয়েকটি অঞ্চলে 
সেবাকার্ধ চালাইতে মনস্থ করেন। এই উপলক্ষো 
মাদ্রাজের জুপ্রসিদ্ধ দেনিক তামিল পত্রিক! “দিনমণি' 
একটি রিলিফ-ফণ্ড খোলেন এবং ইহাতে সংগৃহীত 
অর্থ মিশনকর্তৃ পক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। দুইজন 
সন্গ্যাসি-সেবকের পরিচালনায় রামনাদ ও তাঞ্জোর 
জেলায় ঢুইটি সেবাকেন্দ্র খোলা হয়। ইতোমধ্যে 
মাদ্রাজ রামকৃষ্খমিশনের সতাপতির আবেদনে বদান্ 
জনগণ সাড়া দেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে নূতন ও 
পুরাতন বস্থাদি, খাছ্চশস্ত, গু ড়া ছুধ, স্বৃত ইত্যাদি 
সংগৃহীত হইতে থাকে । যথারীতি বিতরণকার্যও 
পরিপূর্ণভাবে আরম হইয়া যায়। 

বেদারণ্যমে সেবাকার্ধ £ কতিপয় বিশিষ্ট 
নাগরিকের সহযোগিতায় বেদারপ্যমূকে কেন্ত্ 
করিয়৷ পার্বতী অঞ্চলগুলি পরিদর্শনাত্তে আরও 
১৬টি প্রধান ও ৪০টি শাখাকেন্দ্র খুলিয়া! রিলিফকার্ধ 
শুরু কর! হয়। ১০ই হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্বস্ত 
১১৮৮১১০০ জন ছুঃস্থকে খাওয়ানো হয়; এই কার্ধে 
ব্যস্িত দ্রব্যের পরিমীণ ৪৭৯ বস্তা! চাল, তহৃপযৃক্ত 
ভাপ, তরকারি॥ লঙ্কা, তেঁতুল এবং ১৭ বস্তা লবপ। 
৪২০০টি বিদ্ার্থীকে মধ্যাহ্নের জাহার দেওয়! হয়। 
বিতরিত অন্ঠান্ত দ্রব্যের পরিমাণ যথা £ ৩,৬৬৩ 
খানি নূতন ধুতি, ৪+*৯০ খানি নুতন শাড়ি, 
৪৯৫টি তোরালে, ১১৩১ গঞ্জ ভয়েল, ৫৯টি কম্বল, 
২৯২টি জ্যাকেট, ২৩৩টি €কায়লি', ১১৮৩৪টি 
শিশুদের পৌঁধাক, পুরাতন কাপড়চোপড় ১১৯*৪১ 
খানি, পাত্র ৩৯৫টি এবং মাদুর ৭৬৫টি । চিকিৎসা- 
সাহাধ্য লাভ করেন ৩৯৯ জন । সাইক্লোনে ক্ষতি- 
গ্রস্ত বিস্তালয়গুলির মধ্যে ৭টিতে ১০০৫২ টাক! 
অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। ১৭১২৫৫ তারিখে 
মাগ্রাজ সেপ্ট জর্জ-তুর্গে রিলিফের সুব্যবস্থার জঙ্ 
অন্ভ্ঠিত একটি বিশেষ সভায় প্রদেশপাল ও পদস্থ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্,২র সংখ্যা 


সরকারী কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতিতে ছুঃস্থগণের জন্ 
কলোনী নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় এবং 
প্রাদেশিক সরকান এই কার্ধের স্ভার মিশনের 
হাতে তুলিয়া দিয়া! সর্ববিধ সহায়তার প্রতিশ্রুতি 
দেন। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আরও ছুইটি 
পঞ্চায়েত কোডিক্কাড়ু ও কোঁডিকীরাই-এ কেন্দ্র 
খোলা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী টি. টি. কষ্ণমাচারী, 
রাক্মন্ত্রী শ্রী সি. হুক্ষণ্যম্‌ ও শ্রী এম্‌. ভক্ত- 
বসলম্‌ সমভিব্যাহারে বেদারণ্যম্‌ রামকষ্মিশন 
রিলিফ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। 


পরমকুডিতে সেবাকার্য ৫ ৯ই ডিসেম্বর 
হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যস্ত ১৯২টি গ্রামে ৮,৯৩৮ 
জন বয়স্ক ও ২৫৪০টি শিশুর মধ্যে ৮৭৬ মণ ৩০ 
সের চাল, ১,০১৮ খানি নৃতন ও ৪,১৮১ খানি 
পুরাতন বস্ত্র বিতরিত হইয়াছে । সম্পূর্ণ অসহায় 
হরিজনগণের জন্য ৪*টি কুটার নির্মাণ করা হয়। 


তিরুবাদনাই তালুকে সেবাকার্ষ £ ৩৪টি 
গ্রামে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যস্ত ১,২২৭ থানি 
নৃতন কাপড়, ৯৫টি থালা, ২৪৩ মণ ১০ সের চাল, 
১১৭০৮ জন বয়স্ক ও ৯৯২টি শিশুর মধ্যে 
প্রয়োজনান্ুপাতে দেওয়। হইয়াছে । এখানে ৪৯৫টি 
কুটার নির্মাণের পরিকল্পনাও রহিয়াছে, ইহার জন্ত 
১১৩টি তালবৃক্ষ এবং ১১৭৫১০০০ তাঁলপত্র 
সংগৃহীত হইতেছে। 

এই সেবাকার্ধের জঙ্থ মিশন বদান্ত দেশবাসীর 
সক্রিয় সহাচ্ছভূতি প্রত্যাশা করেন। 


শ্ীরামকৃষ মিশন সমাজশিক্ষ। সংগঠক 
শিক্ষাকেক্দ্র সমাজশিক্ষা সংগঠকদের অন্ত ভারত 
সরকার কর্তৃক বিভিন্ন অঞ্চলে যে নয়টি শিক্ষাকেন্তর 
(55070) স্থাপিত হইয়াছে উহার একটির 
পরিচালনার ভার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করিয়াছেন। 
বেলুড়মঠের সন্নিকটে গ্রামের একটি বৃহৎ দ্বিতল 
বাড়ীতে আপাততঃ এই কেন্ত্র এবং শিক্ষার্থিগণের 


ফাস্তন, ১৩৬২ ] 


হোষ্টেল আরম করা হ্ইয়াছে। গত ২১শে মাঘ 
(৪ঠা ফেঞ্আরি, ”৫৬) বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
বিছ্ভামন্দিরের “বিবেকানন্দ হলে, প্রতিষ্ঠানটির শুভ 
উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আহৃত একটি সভার নেতৃত 
করেন পশ্চিম বঙ্গের উন্নয়ন-অধিকর্তা শ্রীহিরণুয় 
বন্দোপাধ্যায় । কেন্দ্রের প্রধান পরিচালক স্বামী 
বিমুক্তানন্দ কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনাকালে 
শিক্ষার্থিগণকে স্বামী বিবেকানন্দের নিঃস্বার্থ দেশ- 
সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে বলেন। এই 
শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রাঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 
তাবী গ্রামসংগঠকদের শিক্ষাক্রম আলোচন! 
করেন। 

উক্ত কেন্ত্রে পাঁচ মাস করিম! বৎসরে হইবার 
শিক্ষ! দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । ভারতের বিভিন্ন 
রাজ্য হইতেই নমাজ-শিক্ষা-সংগঠক প্রেরিত হইবে। 
বর্তমানে পশ্চিমবাংলা, মণিপুর ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব- 
সীমাস্তঅঞ্চল, উড়িষ্যা, বিহার ও বোদ্াই হইতে 
মোট এফত্রিশ জন সংগঠককে এখানকার শিক্ষার 


বিবিধ 


বিশিষ্ট দার্শনিকের লোকান্তর--গত ৬ই 
মাঘ ( ২০১৫৬) কলিকাতায় ৬৪ বৎসর বয়সে 
অধ্য!পক হরিদাস ভট্টাচার্ধের পরলোকগমনে একজন 
স্থগ্রসিদ্ধ দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, বাগ্ী ও লেখকের 
যে অভাব ঘটিয়াছে তাহা অপুরণীয়। ঢাকা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়, বাঁরাণসী বিশ্ববিগ্তালয় এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠীলয়--এই তিনটি বিশ্ববিস্ভালয়ই তীহার 
পাগ্ডিত্য ও গবেষণা দ্বার! প্রভূত উপকৃত হইয়াছে । 
তিনি ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি, 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ঠিফেন্স্‌ নির্সলেন্দু 
প্রফেসার এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের উপদেষ্টা 
কমিটির সদস্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইন্স্টিটিউট্‌ 
বব কালচারের নানাকার্ধে তাহার অকুণ সহযোগিতা 


বিবিধ সংবাদ 


৯১১ 


জন্য লওয়া হইয়াছে । আগামীবারে এই শিক্ষার্থি- 
সংখ্যা বাড়াইয়া আশী রাখা হইবে। 

করিমগণ্ড ভ্রীরামকৃঞ্চ েবাদমিতি-- 
কাছাড় জেলার এই শাখাকেন্দ্রেরে ১৯৫২-__৫৪ 
সালের কার্ধ-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে! সমিতির 
কার্ধ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত £ (১) শিক্ষা 
(২) সেবা! (৩) গ্রচার। আলোচ্য বর্ত্রয়ে শিক্ষা- 
বিভাগের কাধাবলী £ (১) ছাত্রাবাসে গড়ে ১৪ 
জন ছাত্র ছিল। (২) নিম়প্রাথমিক বিগ্ভালয় হইটিতে 
যথাক্রমে গড়ে ৪৪ ও ৫২ জন অধ্যয়ন করিয়াছে। 
(৩) গ্রন্থাগারে পুস্তক ছিল ১২১৯টি; পঠিত পুস্তক 
সংখ্যা যথাক্রেমে 
ত্রাম্যমান পুস্তকালয়-_(পুশ্তক-সংখ্য! ৪৯০; বর্ধত্রয়ে 
গড় পাঠকসংখ্যাঁ-২০০৩)। সেবা-বিভাগে ১৯৫২ 
সালে বেলুড় মঠের অর্থসাহায্যে ৪৩৫৮ জন উদাস 
নরনারীকে চাউল এবং ২৬টি পরিবারকে আধিক 
সহায়ত! দেওয়া হইয়াছে । প্রচার-বিভাগে যথারীতি 
ক্লাস সভা ও বক্তৃতার্দি পরিচালিত হইয়াছে । 


১৭৫১--২১১০--১৮*৮ (৪) 


সংবাদ 


পাঁওয়! যাইত। উদ্বোধন পত্রিকায় ১৩৬০ সালের 
জ্যৈষ্ঠ সংখ্য।য় প্রকাশিত হরিদাস বাবুর 'পরমহ্ংস, 
সংজ্ঞক সুচিন্তিত প্রবন্ধটি বহুল সমাদৃত হইয়াছিল। 
শভগবান্‌ তাহার পরলোকগত আত্মার শাস্তি 
বিধান করুন, ইহাই আমাদের আস্তরিক প্রীর্থন!। 
পরলোকে ভাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি-__ 
বিশ্বভারতীর (শাস্তিনিকেতন) উপাচার্য বহুভাষাবিদ্‌ 
শিক্ষাব্্রতী ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি ৫ই মাঘ (গত 
১৯শে জানুয়ারী ) প্রত্যুষে হৃদ্যস্তরের ক্রিয়া আকম্মিক 
বন্ধ হইয়া যাওয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন। 
এই সংবাদ শিক্ষাগুরাগী সকলেরই নিকট বিশেষ 
শোকাবহ। মৃত্যুকালে ডাঃ বাগচির বয়স ৫৮ 
বংসর হইয়াছিল। প্রাটীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে 


১১২ 


তীহার গভীর পাণ্ডিত্য সুবিদিত্ত ছিল। তিনি 
ইন্দোটীন ও জাপাঁনে অবস্থান করিয়া ভারতের 
বাহিরে বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য ও স্থাপত্য সম্বন্ধে অনুশীলন 
করেন। ফরাসী ভাষায় তাঁহার “চীন বোদ্ধ 
অনুশাসন” ,ও প্রাচীন সংস্কৃত অভিধান, বৌদ্ধ 
সংস্কৃতির অতি মূল্যবান্‌ গ্রস্থ। ভারতীর সাংস্কৃতিক 
কাধব্যবদেশে ডাঃ বাগচী একাধিক বার চীন 
পরিদর্শন করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির 
ফেলে! এবং ভারতের বাহিরের বহু সংস্থার সদস্য 


ছিলেন। আমর! পরলোকগতের আত্মার শাস্তি 
কামনা করি। 
বারামতে মহাপুরুষ মহারাজের 


উৎসব- ভগবান শ্ররামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্যদ 
স্বামী শিবানন্দজীর ( মহাপুরুষ মহার!জ ) শততম 
জন্মোৎসব তদীয় জন্মস্থান বারামত শহরের শেঠ- 
পুকুরস্থিত ॥শিবানন্দ ধামে” গত ২৩শে পৌষ 
(৮ই জানুয়ারী ) হইতে ১ল! মাঘ ( ১৫ই জানুয়ারী ) 
পধস্ত পৃজাচনা, সপ্তশতী হোম; শাস্ত্রপাঠ, ভজন, 
লীলাকীর্তন, যাত্রাভিনয়, ছায়া চিত্রে বতুতা, শোভা- 
যাত্রা, মহাপুরুধজ্জীর উপদেশ সম্বন্ধে ভামণ, প্রপার্দ- 
বিতরণ, সাধুসেব৷ প্রভৃতির মাধ্যমে স্ুসম্পনন 
হইয়াছে। দূরদূরাস্তর হইতে শত শত ভক্ত নরনারী 
আসিয়! ভক্তিবিনগ্রচিত্ডে মহাপুরুষের স্বৃতির উদ্দেশে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন ॥ মন্দির ও উতৎ্সবক্ষেত্র 
অনাড়ম্বর অথচ কলানৈপুণ্যে সমৃদ্ধ সাজসজ্জা 
অপূর্বন্ুষমাম্ডিত হইয়া! উঠিয়াছিল। শ্ররামকৃষ্ণদেব, 
ভসারদাদেবী এবং শ্ররামকৃষ্জের সন্ধ্যাসী ও গৃহী 
শিষ্যগণের প্রতিকৃতিসমূহের মধ্যে মহাপুক্য 
মহারাজের পদচিহ, তাহার ব্যবহৃত একখগ্ড ঠগরিক 
বন্ধ, একটি লাঠি, এক জোড়! মোজা! ও স্বহস্তলিখিত 
একথানি পত্র ভক্তগণের পাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা ও আলোচনাদিতে 
অংশ গ্রহণ করেন বেলুড়মঠের স্বামী গলেশানন্ন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্য--২য় সংখ্যা 


স্বামী রামেখরানন্দ। স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্ন, 
স্বামী নিঃশ্রেযসানন্দ, ম্বামী শ্রদ্ধানন্দ,। স্বামী 
নিত্যবোধানন্দ, শ্রারমণীকুমার ধন্তগুপ্, শ্রীমাশড দে, 
বারাসত মহকুমাহাকিম শ্রুহেমচন্ত্র দ্ত। বারাসত 
কলেজের অধ্যক্ষ শ্রাদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যার, শ্রাঅচিন্ত্য- 
কুমার সেনগুপ্ত এবং বিচারপতি শ্রাত্র্জকান্ত গুহ 
প্রভৃতি । 

বাকুড়ার পল্লীতে উৎসব--বাকুড়া জেলার 
অন্তঃপাতী খাতড়া শ্ররামরুষ্খচ আশ্রমে গত 
১৯শে পৌষ পরমারাধ্য। ব্রষ্রমাতাঠাকুরাণীর 
১০৩তম শুভ জন্মোঙ্লব ও ২৩শে পৌব স্বামী 
শিবানন্দজীর ( মহাপুরুষ মহারাজভী ) শততম 
জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে । 
পৃ্জাপাঠভজনাঁদি, দরিদ্রনারায়ণসেবা এবং ছুইটি 
জনসভা ছিল কর্মহচীর প্রধান অঙ্গ । বীকুড়া 
শ্ীরামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ ম্বামী মহেষ্বরা- 
নন্দজী, বেলুড়মঠের ম্বামী অচিন্ত্ানন্দ এবং 
স্থানীয় মুন্সেফ শ্রীতারাভৃষণ গাঙ্থুলি সভাছয়ের 
বক্তা ছিলেন। 

হাওড়া বিবেকানন্দ রোভাঙ” ক্রু পুর্ব 
বৎসরের স্তায় এবারও এই সঙ্ঘবের ১৩৬১ সালের 
কার্ধবিবরণী আমাদের নিকট আধিয়াছে। 
আলোচ্য বর্ষে অনুষ্ঠিত কাধাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটি £ বিভিন্ন সময়ে সাতটি বৈঠক ১ ৬বিজয়া 
সম্মিলনী; সীতারামপুর, ফুলেশ্বর ও তারকেখরে 
ব্হিত্রমণ 7 ৯টি ক্লাম পরিচালন! ? দক্ষিণ বাকসাঁড়। 
গ্রামে নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্দীন ; মহিলাদের শিল্প 
শিক্ষার ব্যবস্থা; কাশীপুরবাটী, বেলুড় মঠ ও অন্ঠান্ত 
স্থানে বিভিন্ন উৎসবে স্বেচ্ছাসেবকদল পাঠান ; 
প্রাদেশিক স্কাউট সংস্থা-পরিচালিত শিক্ষা-শিবিরে 
যোগদান। বিবেকানন্দ রোভার্স কু ক্রমশঃ ধীরে 
তাহার উজ্জল আদর্শের দিকে আগাইয়া চলিতেছে 
এই পরিচয় পাইয়া আমর! আনন্দিত। 


৪ 
নক চ 
ক কই, ষ. সি বা ৫2:৬২ 
৬০৭ (১, ৬০ ১৯ ও ইট... ১০ ৩ এ ৭. ৭৬ ৮১০০ চিত সউ » ০.৩ রে 





জীবন-যজ্ 


আযুর্ধজ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো যজ্জেন কল্পতাম্‌। 
চক্ষুর্ষজ্ঞেন কল্পতাং শ্রোত্রং যজ্জছেন কল্পতাম্‌। 

ৃষ্ঠং যজ্জেন কল্পতাং যজ্ঞো যজ্েন কল্পতাং । 
প্রজাপতেঃ প্রজা অতূম হ্বর্দেবা অগন্মান্তা অভূম ॥ 


- শুক্লুষজূর্বেদসংহিতা, ৯২১ 


আঁমাঁদের আয়ু, বজ্ঞ-_দেবাপিত কর্ম দ্বারা কল্িত হউক। ইক্ট্রিরপরতন্ত্র নিছক দৈহিক জীবন- 
যাপনে আঁযুর সার্থকত! নয়, সতকর্মই দেয় মানব-পরমাযুকে বাঞ্ছিত কল্য।ণময় সন্ত । 


আমাদের প্রাণ যেন যজ্ছের দ্বারা পরিশোধিত হয়। যে প্রাণ সত্যের জন্ত, বিশ্বহিতের 
জন্ত নিয়োজিত, সেই প্রাণই যেন আমরা ধারণ করি। 


আমাদের চক্ষু, আমাদের শ্রোত্র--সকল ইন্দিক্পগ্রাম যজ্দঞ্ের ভাবন! দারা নির্মল হউক। 
স্বাভাবিক রাঁগ-ছেষের কালিমা বিবজিত হইলে আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রি্থারে দীপ্ডি পাইবে গভীর, 
নিবাধ, ভাম্বর জ্ঞান । 


আমাদের পৃষ্ঠ--শরীরের প্রতি অঙ্গ-এত্যঙ্গ যজ্ঞের ছারা স্ব্ল হউক। বজ্ঞপতি পরমাত্মা 
আমাদের যন্তকে--আদর্ প্রণোদিত কর্মকে সফল করুন। 
সমগ্র জীবন এইভাবে যজ্জঞে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমরা! বিশ্বটা প্রজাপতির যথার্থ সস্তান হইতে 


পারিব; দেবতাদের তখন ড।কিয়! বলিতে পারিব, হে দেবগণ। আমরাও তোমাদের ন্যায় দিব্যজীবন লাভ 
করিয়াছি, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছি । 


কথা প্রসঙ্গে 


স্রাধীনতা ও ধর 


কয়েক মাস পূর্বে প্রথ্যাত এতিহাসিক এবং চিন্তা- 
নায়ক ডর টয়েনবীঞ্* নিউইম্র্কের ' 4১0১০015928 
7:0%/217095008 01 (০ ৪1-প্রতিষান্র 
ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাত জন ধর্মযাঞ্জকের 
সহিত “ম্বাধীন্তার ধর্মীস্ব ভিত্বি” (5766902১%3 
[২6118510903 6901481192.9) সম্থন্ধে একটি মনৌজ্ঞ 
আলোচনা! করেন। তাহার মতে মাহুধের স্বাধীনতা 
অক্ষুণ্ন রাখিবাঁর প্রধানতম শর্তট শুনিতে হে়ালির 
মত লাঁগিলেও উনাকে এইভাবে প্রকাশ করিতে 
হইবে--“মাুষ কথনও স্বাধীন থাঁকিতে পারে না 
যদি না সে এই সত্য ত্বীকার করে যে, সে স্থির 
স্বাধীন সার্বভৌম কর্তা নয়।” মাহুষ যখন নিজেকে 
সর্বাধীশ ₹লিয়া ভুল করে তখনই সে মানুষের 
স্বাধীনতার মৃত্যু ঘোষণা করে। কেননা, মানুষ 
নিজেকে এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন ভাবিলে সে নিজেকে 
পুজা করিতে আরম্ভ করে। এই পৃজার আরাধ্য 
কিন্তু ব্য্টি-মাহুষ নয়, মান্বগোষঠীর সমষ্টিশক্তি__ 
প্রচণ্ড আন্গুরিক শক্তি । এ সমষ্টি শক্তিকে পুজার 
আসনে স্থাপন অর্থে উহার সমস্ত পুঁজকদলকে 
ক্রীতদাসে পরিণত করা, আর সর্বাপেক্ষা জঘন্ত 
ক্রীতদাস সেই ব্যক্তি যাহাকে মানব-গোষ্ঠীর এই 
সমুহ-শক্তির প্রতীকরূপে বসানো হয়। 
একন পাশ্চাত্য সভ্যতার বনিয়্াদ ছিল খ্রীষ্ট- 
ধর্ম এবং খ্রীষ্টদর্মোজ খানবীয় ব্যক্তিত্বের মর্ধাদাবোধ। 
সপ্তদশ শতাববীতে প্রথম এ বনিয়াধের বৈপ্রবিক 
পরিব্ন আরম হয়। ধর্মের গৌরবের পরিবর্তে 
প্রীধান্ত পাইতে থকে যান্ত্রিকতা। তাহার পর 


" ডর জারনন্ড জে টয়েনবী (47001 ৭. 107171)99) 
তাহার দশ খণ্ডে প্রকাশিত 9৮০৫০ 01 17196015* নামক 
পুগ্তকের ভগ্য নমগ্র পৃথিবীর বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন 
করিয়াছেল। এই গরৃহৎ গ্রন্থ ভাহার ২৫ বৎসরের গবেষণ! 
ও পরিশ্রমের ফল। 


হইতে বর্তমান কাল পর্গ্ত তিনশত বৎসর এই 
অবস্থাই চলিন্া আমিতেছে। তবে বিজ্ঞান এবং 
যান্ত্রিকতার পৃজারী হইলেও পাশ্চান্যদেশবাদী 
এখনও প্রাণে প্রাণে মানবীয় ব্যক্তিত্বের মরাদ। 
দিতে সমুত্সুক, কিন্তু যেহেতু এ মর্ধাদার বনিয়দ 
আর এখন গ্রীষ্টধর্ম নয় সেইহেতু উঠা অক্ষুন রাখা 
ক্রমশঃই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। টয়েনবী 
পাশ্চান্তসভ্যতাঁকে দৃঢ়চিত্তে ভবিষ্যৎ পন্থা বাছিয়া 
লইতে বলিতেছেন-- 

“আমর। ছুটি বিভিন্ন লক্ষের সম্মুথে আদিয়া পড়িগাছি; 
আজ ইউক বা কাল হউক ছুটির একটিকে বাছিয়! লগা ছাড়। 
গত্যন্তর নাই, তবে উহ! যত শত হয় ততই মঙ্গল। হয 
আমর| মানুষের ম্ব!ধানতা ধ্বংল করব, নয় উহাকে রর 
করিব ধর্মরূপ ভিত্তির উপর পুনঃপ্রতিষ্িত করিয়া । আমার 
বিশ্বাস, ধর্মের ভিত্তি ছাড়। স্বাধীনত| স্থায়ীভাবে দীড়াইত 
পারে লা।” 

কিন্তু ধর্ের পুনঃপ্রতিষ্ঠ। টয়েনবীর মতে খুব 
সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সামান্থ সদিচ্ছার দ্বার! 
উহা হইতে পারে না। চাই আস্তরিক ধর্মান্ুণীলন। 

“ধর্ম একটি কুকুর লয় যে, একবার লাথি মীরিযা ভাড়াইয়া 
দিলাম, আবার থুধ। ব! দরকার সত শ্িস্‌ দিয়া ডাকিয়া 
আনিলাম। ধর্মব/তিরিক্ত কোন লৌকিক উদ্দেগ্রের জগ্ঠ ধর্মকে 
উপ্চু করিয়া! ধরা ইঞ়্তো চলিতে পারে, আমাদের পাশ্চাত্ত্য- 
দেশবাসীদের বর্তমানে অনেকটা যেরূপ হবস্থা। বিস্ত ধমের 
সহিত অসম্পকিত কোন সুবিধার সংসিদ্ধির জন্ক/ ধর্মের যথাযথ 
পুন্রুজ্জীধন কখনই সম্ভবপব নয়। ধর্মূক পুনংগ্রতিত্ঠিত 
করিবার একমাত্র অভিলখি। ঘদি থকে ধর্মেই জন্থ একট 
অকপট নিঃদ্বার্থ তৃফ, তবেই ধর্স জবন্থ হইয়া উঠিতে পারে, 
অন্থথ! কোন পীম্য়িক প্রয়োভন সাধনের মতলবে ধর্মকে 
বাঢানে সম্ভবপর নক্স ।” 

তথাকথিত সমাজ-সংস্কারকদিগকে টয়েনবী 
সাবধান করিয়া দিতেছেন। তাহারা! যেন মনে 
রাখেন ধর্মের পুনকুজ্জীবন তাহাদিগের ছারা হইবার 
নয়। অবশ্থ একথা ঠিক, ধর্মের পুলরুজ্জীবন হইলে 


চৈত্র। ১৩৬২ ] 


তাহাদের পরিকল্পিত সমাজ-পুনর্গঠনের কাজ 
অনেকটা সুসম্পাদ্ত হইবে। কিন্তু ধর্মের জন্ত একটি 
প্রকান্তিক আগ্রহ জাগিয়। ওঠা ঈশ্বরের কৃপা- 
সাপেক্ষ। টয়েনবী বলিতেছেন।--"আস্ুন আমরা 
প্রার্থনা করি এবং আশায় থাকি যেন ভগবত্কৃপাঁর 
সাহাষ্যে আমাদের হৃদয়ে পুনরায় যথার্থ ধর্মতৃষ্ 
জাগ্রত হয়।” 


পাশ্চাত্য দেশে ধর্মের পুন্রজ্জীবন অর্ধে 
স্বভাবতই খ্রীষ্টধর্মের পুনরুজ্জীবন বলিতে হইবে, 
কিন্ত এখানে টয়েনবী একটি অতি-প্রয়োজনীয় 
সতর্কতার ইঙ্গিত দ্িয়াছেন। মানুষের স্বাধীনতা 
ঈশ্বরের নিকট অত্যন্ত আদরণীয়, কেননা তিনি 
মান্ুবকে উহা তাহার জন্মগত অধিকাররূপেই 
দিয়াছেন -্রীষ্টধর্মের এই মঙ্গলময় সুন্বর ধারণাটি 
ইজ রায়েল হইতে পাওয়া! ; কিন্ত একথাও সত্য যে, 
্রীষটধর্ম ইজব্রায্পেল হইতে ঈশ্বর ও মানব সন্থন্ধে 


অপর একটি সম্পুর্ণ বিরুদ্ধ ধারণ! আমদানি " 


করিয়াছে । উহাই গ্রীষ্টধর্মের অনিষ্টকর গোৌড়ামি 
ও অন্ধ ধর্মোন্মত্ততার জন্য দায়ী । এ ধারণাটি হইল 
এই-__“ঈশ্বর তাহার এবং মানুষের সত্য প্রকাশ 
করিয়াছেন কিন্তু সকল মানবজাতির জন্ নয়, একটি 
নির্বাচিত ম্ন্ুষ্যগোঠীর জন্ত।” এ মনুষ্যগোষ্ঠী 
কাহাদেরও মতে যলাহুর্দী জাতি, কাহাদেরও মতে 
রীতীয় চার্চ আবার অপর কাহাদেরও ধারণায় 
ইস্লামী সম্প্রদায়। ভাঁবটি একই-_সত্যের প্রকাশ 
একটি গণ্তির মধ্যে আবদ্ধ । যাহারা এ গণ্ডির যধ্যে, 
শুধু তাহারাই উহার অধিকারী এবং প্রকৃত “বিশ্বাসী” 
পদবাচ্য। টয্বেনবী বলিতেছেন-_ 


“হীষ্টধর্মের এই অংশ পাশ্চান্তাদেশে হরয়োদশ হইড সপ্তদশ 
শঙাথী পর্যন্ত বু সংঘর্ষ ও কলঙ্কের নির্দান হইয়াছিল। 
অসদ্কে অতীত ইতিহদেক। উ ৯35৭ হউন আসক সে 
রাখ। উচিত। শ্রীষ্টধর্মের পুনরুজ্জীবন হদি শ্ীইধর্সের ই পুরাতন 
গিবন্ধ দৃষ্টি এবং অসহিষুঃতাকেও পুনরুজ্জীবিত করে তাহ! 
হইলে পুনয়ার় শোচনীয় পরিণাম অবস্থন্কাবী ।” 


কথাপ্রসঙগে 


১১৫ 
টয়েনবী প্রশ্ন করিতেছেন-__ 

"এমন কি সম্ভব ঘে আমরা প্রেমখখবীণ ভগবানের সাহত 
পুনরার অন্তরধধোগস্থাপন করিব অথচ নামিয়। আপিব না এমন 
একজন অসাহঙ্ু ঈশ্বরের আরাধনায় ধাহার ধর্মোনাদ ভক্তের! 
অতীতে মানুষকে ছারখার করির! ছাড়িয়াছেন, নেই ঈশ্বরের 
্রী্টান ভক্তেরাই হউন অথব! মুদলিম কিংবা রাহুদী ভক্কেরাই 
হউন ?” 

টয়েনবীর অভিমতে পাশ্চাত্ত্যঞজগতের ভবিষ্যৎ 
কল্যাণ এই প্রশ্নের উপর সমুহ নির্ভর করিতেছে, 
কেনন! ধর্মের বনিয়াদের উপর পুনঃস্থাপিত ন! করিলে 
স্বাবীনত! রক্ষা কর! যাইবে না আর ঈশ্বরপ্রেমই 
হইল মানব-স্বাধীনতার স্থায়ী ভিত্তি। 

মনীষী টয়েনবী খ্ীষ্টধর্মাবলগ্বী পাশ্চাত্যকে আর 
একটি কথা ম্মরণ করাইয়! দিয়াছেন । 

“আমার মনে হয় আমর! বেগুলিকে 'জুদীয়' (290819 ) 
ব। 'প্যালেস্টানীক়” (৮8198$1080 ) ধর্ম বলি উহ্।দের সকল- 
গুলিরই জনেক কিছু শ্রিথিবার আছে ভারতীয় ধর্মসমুহ হইতে 
বাহ! হইল পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের ধর্ম।* 

“মানুষের মুক্তির জন্ত যাহা অত্যাবশ্যক তাহা 
আমাদের ধর্মে আছে” শ্রীটধর্মাবলঙ্থীদের এই বিশ্বাস 
রাখিতে আপও্ড নাই কিন্ধু ধর্মালোক বলিতে শুধু 
আমাদের ধর্নেরই আলোক, অপর ধর্মের দৃষ্টি 
অন্ধকারাচ্ছন্প_-এই মারাত্মক ধারণাটি টয়্েনবী 
সর্বথা পরিহার করিবার আবেদন জানাইয়াছেন। 

“সহম্মদের ভ।ষার় ঈশ্বর যদি করুণাময় হন কিংব! বাইবেলের 
পত্রাবলীর' (101156193) বর্ণনায় যদি তাহাকে “প্রেমান্পদ' 
বল চলে তাহ! হইলে ইহা শ্বতঃসন্ধ যে, তিন মানবঞ্সাতির 
কোন ধর্মদন্প্রদ!র, লে।কগোঠী ব ব্যক্তিকেই তাহার সাশীপা- 


'লতেব উপায় সম্বন্ধে একেবরে অগ্ধকারে বংখিয়। দিতে পরেন 


না। আমার মতে আন্ট ধর্মের প্রতি আগ।দের মনোভ।ব এইরূপ 
ইওয়। উচিত ।” 

“অসহিষ্ুতা এবং আদেশের (0081903% ও. 
০১9০৩) ভীহ আপ্ক্ষ। ঈস্বাঝেক £০পস ও 
আত্মত্যাগের (1০৮০ 800 968179801/005 ) 
ভাবই মান্বকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। 
টয়েনবীর মতে এই বিধয্কটি বিশেষ করিয়া 


১১৩ 


অনুধাবনযোগ্য আর বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার 
সঙ্কটে পৃথিবীর ভারতীয় অধংশ প্যালেন্টানীয় 
'অপরাংশকে এই দ্বিকে বহুতর শিক্ষ! দিতে পারে। 


স্বামী বিবেকানন্দ তাহার পাশ্চাত্যদেশে 
অবস্থানকালে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খ্রীষটধর্মের সন্কট 
সঞ্রন্ধে যে বিশ্রেবণ এবং ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন 
আজ প্রায় বাট বখসর পরে বর্তমান যুগের একজন 
শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য মনীষীকে সেই ধারায় চিন্তা করিতে 
দেখিয়। আঁমর। আনন্দিত। 


শ্ীরবাসকতষ্ণর ইসলাম-সাধন] 


গত পৌষ মাসের উদ্বোধনে ডক্টর কাজী 
মোতাহার হোসেন তাঁহার 'পরমপুরত শ্রশ্রীরামকৃষ্ণ 
নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন--"মুদলিম ধর্মসাধন 
ব্যাপারে একটা জ্রিনিন আমার কাছে বেশ 
কৌতুকজনক মনে হয়েছে--সেটি হচ্ছে ব্রাহ্মণের 
হাতের রান্না চাই, অথচ কাছা খুলে রান্না করাও 
চাই। বোধ হয় হিন্দুত্বের সংস্কার মনে এত 
দৃঢমূল হয়ে রয়েছে যে অনেক কিছু ছাড়া গেলেও 
'্রান্মণ টুকু ছাড়া যাঁচ্ছে না। কেউ হত বলবেন, 
মাকে সহ করবার জন্য এটুকু রাখা প্রয়োজন 
ছিল। কিন্ত আমার মনে হয়, সমাজ কিংবা 
জন্মদাত্রীর মুখ চেয়ে কাজ করবার মত মানুষ ছিলেন 
না শ্ীরামকৃষ্ণ। এটি হয়ত তার একটি গু 
কৌতুক 1” 

ধুবড়ী হইতে উদ্বোধনের জনৈক পাঠক উপযুক্ত 
উদ্ধ তির মন্তপ্য সন্বন্ধে আমাদের মত কি জানিতে 
চাহিম্াছেন। ব্রাঙ্গণ দিয়! মুসলমানী খাগ্ভ রন্ধন 
এবং এ ব্রাঙ্মণকে কাছা! খুলিয়া! রাধিতে নির্দেশ 
দানের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যই কি কোন 
গু কৌতুক ছিল? 

কোন মহাপুরুষের কোন বিশেষ আচরণের 
তাৎপর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক অনেক সময়েই 
পৃথক পৃথক অভিমত পোষণ করি! থাকেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ- ওম সংখ্যা 


ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনেরও সেই অন্ত 
তাঁহার নিজন্ব মন্তব্য প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা 
আছে এবং করিগছ্েন। শ্রীরামকৃষ্খদেবের 
প্রামাণিক জীবনী *্ররামক্ণলীলাপ্রঙ্গে'র লেখক 
স্বামী সারদানন্দজী লিখিয়াছেন যে মুসলানধর্ম 
সাধনের সময় ঠাকুর মুললমানদিগের প্রিয়খাদ্যসকল, 
এমন কি গো-মাংল পর্বস্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক 
হুইয়াছিলেন। মথুরামোহনের সনির্বন্ধ অন্থরোধেই 
তিনি উহা করেন নাই। (শীরামকষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 
সাধকভাব। ১৬শ অধ্যায়)। হিনুত্বের সংস্কার 
মথুরামোহনকেই বাধ! দিয়াছিল, শ্রারামকুষ্খকে 
নয়। তবে মথুরামোহন জানিতেন বালকস্বভাব 
শ্রীরামকৃষ্ণের মনে মুসলমানী খাছ খাইবার সঙ্কল্প 
অংশতও পূর্ণ না হইলে তিনি নিরন্ত হইবেন না, 
তাই ব্রাঙ্গণ দিয়! এরূপ থাগ্চ মুসলমান পাচকের 
নির্দেশে র্ষন করাইবার ব্যবস্থা তিনি করাইয়া 


.ছিলেন। রাধুনী ব্রঃঙ্গণটিকে মুসলমানদের ন্যায় 


কাছ খুলিয়া রাধিতে বলিবার কথ! 'লীলা প্রসঙ্গে 
উল্লিখিত নাই, উহা অক্ষয় কুমার সেন রচিত 
শ্রশ্রীরামকৃষ্ণ পু'থিতে আছে, যথা-- 
“পুনশ্চয় প্রভুদেবে বুঝাইয়! কন। 
ত্রাহ্মণে যদ্ধপি করে সেরূপ রন্ধন ॥ 
তাছাতে ন! হবে কোন ক্ষতি আপনার । 
ভাল বলি প্রতুদেব করিলা শ্বীকাঁর ॥ 
তথনি আনায় এক পাচক ব্রাঙ্গণ। 
যাবনিক হুপকর্মে বিজ্ঞ বিলক্ষণ ॥ 
তফাতে দেখেন রান্না প্রভু ভগবান। 
হিন্মুমতে পাঁচকের ধুতি পরিধান ॥ 
মথুরে ডাকায়ে প্রত কন অন্তরালে। 
ত্রাহ্মণে বলছ যেন রাধে কাছ! খুলে ॥ 
(শ্রশ্নিরামকষ্ণপু'খি, ২য় খণ্ড, ইদ্লাম-সাধন ) 
যখন যেটি করিবেন নিধু'তভাবে করিবেন ইহাই 
ছিল শ্রীরামকষ্ের মাঁনসিক প্রক্কতি। হসশ।ম 
ধর্্সাধনের সময় ভিতরে ও বাহিরে পুরাপুরি 


চৈত্র, ১৩৬২ ] 


মুসলমান এইরূপ যাইবেন ইহাই তাহার ইচ্ছ! ছিল। 
গোমাংস আহার এবং মুসলমানের রদ্ধিত ভোজ্য 
গ্রহণ_এই ছটি বিষয় ছাড়া এ সঙ্গ তিনি 
সিদ্ধও করিয়াছিলেন। (হৃফী গোবিন্দের নিকট 
দীক্ষা লইয়া 'আন্া মন্ত্র জপ করিতেন, কাছ! 
থুলিয়া কাপড় পরিতেন, মসজিদে গিয়া নমাজ 
পড়িস্াছিলেন, হিন্দুভাব মন হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত 
হইয়াছিল, হিন্দুদেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক, 
দর্শন পর্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। এ সময় 
কালীবাটার অভ্যন্তরে একবারও পদার্পণ করেন 
নাই, মথুরামোহনের কুঠিতেই বাস করিয়াছিলেন । ) 
ছুটি ব্ষিয়ে তিনি যে আপস করিয়াছিলেন উদ 
একান্ত প্রিয়জন ও হিতাকাজ্জী মথুরামোহনের 
প্রতি করুণায়। তাহাকে প্রাণে তিনি ব্যথা দিতে 
চাহেন নাই, কেননা, এই বিষয়ছ্টি মুসলমান ধর্ম 
সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল না। ( কত 
মুসলমান গোমাংম থান না, আনেক মুসলমান 
অমুসলমানের রান্না খাইয়া থাকেন।) কাজী 
মোতাহার হোসেন যে বলিয়াছেন--“সমাজ কিংবা 
জন্মদাত্রীর মুখ চেয়ে কাজ করবার মত মানুষ 
ছিলেন না শ্রীরাঁমকৃষ্। উহা! ঠিকই, তবে যেখানে 
তাহার জীবনের মহত আদর্শের সহিত বিরোধ 
সেই ক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের এ দিক দেখিতে 
পাওয়। গি়্াছে। যেমন, &শৈশবে উপনয়নের সময় 
ধনী কামারনীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণের সময্। 
গুরুজনদের শত নিষেধও উহা! হইতে তীহাকে 
নিবৃদ্ধ করিতে পারে নাই, কেনন! তিনি পূর্বে এ 
নিয়নজাতীয়া মহিলাকে কথা দিয়াছিলেন তাহার 
নিকট প্রথম ভিক্ষা লইবেন । মুসলমান ধর্মসাধনার 
মুখ্য বিষয় অনুসরণে মথুর তাহাকে বাঁধা দেন নাই। 
মথুরের প্রাণে আঘাত না দিয়াও অঙ্গাঙ্গী অনুষ্ঠান 
যতটা সম্ভব (রানা, খাওয়! প্রভৃতি) আচরণ 
করিতে পারা যাঁয় তাহাই শ্রীরামরুফণ করিয়াছিলেন। 
ইহ তাহার হুবলত! নয়, করুণ] । 


কথা প্রসঙ্গে 


১১৭ 


এইক্ধপ শত শত যুবক চাই 

শহরে মানুষ, তরুণ যুবক শ্রীমান ম_ মুর্শিদাবাদ 
জেলার একটি হাই স্কুলে মাষ্টারির চাকরি লইয়া 
প্রথম যেদিন কাজে যোগ দিল সেদিন তাহার 
সার! প্রাণ একটি নিঃসঙ্গ শূন্তত! ও অনিশ্চিত 
আশঙ্কায় মুষড়াইয়াঁ পড়িয়াছিল। “গ্রামে , চল, 
গ্রামকে উঠা ইত্যাদি বছুতর আদর্শবাণী কতই 
না সে পড়িয়াছে, শুনিয়াছে, কিন্ত সেই গ্রামের 
বাস্তব চিত্র যে কিরূপ তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় 
লাভ করিয়া সে শুস্তিত হইয়া! গেল। 

যাহা হউক, বিবেকানন্দের একটি কথ! তাছাকে 
ধরিয়। বাখিল-_-“অতী” । যেখানে হাই স্কুল সেখান 
হইতে আড়াই মাইল দূরে একটি গঞযগ্রামে 
তাহাব থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। গ্রামবাসী 
অধিকাংশই চাষী হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের | 
সেখানে শিক্ষা বলিয়! কিছু নাই, “সংস্কৃতি! বলিয়া 
ফাহা এতদিন ম-_-শুনিম্বা আসিয়াছে তাহাঁরও তিল- 
মাত্র চিহ্ন ম__এই গ্রামে কোথাও খু'জিয়া পাইল 
না। একান্তই অন্ধকারাবৃত, আধুনিক মানুষের 
সকল জন্যাত্রা হইতে বন্ছ পশ্চাতে বিমাইয়! থাকা 
একটি গ্রাম। একদিন ছুই দিন করিয়। কয়েকদিন 
কাঁটিল। অবশেষে সে ঠিক করিল এখানকার জন্ত 
তাহাকে কিছু করিতে হইবে । 

ম-_অবসর সময়ে গ্রামের লোকদের সহিত 
মিশিতে আরম্ভ করিল-বড়দের সঙ্গে, আবার 
ছোটদের সঙ্গে। আড়াই মাইল দূরের বড় ইস্কুলের 
মাষ্টার বাবুটির উপর গ্রামবাসীদের বিশ্বাস আসিল। 
ক্রমশঃ ম--প্রস্তাব করিল “আমাদের গ্রামে 
ছেলেদের পড়াশুনার একটা আন্তানা করিতে 
হইবে। "আমাদের গ্রাম” কথাটি মাষ্টার বাবুর মুখ 
হইতে শুনিয়া গ্রামবাসীদের সে কী আনন্দ! 
একজনের বাহিরের ঘরে সান্ধ্য বিদ্যালয় বসিল। 
পড় রাঁঁ_চাষীদের ছেলেরা, দিনে তাহারা সময় 
পার না। শিক্ষক ম-নিজে। সে বিশ্রাম তুলিল, 


১১৮ 
ব্যক্তগত আশানিরাশ! মুখ-হুথ, সংশয়-ভবু 
হুলিল। বিবেকানন্দের আত্মা তাহাকে নাড়া 


দিয়াছে! ক্রমে ছেলেদের বাবা-খুড়া-জেঠারা-- 
হরেরাম মণ্ডল বসিরুত্দীন শেখের! আসিয়া ধরিল, 
বাবু, আমাদের কিছু শেখাঁবেন না? 

পঃ নিশ্চয়ই”_ সাড়ে তিন হাত দেহে দশ 
সিংহের বল লইয়! ম_জবাব দ্দিল। গ্রামের 
চার পাড়ায় চারটি প্রাপুবনস্কদ্দের বিদ্যালয় বসিল। 
লঠঠনঃ কেরোসিন, বই, স্রেটত কাগজ গ্রামের 
লোকেদের ছু আনা এক” আনা চার্দার সংগৃহীত 
হইতে লাগিল। ম-র দৃষ্টান্তে তাহার বড় 
ইন্কুলের আরও ছু' একজন সহ-শিক্ষক এই কাজে 
যোগ দ্বিল। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি এগারোটা পর্যস্ত 
তাহারা থাকিত। ক্রমে গ্রামে গড়িয়া! উঠিল 
“কিশোর সঙ্ব', একটি পুস্তকাগার, একটি হোমিও- 
প্যাথি ডিস্পেন্সীয়ী। ছেলে বুড়ে৷ সকলের মুখে _- 
“আমাদের গ্রাম ।” প্রাপ্তবয়স্ক! মেয়েরাও উৎসাহী 
হইয়া উঠিল কিছু লেখাপড়া শিথিবে। ম--এবং 
তাহার সহকমিগশের চোয় এদিকেও কিছু কাজ 
হইতে লাগিল। 

মর দৃষ্টান্ত শত শত শিক্ষিত তুবককে 
এইরূপ লোকহিতকর সেবাঁকার্ষে অনুপ্রাণিত করুক, 
ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থন!। 

একার অভ্ভিজ্ভভভা 

সমীরবাঁবু ৪ুনং বাসে উঠিয়া টালিগঞ্জ হইতে 
ব্রাহনগর বাইতেছিলেন। কালীঘাট-ভবানীপুর 
এলাকায় যাত্রীদের অধিকাংশই বাঙ্গালী । তীহারা 
আফিসের গল্পঃ সিনেমার গল্প করিতেছেন, কেই 
কেহ বা খেলার কথা! তুলিয়াছেন ; কয়েকটি ছোক্র 
কলেজের ও পরীক্ষার প্রসঙ্গে রত, ছটি প্রো 
সংসারের মুখহঃঘের কাহিনী আদান-প্রদান 
করিতেছেন। নানা চেহারার, নানাকর্মক্ষেত্রের 
নান! প্রকৃতির লোক- তথাপি সমীরবাবুর চিতে 
কোন বৈষম্যের অনুভূতি নাই। সকলের কথাই 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--৩য় সংখ্যা 


বুঝিতে পারেন, নকলেরই মনের সহিত তাহার 
নিজের মনের যেন একটি স্বাভাবিক যোগ রহিয়াছে। 

'্রসপ্ন।নেডে অনেক যাত্রী নামিয়া গে, অনেক 
নুতন যাত্রী উঠিল-__বেষ্টিষ্ক স্টটের চীনাম্যানরা। 
মুর্গাহাটার পশ্চিমী মুসলমানরা, বড়বাজারর 
মাড়োয়ারীরা । বড়বাজার হইতে চিৎপুর-কাশীপুর- 
যাত্রী হিন্দস্থানী দোকানদার মজুর, গোয়ালারা 
বাস ভরিল্না ফেলিল। সমীরবাবু অনুভব করিতে 
লাগিলেন মনে আর পূর্বের স্বর নাই। আশে- 
পাশে যাহারা এখন বসিয়া, দড়াইয়!, তাহাদের 
বয়স ও চেহারায় সেই আগেকার মতই বৈচিত্র 
কিন্ত এঁ বেচিত্র্যকে সমীরবাবু পূর্বের মত এক 
সুতাতে ধেন গাথিতে পারিতেছেন না। সমীরবাবু 
নিজেকে প্রশ্ন করিলেন, কেন? উত্তর পাইলেন 
ভাষা ও জীবনরীতির বৈচিত্র্যের জন্য | কালীঘাট- 
ভবানীপুর-এসপ্লান্ডে পথে যাত্রীদের বিভিন্নতা ছিল, 
কিন্তু সে বিভিন্নতাকে এক ভাষ+ এক আচার- 
ব্যবহার ধরিয়া রাখিয়াছিল। এখন তাহার 
ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। 

সমীর বাবুর চাঁরবংসর আগেকার একটি ঘটনার 
কথা মনে পড়িয়া গেল। সেবার সেতুবন্ধরামেশ্বর 
গিয়াছিলেন। কি একট! মেলা ছিল, বুযাত্রীর 
ভিড়-_মাদ্রাজী মালাবারী। মারাঠী, হিন্ুস্থানী, 
বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী- নান! প্রদেশের নানা নরনারী 
দেবদর্শনে আসিয়াছে । সমীর বাবু সকলের সহিত 
মন্দিরে গিয়৷ সকলের সহিত সমভাবে মহার্দেবকে 
প্রণাম করিয়া, পূজা করিয়া, তাহার প্রসাদ তিক্ষা 
করিয়া প্রাণে একটি সুন্দর অঙ্ভূতি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। ভুলিয়া গিয়াছিলেন তিনি বাঙ্গালী 
আর স্হ-উপাঁসকদের কে মাদ্রাজী, কে পাঞ্জাবী, 
কে হিন্দুস্থানী। অনুভব করিয়াছিলেন তিনি হিন্দুঃ 
ইহার! সকলেই হিন্দু । ভাঁষ! ভিন্ন পরিচ্ছদ-থাত- 
জীবনরীতি ভিন্ন, কিন্ত ধর্ম এক। অগ্ভব 
করিয়াছিলেন হিন্দু-ভারত এক। সেই একতার 


চৈত্র, ১৩৬২ ] 


অন্গভূতিতে ভাষা ও জীবনরীতির বৈচিত্র্য তখন 
তিরোহিত হইয়াছিল। 

সমীর বাবুর চিত্তে একটি গভীরতর প্রশ্নের 
উদয় হইল। এক অবস্থা ও পরিবেশে বাহাদের 
সহিত এঁক্য অনুভব করি না৷ আর এক অবস্থা ও 
পরিবেশে তাহার্দিগকে এক করিয়া ভাবিতে 
পারি-__ইছাই যদি একটি মন্তাত্বিক নিরম হয় 
তাহা হইলে এ নিয়মকে ভারতের ব্যাপকতম একত্ব 
অনুভবের জন্ত প্রয়োগ করা যায় কিনা? ভারতবাসী 
তাহাদের প্রাদেশিক বেশিষ্ট্য বাঁ ধর্মের কথা না 
ভাবিয়া শুধু “ভারতীয়ত্বকে অবলম্বন করিয়াই 
পারম্পরিক একত্ববুদ্ধি রাখিতে পারে কিনা? হ্থামী 
বিবেকানন্দ যখন ভারতবাঁপীকে আহ্বান করিয়া- 
ছিলেন--“ছে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে 
বল--আমি ভারতবাসী, ভারতবানী আমার ভাই, 
বল-মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাঙ্মণ 
ভারতবাসী, চগ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; 
* ক ঞগ ভারতবাসী আমার প্রাণ, বল ভাই 
ভারতের মৃত্তিকা আমার হ্র্গঃ ভারতের কল্যাণ 
আমার কল্যাণ” তথন তিনি নিশ্চিতই হিন্দু- 
ভারতের কথা ভাবেন নাই, সমস্ত প্রান্তের সমস্ত 
ধর্মের লোকের কথা ভাবিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ 
যাহারদ্দের সকলের মাতৃ-ভূমি। রবীন্দরনাথের_ 

এসো হে আধ, এসো অনাধ 
হিন্দু মুদলমান। 
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ 
এসো! এসো খুম্টান। 

এই মিলন-গীতিও এমন একটি ভারতীয়তাঁর আদর্শ 
ঘ্ভোতনা করিতেছে যাহার কেন্দ্র ধর্ম নয়, 
প্রার্দেশিকতাও নয়-__ সমগ্র ভারতবর্ষধকে এক করিয়া 
দেখিবার আদশ--“একটি বিরাট হিয়া ।” সমীর 
বাবুর মনে হইল যেমন তিনি রামেশ্বর গিয়! নিছক 
বাঙ্জালীত্বের অপেক্ষাও একটি ব্যাপকতর অনুভবের 
দাক্ষাৎকার করিবাছিলেন_-“আমি হিন্দঃ তেমনি 


কথাপ্রসঙ্গে 


১১৪৯ 


সুবিশাল ভারতবর্ষের ধে কোন জায়গায় দীড়াইয়া 
আজ আমাদের প্রত্যেককে আরও বুহত্বর একতার 
অনুভূতি লাভ করিতে হইবে--'আমি ভারতবাসী। 
বিবেকানন্-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী এই আদ্শের ্বপ্পই 
দেখিয়া! গিয়াছেন। 

এই আদর্শের উপলব্ধি নিশ্চিতই সহ্জপাধ্য 
নয় এবং নয় বলিয়াই এ যুগের এসকল ভারত- 
খাষিগণকে বৃহৎ একতার মন্ত্রের উপর বার বার 
অত জোর দিতে হইয়াছিল। প্রাদেশিক একতা 
বা ধর্মীয় একতা অনেকটা অনায়াসে আমাদের 
হাদয়ে উত্রি্জ হয়- বৃহৎ ভারতীয় একতার 
উপলব্ধির জন্য দিনের পর দিন আমাদের চিন্তা ও 
কর্মধারার আব্তরিক অনুশীলন প্রয়োজন। 

কিন্ত আর একটি কথাও সমীর বাবু ভাবিতে 
লাগিলেন। “আমি ভারতীয়” এই দৃষ্টিভঙ্গী লাভ 
করিবার জন্য “আমি বাঙ্গালী” বা 'আমি পাঞ্জাবী' 
ইহা ভুলিয়া যাওয়া কি একান্ত প্রয়োজন? তাহার 
মনে পড়িল বিবেকানন্দের কথাঃ রবীন্দ্রনাথের, 
গান্ধীজীর কথা। তাহাদের মত ভারতীয় কে 
ছিল, অথচ তাঁহারা নিজ নিজ প্রদেশের জীবনরীতি 
ত্যাগ করিয়াছিলেন কি? মাতৃভাষাকে তাহাদের 
রচনা দার! প্রভূত সমৃদ্ধ করিয়া যান নাই কি? 
আমেরিকা হইতে ফিরিবাঁর পর শ্বামীজী দক্ষিণ- 
ভারত হইয়! যখন প্রথম কলিকাতায় আসিলেন 
তখন কলিকাতাবাঁসীর অতিনন্দের উত্তরে তিনি 
বলিয়াছিলেন__ 

“মানুষ দেহগত সকল সম্বন্ধ, পুরাতন সকল নংস্কার ত্যাগ 
করিতে, এমন কি মানুষ নিজে ষে সাধ ভরিহঘ্তপরিদিত 
দেহধারী মানব ইহ| ভুলিতঠেও প্রাণপণে চেষ্টা করে, বিত্ত 
তাহার অন্তরে অস্তরে সে সর্ধদাই একটি মৃছ অস্ফুটধ্বনি শুনিতে 
পার, তাহার কানে একটি সুর সর্ধদ| বাজিতে থাকে _."ভাননী 
জন্মভূমিশ্চ স্বর্গদপি গরীয়সী) * * আমি তোমাদের 
নিকট সন্গ্যালিভাবে উপস্থিত হই নাই। ধর্মপ্রচারকরপেও 
নহে, কিন্তু তোমাদের নিকট পূর্বের সেই কলিকাতাধ!সী বালক- 
ব্নূপে আলাপ করিতে আলিগ্লাছি।” 


১৯৭ 


স্পষ্টতই স্বামী বিবেকানন্দ এখানে পূর্ণ 
বাঙ্গালীত্বের উপর দীড়াইয়াছেন। 
£ভারততীর্থের, কৰি রবীন্দ্রনাথই কি গাহেন 
নাই “বাংলার মাটি বাংলার জল 
বাংলার বায়ু বাংলার ফল 
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক পুণ্য হউক 
হে ভগবান ?” 
সমীর বাবু ভাঁবিতে লাগিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের একটি 
উপদেশের কথা-_-”সব মতকে নমস্কার করবে, তবে 
একটি আছে নিষ্ঠ। তক্কি। সবাইকে প্রণাঁম করবে 
বটে, কিন্ত একটির উপরে প্রাণঢাঁলা ভালবাসার 
নাম নিষ্ঠা । যেমন বাড়ীর বউ দেওর) ভান্থুর, 
শ্বশুর সকলকে সেবা করে, পাঁ ধোবাঁর জল দেয় 
গামছ। দেয়, পিড়ে পেতে দেয়, কিন্তু পতির সঙ্গে 
সম্বন্ধ আলাদা । নিজ প্রদ্দেশে এবং ভারতের 
অন্তান্ত প্রদেশের সহিত সহন্ধ বোধ হয় কতকটা 
এইক্সপ ধরনে স্থাপিত করা যায় এবং তাহাই যদি 
হয় তাহা হইলে ৪নং বাসে ভবানীপুর অঞ্চলে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ-_৩র সংখ্যা 


চলিবাঁর সদয় সমীর বাবুর মনে যে একটি বিশিষ্ট 
একতানতা বোঁধ হইতেছিল উহা দূর্বলতা নয়। 
একতার অভিজ্ঞতার নানা স্তর রহিয়াছে-_ 
বাক্তিঃ পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ, গ্রাম, জেলা, 
প্রদেশ, দেশ ;-দেশই বাঁ শেষ কেন? সারা 
পৃথিবী । প্রত্যেকটি স্তরের সহিত বৃহত্রর স্তরের 
কোন সংঘর্ষ থাক! উচিত নয় । প্রত্যেকটি স্তরকে 
স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ দিলে ক্ষতি তো নাইই, 
বরং তাহাতে ব্যক্তি ও জাতির দৃঢ়তা সম্পাদিত 
হয়। প্রত্যেক স্তরের একতাবোধ কোন না কোন 
বিশেষ আদর্শকে লইয়! উৎপন্ন হয় এবং স্বাভাবিক- 
ভাবে বাড়িতে থাকে । কোন সাময়িক উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির জন্ত এ আর্দশকে অবহেলা করিয়া জোড়া- 
তাড়া দিয়! বড় একতা আনিবার চেষ্ট। অবৈজ্ঞানিক 
ও নিক্ষল। গোপন ভাবে উহার মধে মারাত্বক 
বৈষম্যের বীজ ঢুকিয়া পড়ে। সেই বীজ কালে 
বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া! বহু অনিষ্ট ঘটাইতে পারে। 


শ্রেষ্ঠ শিপ্প 
অনিরুদ্ধ 
বহুদিন হতে আকিতেছি ছবি নয়নে লেগেছে এই পৃথিবীর 
রঙের কুছ্লৌ দিয়া যত না আলোক-ছাঁয়া 
গভীর চিত্তে যারা ছিল ছাঁয়! তাহাদের লয়ে কত না আবেগে 
তারা এল কায়া নিয় । রচিন্স বর্ণ-মায়। 


স্থনীল গগনে চারু চন্দিকা 
চিত্রে ফুটিয়া ওঠে 

অমা-রজনীর তারকার মেলা 
শোঁভিল আমার পটে। 


তটিনী-সাগর মরু-কাস্তার 
গিরি ও অরণ্যানী 

তুলিকার টানে নিলাম ধরিয়া 
মায়ার মূরতি দানি। 


জীব-জীবনের বনুতর থেলা 
মানুষের হাসি ব্যথা 

ষোর অনুভব হইতে উঠিয়া 
ছবিতে হইল গাঁথা । 


আজ গৃঢ প্রাণে শুনি বারবার 
কি যেন হয় নি আক 

(ক বেন অরূপ পায়নি কো রূপ 
কি যেন রয়েছে ফাকা । 


এত গ্রাকিসাম আকার সাধনা 
কেন শেষ নয় তবু? 
বুঝি একেছি অখিল বিশ্ব 
নিজেরে আকিনি কতু। 
আমাঁতে স্বাকিব আমারি সতা 
নিখিল জ্যোতির জ্যোতি 
আমি ফুটে রব শ্রেষ্ঠ শিল্প 
মিটাতে সকল ক্ষতি। 


উপাসক ও উপাস্য 
স্বামী বিবেকানন্দ 


[পূর্ধে অপ্রকাশিত শ্বামীজীর এই বন্তৃতাটি রী: ১৯** সালের ৯ই এপ্রিল আমেরিকায় সানজ্রান্সিস্কে! শহরে 
প্রদত্ত হইয়।ছিল। সাঙ্কেতিক পিপিকার ও অনুলেখিক1 আইডা আনসেল যেখানে স্বামীজীর কোন কথ! বুঝিতে পারেন 


নাই সেখানে... .-.চিহ দেওয়া আছে। ( 


) বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ অনুলেখিক কতৃক ম্বামীজীর বাকোর 


পরিপূরক হিসাবে বসানে।। মুল ইংরেজী ভাষণটি হলিউড, বেদাস্ত সোসাইটির ত্বমাসিক ৮ 68060 800 (100 79৪ 
পত্রিকার 15-48£296, 1955 সংখ্যায় ছাপা হইয়াছে ।-উঃ সঃ] 


মানব-প্রকৃতিরন যে দিকটি অধিকতর বিশ্লেষণাত্মক 
আমরা উহার আলোচনা করিতেছিলাম ।ঞ% 
এখন আমর! আবেগ-প্রধান দিকটি দেখিব।:'" 
পূর্বেরটি মানুষকে গ্রহণ করে একটি সীমাহীন 
সত্াঁরপে-নৈব্যক্তিক তত্ব হিসাবে; অপরটিতে 
মাঙষ একজন সীমাবদ্ধ জীব।..'প্রথমটির কয়েক 
ফোটা চোখের জল বাঁ কয়েকটি দীর্ঘশ্বাসের জন্ক 
অপেক্ষা করিবার সময় নাই; দ্বিতীয়টি কিন্তু এ 
অশ্রুবিন্দু না মুছিয়া দিয়া, এ বেদনার ক্ষত আরোগ্য 
না করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। প্রথমটি 
বৃহৎ এত বৃহৎ এবং চমংকার যে সময়ে সময়ে 
এ বিরাটত্ব আমার্দিগকে ন্তস্তিত করে। অপরটি 
অতি সাধারণ, কিন্তু তবুও বড় সুন্দর এবং 
আমাদের হৃদয় গ্রাহী। প্রথমটি আমাদিগকে ধরিয়া 
এত উচুতে লইয়া যায় যে আমাদের ফুসফুল যেন 
ফাটিয়া যাইবার উপক্রম ! সেই বারুমণ্ডলে আমর! 
নিশ্বাস লইতে পারি ন1। অপরটি আমাদিগকে 
রাখিক়্। দেয় যেখানে আমরা আছি সেইথানেই এবং 
জীবনের নানা বিষয়গুলি ( সীমাহিত ভাঙে) 
দেখিবার চেষ্টা করে। একটি কোন কিছুই গ্রহণ 
করিবে না যতক্ষণ না উহাতে বুদ্ধির দেদীপ্যমান 
ছাপ দেওয়া হইতেছে; অন্তটি দীড়াইয়া আছে 


* শ্বামীজী সানক্র।নিক্ষেতে গরাদত্ত পূর্বের কয়েকটি বক্তৃতার 
কথ! বলিতেছেন। ইহাদের মধ্যে 'একাগ্রতী', ধ্যান" 
এবং ধর্মের রূপায়ণ' এই বৎসর (১৩৬২) উদ্বোধনের আখিন, 
অগ্রহারণ, মাঘ ও ফান সংখ্যায় প্রকাশিত হইক্াছে:।--উ$ সঃ 

্‌ 


বিশ্বাসের উপর 7 যাহ! দেখিতে পায় ন। তাহ! সে 
মানিয়া লয়। ছুটিরই প্রয়োজজন। পাখী কখনও 
একটি মাত্র ডানায় উড়িতে পারে না ।".. 

আমর। এমন মানুষ দেখিতে চাই যিনি 
সুনমগ্জদ ভাবে গড়িয়া! উঠিয়াছেন '...'উদার হদয়, 
সমৃদ্ধ মন, (কর্মে নিপুণ )। ' প্রয়োজন এইরূপ 
ব্যক্তির বাহার অন্তঃকরণ জগতের দুঃখ কষ্ট তীব্র 
ভাবে অনুভব করে।.'.আর (আমরা চাই ) সেই 
মান্য যিনি শুধু অন্গভবসমর্থ নন্‌ কিন্তু ধিনি 
বস্তনিচয়ের অর্থ ধরিতে পারেন, যিনি প্রকৃতি এবং 
বুদ্ধির মর্মদেশে গভীরভাবে ডুব দেন। (আমাদের 
দরকার ) এমন যান্তুষের যিনি সেথানেও থামেন ন। 
( কিন্তু) ধিনি ( সেই অন্ভবকে বাস্তব কর্মসমূদে ) 
রূপান্বিত করিতে ইচ্ছুক । মন্তিষষঃ হাদয় এবং হাত 
এই তিনটির এই প্রকার সমম্ব়ই আমাদের কাম্য। 
জগতে অনেক লোক-শ্িক্ষক আছেন, কিন্তু দেখিতে 
পাইবে (তাহাদের অধিকাংশই ) একদেশী । কাহারও 
দৃষ্টি বুদ্ধিবৃত্তির প্রথর মধ্যাহস্থধের উপর, অন্য 
কিছুই তাহার চোখে পড়ে না। অপর কেহব! 
শুনেন প্রেমের সুমধুর গীতি এবং ইহা ছাড়া! আর 
কিছুতে কান দিতে পারেন না। আবার আর 
একজন আছেন কাজে ( ডূবিয়! ), তাহার অনুভূতি 
ৰা চিন্তার সময় নাই। এরূপ একজন মহামান্য 
কেন (চাও ) না--ধিনি যেমন কর্মী, তেষন জ্ঞানী, 
আবার সমান প্রেমিক? ইহ! কি অসম্ভব? 
নিশ্চয়ই নয়। ভবিষ্যতের মানুষ হইবেন এই 


১২২ 


প্রকৃতির। বর্তমানকালে (কেবল মাত্র) অল্প 
কয়েকজনই এইরূপ আছেন। (ইহাদের সংখ্যা 
বাড়িয়া চলিবে ) যতদিন ন! সারা পৃথিবী এই ধয়নের 
মানুষ ছার! পুর্ণ হয়। 

আমি তোমারদিগকে এতদিন মেধা (এবং) 
বিচারের সম্বন্ধে বলিয়াছি। সমগ্র বেদাস্ত আমরা 
শুনিলাম £ মায়ার যবনিক! টুটিয়া যায়, ঘন মেঘ 
সরিয়া গিয়া হূর্ধালোক আমাদিগের উপর দীপ্তি 
পায়। এ যেন আমার হিমালয়ের উত্তজদেশ 
অধিরোহণের চেষ্টা, মেঘের রাজ্যের ওপারে অদৃশ্য 
যে শূক্গগুলি রহিয়াছে সেখানে পৌছিতে হইৰে। 
এখন আমর! অনু দ্িকটি পর্যবেক্ষণ করিতে চাই-- 
অতি সুরম্য উপত্যকাগুলি_ প্রকৃতির নয়নাভিরাম 
সৌন্দধ। (আমরা আলোচনা করিব ) ভালবাসা-- 
যাহা সংসারের জালাযস্ত্রণ দব্েও আমাদিগকে 
ধরিয়। রাখে, সেই প্রেমযাহার জন্য আমরা 
ছুঃখের শিকল গড়িয়াছি, যাহার জন্গ মাগুষ 
অনন্তকাল ধরিয়া হ্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে 
আত্মবলিদান এবং থুশীমনে সহা করিয়া চলিয়াছে 
উহার কষ্ট। সেই অনন্ত অস্থরাগ যাহার জন্ক মানুষ 
নিজের ছাতে বন্ধন পরে; দুর্গতি ভোগ করে-__ 
তাহাই এখন আমাদের অনুসন্ধানের বিবয়। 
অপরটি আমরা যে ভুলিয়া যাইব তাহা নয়। 
হিমালয়ের হিমবাহ কাশ্মীরের ধাস্তক্ষেত্রের সহিত 
মিতালি করুক। বজের গুরুগর্জনের সহিত মিশিয়া 
যাক বিহঙ্গকাকলি। 

বর্তমান আলোচন! যাহা কিছু অতি পরিপাটি 
ও মনোহর তাহা লইয়া। পুজাপ্রবৃত্তি তো সবত্রই 
আছে, প্রত্যেক জীবে। প্রত্যেকেই ভগবানের 
আরাধনা! করে। যে নামই দেওয়া থাক্‌না কেন 
তিনিই সকলের পুজা পাইতেছেন। যেমন স্ুনার 
পদ্মফুল এবং জীব-জীবনের প্রারস্ত পৃথিবীর ময়লাতে, 
উপাসনার আদিও সেইনূপ।'.'খানিকটা ভয়ের ভাব 
থাকে। জাগতিক লাতের দিকে আকাঙ্গা থাকে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


ভিখারীর পূজা । এগুলি পুজাবৃত্তির প্রারভ্তিক; 
( উহার অবসান ) ঈশ্বরকে ভালবাসি এবং মানের 
মধ্যে ভগবানকে উপাসনা করিয়া। 

ভগবান আছেন কি? এমন একজন কেহ 
ধাহাকে ভাঁলবাস। যাঁয়। ধিনি ভালবাসা গ্রহণ 
করিতে সমর্থ? পাথরকে ভালবাসিয়৷ বেশী কিছু 
লাভ নাই। এমন পাত্রকেই আমরা ভালবাসি 
যে ভালবাস! বুঝিতে পারে, যে আমাদের অনুরাগ 
আকর্ষণ করিতে পারে। উপাসনার বেলাও 
এইরূপ। আমাদের এই পৃথিবীতে কেহ একথগ্ 
শিলাকে (শিলা বলিয়া) পুজা করিয়াছে এমন 
কথ] কখনও বলিও না। সে সর্বদাই উপাসনা 
করিয়াছে ! পাথরটির মধ্যে সর্বতোব্যাপী সত্তাকে )। 

আমানের ভিতর সেই বিশ্বপুরুষ রহিয়াছেন, 
আমরা সন্ধান পাই। (কিন্ত) তিনি যদি 
আমাদিগের হইতে পৃথক না হন তাহা হইলে 
আমরা উপাসনা! করিব কিভাবে? আমি তো 
শুধু “তোমাকে” পূজা করিতে পারি, “আমাকে 
নয়। কেবল “তোমারই” নিকট প্রারথনা করিতে 
পারি 'আমার' কাছে নয়। “তুমি” বলিয়া কেহ 
আছেন কি? 

একই বনু হন। আমরা যথন 'এককে দেথ 
তখন মায়ার মধ্য দিয়া প্রতিবিথিত সঙ্কীর্ণ যাহা 
কিছু সব অদৃশ্য হইয়া যায়ঃ কিন্তু বুত্ব যে অর্থহীন 
নয় ইহাও সম্পূর্ণ ঠিক । বুকে অবলঙ্ছন করিয়াই 
আমরা একে পৌছাই |... 

ব্যক্ি-ঈশ্বর কেহ আছেন কি-_যে ঈশ্বর চিন্তা 
করেন, বুঝিতে পারেন যিনি আমার্দিগকে চালিত 
করেন? আছেন। নিবিশেষ ঈশ্বরের এই সব 
গুণের কোনটিই থাকিতে পারে না। তোমরা 
প্রত্যেকেই এক একটি 'ব্যক্তি' | তুমি চিন্তা কর, 
ভালবাস, ( তুমি ) ঘ্বণা কর, ( তুমি ) ক্রুদ্ধ, ছ:খিত 
হও ইত্যাদি; কিন্ধ তবুও তুমি হইতেছ নৈর্যক্কিক, 
সীমাহীন । একাধারে ( তুমি ) সপ্তণ এবং নিগুপ। 


চৈত্র, ১৩৬২ ] 


ব্যক্তি এবং ব্যক্তিহীন--ঢুটি দ্বিকই তোমার 
রহিয়াছে । এ (নৈর্যক্তিক সত্তা) রাগ করিতে 
পারে না, (কিংবা ) ছুঃখিত (বা) ক্রি হইতে 
পারে না, এমনকি ছু:খকষ্টের ভাবনাঁও করিতে 
পারে না। উহা চিন্ত। করিতে পারে নাঃ জানিতে 
পারে না। উহা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। পক্ষান্তরে ব্যক্তি- 
সত্তার জ্ঞান আছে, চিন্তা, মৃত্যু প্রভৃতি আছে। 
ধিনি সর্গত পরম, স্বভাবতই তাহার ছুইটি দিক 
থাকিতে বাধ্য; একটি লমস্ত বস্বনমূহের অনস্ত 
সন্তার ( নির্ণায়ক ), অপরটি তাহার ব্যক্িভাব-_ 
আমার্দের সকলের আত্মার আত্মারূপে অবস্থান । 
তিনি সকল প্রতুর প্রভু । তিনিই এই বিশ্বব্রন্ধাণ্ড 
সৃষ্টি করিতেছেন, তাহারই নির্দেশে ইহ! বর্তমান 
রহিয়াছে ।'*: 

সেই অনন্ত-_চিরশুদ্ধ, চির (মুক্ত)..তিনি কিন্ত 
বিচারক নন্। ভগবান কখনও (একজন ) বিচার- 
পতি হইতে পারেন না। তিনি একটি পিংহাসনের 


উপর বসিয়৷ ভাল এবং ছুষ্টের বিচার করেন ন1।..' ' 


তিনি শাসক নন্ঃ সেনাপতি নন্ঃ (কিংবা) 
অধিনায়কও নন্‌। অসীম করুণাময়, অনন্ত প্রেমময় 
তিনি-__সগুণ ( ঈশ্বর )। 

অপর একটি দিক হইতে দেখ। তোমার 
দেহের প্রতি জীবকোষে (০০11) একটি আত্ম! 
রহিয়াছে ঘাহা জীবকোষটি সম্থঙ্ধে সচেতন উহা! 
একটি পৃথক বস্ত। উহার নিজন্থ একটি ইচ্ছ। 
অছে, হ্বকীয় একটি ছোট কর্মক্ষেত্র আছে। সমস্ত 
( জীবকোষগুলি ) মিলি! গোটা ব্যক্তিটি গঠিত। 
( অনুরূপভাবে ) বিশ্বজগতের যিনি সগুণ ঈশ্বর তিনি 
হইলেন এই সব ( ব্হু ব্যক্তির) সমটি। 

আর একদিক দিয় বিচার কর। তুমি, অর্থাৎ 
জমি যেমন তোমায় দেখি--হইলে তোমার সর্গত 
সত্তার যেটুকু আমার দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ হ্ইয়! অনুভূত 
পেইটুকু। আমার চোখ এবং ইন্ডরিয়নিচয় দিয়া 
তোমাকে দেখিব বলিয়া তোমাকে আমি খণ্ডিত 


উপাসক ও উপাস্ত 


১২৩ 


করিয়া লইয়াছি। তোমার যেটুকু. আর চোখের 
দ্বারা দেখা সম্ভব ততটুকুই আমি দেখি। তোমার 
যতট| আমার মন ধারণা করিতে পারে ততটুকুই 
আমি “তুমি” বলিয়! জানি, তাহার বেশী নয়। 
এইভাবেই আমি সর্বগত নৈব্যক্তিককে অনুশীলন 
করিতে গিয়া (তাহাকে সগুণরূপে দেখি)। 
যঙক্ষণ আমাদের দেহ আছে, মন আছে ততক্ষণ 
আমর! সবদ! এই ত্রি-সত্তাকে দেখি- ঈশ্বর, 
প্রকৃতি এবং আত্মা । এই তিন সর্বদাই এক 
অবিভাজ্য সত্তায় থাকিতে বাধ্য "প্রকৃতি রহিয়াছে, 
মানবাত্মারা রহিয়াছে । আবার রহিয়াছেন তিনি-- 
ধাহাতে প্রকৃতি এবং মানবাত্মা সমুহ ( অবস্থিত )। 

বিশ্বাত্া শরীর ধারণ করিয়াছেন। আমার 
আত্ম! হইল ঈশ্বরের একটি অংশ। ঈশ্বর আমাদের 
চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার 
আত্মা। ইহাই সগুণ ঈশ্বর সন্ধে আমাদের 
ধারণাযোগ্য উচ্চতম আদর্শ | 

তুমি যদি দ্ৈতবার্দী না হইয়! একত্ববাদী হও 
তাহা হইলেও তোমার ব্যক্তি-ঈশ্বর থাকিতে 
পারে।.".এক অদ্বিতীয় রহিয়াছেন। সেই এক 
নিজেকে ভালবাসিতে চাহিলেন। সেই কারণে 
এক হইতে তিনি স্থট্টি করিলেন (বু )।".. 


বৃহৎ আমি,-কেঃ সত্য “আমি,-কে পুজা! করিতেছে 


ক্ষুদ্র আমি” । অতএব সব মতেই ব্যক্তি” ( ঈশ্বর ) 
রাখা চলে। 

কতক লোক এমন অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে 
যাহাতে তাহারা অপরদের অপেক্ষা সুখী হয়। 
স্যায়বান কাহারও রাজত্থে এইরূপ কেন ঘটবে? 
পৃথিবীতে মৃত্যু রহিয়াছে কেন? এই সকল কঠিন 
প্রশ্ন আমাদিগের মনে উঠে। (এই সমন্তা 
সমূহের ) কখনও সমাধান হয় নাই। কোন দ্বেততৃমি 
হইতে উছাদের মীমাংসা হইতে পারে না। ব্গসমুহ 
যথার্থ যাহা ঠিক এ ভাবেই উহাদ্দিগকে দেখিবার 
অন্ঠ আমাদিগকে দার্শনিক বিচারে ফিরিয়া যাইতে 


১২ 


প্রকৃতির । বর্তমানকালে (কেবল মাত্র) অল্প 
কয়েকজনই এইরূপ আছেন। (ইহাদের সংখ্যা! 
বাড়িয়া চলিবে ) যতদিন না সারা পৃথিবী এই ধরনের 
মানুষ দ্বারা পূর্ণ হয়। 

আমি তোমার্দিগকে এতদিন মেধা (এবং) 
বিচারের সম্বন্ধে বলিয়াছি। সমগ্র বেদাস্ত আমরা 
শুনিলাম ; মায়ার যবনিক1 টুটিয়! যাঁফু, ঘন মেঘ 
সরিয়া গিয়া হুর্ধালোক আমার্দিগের উপর দীপ্তি 
পায়। এ যেন আমার হিমালয়ের উত্তদেশ 
অধিরোহণের চেষ্টা, মেধের রাজ্যের ওপারে অনৃস্ঠ 
যে শূঙ্গগুলি রহিয়াছে সেখানে পৌছিতে হইৰে। 
এখন আমর! অন্য দিকটি পর্যবেক্ষণ করিতে চাই 
অতি সুরন্য উপত্যকাগুলি-_ প্রকৃতির নয়নাভিরাম 
সৌন্দধ। ( আমর! আলোচনা! করিব ) ভালবাসা-_ 
যাহা সংসারের জালামনস্ত্রণা সত্বেও আমাদিগকে 
ধরিয়া রাখে, সেই প্রেমযাহার জনক আমরা 
ছঃখের শিকল গড়িয়াছি, যাহার জন্য মানুষ 
অনন্তকাল ধরিয়! শ্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে 
আত্মবলিধান এবং খুশীমনে সহ করিয়া! চলিয়াছে 
উহার কষ্ট॥ সেই অনন্ত অন্গরাগ যাহার জন্য মানুষ 
নিজের হাতে বন্ধন পরে, দুর্গতি ভোগ করে-_- 
তাহাই এখন আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। 
অপরটি আমর! যে ভুলিয়া যাইৰ তাহা নয়। 
হিমালয়ের হিমবাহ কাশ্মীরের ধান্তক্ষেত্রের সহিত 
মিতালি করুক। বজ্রের গুরুগর্জনের সহিত মিশিয়! 
যাক বিছঙ্গকাকলি। 

বর্তমান আলোচনা যাহা কিছু অতি পরিপাটি 
ও মনোহর তাহা লইয়া । পুজাপ্রবৃত্তি তে! সর্বত্রই 
আছে, প্রত্যেক জীবে। প্রত্যেকেই ভগবানের 
আরাধনা করে। যে নামই দেওয়া থাক না কেন 
তিনিই সকলের পূজা পাইতেছেন। যেমন সুন্দর 
পল্মফুল এবং জীব-জীবনের প্রারস্ত পৃথিবীর ময়লাতে। 
উপালনার আদিও সেইরূপ ।.".থানিকটা ভয়ের ভাব 
থাকে। জাগতিক লাভের দিকে আকাজ্জা থাকে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


ভিথারীর পুজা । এগুলি পুজাবৃত্তির প্রারন্তিক ; 
(ইহার অবসান ) ঈশ্বরকে ভালবাসিয়া এবং মানুষের 
মধ্যে ভগবানকে উপাসনা করিয়া। 

ভগবান আছেন কি? এমন একজন কেহ 
ধাহাকে ভালবাস] যায়, যিনি ভালবালা গ্রহণ 
করিতে সমর্থ? পাথরকে ভালবাসিয়৷ বেশী কিছু 
লাঁভ নাই। এমন পাত্রকেই আমরা ভালবাসি 
যে ভালবাস! বুঝিতে পারে, যে আমাদের অন্থরাগ 
আকর্ষণ করিতে পারে। উপাসনার বেলাও 
এইরূপ। আমাদের এই পৃথিবীতে কেহ একথণ্ড 
শিলাকে ( শিল! বলিয়া) পৃক্ঞা করিয়াছে এমন 
কথা কখনও বলিও না। সে সর্বদাই উপাসনা 
করিয়াছে (পাথরটির মধ্যে সর্তোব্যাপী সত্তাকে )। 

আমাদের ভিতর সেই বিশ্বপুরুষ রহিয়াছেন, 
আমর! সন্ধান পাই। (কিন্ত) তিনি যদি 
আমাদিগের হইতে পৃথক না হন তাহা হইলে 
আমর! উপাসনা করিব কিভাবে? আমি তো 
শুধু “তোমাকে? পুজা করিতে পারি, “আমাকে 
কেবল “তোমারই” নিকট প্রাথনা করিতে 


ন্য়। 
পাঁরিঃ আমার কাছে নয়। “তুমি” বলিয়! কেহ 
আছেন কি? 

একই বহু হন। আমরা যখন এককে দেখি 


তথন মায়ার মধ্য দিয়! প্রতিবিখ্িত সঙ্কীর্ণ যাহা 
কিছু সব আবৃপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু বনুত্ব যে অর্থহীন 
নয় ইহাও সম্পূর্ণ ঠিক | বুকে অবলঞ্ন করিয়াই 
আমরা একে পৌছাই 1... 

ব্ক্তি-ঈশ্বর কেহ আছেন কি-যে ঈশ্বর চিন্তা 
করেন বুঝিতে পারেন-যিনি আমাদিগকে চালিত 
করেন? আছেন। নিবিশেষ ঈশ্বরের এই সব 
গুণের কোনটিই থাকিতে পারে না। তোমরা 
প্রত্যেকেই এক একটি 'ব্যক্তি'। তুমি চিন্তা কর, 
ভালবাস ( তুমি ) দ্বণ! কর, ( তুমি ) ক্রুদ্ধ, দুঃখিত 
হও ইত্যাদি; কিন্ত তবুও তুমি হইতেছ নৈর্যক্তিক, 
লীমাহীন। একাধারে ( তুমি ) সগ্ুণ এবং নিগুণ। 


চৈত্র, ১৩৬২ ] 


ব্যক্তি এবং ব্যক্তিহীন_ছটি দিকই তোমার 
রহিয়াছে । এঁ (নৈর্ব্যক্তিক সতত! ) রাঁগ করিতে 
পারে না, (কিংব।) ছুঃখিত (বা) ক্রিষ্ট হইতে 
পারে নাঃ এমনকি ছুঃখকষ্টরের ভাঁবনাও করিতে 
পারে না। উহা চিন্ত। করিতে পারে নাঃ জানিতে 
পারে না। উহা শ্বয়ং জ্ঞানম্বরপ। পক্ষান্তরে ব্যক্তি- 
সত্তার জ্ঞান আছে, চিন্তা, মৃত্যু প্রভৃতি আছে। 
ধিনি সর্গত পরম, স্বভাবতই তাহার ছুইটি দিক 
থাকিতে বাধ্য ঃ একটি সমস্ত বস্তলমুহের অনন্ত 
সত্তার ( নির্ণায়ক ), অপরটি তাহার ব্যক্তিভাব-_ 
আমাদের সকলের আত্মার আত্মারূপে অবস্থান। 
তিনি সকল প্রভুর প্রভু । তিনিই এই বিশ্বত্রক্ষাণ্ 
সৃষ্টি করিতেছেন, তীহারই নির্দেশে ইহা বর্তমান 
রহিয়াছে ।... 

সেই অনন্ত-_চিরশ্রদ্ধ, চির (মুক্ত)-..তিনি কিন্ত 
বিচারক নন্‌। ভগবান কখনও ( একজন ) বিচার- 
পতি হইতে পারেন না। তিনি একটি সিংহাসনের 


উপর বমিয়! তাল এবং ছুষ্টের বিচার করেন না।"* 


তিনি শাসক নন্ঃ সেনাপতি নন্ঃ (কিংবা) 
অধিনায়কও নন্‌। অপীম করুণাময়, অনন্ত প্রেমময় 
তিনি-_-সগ্ুণ ( ঈশ্বর )। 

অপর একটি দিক হইতে দেখ। তোমার 
দেহের প্রতি জীবকোষে (০০1]) একটি আত্মা 
রহিয়াছে যাহা জীবকোষটি সম্বন্ধে সচেতন । উহা! 
একটি পৃথক বস্ত। উহার নিজন্ব একটি ইচ্ছ) 
আছে, স্বকীর একটি ছোট কর্মক্ষেত্র আছে। সমস্ত 
( জীবকোষগুলি ) মিলিয়৷ গোটা! ব্যক্তিটি গঠিত ং 
( অন্রূপভাবে ) বিশ্বজগতের যিনি সগুণ ঈশ্বর তিনি 
হইলেন এই সব ( বহু ব্যক্তির) সমষ্টি। 

আর একদিক দিয়! বিচার কর। তুমি, অর্থাৎ 
আমি যেমন তোমায় দেখি--হইলে তোমার সর্বগত 
সত্তার যেটুকু আমার দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ হইন্পা! অনুভূত, 
পেইটুকু। আমার চোখ এবং ইন্দ্রিনিচয় দিয়া 
তোমাকে দেখিব বলিয়া তোমাকে আমি খণ্ডিত 


উপাসক ও উপাস্ত 


১৩ 


করিয়া লইয়াছি। তোমার যেটুকু আনার চোখের 
দ্বারা দেখা সম্ভব ততটুকুই আমি দেখি। তোমার 
যতট! আমার মন ধারণা করিতে পারে ততটুকুই 
আমি “তুমি” বলিয়া! জানি তাহার বেশী নয়। 
এইভাবেই আমি সর্গগত নৈর্যক্তিককে অনুশীলন 
করিতে গিন্না (তাহাকে সগুণরূপে দেখি )। 
যতক্ষণ আমাদের দেহ আছে, মন আছে ততক্ষণ 
আমরা সবদ! এই ত্রি-সতাকে দেখি- ঈশ্বর, 
প্রকৃতি এবং আত্মা। এই তিন সবদ্দাই এক 
অবিভাজ্য সত্তাক্প থাকিতে বাধ্য ' প্রর্কৃতি রহিয়াছে, 
মানবাতারা রহিয়াছে । আবার রহিয়াছেন তিনি-__ 
যাহাতে প্রকৃতি এবং মান্বাত্মাসমুহ ( অবস্থিত )। 

বিশ্বাত্মা শরীর ধারণ করিয়াছেন। আমার 
আত্মা হইল ঈশ্বরের একটি অংশ। ঈশ্বর আমাদের 
চক্ষুর চচ্ষুঃ প্রাণের প্রাণ মনের মন, আত্মার 
আত্ম । ইহাই সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের 
ধারণাযোগ্য উচ্চতম আদর্শ । 

তুমি যদি দ্বৈতবাদদী না হইয়া একত্ববাদী হও 
তাহা হইলেও তোমার ব্যক্তি-ঈশ্বর থাকিতে 
পারে।'**এক অদ্বিতীয় রহিয়াছেন। সেই এক 
নিজেকে ভালবাসিতে চাহিপেন। সেই কারণে 
এক হইতে তিনি স্থট্টি করিলেন (বছু)।". 
বৃহৎ “আমি'-কে, সত্য আমি'-কে পূজা করিতেছে 
ক্র আমি” । অতএব সব মতেই “ব্যক্তি” ( ঈশ্বর ) 
রাখ! চলে। 

কতক লোক এমন অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে 
যাহাতে তাহারা অপরদের অপেক্ষা স্থথী হয়। 
স্যায়বান কাহারও রাজত্বে এইরূপ কেন ঘটবে? 
পৃথিবীতে মৃত্যু রহিয়াছে কেন? এই সকল কঠিন 
প্রশ্ন আমাদিগের মনে উঠে। (এই সমস্তা 
সমূছের ) কখনও সমাধান হয় নাই। কোন দ্বৈতভূমি 
হইতে উহাদের মীম[ংসা হইতে পারে না। বগুসমুহ 
যথার্থ যাহা ঠিক এ ভাবেই উহাদিগকে দেখিবার 
জন্ত আমাদিগকে দার্শনিক বিচারে ফিরিন্বা যাইতে 


১২৪ 
হইবে। আমরা আমাদের নিজেদের কর্ম হইতেই কষ্ট 
ভোগ করিতেছি। তজ্জন্ত ঈশ্বর দায়ী নন। আমরা 
যাহা করি তাহা আমাদেরই দোষ, আর কিছু নয়। 
ঈশ্বরকে দোষারোপ কেন 1” 

অমঙ্গল কেন রহিয়াছে? যে একমাত্র উপায়ে 
( এই সমন্তার ) মীমাংসা করিতে পার তাহা হুইল 
( এই কথ বলা যে ঈশ্বর) তাল ও মন্দ উভয়েরই 
কারণ। সগুণ ঈশ্বরবাদের একটি প্রকাণ্ড সমস্ত 
এই যে, যদি বল ভগবান শুধু সং--অসৎ নন্‌ঃ 
তাহা হইল তুমি নিজেই তোমার নিজের যুক্তির 
ফাদে আটকাইয়া পড়। কি করিয়! জানিলে 
( একক্জন ) ভগবান আছেন? বলাহয় (যেতিনি 
হইলেন ) এই বিশ্বজগতের পিতা । আরও বলা 
হয় তিনি মঙ্গলময়। কিন্তু পৃথিবীতে অমঙ্গল 
তে৷ রহিয়াছে, তবে তিনি অমঙ্গলন্বরূপও ঝ| 
হইবেন না কেন?" সেই সমস্ত । 

ভাল বলিয়া কিছু নাই, মনও নাই। আছেন 


শুধু ভগবান।--*ভাল কি তাহা তুমি কিরূপে জান ?' 


তুমি নিজে ( উহা ) অন্থতব কর। ( মন্দ কি তাহারও 
জ্ঞান কি ভাবে হয়? যদি)মন্দ আসে, তুমি উহা 
অনুভব কর। ..ভাল এবং মদ আমাদেরই অন্ুতব 
দারা আমর! জানিয়। থাকি। এমন কেহ নাই যে 
শুধু ভালই অনুভব করে--শুধু সুখকর অনুভূতি 
এমনও কেহ নাই যে শুধু অপ্রীতিকর ভাবগুলিই 
অচতব করে ।... 

অভাব এবং উচ্বেগই সকল প্রকার ছ:ঃখের 
কারণ, সুখেরও। অভাব কি বাড়িয়া চলিতেছে, 
না কমিতেছে? জীবন কি সহজ হইতেছে, না 
জটিল? নিশ্চিয্নই জটিল। অভাবসমূহ ক্রমাগত 
বাড়িবার মুখে। তোমাদের ধীহার! প্রপিতামহ 
ছিলেন তাহাদের তোমাদের মত এত পোষাক বা 
অর্থের দরকার পড়িত না। তীহার্দের বৈহ্যুতিক 
গাড়ী ছিল না, রেণরাস্তাও তাহারা দেখেন নাই। 
আর এই জন্থই তাহাদের পরিশ্রম করিতে হইত 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব- ৩য় সংখ্যা 


কম। যখন এই সব জিনিস দেখা দেয় অভাবও 
আসে, থাটুনিও বাড়ে। যত না আকাঙ্ষা, ততই 
প্রতিযোগিতা । 

অর্থসংগ্রহ খুবই শ্রমসাধ্য। অর্থকে রক্ষা 
কর! আরও কঠিন কাজ। কিছু বিতসঞ্চয়ের 
জন্থ তোমাদিগকে সার! দুনিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে 
হইবে (আর) উহা কৰলে রাখিতে সমস্ত জীবন 
ধরিয়! চলিবে লড়াই। (অতএব ) গরীবের চেয়ে 
ধনীর দুশ্চিন্তা বেশী ।.'.এই তো ব্যাপার ।"** 

জগতের সর্বত্রই ভাল ও মন্দ রহিয়াছে। 
কথনও কখনও মন্দের মধ্য দিয়! ভাল আসে সত্য, 
কিন্তু অন্ত সময়ে আবার ভালও মন্দ হইয়! দাড়ায়। 
আমাদের ইন্্রিয়গুলি কোন না কোন সময়ে অমঙ্গল 
সৃষ্টি করে। কোন ব্যক্তি মগ পান আরম্ভ করুক। 
(প্রথমে ) কিছু খারাপ হয় নাঃ কিন্ত সে যদি 
পাঁন চাঁলাইয়া যায় তাহা হইলে অনিষ্ট হইবে ।*** 
কেহ ধনী পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিল; 
বেশ ভাল। কিন্তু সে বুদ্ধিহীন হইল, কথনও 
তাহাঁর শরীর বা মন্তিফ থাটাইল না । ইহা শুভ 
হইতে অশুভের উতপত্তি। আবার জীবনের প্রতি 
আমার্দের যে নিবিড় ভালবাসা উহার কথা চিন্তা! 
কর। আমর! কত ছুটাছুটি, লাফালাফিই না করি। 
কয়েক মুহূর্তের তো জীবন। কত্ত কঠোর পরিশ্রম 
করি। একেবারে অসমর্থ শিশু হইয়া আমর! 
জন্মিয়াছি। জিনিসগুলি বুঝিয়া উঠিতে আমাদের 
বহু বৎসর কাটিয়। যায়। অবশেষে ষাট বা সত্তর 
বংসরে আমাদের চোখ খোলে আর তখন আদেশ 
আসে-_“বের হও ।” এইতো অবস্থা । 

আমরা দেখিলাম__-ভাল ও মন্দ আপেক্ষিক 
শব্ঘ। যাহা আমার কাছে ভাল তাহা তোমার 
পক্ষে মন্দ। আমার যাহা নৈশ আহার তাহা তুমি 
যদি থাও তো কাদিতে আরম্ভ করিবে আর আমি 
হাসিয়া উঠিব।..*.*.আমরা ছুজনে (হয়ছে!) 
নাচিতেছি কিন্তু আমি আনন্দের সঙ্গে আর তুমি 


চৈত্র, ১৩৬২ ] 


যাতনা সহিয়! ।...একই বস্তু আমাদের জীবনের 
কোন এক সময়ে শুভ, অন্ত সময়ে অশুভ। কি 
করিয়া বলিবে (যে) ভাল ও মন্দ সব পূর্ব হইতে 
প্রস্তুত জিনিস, এইটি সব ভাল আর এটি সব মন্দ? 

এখন প্রশ্ন এই, ভগবান যদি চিরদিন সৎই 
হন তাহা হইলে এই সমস্ত শুভ ও অশুভের জন্গ 
দায়ী কে? গ্রীষ্টানরা এবং মুসলমানগণ বলেন 
শয়তান বলিয়। একজন ভদ্রলোক আছেন। কিন্ত 
কি করিয়া বল দুইজন ভদ্রলোক কাজ করিতেছেন ? 
একজন্রেই থাকা চাই ; ' যে আগুনে শিশু পুড়িস্া 
যার তাহাতে খাবারও তৈরি হয়। কি করিয়া 
বলিবে আগুন ভাল বা মন্দ? কি করিক্া বলিবে 
উহা! দুই বিভিয্ন ব্যক্তির সৃষ্টি? ( তথাকথিত ) 
সমস্ত অশুভ তবে কে ত্যা্ট করিল? অন্য কোন 
সমাধান নাই। তিনিই পাঠাইতেছেন মৃত্যু ও 
জীবন, মড়ক ও মহামারী এবং সব কিছু। ঈশ্বর 
যদি এইরূপ হুন তাহা হইলে তিনিই শুভ, তিনিই 
অশুভ ; তিনিই সুন্দর, তিনিই ভীষণ? তিনিই 
জীবন এবং তিনিই মৃত্যু 

এইরূপ ঈশ্বরকে উপাসন| করা যাইবে কি 
করিয়া? মানুষ ভীষণের পুজা বাস্তবিকই কি 
ভাবে শিথিতে পারে তাহা আমর! ( বুঝিতে ) 
পারিব। তখনই সে শাস্তি পাইবে। ' মনের শাস্তি 
যদি ন্ট হুইয়া থাকে, দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি 
যদি না পাইয়। থাক তো সর্বপ্রথম কর্তব্য ঘুরিয়া 
দাড়ানো এবং ভীষণের সম্মুখীন হওয়া । উহার 
মুখোস ছি'ড়িয়া ফেল॥ দেখিতে পাঁইবে সেই একই 
(ঈশ্বর ) রহিয়াছেন। তিনিই সপ্চ৭ ঈশ্বর__যাহা 
কিছু ভাল (প্রতীয়মান) এবং যাহা কিছু মন্দ 
( আপাত প্রতীতিতে)। আর কেহ নাই। ছই 
জন প্রভু যদি থাকিতেন তাহা হইলে প্রকৃতি এক 
মুহূর্তও টিকিয়! থাকিতে পারিত না। প্রর্কাতিতে 
অপর কেহ নাই। সবই একতান। ঈশ্বরের লীলা 
একদিকে আর শয়তানের অপরদিকে-_এরূপ হইলে 


উপাসক ও উপাশ্ 
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সমগ্র হুট্টির ভিতর একটি চরম ( বিশৃঙ্খলা ) 
উপস্থিত হইত। নিয়ম ভাঙ্গে এমন সাধ্য কাহার ? 
এই গ্লাসটি যদি আমি ভাঙ্গিরা ছেলি ইহ! পড়ি 
যাইবে। একটি পরমাণুকে বদি কেহ স্থানচ্যুত 
করিতে সমর্থ হয় অপর প্রত্যেকটি পরমাণুর ঘটিবে 
স্থিতিবৈষম্য।**'নিরম কখনও লঙ্ঘন কর! যায় না। 
প্রত্যেকটি পরমাণু স্বীর স্থানে রহিয়াছে । প্রত্যেকটি 
ওজন করিয়া, মাপ করিয়৷ বসানো! এবং নিজ নিজ 
(উদ্দেন্ত ) পূর্ণ করিতেছে । ঈশ্বরের বিধানে 
বাতাস বহিতেছে, হুর্ধ কিরণ দিতেছে। তাহার 
শানে বিশ্বসম্হ যথাযথ সন্গিবিই রহিয়াছে। 
তাহারই আদেশে মৃত্যু পৃথিবীতে শিকার-সন্ধানে 
রত। একবার ভাবিয়া দেখ তো ছুই বা তিনজন 
ঈশ্বর জগতে মন্তযুদ্ধের প্রতিৎন্ৰিতায় নামিয়াছেন ! 
ইহা হইতেই পারে ন!। 

আমরা এখন দেখিতে পাইলাম আমাদের 
জগৎশষ্টা সগুণ ঈশ্বর থাকিতে পারেন, তিনি দয়াময় 
এবং নিষ্ঠুরও ।...তিনি মঙ্গল, তিনিই অমঙ্গল । 
তাঁহার স্মিত হান্ত দেখিতে পাই, আবার ভ্রকুটিও। 
আর তাহার বিধান ডিঙ্গাইয়। যাইবার ক্ষমতা 
কাহারও নাই। তিনিই হইলেন এই বিশ্ব ব্রহ্ধাণ্ডের 
জনক। 

সথট্রির অর্থ কি? শৃন্ত হইতে কোন কিছুর 
আবির্ভাব? ছয় হাজার বংসর আগে ঈশ্বর 
স্বপ্পাখিত হইয়! জগৎ স্যট্টি করিলেন ( এবং) তাহার 
পূর্বে কোন কিছুই ছিল না__হহাই কি? ঈশ্বর 
তখন কি করিতেছিলেন? নাক ডাকিয়া ঘুমাইতে- 
ছিলেন? ভগবান হইলেন জগত-কারণ আর কার্ধ 
দেখিয়া আমরা! কারণকে জানিতে পারি। কার্ধ 
যদি না থাকে তাহা হইলে কারণ কারণই নয়। 
কারণ নর্বদা কার্ধের মধ্য দিয়াই পরিজ্ঞাত।..সৃটি 
অনস্ত।'"'আদিকে কাল বা দেশের মাধ্যমে চিন্তা 
করা যায় না। 

কেন তিনি এই সরি করেন? কারণ তিনি 


১৬ 


ইহা! পছন্দ করেন; কারণ তিনি মুক্ত।...তুমি 
আমি নিয়মের অধীন, কেননা আমরা (শুধু) 
কতিপক্জ নির্দিষ্ট পথেই কাজ করিতে পারি, অন্ত 
পথে ন্ব। “হাত না থাকিলেও তিনি সব কিছু 
ধরিতে পারেন। পর্দবিহীন। তবুও দ্রুত চলিয়! 
যান ।”* দেহ নাই, তথাপি তিনি সর্বব্যাপী । 

চক্ষু ধাহাকে দেখিতে পায় না কিন্ত যিনি 
সকলের চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তির নিদান, তাহাকেই বর্গ 
বলিয়া! জানিবে।” তোমরা অন্য কিছুর উপাসনা 
করিতে পার না। সর্বশকিমান ঈশ্বরই এই বিশ্ব- 
বরহ্ধাণ্ড ধরিয়া আছেন। যাহাকে বল! হয় “নিয়ম 
উহা! তাহার ইচ্ছার অভিব্যক্তি। নিয্মসমূহ দ্বারা 
তিনি জগৎ পরিচালনা করিতেছেন। 

এ পর্যন্ত ( আমরা আলোচনা করিয়াছি ) ঈশ্বর 
ও প্রকৃতি--শাশ্বত ঈশ্বর, চিরন্তন প্রকৃতি । কোন 
আত্মারই ( কখনও) স্ষ্টি হয় নাই। আত্মার 
বিনাশও নাই। কেহই তাহার নিজের মৃত্যু কল্পনা 
করিতে পারে না। আত্মা অসীম, নিত্য বর্তমান। 
উহা! মরিবে কিরূপে? উহা! শরীর পরিবর্তন করে। 
যেমন কোন ব্যক্তি তাহার পুরাতন জীর্ণ পরিচ্ছদ 
ছাড়িয় দিয়া নৃতন অব্যবহৃত পোষাক পরিধান 
করে ঠিক সেইরূপ শীর্ণ শরীর ছু'ড়িয়া ফেলিয়া একটি 
নৃতন দেহ গ্রহণ করা হয়। 

আত্মার স্বরূপ কি? আত্মাও সর্বশক্তিধর 
এবং সর্বব্যাপী । চৈতন্তের দৈথ্যও নাই বা প্রসার 
কিংবা ঘনত্বও নাই ।...*'উহা এখানে কিংবা 
সেখানে-ইছা কি করিয়! বল! যায়? এই শরীরটি 
নষ্ট হইলে ( আত্মা) অপর একটি দেছের (মাধ্যমে ) 
কাজ করিবে। আত্ম! যেন একটি বৃত্ত যাহার 
পরিধি কোথাও নাই কিন্তু উহার কেন্দ্র হইল দেহে। 


* “জপাণিপ!দে! জবলো গ্রহীত।”--ম্বেতাস্বতর উপনিবৎ, 


১1১৯ 
1 “যচ্চঙুষ! ন পঞ্তি যেন চক্ষ ংবি পগ্ঠতি। 
তদেব ব্রন্ধ ত্বং বিদ্ধি'*' “কেনোপনিষৎ, ১? 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্- ৩য় সংখ্য 


ঈশ্বর এমন একটি বৃত্ত যাহার পরিধি কোথাও নাই 
বটে কিন্ত কেন্দ্র সবখানেই। আত্মা উহার 
'খতাবাহুসারেই আনন্দমক় শুধ্ঃ পূর্ণ ; উহার প্রক্কৃতি 
ধ্দি অশুচি হইত তাহা হইলে উহা কখনও শুদ্ধ 
হইতে পারিত না।.".*.আত্মার স্বরূপই হইল 
নিলুষতা ; এই জন্যই তো মাঁজষের পক্ষে পবিত্র 
হওয়! সম্ভবপর । আত্মা (স্বভাবতই ) আনন্দঘন; 
তাই বলিয়াই তো উহা আনন্দলাভ করিতে পারে। 
উহা শাস্তিম্বূপ ; ( এই কারণেই উহার পক্ষে শাস্তি 
অনুভব সম্ভবপর )1.* 

আমাদের মধ্যে যাহারা নিঞদিগকে এই দেহ- 
বুদ্ধির স্তরে দেখিতেছি তাচাদের সকলকেই ঈধা, 
কলহ ও কষ্ট সহ জীবিকার জন্ত কঠোর পরিশ্রম 
করিতে হয় আর তাহার পরে আসে মৃত্যু। ইহা 
হইতে বুঝা যায় যে আমাদের যাহা! হওয়া উচিত 
আমরা তাহা নই। আমরা স্বাধীন নই, সম্পর্ণ 
শুদ্ধ নই, ইত্যাদি। আত্মা যেন অবনতি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। অতএব আত্মার যাহা প্রয়োজন তাহা 
হইল-_ বিস্তার... 

কিভাবে ইহা করা যায়? নিজে নিজেই উহা 
সিদ্ধ করিতে পারিবে কি? না। কোন ব্যক্কির 
মুখ যদি ধুলিময় হইয়! থাকে উহ! কি ধুলি দিয়া 
পরিফার করা চলে? মাটিতে একটি বীজ 
পু'তিলাম, উহা হইতে গাছ হুইল, গাছ হইতে 
আবার বীজ; বীজ হইতে অন্য একটি গাছ-_এইরূপ 
চলিতে থাকিবে। মুরগী হইতে ডিম আবার ডিম 
হইতে মুরগী । যদি কিছু ভাল কর উহার ফল 
তোমাকে পাইতে হইবে, পুনরায় জন্মগ্রহণ, ছুঃখ 
ভোগ। এই অন্তহীন শৃঙ্খলে যর্দি একবার 
আটকাইয়া যাও আর থামিতে পারিবে না। 
ঘুরিতেই থাকিবে,-.উপরে এবং নীচেঃ উধ্ব লোক 
এবং অধোলোকের (দিকে ) এবং এই সব ( দেহ্‌- 
সমূহ )। নিষ্ধৃতির পথ নাই। 

তবে এই নকল হইতে ক্রাণের উপায় কি এবং 


চৈত্র, ১৩৬২ ] 


এখানে কিই বা তোমার চাই? একটি ভাব 
হইল-_ছঃখ হইতে অব্যাহতি । আমরা প্রত্যেকেই 
ছুঃখ হইতে নিস্তার পাইবার জন্ত দিবারাত্র চেষ্টা 
করিতেছি ।'..কর্মের ঘ্বারা ইহ! হইবার নয়। কর্ম 
কর্মই বাড়ায় । যদি এমন কেহ থাকেন ধিনি নিজে 
মুক্ত এবং আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত 
তবেই ইহা! সম্ভবপর । প্রাচীন খাধির ঘোষণ1--"এই 
মর্যলোকবাসী এবং উধ্ব'লোকনিবাসী হে অমূতের 
সম্তানগণ,। তোঁমর! সকলে শুন আমি রহস্ত 
আবিফার করিয়াছি। যিনি সকল অঞ্ককারের 
পারে আমি তাহাকে জানিয়াছি। এই সংসার- 
মহাসমুদ্র আমরা পার হই কেবল তাহারই 
কুপায়।” 

তারতবর্ষে লক্ষ্যের ধারণা এইরূপ : স্বর্গ আছে, 
নরক আছে, মঠ্যলোক আছে, কিন্তু ওইগুলি 
চিরন্তন নয়। যদ্দি আমার নরকে গতি হয় উহা 
নিত্যকালের জন্থ নয়। যেখানেই থাকি না কেন 
একই যন্ত্র চলিতে থাকিবে । সমস্তা হইল এই 
সব যন্ত্রণাকে অতিক্রম করা যায় কিরপে? যদি 
আমি স্বর্গে যাই হয় তে! কিছুটা! বিশ্রাম মিলিবে। 
কিন্তু হয়তে! কোন অপকর্ম করিয়া! বসলাম, তখন 
তো শাস্তি পাইতে হইবে, স্বর্গবাস চিরস্থায়ী হইতে 
পারে না ।"*'ভারতীয় আদরশ হ্বর্গে যাওয়! নয়। 
এই পৃথিবী হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর। নরকেও 
পড়িও না, শ্বর্গকেও তুচ্ছ কর। লক্ষ্য কি? 
মুক্তি। তোমাদের প্রত্যেককেই মুক্ত হইতে 


উপাঁসক ও উপান্ত 
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হইবে। আত্মার মহিমা! আবৃত হইয়া আছে। 
উহাকে পুনরায় অনাবৃত করিতে হইবে । আত্মা 
তো রহিয়াছেনই--সর্বব্রই রহিয়াছেন। কোথায় 
যাইৰেন ?1.'কোথায়ই বা যাইতে পারেন। এমন 
যদি কোন স্থান থাকিত যেখানে ইনি নাই তবেই 
তে! সেখানে যাইবার কথা উঠিত। ইনি সদা 
বর্তমান (এইটি) যদি হৃদয়ঙগম কর তাহা! হইলে 
অতঃপর চিরকালের জন্য পরিপূর্ণ সখ ( আসিবে )। 
আর জন্ম মৃত্যু নয়।-' আর রোগ নয়, দেহ নয়। 
দেহ(টি) নিজেই তো কঠিনতম ব্যাঁধি।".- 

আত্ম! আত্মা(রূপে) দীড়াইয়। থাকিবেন। 
চৈতস্ত চৈতগ্তরূপে জীবিত থাকিবেন। ইহা কি 
ভাৰে সম্পাদন করা যাইবে? ধিনি হ্বভাবতই 
নিত্য-বর্তমান, শুদ্ধ ও পূর্ণণ আত্মার (মধ্যে সেই 
পরমেশ্বরকে ) আরাধনা করিয়া। এই জগতে 
সর্বশক্তিমান ছুইজন থাকিতে পারেন না। (কল্পনা 
কর) ছুই বা তিনজন ঈশ্বর (আছেন ); একজন 
সংসার স্যটি করিবেন, অপর জন বলিবেনঃ “আমি 
সংসার ধ্বংস করিব ।” ইহা কখনও ঘটিতে ( পারে 
না)। ভগবান একজনই হওয়া চাই। আত্মা 
যখন পূর্ণতা লাভ করেন তখন তিনি প্রায় সর্বশক্তি- 
মান (ও) সর্বজ্ঞ (হইয়া! যান)। ইনিই উপাসক। 
উপাস্ত কে? সেই পরমেশ্বর শ্বয়ং ধিনি সর্বব্যাপী, 
সবজ্ঞ ইত্যাদি। আর সবেশিপরি তিনি প্রেম- 
শ্বরূপ। (আত্মা) কিরূপে এই পূর্ণতা লাভ করিবে? 
উপাসনা হ্বারা। 


“ঈশ্বরের কৃপা হলে, ঈশ্বরের দয়া হ'লে, একক্ষণে সিদ্ধিলাভ করতে পারে । যেমন 
হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর, হঠাৎ কেউ যদি প্রদীপ আনে, তা হ'লে একক্ষণে আলো! 


হয়েযায়!” 


_ভ্রীরামকৃষঃ 


ভূমৈব সুখম্‌ 


বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
দিগন্তে কোথাও নাই এতটুকু আলো ! 


নাহি আশাঃ নাহি বাঁস! ! 


তোমার করুণাধারা । বড়ো অন্ধকার ! 
অন্ধকারে শ্রাস্ত হিম! করে হাহাকার 
জ্যোতির্ময় পদপ্রান্তে লভিতে আশ্রয় ! 
করিও না আশাহত । তুমি দয়াময় ! 
আত্মার সাস্তবনা তুমি; প্রাণের আরাম ; 
তোমারই ছায়াতে মোর চিত্তের বিশ্রাম ! 


ঢালো বন্ধু, ঢালো-- 


দাও তব স্পর্শখানি হৃদয়-জুড়ানে ! 
অমৃত'িম্ুর কুলে আনো, মোরে আনো 
মৃত্যু হতে। কামনায় কী ছুঃসহ দাহ! 
পরিপূর্ণ আনন্দের হি প্রবাহ 
তোমাতেই। তুমি ভূম! ; ভূমাতেই সুখ । 
ভূমার আনন্দ দিয়ে ভ'রে দাও বুক ! 


ভাইবোনের পুজা ও বিছ্যার্থ 
শ্রীমতী জ্যোতির্য়ী দেবী 


আমাদের ঘরে মা-ছূর্ণা আসেন সপরিবারে । 

দেখতে শুন্তে মহিষমর্দিনী, রূপেও সিংহবাহিনী 
দশপ্রহরণধারিণী, অস্রনাশিনী, তাহলে কি হয়, 
সালঙ্কার! রক্তান্বরা, উজ্জল-আননা, মা-হূর্ণা যথন 
ছুই পাঁশে চাঁরিটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আসেন, তখন 
কে বা ভাবে নৃশংস অস্থরের কথা, দূর্দান্ত পশুরাজের 
কথা, আর তার দশগ্রহরণধর! সাজ! লে সব যেন 
তাঁর থেল। কর । তিনি তখন মাতৃরূপেই সপরি- 
বারে এসেছেন। 

আমরা দেখি তাঁর উজ্জল চোখ, সহাম্ত অধর, 
ব্রাভয় কর, ফুল, চাদমালা ও নান! অস্থধর! হাত, 
আর আলত৷ পরা রাঙা টুকটুকে চরণ ছানি, আর 
তার বাহনসহ চারটি ছেলেমেয়েকে । তাদেরও 
আ'লাদ! বিভূতিঃ শক্তি আছে জানি? শুনি। 

এই হল আমাদের বিশেষ করে বাংল! দেশের 
বছয়ে বছরে মহামায়ার আগমনী ও পৃজা। এই- 
তাবের সপরিবারে মাতৃভাঁবের পুজা আবার শক্তি 


অর্চনা তারতবর্ষের আর কোনে! প্রদেশে নেই। 
এমন করে মুখে পান মিষ্ট দিয়ে বরণ করে বলাও 
নেই “সন্থংসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনাঁয় ৮” আবার 
এসো! মাঃ আবার এসে! ।” কথনো মেনকার ভাবে 
কন্যারূপিণী, কখনো মাতৃরূপিণী ভাবৰ। 

অন্ত প্রদেশে চণ্ডী আছেন, তাঁর পূজা! হয়, 
শবাসনা কালীও আছেন, পূজাও হয়, দুর্গারূপিণী 
দেবীও আছেন একাকিনী ব্যখ্রবাহিনী, চামুগ্ডাও 
আছেন ঘোক। মৃতি। এই সব মাৰ! দেবী একলাই 
পূজিত! ) মন্ত্র, জপ, ধ্যান ধারণার প্রথাও প্রায় 
এক, চণ্তী অন্ুসারেই। 

উড়িস্যায় পুরীতে দেখেছি দেবী মৃত্ি ঠিক 
বাংলাদেশের মতই গড়া হয়, কিন্তু নাম কিছু অদ্ভুত 
“ঝি! থাই মা” কিংবা “শসা! থাই মাতা নামে 
প্রতিমা! অভিহিত হ'ন এবং মে প্রতিমা দালানে বা 
বাড়ীতে পুজা করবার জন্য তোলা! হয় না রান্ধপথের 
এক পার্থে মঞ্চের উপরেই থাকেন। পুজা হয 


চৈত্র, ১৬৬২ ] 


কিনা তাঁও বোঁঝ! যাঁয় না, নিরঞ্জন বা বিসর্জনেরও 
কোনো! বিশেষ নিয়ম নেই। 

মনে হয় বাঙালী ছাড়া কোনো প্রদেশবাসীই এই 
রকমভাবে ছুর্গামূতির অর্চনা করেন না। 

ছূর্গামগ্ডপে ৬মায়ের সঙ্গে সপরিবারে পৃজা ও 
নিরঞ্জন ছাড়াও আমাদের দেশে মা ছর্দার চারটি 
ছেলেমেয়েরও পৃথকভাবে ও উদ্দেশ্তে পৃজা হয়। 
লক্ষী, সরদ্থতী। কাতিক ও গণেশ চার জনেই পৃথক 
মাসে পৃথকভাবে পুজা পান আশ্ষষ্ঠানিকভাবে। 
আগে সরম্বতী। বাংলাদেশের পূজার কথাই বলছি। 
ছর্গাপূজার পরই সরম্বতীপৃ্জার মত এত বড় উৎসব- 
ময় পুলা আর কোনো দেবীরই হয় না। 

শাস্ত্র ও পুরাণ মতে গণেশ ও সরম্বতী হলেন 
জ্ঞান ও বিদ্যার দেবতা । পুরাণ বলেন, বেদব্যাস 
মহাভারত লেখার উপযুক্ত লেখক কারুকে না পেয়ে 
গণেশকে ধরেন লেখার জন্যে । গণেশ অত পরিশ্রম 
করতে রাজী হলেন নাঁসহজে। বললেন, ঠাকুর, 
যদি একবারও থেমে যাও আর লিখব না। কাটিয়ে 
দেওয়ার অভিসা্ধ আর কি! বেদব্যাসও সহজে 
ছাড়লেন না) বললেন, আমি থামব না, মুখে মুখে 
শ্লেকরচনা করে বলে যাব, কিন্ত তোমায়ও অর্থবোধ 
করে, মানে বুঝে তবে লিখতে হবে। স্থপপ্ডিত 
গণেশ তাবলেন, বোধহয় সে কিছু এমন শক্ত কাঞ্জ 
নয়। তথাস্ব' বললেন। বেদব্যাসও তো পরম 
পণ্ডিত ) তিনি মাঝে মাঝে 'ব্যানকূট” নামে জটিল 
অর্থের প্লোকে রচন! করে স্বয়ং গণেশজীকে বিভ্রান্ত 
করে নেই সুযোগে মহাঁভারত সুস্থিরভাৰে রচন! 
করে নিয়েছেন। 

পুরাণ মতে সরম্বতী আর গণেশ ছুজনেই বিদ্যা 
ও জ্ঞানের দেবতা হলেও শক্তি উপাসকের দেশ 
বাংলাদেশ সরম্বতীকেই বেছে নিল বিভার্থীদের 
পূজার দেবী হিলাবে। শিশু বালক-বালিক! ধূবক 
নরনারী নিবিশেষে বিস্কার্থীদের এতবড় উৎসব আর 
কোনো দেশে নেই। সরশ্বতীপূজার দিনকে 
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ভাইবোনের পৃ! ও বিস্তার্থী 
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আমাদের দেশে পঞ্চমী বলা হয; উত্তরপশ্চিম 
ভারতে বলে বসস্তপঞ্চমী। তাদের মতে বসন্তকালের 
সচন| হল এ পঞ্চমী থেকে। এ্রটুকুই শুধু, আর 
বিশেষ কিছু উৎসব হয় না । বাংলা দেশে সেদিন 
ঘরে ঘরে, বাড়ীতে বাড়ীতে, বারোয়ারী তলায়ঃ 
স্কুলপ্রাণে, বিগ্যার্থীদের পরমোৎসব। ঘরে ঘরে 
বই পৃজ! হবে, দোয়াত কলম ধুয়ে পৃজার জায়গায় 
রাখা হবে। যেখানে প্রতিমা! হবে না, বইকেই 
সরম্বতীরপে পূজা! করে অঞ্জলি দেওয়ার প্রথা 
আছে চিরকালের । 

দূর দুরান্তের প্রবাসেও এ পুস্তকরূপিণী দেবী 
সরম্বতীরই পূজা! হবে। অভ্র, আবীর, আমের 
মুকুল, যবের গীষ দিয়ে-_আলপন! দেওয়া চৌকীতে 
বা পিড়িতে এ সরম্বতীর বইয়ের প্রতীক স্থাপন! 
করে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হবে। উপবাস করে 
হলদে রঙের বা বাসস্তী রঙের কাপড় পরে শিশু 
বালক বালিকার দল নিষ্ঠাতরে অঞ্জলি দেবে মা 
সরদ্বতীর উদ্দেশে । সে গ্রবাস মাদ্রাজ, পাঞ্জাব 
উত্তরে দক্ষিণে যত দূরই হোক এবং উড়িষ্যা, বিহার, 
উত্তর প্রদেশ, মধ্য 'প্রদেশ। গুজরাট, বোস্থাই, 
রাজস্থান যেখানেই হোক। যে সব দেশে প্রতিমা 
পৃজা হওয়া কঠিন সেখানে কিন্ত সরম্বতীপূজা 
হবেই। বইয়ের প্রতীকে । 

ছোট বেলায় আমরা ছিণাম রাজপুতানায়, 
সেখানেও বই পৃজ্জা করে অঞ্জলি দিতাম। অনেকের 
প্রথম হাতেখড়িও এদিনেই হত। বিদেশে প্রবাসে 
ব্রাহ্মণ পর্ডিত পুরোহিত তখন থুব স্থবলভ ছিলেন 
না। প্রায়ই একই পুরোহিত আট দশ বাড়ী পুজা 
করতেন। গার আর ঠিক সময়ে ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর 
সকল যজমান বাড়ীর ছেলেমেয়ের কাছে এসে 
পৌছানে! হত না । 

একবারঞার আমাদের গল্প বলি। তখনকার 
দিনে একটিগান্র পণ্ডিত মশাই এবং পুরোহিত 
জয়পুরে ছিলেন। বহু বাঙালীয় ছেলেমেয়েদের 
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পড়াতেন এবং নানাবিধ বজ্ন-যাজন কর্মসকল 
ঘরেই করতেন। লক্ষ্মী, সরদ্বতী। “ষঠী মনসা? 
সব পুজাই করতেন। শ্রীপঞ্চমীর দিন একবার তার 
আসতে অনেক দেরি হচ্ছে। বেলা প্রান ১১টা। 
ছোট ছেলেমেয়েদের অত বেলা অবধি না খেয়ে 
থাক! অসম্ভব হয়ে উঠছে। মা ও পিতামহীর 
কাছে বালখিল্য দল ঘুরছে ফিরছে । এখন সেদিন 
ছুজজন ব্রাঙ্ষণ নিমন্ত্রিত ছিলেন ওই উপলক্ষ্যেই হয়ত 
কিংব। এমনিই এসেছিলেন তাও জানিনা একজন 
ইঞ্জিনিয়ার, অন্তজ্ন অধ্যাপক । সেকালে মেয়েদের 
গৃহিণীদের বাইরে বেরুনোর বা কথাকওয়ার প্রথা 
এখনকার মত ছিল না। বিব্রত পিতামহী বিনীত 
ভাবে আমাদের দিয়ে নিবেদন করে পাঠালেন 
অধ্যাপক মশাইয়ের কাছে। বললেন, তোরা বল্‌ 
আমাদের একটু অঞ্জলি দিইয়ে দিন। অধ্যাপক 
মহাশয় ছিলেন, মহামহোপাধ্যায় হ্রপ্রসাদ শান্ী 
মহাঁশয়ের ভাই মেঘনাথ. ভট্টাচার্য । আমরা তার 
কাছে গিয়ে আবেদন জানালাম। তিনি আপত্তি 
করলেন পা» মৃছু হেসে উঠে এলেন। আমাদের 
মনে হ'ল, পণ্ডিত মশাইয়ের চেয়ে অন্থরকম ভাবে 
পূজা করলেন এবং অন্ঠরকম মন্ত্র বলে অগ্লি 
দেওয়ালেন। প্রণাম করলাম কলে মিলে। 
প্রতি বছর সেটি বলে বগে বাঁডালীর ছেলেমেয়ের 
মুখস্থ হয়ে থাকত, এখনো থাকে । 

তয় জনন দেবী চরাচরসারে, 

কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে। 

বীণা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে, 

ভগবতী তারতী দেবী নমস্তে ॥ 

ধে দেশে ব! যে ঘরে প্রতিমা গড়িয়ে পুজা 

হয়না সেখানে চিরস্তন এই বই পূজার প্রথাই 
আছে মা লক্মীর রেক বা কুনকে ভর! ধানের 
প্রতীকে পৃজা' করার মত। বাঙালী লাহেবের 
বাড়ীই হোক সেট, আর দেশী গৃহস্থ ঝুড়ীই হোক, 
প্রবাদে বা ব্বদ্দেশে তাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের 


উদ্বোধন 
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এই সরদ্বতী পূজা করতেই হবে। যদি নিজের খাড়ী 
না পুজা হয় অন্ত বাড়ীতে গিয়েও তারা অঞ্জলি 
দেরে। আমার পৌত্র পৌত্রীরাও পাঞ্জাবে অমৃতসরে 
যাঁর বাড়ীতে সুবিধা হয় সেখানে আগের দিন ব্ই 
রেখে আসে, অঞ্জলি দিতে যায় পরদিন। 
রাজপুতানায় আগের দিন কিন্তু অর্থাৎ গণেশ- 
চতুর্থীতে দোয়াত পুজা নামে গণেশজীর পুজা 
হয়ে যায় মিষ্টার, লাড্ড, পেড়া ভোগ দিয়ে। 
বছরে চার বার 'দোয়াত পূজ।' হয়। এ দোৌয়াত 
কলম পুজ| বিছ্যার্থাদের নয় কিন্তু! মনে হয় 
ব্যবসায়ীদের এবং মুন্দী কর্মচারী ( কেরাণীকুল ) 
দলের পূজা । শিশু বালক বালিকা সম্প্রদায় সে 
উৎসবে শুধু লাভ থেয়ে যায়। বিস্ভাথী তারা 
হতে পাঁরে। “পাটি (কাঠের প্লেট ) হাতে করে 
কাধে বস্তা নিয়ে শরের কলম, মাটির দোয়াত নিয়ে 
স্কুলে পাঠশালায়, মাদ্রানায় যায়ও হয়ত, কিন্ত 
এই পুজায় কোনো অংশ বা কাজ তাদের নেই। 
পাঞ্জাবে ও দিল্লীতেও বসন্ত পঞ্চমী নামে খুব বড় 
উতৎ্ন্ব। দোলের বা হোলীর আনন্দের সুচন! 
মা্র। কিন্তু সরস্বতী নামে কোনে বিদ্যাজ্ঞানপাত্রী 
দেবীর পৃজাও নেই, তাকে ঘিরে উৎসবের অঞ্জলি 
দিতে চাওয়৷ বিদ্যার আকাজ্ষাময় আনন্দে ভয়ে 
থর থর কম্পিতহদয় শিশু বালক বালিকা মগ্ডলীও 
নেই। বাংলাদেশেও অবশ্ত আধুনিক কালে 
সরম্থত্তী পৃজ! নান! রকম প্রত্িম! গড়ে ও বিরাট 
ভাৰে উত্সব করে করার প্রথা খুব বেশীদিন 
হয় নি। এখনকার এই বিশিষ্টতার বয়ন মাত্র 
বছর ২৫।৩* হবে। কিন্তু বই পৃজা করে তাতে 
পুষ্পাপ্রলি দিয়ে সন্তানদের বি্চাঙ্জানের আকাঙ্কী 
করে তোলার প্রয়ান যে বাঙাল! দেশে অনেক 
দিনের প্রথা তাতে সন্দেহ নেই। বোধহয় 
হর্গোৎসব লক্ষমীপু্জার মতই প্রাচীনকালের প্রথা। 
আরো মনে হয় যখন বাঙালী সমাজ জীবিক! চাকুন্ধী 
ও বিগ্কাকে এক করে নেয় নিঃ কেরানী ৫পশীও 
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প্রচলিত ছিল না, তবু বিদ্যা চেয়ে এসেছে স্রম্বতী 
পৃজা করেঃ বই পুজা করে। হয়ত এখানে বলা 
অপ্রাসঙ্গিক হবে ন! বঙ্কিমচন্দ্রের “লোকরহন্তে'র 
সরদ্বতীপুজার দিনে ভোরে এক অধ্যাপক তার 
ছেলেকে করনি করতে যেতে বলার ও তার ডেপো 
ছেলেটির "আত্মবৎ সর্বভূতেষু” বলে একটি বাদী 
তনয়কে গ্নান করিয়ে আনার গল্পটি । বোধহয় 
অনেকেরই মনে আছে আমার মত। ছোটবেলায় 
তখন কৌতুকের কথা বলে ভাল লেগেছিল। 

এখন বোনের কথ! বা মা! সরম্বতীর কথ। ছেড়ে 
ভাইয়ের ৰা গণেশজীর পুজার কথায় আসি। 
মহাভারতে পাই, নরণারায়ণ নরোত্বম ও দেবী 
সরম্তীর নাম বলে ও জয় উচ্চারণ করে পাঠ 
আরম্ভ করার কথা। তালে বিগ্ভার দেবতা 
শুধু সরস্বতীই হলেন কি? গণেশবন্দন! আনুষ্ঠানিক 
পূজাপাঠের আগে আছে, কিন্তু বিছ্যারস্তে স্থপপ্ডিত 
শান্ত্রজ্ঞজ গণেশজী নেই কেন? বাঁরা শাস্ত্র জানেন 
তারা বলতে পারেন এবিষয়ে । 

গপেশজী বিদ্লবিনাশনঃ গণেশজী সিদ্িদাতা 
দেবতা, কর্মে সিদ্ধি দেন। গণদেবতাও বটে 
নামেই প্রকাশ । আধুনিক ধুগে কিন্ত কেমন করে 
তিনি শুধু ব্যবসায়ী মহলের দেবতা হয়ে উঠলেন 
ভাববার কথা । অথচ তার লামে দোয়াত পুজাও 
হয় বছরে চার বার। মানে একটুখানি বিগ্ভারও 
প্রয়োজন আছে! শুধু অর্থনয়। কিন্তসিদ্ধিব! 
সাফল্য তে! লব কাজেরই গোড়ার এবং শেষ কথা । 
শুধু ব্যবসায়ে কেন? ধর্মে, কর্মে, জ্ঞানে, শিক্ষায়, 
অর্থে, সবতাতেই তো মাছষের সিদ্ধিই লক্ষ্য। 
গণেশজী কেমন করে শুধু ধনের বা সম্পদেরই 
দেবতা হলেন, আমাদের দেশের মা লক্ষ্মীর মত? 
গণেশপুজা বা লক্মীপূজার কি একই উদ্দেগ? 
আরও দেখা বাবে, সমস্ত উত্তর ও পশ্চিম ভারতে 
প্রায় সব দেশই বিশেষভাবে পুরুষ দেবতার 
উপাসক । দেবী ৰা শক্তির নয়। দক্ষিণে দেবদেবী 


তাইবোনের পূজা ও বিস্তার 
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ছই-ই আছেন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্ত বাংলা 
দেশ যেন মুখ্যভাবে দেবী বা শক্তিরই উপাসক। 
(শক্তি নেই বলে? অথব! শক্তিই আছ্চাশক্কি মনে 
করে)। ওই সব প্রদেশে দেখতে পাই রামলীলা 
আর হোলী সবচেয়ে বড় উৎসব, তাদের জাতীর 
উৎসবও বলা যাঁয়। দেওয়ালী বা দীপাবলী আছে, 
কিন্ত সেট! কালীপুজা শ্তামাপৃজার উৎসব মুখ্যভাবেও 
নয়,। গৌণভাবেও নয়। সেদিনটি আমাদের 
ছুর্গোৎ্সবের বিজয়ার দিনের মত অন্ত প্রদেশীয়দের 
মিষ্টিমুখ ও তত্ব পাঠানোর (কাপড় বাসন কেনারও) 
উৎ্সব। লক্মীপূজা এ একটি দিন ওরা করে 
( অলঙ্গ্মী বিদায় নয় )। ছবিতে গঞ্জলক্ষমী' মাটির 
হাতির গায়ে প্রদীপ জেলে সেই হাতির সামনে 
গঞ্জলক্ষমীর ছবি রেখে পৃঞ্জা। এটা কোজাগরী নয়, 
দেওয়ালীর লক্ষমীপূজা। সাধারণ মানুষের আসল 
উৎসব শুধু দীপদান ও মিিমুখের। গজলক্ষীর 
ছবি হ'ল দুধারে ছুটি সাদ! হাতি শু'ড়ে করে গলের 
কলসী নিয়ে নারাযণের বক্রোড়ে উপবিষ্ট লক্ষমীকে 
স্নান করাচ্ছে। পুজার উপকরণ প্রদীপ, চন্দন, 
মালা, ধূুপ আর চিশির খেলনা! বা! মঠ এবং ধানের ও 
ভূট্টার খই ভাজা ও পাঁচরকম ছোল! কড়াই ভাব্গাও 
থাকে। 

এখানে দেখতে পেলাম পরম পণ্ডিত গণেশজীর 
পৃূজাকেই অন্ত প্রদেশের লোকেরা দোয়াত পূজা 
বলে। কিন্ত সে পুজা ব্যবসায়ী মহলের, 
পারিবারিক গণেশমৃতির এবং গণেশমন্দিরের 
উৎসব । বিস্ধার্থ বালক-বালিকা বা! যুব! প্রবীণদের 
সমবেত উৎসব বা পূজা নয় বাংলাদেশের মত। 
নমবেতভাবে পুজা করে আকাজ্কা করে এঁকাস্তিক 
কামনা করে বিদ্াজ্ঞানের জন্ত যে সরম্বতীপুজা 
বাংলা দেশে প্রচপিত ত! আর কোন দেশেই নেই। 
ওদেশে সমবেত উৎসব আছে হোলীতে রং থেলার, 
দেস্নালীতে দীপদানের, তথ! (নতুন কাপড় পরা ) 
মিষ্টিমুখের” _স্ট। মছোথসবও বটে, কিন্ধ তাতে 


১৩২ 


আবালবৃদ্ধবনিতার নিষ্ঠা ও আনন্দময় পূজা নেই। 
স্থলজজগতের সম্পদ অতিক্রম করে জ্ঞানদা, সারদা, 
বীণাপাণির প্রদাদ চাওয়াও নেই ! 

এই গণেশপুজা আবার বিবাহাদিতেও হয়। 
পুর্রকন্ঠার বিবাহের আগে গণেশজীকে নিমন্ত্রণ করে 
আনা হয় বিদ্রবিনাঁশন ও কর্মসিদ্ধির দেবতারূপে । 
এ প্রথাও পশ্চিম ভারতে আছে। তাহলে গণেশ, 
সিদ্ধিসম্পদ ও বিদ্রনাশন দেবতা বলেই বিশেষভাবে 
পৃজিত। দোৌঁয়াত পুজাটা শুধু পুরনো পাণ্ডিত্যের 
পূজার একটুথানি চিহুম্বরূপ রয়ে গেছে । কোনো 
সময় গণেশ কথনে। বেদব্যাসের মহাভারত লেখক 
ছিলেনঃ তারই শেষ সন্মানটুকুর ইঙ্গিত রয়েছে। 
বাংলাদেশেও গণেশপৃজ| ব্যবসায়ী মহলে 9 
দোকানী মহলেই আছে। সে হচ্ছে নিত্যক্রিয়ার 
মৃত ধূপধুনো জল ছড়া দিয়ে সিদ্ধিদাতা ম্মরণ। 
দৌয়াত পূজা বা গণেশ চতুর্থীতে পুজার চলন নেই। 

এবার অন্ত ছ/'ভাইবোনের কথা একটু বলে কথ! 
শেষ করি। এরা হচ্ছেন কুমার কাতিকেয় আর 
মালঙ্মী। কাঁতিক ঠাকুরের পূজা আমাদের বাংল 
দেশে যেমনভাবে হম্ব আর কৌথাও তেমন নেই। 
বাংলাদেশের কাঠতিকপৃজা দেবসেনাপতির মত বীর 
সম্তান লাভের আশায় নয়। এ শুধু আমাদের 
নানাবিধ বার ব্রত করার মত, যী মনস! পূজার মত, 
সন্তানের কামনায় তার স্বস্থতা বা দীর্ঘায়ু কামনার 
পৃ্জা। কাতিক মাসের সংক্রাস্তিতে এই পু্জাটি 
করা হম্ব। দাক্ষিণাত্যে ইনি স্বক্ষণ্য নামে 
অভিহিত। মন্দিরও আছে এ'র অনেক জায়গায়। 
তাঞ্জোরে চমৎকার একটি মন্দির আছে স্ুত্রন্ণ্য- 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব-_৩য় সংখ্যা 


দেবের। কিন্তু কাতিক ঠাকুর বলে জানা নেই 
নাম। সেখানে তিনি খানিকটা জ্ঞানের দেবতা, 
সন্তানের জন্য পূজিত নন | 

শ্রীসম্পদের দেবী লক্মীদেবীকেও বাংলাদেশে 
যেমন করে পুজা করেন লোকে, অন্দেশের লোকে 
জানেই না সে পুজা । নাম আছে লছমী বলে 
অনেক মেয়ের, ছেলেরও লছমী প্রসাদ বলে। কিন্ত 
সে লক্ষ্মীর ধনদা বা শ্রী বলে ঘরে ঘরে পৃ হয় না। 
বৃহস্পতিবারও লক্ষ্মী বার ন্য়। ( মিতবায়ী গৃহিণীরা 
লোহার সিন্দুক খোলেন না বৃহস্পতিবারে, পাছে ম৷ 
লক্ষমী পালিয়ে যান। ) এত করেও কিন্তু বাঙালী 
মা লক্গমীকে আয়ত্ত করে নিতে পারে নি ! এই লক্ষ্মী 
পূজাও আমাদের নতুন ফল শহ্তের সময় বছনে 
তিনবার (ভার, পৌষ, চৈত্র) হয়। আবার 
দুর্গোৎসবেও হয়, কালীপুজার বা দেয়ালীর দিনও 
হয়। এই সব লঙ্গীর প্রতীক হলেন ধাগ্তিভরা 
কুনকে, বড় বড় সিন্দ্রকৌটাতে রাখ! টাকা 
মোহর । ধিনধান্ঠ/রূপিণী লক্ষ্মী, পুস্তকরূপিণী বীপা- 
পাঁণির মত। বছরে একদ্িন--থুব সর্বজনীন নর, 
কোনো কোনো! ঘরে প্রতিম1! গড়িয়ে কোজাগরী 
রাত্রে লক্মীপূজা হয়। 

কিন্ত আবালবৃদ্ধ-বনিতার বিদ্যার্থীদের ম! সরশ্বতীর 
পূজার মত গভীর নিষ্ঠা, এঁকাস্তিক আনন্দময় পূজা, 
এমন কোনো পৃজাতেই অনুভূত হয় না। শিশু 
থেকে বৃদ্ধ প্রবীণ বিস্তার্থীও এ পূজায় সমান আগ্রহ 
আশা নিয়ে দদাড়ান। এবং এই বিদ্যার্থীর এমন 
পুূজ] ভারতবর্ধের আর কোনো অঞ্চলে আছে বলে 
জানি না। 





“ধাহার। স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত ভীহাদিগকে আমরা জিজ্ঘাসা করি যে, আপনারা 
বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্মবদ্ধন বিধুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্তে কি 


সংস্থাপন করিতেছেন ?” 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (বিবিধ প্রবন্ধ ) 


“মা আছেন আর আমি আছি” 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহাধ্যক্ষ, শ্রারামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 


[গত ১২৫৫৫ তারিখে কাঁটিহার জ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পুজ্যপাদ মহারাজজীর ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত । অনুলেপক-_ 


গ্রীমাধুধমন্ন মিত্র ] 


“মা আছেন আর আমি আছি ভাবনা! কি 
আছে আমার ।” সংসারে এই ভাবটি নিয়ে থাকতে 
হবে, এই ভাবটিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। মা 
ছেলেকে তুলেন না, ছেলে কিন্ত মাকে ভুলে যায় 
সামান্ত খেলনার ভিতরে । আমর! খেলনা পেয়ে 
মাকে ভুলে গিয়েছি । সন্তানের সত্তা কোথায়? 
আমি সস্তান_আর রয়েছেন “মা” । মাঙ্ধের সত 
সম্তানের। অত মাথামাথি ভাব কিন্তু দেখতে 
পায় না। মা মায়ার পরদ| ফেলে দিয়েছেন, 
মোহের পরদ]। মাকে ভুলে যায়। সন্তান যখন 
খেল! করে মাকে দেখতে পায় লা। মা সন্তানকে 
সব সময় দেখতে পারেন । মা দেখছেন, আসছেনঃ 
পাশে দীড়াচ্ছেন। ছেলে থেলনায় ভুলে আছে। 
দেখে তিনি ফিরে গেলেন । সর্বদা! মাকে দেখতে 
হবে। মাও আমি অভেদ_-মা ছাঁড়া আমি 
বীচতে পারি না”_এটা জানতে হবে। 

ভগবান্‌ শর্বভূতে আছেনঃ ভগবান্‌ ছাড়া 
কিছুই থাকে নাঁ। কেবল পরদাতে আলাদা করে 
রেখেছে । আগতে যা কিছু আছে ত৷ সহ্ল্ম তার 
কাছ থেকে এসেছে। আমি 'আল' বেঁধে 
রেখেছি । আলের ঘেরার মধ্যে আমায় বন্ধ করে 
রেখেছে । এই মায়ার আল ভাঙ্গতে হবে। «আমি 
“আমার আল। মাকে ভুলে এই আল আমর 
বেধে রেখেছি । তাই এই বুগে শ্ররামকৃষ্* আমাদের 
শিক্ষা দিয়েছেন সর্বদা চলতে হবে মাকে ধরে। 
একটা বড় জিনিস আমাদের চোখে ্দান্ুল দিয়ে 
দেখিক্কেছেন “খোঁটা ধরে চল।” খোটা হ'ল 


তগবান্‌। সেই ভগবান্‌কে ধরে_-ভগবান্‌কে কেন্দ্র 
করে চলতে হবে । 

ঠাকুর একবার দেখলেন দেহ থেকে ভগবান্‌ 
সচ্চিদানন্দ বেরিয়েছেন। এবারে পূর্ণ আবির্ভাব 
তবে সব্বগুণের এ্রশ্বধ বেশী। সেই শক্তি জগৎকে 
ছাপিয়ে রেখেছে । পাঁগল পৃজারী এখন সকলের 
পূজা! গ্রহণ করছেন। এই আবির্ভাবে বড় জিনিস 
অহৈতুকী করুণাঁ। এই সময়টা কলিধুগ, অজ্ঞানের 
যুগ । তাকে একটু ছুটে ধরতে গেলে তিনি এগিয়ে 
এসে ধরেন। কত তিনি এগিয়ে এসেছেন ভক্তদের 
উদ্ধার করবার জন্ত। কাজেই ভয়ের কিছুই নাই। 
তিনি বলতেন, “এক পা এগোও, তিনি একশ পা 
আপনি আসবেন।” বলতেন, “আমি ষোল টাং 
করেছি, তোরা এক টাং কর। আমাকে বকল্ম! 
দে। ঠিক ঠিক রাজার বেট! হ।” বাঞ্জার ব্যাট 
মানে কি? মানে ব্রহ্গমননীর ছেলে। আমরা 
রাজরাজেশ্বরীর সম্তান। আময়া ভেবে অস্থির কি 
হবে আমার ! এই যুগের বৈশিষ্ট্য তিনি নিজেই 
ছুটে আসছেন আমাদের কাছে। কিন্ত আমাদের 
এমন খেলন! দিয়েছেন যে খেলনা! ফেলতে নারাজ। 
এই সংসারে মাকে ছাড়! চলে না-_ আবার আমরা 
খেলনার ভেতরে মাকে ভুলে যাই। খেলনা 
ফেলতে নারাজ । খেলন! চাঁই--মাও চাই-_ছুইই 
চাই। এমন ছেলে আছে ছইই চায়। 

বাহির হতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সাধারণ মানুষ । 
তিলক মাল! কিছুই নাই। তাকে দেখলে সাধারণ 
থেকেও অতি সাধারণ মনে হত। কত লেক 


১৩৪ 


তাঁকেই জিজ্ঞাসা করত--্পরমহংস কোথায়?” 
তিনি বলতেন, “খুজে নাও।” বালকের স্বভাৰ 
নিরভিমানঃ পবিভ্রতাঃ এবং মাতৃসত্তা। তিনি 
বলতেন-“যে ঠিক ঠিক আবেগভরে ভগবানকে 
একদিন ডেকেছে, এতটুকুও ডেকেছে, তিনি 
তাকে কৃপা করেন।” একটু ক্ষুধা-পিপাসা চাই। 
ক্ষুধা-পিপাস যাতে হয় তার অন্ঠ নিজেকে তৈরী 
করতে হয়। সাধুসজ করতে হয়। সাধুসঙের গুণে 
ঈশ্বরে অনুরাগ আসে, তার জন্য ক্ষুধা-পিপাসা হয়। 
তথন ভঙজনে তৃপ্তি আসে । ঠাকুরের জীবনে দেখি 
তিনি কেদে কেঁদে ডাকছেন-_-“দেখা দে।” আবার 
গঙ্গার ঘ।টে মুখ ঘষে ডাকছেন-_-মা। দেখ! দে।” 

ভোঁজনে ক্ষুধা না হলে ড।ক্তারের কাছে যাই। 
ভগবানে ক্ষুধা হওয়ার জন্টে সাধুসঙ্গ চাই। নামে 
রুচি আনতে হলে সাধুসঙ্গ চাই ; নামে রুচি 
আনতে হলে সাধুসঙ্গ চাই। তার নামে 
রুচি হলেই হয়ে গেল। নে যত পাপী, বিষয়াসক্ত 
হোক, নামে রুচি থাকলে ভয় নাই। ঠাকুরের 
কাছে গেলে ঠাকুর এই ক্ষুধা বাড়াতেন। সেইজন্তে 
ডাকছেন,--ওরে তোরা আয়। সাধুসঙ্গে 
তগবানের কুধা, নিঠা হয়। এত যে আমাদের 
অন্ত কৃপা, করুণা তবু আমাদের চৈতন্ত হবে না? 
খেলায় আমর! মেতে রয়েছি । কই তাঁকে ভাবছি-_ 
কই ভালবাসছি? মা এসে আমাদের খেলায় 
মত্ত দেখে ফিরে যাঁচ্ছেন। খেলন। পেয়ে মাকে 
ভুলে হবে ন1[। একটু আমাদের খেলনাটাকে 
ফেলে ও খেলনার ভিতর দিয়ে মাকে স্মরণ রাখতে 
হবে। ঠাকুর বলছেন, 'আমি তাত রেধে রেখেছি 
তোরা বসে যা; আর কিছু যদ্দি না পারিস্, আমাক 
বকলম! দে।” গিরীশবাবু বললেন, “আমি কি 
করব?” ঠাকুর বললেন, “তুমি বিধি-নিষেধের 
পার। তোমাকে কিছুই করতে হুবে না-_ শুধু বকল্মা 
দ্বাও। কেন বললেন? গিরীপবাবুর প্রকৃতি ছিল 
ষে, বাঁ করতে বলা হ'ত তা করতেন না। তাই 


উদ্বোধন 


| ৫৮তম বর্ব--৩য় সংখ্য। 


তায় জন্তু এই বকল্ষ! গ্রহণ করলেন। সব অবতায়ই 
এই শিক্ষা! দিচ্ছেন-_ আমার শরণাগত হও । 

সন্তান যেমন মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না 
মাও তেমনি সন্তানকে ছেড়ে থাকতে পারেন না । 
সেই মায়ের ধ্যান জপ পুজা করতে হবে। আমি 
মার, মা আমার এই ভাব সর্বদা মনে রাখতে হবে। 
তাহলে সংসারের ভাবনা থাকবে না, মা-ই তার 
সব ভার নেবেন। মথুরবিশ্বাসের চিস্ত! তার 
অবর্তমানে বাবার (ঠাকুরের ) সেবা কে করবে? 
কাঁজেই বাবার একটা মাসিক ব্যবস্থা করলেন ষাট 
হাজার টাকার জমিদারী । ঠাকুরকে এ কথা 
ব্ললেন। ঠাকুর শুনে বললেনঃ আমার ম। আছেন, 
আমার জমিদারী কি করে হবে? আমার ছুটে 
হতে পারে না। মা আর আমি, আর কিছুই চাই 
না। এ সংসার মাধের সংসার, ঠিক ঠিক এই 
জ্ঞানে যে সংসার করে তার সংসার মধুময় হয়ে যায়। 
কোনো মার প্যাচ নাই, সোজা সরল, সহজ পথ । 
কিন্তু কোটি জন্মের সংস্কার ত৷ হতে দিচ্ছে না। 

যে মনে প্রাণে মাকে ডাকে, মা তাকে ধুয়ে 
মুছে কোলে তুলে নেন। ্রীশ্রীমায়ের জীবনে 
দেখি পন্নবিনো্-_ পাগল ভক্ত । ঠাকুরকে দর্শন 
করেছেন ) মাকে দর্শন করতে আসতেন উদ্বোধনে ! 
শরৎ মহারাজ মাকে বিরক্ত করা পছন্দ করতেন 
না। পদ্মবিনোদের যাওয়া আস! কমিয়ে দিলেন। 
পদ্মবিনোদের পানদোষ ছিল- তবে বেছ'স্‌ হতেন 
ন1। রাত্রি ১২টা ১টার সম মার বাড়ীর সামনে 
এসে গান গাইতেন । গানে কত ভাব, কত তক্তি। 
আমর! ঠাকুরকে ফুল দিই; জল দিই; কিন্তু ভাব 
ভক্তি দিই ন। শুধু এ জিনিসের অভাব। 
মীরা তাই বলছেন-_?প্রেম লগান! চাছিয়ে মনঝ! 
প্রীত করন! চাহিয়ে।” পাগল পল্মবিনো মাকে 
ডাকছেন প্রেম ও ভক্তির সঙ্গে গান গাইছেন-_ 

উঠ গৌ। করুপাময়ী বোল মা কুটির-দবার, 

আধারে হেরিতে নারি হাদি কাগে অনিবার। 


চৈত্র) ১৩৬২ ] 


তারম্বরে ডাকিতেছি তার! তোমায় কতই বার 
দয়াময় হয়ে আঞ্জি একি হেরি বাবহার। 
সম্তানে রাখি বাহিরে 
আছ শুয়ে অস্তঃপুরে 
“ম1” বলে ডেকে সোর আস্থ-চর্ম হল দার। 


মা 
খেলায় মত্ত ছিলেম বলে 
বুঝি মুখ বাকাইলে 
একবার চাও ম| বদন তুলে খেলিতে যাব না আর। 
ম! বিনে কে লবে আর অকৃতি অধমের ভার । 
সকলে ঘুমোচ্ছে। গভীর রাত্রে পদ্মবিনোদ প্রাণের 
আবেগে গান গেয়ে মাকে ডাকছেন। সাক্ষাৎ 
জগদছ্! এই বাড়ীতে আছেন, এ হু'স্‌ তার আছে। 
মাকে বলছেন--মা দেথা দে। আমি এসেছি 
দরজা খোল্‌। নিবিড় আধার, মায়ামোহ-অন্ধকারে 
ভয়ে হৃদয় কাপছে । তোমাকে কাতরস্বরে 
ডাকছি। তুমি তোমার সন্তানকে মায়ায় ভুলিয়ে 
রেখেছ। গানটি প্রাণ খুলে গাইছেন। এতে 


প্রসাদ 
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দুটি ভাব আছে-_কুলকুগুলিনীকে জাগাচ্ছেন, 
আবার উদ্বোধনের ওপরে মাকে জাগাচ্ছেন। মন 
মুখ এক করে মাকে জাগাচ্ছেন। মা ধরে থাকতে 
পারলেন না _দরজ! খুলে এসে দোতলার বারান্দায় 
দ্াড়ালেন। পগ্মবিনোদ মাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে 
মাকে প্রণাম করে আবার গান গাইলেন__ 

“যতনে হদয়ে রেখো আদরিণী শ্যাম! মাকে” 

ইত্যাদি । 

ঠাকুরের যা কিছু লীলা! দেখে জগৎ মুগ্ধ হয়ে 
গেল সে সবই মায়ের কোলে বসে। তিনি মায়ের 
থেকে নিজের সত এতটুকু আলাদা করতেন ন1। 
তিনি হলেন মায়ের কোলে শোয় ছেলে। ঠিক 
অমন করে মায়ের কোলে বসে সংসার করতে 
হবে। আমরা তো মায়ের কোলেই রয়েছি। 
তৰে এইটি ঠিক ঠিক অনুভব করতে হবে। 
শরপাঁপন্ন হলে চোখের ঠলি খুলে যাবে। 


প্রসাদ 


শাস্তশীল দাশ 


ংসারবিরাগী আমি নহি কোনদিন; 
লোকালয় হতে দূরে করিনি সন্ধান 
আমার নিভৃত নীড় । বিরামবিহীন 
যেথা ওঠে নানাস্থুরে নিত্য একতান, 
তার মাঝখানে আমি বেধেছি আমার 
ছোট এ কুটিরথানি। শুনি দিবানিশি 
সুখ-ছুঃখ, হাসি-কাস।, হর্য-বেদনার 
কত স্থুর দিকে দিকে ওঠে, যায় মিশি 


মহাকাল বুকে? তার অস্ফুট গুঞ্জন 
থেকে যায় আমার এ অন্তরের মাঝে। 
বিচিত্র সুরের ধ্বনি করেছি গ্রহণ, 
আমার জাবন ঘিরে নিত্য তারা বাজে। 
ঘা-কদু পেয়েছি দান খিত্রীত বুকে, 
পঁরিত্ধ চিত্ত মৌর প্রিপূর্ সুখে । 


কবিশেখর শ্রীকালিপাস রায় 


বড় এ ঘরখান। কাহার ভাবি 
হেরি যে এই ঘরে সবারি দাবি। 
শ্রান্ত পান্থ সে দণ্ড তরে 

বৈঠে যায় হেথ। পৈঠা "পরে । 


মায়ের পৃজা হয় শরৎ এলে 
গায়ের নরনারী হেথায় মেলে। 
দেবীরে অঞ্জলি হেথায় সপে 
প্রবীণ প্রবীণারা মন্ত্র জপে। 


হেথায় ভাগবত কথক পড়ে 
শতেক লোক শুনে পাতক হরে ! 
ঘরোয়! পাঠশাল! হেথায় বসে 
পড়ুয়া হেথা যোগ বিয়োগ কষে। 


গায়ের নাটশাল। ইহাই সাঁজে 
যাঁত্রা-মহড়াতে বেহালা বাজে । 
কীর্নিয়। দল এ গীয় এলে 
এখানে বাসা লয় মাছুর মেলে । 


দূরের বর যায় করিতে বিয়ে 
বাজনা বাজাইয়। এ গ্রাম দিয়ে । 
এ ঘরে হয় তার নান্দীমুখ 
বহিছে বন্ুধারা ইহার বুক। 


সেবার পুড়ে গেল বাগদীপাড়া 
পাইল হেথ! ডের! বাস্ত্ৃহারা। 
বাউল দরবেশ মেলিয়া কাথ। 
হেথায় বর্ষায় বাঁচায় মাথা । 


গায়ের মোড়লের! হেথায় মিলি 
নালিশ শুনে করে সালিশ বিলি । 
বিধান করে হেথা পঞ্চায়েৎ 

কারে। ব জরিমানা কারো বা বেত। 


কগোতকুল কুজে মধুর বোল 

রয় না খালি কতু ইহার কোল । 
কাঠামো প্রতিমার দাওয়ায় থাকে 
দুয়ার নেই এর সবারে ডাকে । 


চণ্তীমগ্ডপ এ পথের ধারে 

দেয় ন আশ্রম বল না কারে? 
চণ্তীমার কোলে সবারি ঠাঁই 
চণ্তীমণ্ডপ নাম যে তাই । 





“যদি এই ভারতে--যেখানে চিরদিন সকল সম্প্রদায়ই সম্মানিত হইয়৷ আসিয়াছেন, সেই 
ভারতে-_-যদ্দি এখনও এই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর এই 
দ্বেহিংসা থাকে, তবে ধিক আমাদিগকে, যাহারা সেই মহিমান্বিত পূর্বপুরুষগণের বংশধর 


বলিয়৷ আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।” 
স্বামী বিব্কৌনজ্ 


বাংলার কথকতা 
শ্রীন্বরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বেদশাস্ত্রী 


আ্জিকার দিনে আমাদের দেশের “জনশিক্ষা” 
প্রচারের প্রধানতম বাহন “কথকতা সম্বন্ধে 
আলোচনা করিবার বিশেষ সার্থকতা আছে। 
প্রাচীন বাংলার সেই কথকতা! এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায় । 
দীর্ঘকাল বৈদেশিক শাসনে থাকিবার ফলে আমরা 


আমাদের অনেক জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া 
ফেলিয়াছি। 

খানি বহ্িমচন্দ্র “লোকশিক্ষা+ নামক প্রবন্ধে 
লিখিদ্াছেন _ 


“লোকশিক্ষার একটা উপায়ের কথা বলি, সেদিনও ছিল, 
আঞ্জ আর নাই। কথকতার কথ! বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, 
নগরে নগরে, বেদী বাঁ পিড়ির উপর বপিয়! ছেঁড়। তুলট, ন| 
দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতি, সুগন্ধি মল্লিকামাল! শিরের 
উপর বেষ্টিত করিয়া নাদুদ নুদুন কালে! কথক "সীতার সতীত্ব", 
'অজুনের বীরধম', "লক্ষণের সত্যরত', 'ভীম্মের ইল্জিয়জয়', 
“দরধীচির আত্মলম্পণ' বিষয়ক সংস্কৃত পুরাণ-কথার সন্যাখা। 
হুকঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করি! আপামর-সাধারণ সমক্ষে 
বিবৃত করতেন। 

“ধেলাঙ্গল চষে, যে তুল! পেঁজে, যে কান! কাটে, যে ভা 
পায়, যে না পায়, সেও শিথিত--শিখিত ষে ধর্ম নিতা, ধর্ম দৈব, 
আক্ম।দ্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, পরের জন্ত জীবন; ঈশ্বর আছেন, বিশ সৃতি 
করিতেছেন, পালন করিতেছেন, ধ্বংস করিতেছেন; পাপ পুণ্য 
আছে, পাপের দণ্ড, পুণোর পুরস্কার আছে; জন্ম মাপনার জন্য 
নহে--পরের জন্ত; অহিংস! পরমার্থ, লোকহিত পরম কাধ। 
সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল 1য় 
নবাধুবকের কুরুচির দোষে । ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার 
উপায় ক্রমে লুপ্ত হইতেছে বই বধিত হইতেছে ন1 1” 

কথকতা বাংলার জনশিক্ষা প্রচারের একাস্ত 

নিব পদ্ধতি- আমাদের সামার্জিক শিক্ষা বিস্তারের 

অন্কতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রণালী । প্রাচীন বাংলার 

লোক শিক্ষা ধর্ম-লীধন। ও জীতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে 

ইহার অবদান অনবদ্য ও অতৃলনীয়। আমাদের 
গু 


দেশের জনসাধারণ বুগধুগান্তর ধরিয়া ইহা হইতে 
ধর্মশিক্ষা ও নীতিজ্ঞান লাভ করিয়াছে। বস্তত: 
ইহা আমাদিগকে পুরুষানুক্রমে একই সঙ্গে মামোদ, 
আনন্দ ও শিক্ষ। দান করিয়াছে। 

শিক্ষান্রতী কথকগণ কথকতার আপরে সব- 
সাধারণকে 'আক্ষরিক' জ্ঞান্দানের অবকাশ না 
পাইলেও তাঁহারা বিশাল জনসঙ্ঘকে “আস্তরিক" 
জ্ঞানদানে সমর্থ হইতেন। কথকতায় আনন্দের 
ভিতর দিয় জনগণের মধ্যে ধর্মভাব, নীতিবোধ ও 
শিক্ষা-দীক্ষ! বিস্তারের অপরিসীম সুযোগ ছিল। 
কথকতার আসরে সকলেই সহজে হৃদয় খুলি 
আমিত। সেইজন্ত দেশের আপামর সাধারণের 
মন পাইবার এবং তাঁহাদের প্ররুতি জানিবারও ইহা 
প্রশত্ততম ক্ষেত্র ছিল। তাহ! ছাড়া, দেশী লোক- 
দিগের সহিত দেশীয় রীতিতে মিলিত হইবারও ইহা 
একটি অন্ততম উপলক্ষ্য ছিল। 

কথকতার আদরে কথকগণের ভাবপ্রকাশের 
এবং কথকতাত্ব বেচিত্র্য-সতির প্রচুর স্যোগ ছিল। 
শ্রোতৃমগ্ডসীর চিত্তাকর্ষণের জন্ত তাহার! একই 
আসরে রম গল্প বলিতেন, শাস্্ীয় বচন উদ্ধার 
করিতেন, সদলঙ্কারধুক্ত বাক্য বলিতেন, নীতিশ্লোক 
আবৃত্তি করিতেন, সুর করিয়া ব্যাখ্যান করিতেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবানরূপ অঙ্গভঙ্গীও করিতেন। 
এই উদ্দেশ্তে তাহারা কখন আদিরস, কখন 
করুণরসঃ কখন বীররদ, আবার কখনও হাহ্যরসের 
অবতারণ। করিতেন। ছুঃখের করুণ কাহিনী বর্ণনা 
করিতে করিতে তাহাদের গণ্ডদেশ অশ্রধারায় 
প্লীবিত হইত, ভাব-বিহ্বলতায় কথস্বর গদ্গদ হইত ) 
বীরত্বব্যঞ্কক আখ্যায়িকা বলিবার সময় তাহাদের 
কথাবার্তায় ও ভাবভঙ্গীতে শৌর্ঘ-বীণ ফুটিয়! 


১৩৮ 


উঠিত; হাঁসির গল্প বলিতে বলিতে তীহাদের 
মুখমণ্ডল উংফুল্ল হইয়! উঠিত) পরক্ষণেই ভক্জিকথ! 
ব্যাখ্যানকালে প্রেমতক্রিতে তাহাদের মুখশ্র। সৌম্য 
মনোহর রূপ ধারণ করিত। 

আমাদের প্রাচীন পুৰ্পুকুবর্গণের অধিকাংশই 
আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন না হইয়াও কেবল প্রাত্যহিক 
কথকতা শ্রবণে সংস্কৃত ধর্মশান্ত্,। নীতিশান্্র গ্রতৃতির 
উপাখ্যানসমূহ ও উপদেশীবলী আগাগোড়া হুবহু 
আয়ত্ব করিয়া লইতেন। আমরা এখনও আমাদের 
প্রাচীনা নিরক্ষরা মাতামহী পিতামহীদিগের মুখে 
দুরূহ সংস্কৃত শান্ত্ের কত বিচিত্র কাহিনী ও উপদেশ 
শুনিয়া আআশ্চর্ধান্িত হই। ইহারা পুথি পড়িয়া 
অথবা বিছ্বালয়ে গিয়া এইগুলি শিখিবার সুযোগ 
পান নাই। ইছারা কথকগণের নিকট হইতেই 
কথকতার আসরে এই সমস্ত কথা ও কাহিনী মুখে 
নুথে শুনিয়া! শিথিয়াছিলেন। 

আমোদজনক বিষয়ের মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ 
অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই হইয়া থাকে। 
এই জন্য চিরকালই আমাদের দেশে ধর্ম-কর্ম, পৃজ- 
পার্বণ ও আনন্দ-উতসবের সুত্রে কথকতাঃ যাত্রা 
কৰি গান, পাঁচালী গান, রামায়ণ গান, চণ্ভী গানঃ 
বাউলের গান, নামকীর্তন, তর্জা, রাঞর্বেশে, সারি, 
জারি প্রভৃতির মাধ্যমে কেমন আঁমোদ-প্রমোদ ও 
আনন্দ-আহলাদের ভিতর দিয়া সমাজে জনশিক্ষা 
প্রচারের বিপুল আয়োজন ছিল। বড়ই পরিত!পের 
বিষয়, আমাদের লোকশিক্ষা বিস্তারের এই সমস্ত 
জাতীয় প্রণালী ক্রমশ; আয়তের বাহিরে গিয়া 
বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। তবে আমাদের 
রাজ্য ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই এইগুলির প্রতি 
দৃষ্টি দিয়াছেন, এই জন্ত আবার আশাদ্বিতও হইতেছি। 

যাহা হউক, জনশিক্ষার বিস্তারকলে এক্ষণে 


সরকার ও জনসাধারণ উভদ্বেরই কর্তব্য হইতেছে 


দেশে ক্ষুল কণেন্ধ প্রভৃতির সংখ্যাবুদ্ধি ও মান 
উন্নয়নের সঙ্গে নে প্রাচীন বাবার হনশিকা 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তজ ব্ব---৩য় নংখ্যা 


গ্রচারের এ সমস্ত আনন্দপগ্রদ প্রণীলীকে পুনরু- 
জীবিত করা। এই উদ্দেগ্তে গল্লীগ্রামে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে সামান্ত পর্ণকুটারে কোথায় ভাল কথক, 
যাত্রাওয়ালা, কবি, বাউল, কীর্তনীয়াঃ পুরাঁণবিদ্‌ 
পণ্ডিত প্রভৃতি নীরুৰ জীবন্‌ যাপন করিতেছেন 
তীহাদিগের অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং গ্রাম- 
সমুহ হুইতে প্রাচীন পুথি, ছড়াঃ গীত প্রভৃতি 
সঙ্কলনের জন্গ অভিযান আরশ করিতে হুইবে। 
সমাজে জনশিক্ষ! প্রচারের কাধে গ্রামের কথক, 
কবি, যাত্রাওয়ালা, কীতলীয়াঃ পণ্ডিত প্রভৃতিকেও. 
নিযুক্ত করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে কথকতা, 
যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতির পুনরুজ্জীবন ও উৎকর্ষ 
সাধনের জন্ত উপযুক্ত স্থযোগ, উত্সাহ, মর্ধাদা এবং 
আর্থিক সাহাধ্য দান করিতে হইবে। 

কিরূপে অধুনা বিলুপ্তপ্রায় কথকতাকে পুনরু- 
জ্জীবিত করিয্া দেশময় উচ্থার পুনঃপ্রচার করা 
যাইতে পারে এক্ষণে তাহারই আলোচনা! করিব । 

(১) কথকতভাকে জনপ্রিয়করণ 
কথকতাকে জনপ্রিক্করণের মধ্যেই উহার পুনকু- 
জীবন ও পুনঃগ্রচার সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। 
কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙে জনসাধারণের মনো- 
ভাব এবং রুচিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং 
কথকতার নিজস্ব বীতিগুলি এবং বেশিষ্ট্যসকল 
যথাসম্ভব রক্ষাপূবক উহার প্রাচীন অপরিহার্য 
পদ্ধতিসমূহ একাস্ত নিষ্ঠার সহিত বজায় রাখিয়া 
উহীকে কিছুটা আধুনিক কালোপযোগী করিয়া 
তোল! নিতান্তই আবগ্তক। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে 
আমাদের লোঁক-শিক্ষার উপায় বা প্রণালী বহুল 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্ততঃ এক্ষণে দেশে 
কেবল স্কুল-কলেজের সংখ্যাই বাড়ে নাই--সংবাঁদ- 
পত্র, ব্তোর প্রভৃতির প্রচলন অনেকাংশে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। উপরন্ধ চলচ্চিত্র বা সিনেমার বিস্তারও 
অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিল্লাছে। দেশের এরূপ 
পরিস্থিতিতে আমাদের প্রাচীনকালের কথকতাকে 


চৈত্র, ১৩৬২ ] 


থানিকট! আধুনিক রূপ দান করিতে না পারিলে 
মনে হয়ঃ উহা! জনগণের হৃদয়ে আশান্রূপ প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারিবে না। ন্ুৃতরাং রামার়ণ- 
মহাভারত, ভাগবত-পুল্লাশ প্রভৃতির কথকতাকালে 
নিয়োক্ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপার়মকল অবলম্বন 
কর! যাইতে পারে । ফলতঃ ইহাতে কথকতা এক- 
দিকে যেন্ূপ জনপ্রিয়তা লাঁভ করিবে, অন্যদিকে 
উহার নিজশ্ব বৈশিষ্ট্য সকলও অক্ষুণ্ন থাকিবে। 

(ক) স্্লাইড্স্‌ বা ছায়াচিত্র ব্যবহার £_-কথকতা 
কালে স্লাইঙ্দ্‌ বা ছারাচিত্রের সাহায্যে রামায়ণ- 
মহাভারত প্রভৃতির বিষয়গুলি শ্রোভৃমগ্ডুলীর চক্ষের 
সামনে ধরিলে তাঁহার! সহজে উহার মর্ম গ্রহণে সক্ষম 
হইবে। তাহার! ইহাতে আকুষ্টচিত্তে স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তিতে অনায়াসে উহা হইতে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা- 
লাভ করিতে পারিবে। শ্রোতারা কথকের সরস 
কথা-কাহিনী শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বর্ণনানুবূপ 
ছবি দেখিতে পাইলে তাহাদের অন্তরে উহা চির- 
অঞ্ষিত থাকিয়া! যাইবে । এমনকি নিতান্ত নিরক্ষর 
অন্জান শো তারাও এ সমন্ত শিক্ষাপ্রদদ কাহিনীমাল! 
অনায়াসে মনে রাখিতে পারিবে। 

(থ) মাইক্রোফোনের ব্যবহার £--আধুনিক 
যুগে শহরাঞ্চলে মাইক্রোফোন” সভা-সমাবেশের 
একরূপ অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাড়াইয়াছে বলিলেই 
চলে। ইহার সাহায্যে যেমন শ্রোতার! বক্তার কথা 
ভালভাবে শুনিতে পান, তেমনি বক্তাও স্বল্প আর়াসে 
তাচার বক্তব্য বিষয়বগ্থ বহুনংখ্যক শ্রোতাকে 
শুনাইতে পারেন। কথকতাঁর আসরে মাইক 
ব্যবহার করিতে কোনও আপত্তি থাকিতে পারে ন1। 
ইহাতে কথকতার আসরের সৌষ্টব, শুচিতা বা 
গান্ীর্য ঘুর হইবে না । অবশ্য, পল্লী অঞ্চলগুলিতে যে 
সকল স্থানে মাইকের প্রচলন হয় নাই, সে সমস্ত স্থানে 
উহ ব্যবহার করার কোনও প্রশ্ন বর্তমানে আসে না। 
তবে শ্হরাঞ্চলসমূহেঃ যে সমস্ত স্থানে মাইক পাওয়া 
সহজ, সেই সমত্ত স্থানে কথকতার আঁসরে উহা 


বাংলার কথকতা 


১৩৯ 


ব্যবহার করা আবশ্তক | ইহাতে কথকত! শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীর নিকট অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইবে। 

(গ) বাছবস্ত্রে সাহায্য গ্রহণ £-_সে যুগের 
নিপুণ সবক কথকগণ বাস্ধধন্ত্রাদির সাহায্য 
ব্যতিরেকে শুদ্ধ গলায় কথকতার আসরে প্রসঙগক্রমে 
গান গাহিতেন। বস্ততঃ সেকালের সুকণ্ঠ কথক- 
গণের ভাবপূর্ণ মধুর গীতাবলী শ্বভাবতই শ্রোতৃ- 
মগ্ডপীকে বিমোহিত করিত। কিন্তু ব্ঠমাঁনে 
সেরূপ নিপুণ স্বকণ্ঠ কথক একান্তই বিরল। সুতরাং 
কথকতাকে ন্বন্দম করিতে __সঙ্গীতকে সুমধুর 
করিতে বর্তমান কালের কথকগণ হারমোনিয়ম্‌, 
তানপুরা, বেহালা অথবা এ জাতীয় অন্য কোনও 
বাগ্যযন্ত্রের সাহায্যে সঙ্গীত পরিবেশন করিতে 
পারেন। ইহার ফলে, সাধারণ সঙ্গীতও অনেক 
পরিমাণে মধুর হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃবর্গের 
চিত্তকে সহজে আকৃষ্ট করিবে। 

(ঘ) সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন £-- কথক 
নক ও নুগায়ক না হইলে আসরে তাঁহার একক 
কের গান সেরূপ জমে না। এরপ ক্ষেত্রে; 
শুধু এরূপ ক্ষেত্রেই কেন, সাধারণতঃ প্রায় সকল 
ক্ষেত্রেই কথকের কথকতা প্রসঙ্গে আধুনিক বাস্ত- 
সমুহের সাহায্যে সমবেত কণের গ্রসঙ্গাম্থবূপ সঙ্গীত 
পরিবেশনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে কথকতা 
বেশ মধুর হইবে ও অমিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রোত্ৃ- 
মগ্ডলীও উহাতে সহজে মাতিয়! উঠিবে। 

(উ) সহজ সরল ভাষা ব্যবহার £- প্রাচীন 
কালের কথকগণ কথকতার আসরে ভাগবত- 
পুরাণাদির ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে সেকালের বেশ কঠিন 
বাংল! ভাষ! ব্যবহার করিতেন। এখনও দেখিতে 
পাওয়! যান অনেক কথক পণ্ডিত লেখ্য ভাষা 
কথকতার আসরে ব্যবহার করিয়া! থাকেন। বন্ধু 
বিশেষণযুক্ত অলঙ্কারপূর্ণ সুদীর্ঘ বাক্য এখনও 
অনেকে ব্যবহার করেন। এই ষুগে এ ধরনের 
অলঙ্কারসংযুক্ক বিশেষণবহূল স্ুকঠিন বাংল! অথবা 


১৪৬ 


লেখ্য ভাষা কথকতার আসরে আপামর সাধারণের 
নিকটে ব্যবহার কর! অনুচিত। ইহাতে কথকতার 
প্রসঙ্গ নাধারণ শ্রোতাদের নিকট ছুর্বোধ্য হইয়া 
উঠে। ন্ুতরাং কথকতার আসরে স্রকঠিন দুর্বোধ্য 
শব্ধসকল ব্যবহার না করিয়া যতদুর সম্ভব সহজ 
সরল ভাষ! ব্যবহার করা কর্তব্য। প্রসঙ্গ যাহাতে 
মনোজ্ঞ হয়ঃ সরল ও সহজবোধ্য হয়ঃ সে বিষয়ে 
আধুনিক কথকগণের সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখা 
একান্ত আবশ্যক । 

(চ) বিজ্ঞান ও ইতিহ!সের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা- 
করণ £-ব্্তমান জড়বিজ্ঞান ও যাম্ত্রিকতার ঘুগে 
প্রাচীন পুরাণ-কথা-কাহিনীগুলিতে দেশের জন- 
গণের হয়তোঃ সেকালের লোকদের মত আস্থা 
নাই। মুতরাং পুরাঁণকথার কথকতাকালে উহাদের 
যথাসম্ভব বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্মত ব্যাখ্যান হওয়া 
একাস্তই আবশ্যক । 

লক্ষ্য করিবার বিষয়, পুরাকালে ধর্ম প্রসঙ্গে 
কথকতার সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন আচার- 
ব্যবহার, রীতি-নীতি এবং শ্থাস্থ্যরক্ষার নিয়ম 
প্র্ীলীগুলি সমাঁজে প্রচার করা হইত। কিন্তু এক্ষণে 
ঠিক উহার বিপরীত । ধর্মকথা তথ! পারমাধিক 
বিষয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিরাশির দারা 
না বুঝাইতে পারিলে জনসাধারণ উহা! বুঝিতে 
পারে না অথবা মানিতে চাহে না। সুতরাং 
রামায়ণ-মহাতারত, ভাগবত-পুরাণ প্রভৃতির কথা- 
কাহিনীগুলিকে শুধু একঘেয়ে আজগুবী গল্প বা 
রূপকথা ন৷ করিয়! উহাদের পটভূমিতে ইতিহাস ও 
বিজ্ঞানের ঘুক্তি দেখানে! প্রয়োন। ইহাতে 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকবৃন্দ তথা! নব্য 
তরুণগণ উহাদের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা স্থাপন 
করিতে পারিবেন । ফলে কথকতার উদ্দেশ্যাও ইহাতে 
যথার্থ সিদ্ধ ও সার্থক হুইবে। 

প্রসঙ্গতঃ পুনরায় বলিয়া রাখ আবশ্তক, 
কথকতাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে উহ্থাকে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--ওর সংখ্যা 


খানিকটা! আধুনিক কালোপযোগী করিতে গিয়া 
উহার নিজন্ব বৈশিষ্ট্সকল যেন কখনও ক্ষুপ্র না 
হয়। এ বিষয়ে সর্বদা সতর্ক দৃি না থাকিলে 
বিপত্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে । কথকতাকে লীলা- 
কীর্তন-পাঁচালী, যাত্রা-নাটক অথবা! থিয়েটার- 
বায়স্কোপে রূপায়িত করা আদৌ আমাদের উদ্দেশ্য 
নয়। “কথকতা” যেন 'কথকতা?ই থাকে পেই 
দিকে নিষ্ঠা ও লক্ষ্য রাখিয়! অতি সন্তর্পণে প্রয়োজন 
মত, পূর্বোক্ত উপায়গুলির সাহায্যে, ইহাকে 
কিছুটা আধুনিক কালোপযোগী করিয়া তোলা 
প্রয়োজন_-ইহাই আমাদের বক্তব্য | 

(২) কথকতার পুথি লিখন £ বিশিষ্ট 
পুরাঁণবিদ পণ্ডিতমগুলীর দারা অথব! তাহারদিগের 
সহযোগিতায় কথকতার কিছু পুথি প্রণয়ন কর! 
আবশ্তক। যাত্রানাটক প্রভৃতির পালা-বই যেরূপ 
এক একটি বিষয়ে পৃথক পৃথক ভাবে লিখিত হয় 
সেইরূপ লক্ষণের ভ্রাতৃপ্রেম, রামের বনব।ন, সীতা- 
সাবিত্রীর ছ:থখভোগ, স্তীর দেহত্যাগ, বেহুলার 
পাতিব্রত্য, গ্রুব-প্রহলাদের ভগবন্তুক্কি, দ্ধীচির আব্ম- 
বিসর্জন, ভীম্মের ইন্জিয়জয়। অজুনের বীরধর্ম, 
হরিশ্চন্দ্রের দানশীলতা, শবরীর প্রতীক্ষা! প্রভৃতি 
বিষয়ে কথকতার পৃথক পৃথক পুঁথি লিখিত হওয়া 
প্রয়োজন। কথকতার শিক্ষার্থিগণ ইহাতে শব 
আয়াসে অনেক বিষের সহিত পরিচিত হইতে 
পারিবেন। অধিকন্ধ এ পু'খিশুলিয় প্রতিলিপির 
সাহায্যে নবীন কথকগণের পক্ষে পৃথক পৃথক 
আসরে কথকতা করারও সুবিধা হইবে। 

(৩) বিভিন্ন স্থানে কথকতার আপর 
সংগঠন ?_ পল্লীতে পল্লীতে, শহরে শহরে দেবাঁলয়- 
প্রাঙ্গণে, সমিতি-তবনে এবং ধর্মপ্রাণ গৃহস্থগণের 
বাটিতে কথকতার আসর কর! প্রয়োজন। ইহাতে 
কথকত৷ সমাজের আপাঁমর সাধারণের মনে ধীরে 
ধীরে প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ জনগণের গন 
হয়ণ করিয়া লইবে। রামায়ণ, মহ।ভারত। ভাগবত 
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প্রভৃতির কথকতা গুনিবার জন্ত আমাদের দেশের 
নরনারীর এখনও কী প্রবল আগ্রহ এবং আকুলত! 
লক্ষিত ভয়! নিপুণ কথকগণের কথকতার সমাদর 
এখনও যথে্ই পরিম[ণে রহিয়াছে । তহাদিগের 
কথকতাঁর আসরে আজিও সহআ সহশ্র নরনারীর 
সমাবেশ ঘটিয়৷ থাকে। 

ইদ্দানীং কেবল কলিকাতা মহানগরী বা অস্তান্ত 
শহরসমূহেই নহে, সুদূর পল্লী অঞ্চলগুলিতেও বহু 
সমিতি, সঙ্ঘ ও সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। 
কথকতার আদর সংগঠন কাধে অনায়ামে এ 
প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ উহাদের কতৃ পক্ষগণের সহিত সংযোগ 
সাধনপূর্কক নিজেদেরই উহ! করিতে হইবে । এইরূপে 
ধীরে ধীরে তাহাদিগের আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে 
পারিলে এই কার্ধটিকেও তাহারা তখন আপনাদের 
প্রতিষ্ঠানের অন্ভতম কর্মরূপে গ্রহণ করিবেন। 
তাহার ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে কথকতার আসর 
সংগঠনী কার্ধ বন্থল পরিমাণে অগ্রদর হইবে। 

এতদ্ব্যতীত, বেভার-মাধ্যমেও নিয়মিত ভাবে 
কথকতা অনুষ্ঠান প্রচার করা একান্তই প্রয়োজন । 
বর্তমান জগতে বেতার প্রচারকারধধের একটি 
বিশিষ্টতম বাহন। বেতারে পল্লীগীতি, লোকগাথা 
প্রভৃতি প্রচার বিষয়ে আমাদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
উভয় সরকারই ইতোমধ্যে প্রশংসনীয় মনোযোগ 
দিয়াছেন। কথকতাও যে কখন কখন বেতার- 
মাধ্যমে পরিবেশন কর! হয় ন! তাহ! নঙ্চে, তবে 
গ্রাম্যগীতি প্রভৃতির তুলনায় তাহা জতি নগণ্য । 
তাহা ছাড়া কথকত! অনুষ্ঠানে যে পরিমাণ সময় 
প্রদান কর! হম তাহাও অতি সামান্ত । বস্ততঃ কথ- 
কতা, পাচালীগান, তর! প্রভৃতি অনুষ্ঠান আট-দশ 
মিনিটে মনোমত কর! আদৌ সম্ভবপর হুইয়! উঠেনা। 
ফলতঃ ইহাতে শ্রোতৃমণ্ডলীরও অতৃপ্তি থাকিয়! যায় 
এবং এই জন্ত অনেকে অনযোগও করিয়া! থাঁকেন। 

যাহা হউক, আপাততঃ সত্াহে বাহাতে অন্ততঃ 


ংলার কথকতা 
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একটিও কথকত! অনুষ্ঠান বেতারে নিয়মিত প্রচারিত 
হয় এবং উহার সময়ও বাড়াইয়। দেওয়া হয় সে 
বিষয়ে আমাদের জনপ্রিয় সরকারের সহামুতৃতিপূর্ণ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের 
জনগণকেও এই বিষয়ে অধিকতর আগ্রহান্থিত 
হইতে আমর] আহ্বান জানাইতেছি। 

(৪) কথকতা শিক্ষণ-_চতুষ্পাঠী বা টোল 
সমূহে ছাত্রগণকে যেরূপ কাব্য-ব্যাকরণ, দর্শন- 
পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা প্রদান কর! হইয়া 
থাকে সেইরূপ কথকতা! শিক্ষণের ব্যবস্থাও অবিলন্কে 
প্রবতিত হওয়! প্রয়োজন। কথকতা শিখিতে 
অনেকেই আগ্রহাদ্বিত, কিন্ত, বর্তমানে দেশে 
কথকতা! শিক্ষণের কোনও প্রতিষ্ঠান নাই বলিলেই 
চলে। কিছুদ্দিন পূর্বে কেবল নবন্বীপে মাত্র একটি 
কথকত! শিক্ষণ কেন্ত্র খোলা হইয়াছে । 

টোল চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণকে সরকার হইতে 
বৃত্ধি প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে, কথকতা শিক্ষার্থা- 
দ্রিগকেও অন্গরূপ বৃত্তিপ্রদানের ব্যবস্থা করিয়া 
তাহাদিগকে কথকতা শিক্ষায় উৎসাহদান কর! 
একান্তই প্রয়োজন । বিশিষ্ট পুরাঁপবিদ্‌ নিপুণ 
কথকগণের দ্বারা কথকতা শিক্ষণের ব্যবস্থা হইলে 
অল্পদিনের মধ্যেই আবার দেশে নূতন নূতন কথকের 
সষ্টি হইবে। ইতোমধ্যে কথকতা সমাজ-শিক্ষা 
(5০০18] [7:01009000) বিস্তারের প্রধান্তম বাছন- 
রূপে সরকার ও জনসাধারণের নিকট হইতে 
প্রশংসিত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কথকতার 
সমাদয় এক্ষণে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বুতরাং 
উত্তমরূপে কথকতা শিখিয়! ভ।ল কথক হইতে 
পারিলে কথকতা দ্বারা তাঁহার! আধিক দিক হইতেও 
বেশ লাভবান হইবেন, সন্দেহ নাই। 

(৫) কথকগরণের নাম ও ঠিকানা 
লংগ্র্থ--কথকত। গ্রচার উদ্দেশ্যে দেশের বর্তমান 
কথকগণের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করা নিতান্ত 
প্রয়োজন। অজ্ঞাত পল্লীতে পর্ণকুটারে লোকুচকুরর 
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অন্তরালে কোথায় ভাল কথক পুরাণবিদ্‌ পণ্ডিত 
বাস করিতেছেন তাহা অন্নন্ধান কর! আবশ্তক। 

বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবার ফলে বাংলার জাতীর 
ও সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুতর আঘাত আসিয়াছে। 
পূর্ববঙ্গ হইতে বহু কথক, পাঠক, পুরাণবিদ্‌ ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত পশ্চিম বঙ্গে আসিয়াছেন এবং এদিকে 
সেদিকে উদ্বাস্ত-শিবিরগুলিতে নান! কষ্টের মধ্যে 
কালাতিপাত করিতেছেন। কথকতার সমাদর 
এদেশে অন্ভাবধি অপ্রতিহত থাকিলেও ইহা! সর্বজন- 
্বীকৃত যে পূর্বের স্তায় এক্ষণে উহার সমাদর নাই। 
প্রথমতঃ এইজন্ এবং ভ্িতীয়তঃ অর্থনৈতিক চাপে 
পড়িয়। কথকগণ অনেকেই কথকতা ছাড়িয়া দিয়া 
পৌরোঁকিতা, জোঁতিয অথবা অন্য কোনও বাবসা 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

এরন্ধপ অবস্থায় এ কথকগণের নাম ঠিকানা 
প্রভৃতি সংগ্রহ কর! সত্যই অতি কঠিন ব্যাপার। 
তথাপি এই কার্ষে সংস্কৃতি-অন্তরাগী কথকতাগ্রচার- 
ব্রতীপ্দিগকে যথে্ই উৎসাহ ও উদ্ভম লইয়া 
অগ্রসর হইতে হুইবে। এই মহৎ কার্ধে দেশের 
জনসাধারণ ও সরকার উভয়েরই অকুঞঠ সহযোগিতা 
সঙ্গে সঙ্গে আবশ্তক। বস্তুতঃ এই কার্ধের উপর 
কথকতার পুনরুজ্জীবন ও প্রচার আন্দোলনের 
সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। 

(৬) প্রাচীন পুরাণ-পু থিগুলি আহরণ 
_-আমাদের প্রাচীন পুরাণ-পুথিগুলি আহরণ 
করিয়া যত্বপূর্বক উহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা 
একান্তই প্রয়োধন। পল্লী অঞ্চলগুলিতে স্ত্াঙ্মপ- 
কথক-পগুতগণের গৃহকোণে হশ্ুলিখিত ও মুদ্রিত 
বহু পুরাণ-পুঁথি অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়! আছে। 
শুধু গ্রামাঞ্চলসমূহে কেন, শহ্রগুলিতেও ব্রাহ্ষণ- 
পুরোহিত, কথক-পণ্ডিতদিগের গৃহেও এরূপ বনু 
পুথি অযত্বে নষ্ট হইতেছে। এমনও বছু পুথি 
রহিয়াছে বেগুলির লিপির পাঠোদ্ধার কর! সাধারণ 
পঞ্ডিতগণের পক্ষে কঠিন। এক্ষণে এশুলি 


উদ্বোধন 
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আহ্রণপূর্ধক সযত্বে উহাদের সংরক্ষণ কর! দেশবাসী 
প্রতোকেরই কর্তব্য। বিশেষতঃ আমাদের জন- 
প্রিয় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারেরই পৃহি এ 
বিষয়ে আকৃ্ হওয়া আবশ্তক। সঙ্গে সঙ্গে সরকার 
ও জনসাধারণ উভয় পক্ষ হইতে সম্মিলিতভাবে 
এই উদ্দেশ্তে এক সুপরিকল্পিত অভিযান অবিলম্বে 
আরম্ভ করা একান্তই প্রয়োজন। 

€(৭) কথকত। প্রচার পুস্তক ও 
পক্রিকাদ্ি প্রকাশন--কথকতার ব্যাপক প্রচার 
কল্পে কথকত! সম্বন্ধীয্প পুস্তকমাল! ও পত্রিকাদি. 
প্রকাশিত হওয়৷ বাঞ€নীয়। দুঃখের সঙ্গে বলিতে 
হয় যে কথকত! সম্বন্ধে সেরূপ উল্লেখযোগ্য কোনও 
পুস্তক আজ পর্বস্ত প্রকাশিত কয় নাই। এমনকি 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহান প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ 
সমূহেও কোথাও কথকতা সম্বন্ধে কোনও আলোচনা! 
দেখিতে পাওয়া যাঁর না। সুতরাং অচিরে এ 
জাতীয় কিছু পুস্তক প্রকাশিত করিয়া আমাদের এই 
অভাব মিটানো একান্ত প্রয়োজন | খাষি বস্ষিমচন্ত্র 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
চিন্তাশীপ সাহিত্যিকগণের রচনামালায় কোথাও 
কোথাও কথকতা সম্পর্কে বেশ স্ুচিস্তিত অভিমত 
রহিয়াছে। এগুলি আহরণপূর্বক একত্রে সঙ্কলিত 
করিয়৷ পুন্তকাঁকারে সাধারণ্যে প্রকাশিত করিলে 
কথকত৷ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের শ্রক্ধা ও প্রীতি 
অনেক পরিমাণেই বৃদ্ধি পাইবে, নিঃসন্দেহ। 

£কথকতা” শীর্ষক একটি সামগ্রিক পত্রিকাও 
প্রকাশ কর! যাইতে পারে। ইহা সর্ববাদিসম্মত 
যে বর্তমানে পত্রিকা জনমতগঠনের এবং লোঁক- 
অভিমত সংগ্রহের একটি বিশিষ্টতম বাহন। এই 
জাতীয় পত্রিকায় পুরাণ-কথা-কাহিনী এবং আমাদের 
দেশের লোক-শিক্ষার ভন্তান্ত প্রণালীগুলির পুনঃ 
প্রচার সন্ন্ধীয় রচনাদি প্রকাশিত করিতে চাহিলে 
মনে হয় উহা গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক এবং লেখক 
মণ্ডলীর কখনও অভাব হইবে ন!। 


শ্রীচৈতন্ত-বিরচিত "শিক্ষার্টক' স্মরণে 
শ্রীপ্রণব ঘোষ, এমএ 


মহাকবি কৃষ্দাস কবিরাজ তার অমর 
চরিতকাব্যের অন্ত্যলীলাঁয় চৈতন্তজীবনের সারভাগটি 
অমৃতময়ী ভাষায় পরিবেশন করেছেন। বস্ততঃ 
শ্রী্রীচৈতন্তচরিতামূতের মধ্যলীলায় মহাপ্রভুর জীবনের 
একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ এবং গোঁড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের 
সামগ্রিক পটভূমি থাকলেও অন্ত্যলীলায় চৈতন্ত- 
জীবনের মর্মকোষের মাধুর্যট প্রতিভাত | তাই মনে 
হয়, মহাকবি কৃষ্ণদাসের কবিপ্রতিতা চৈতন্তজীবনের 
এই অংশের বর্ণনায় উপযুক্ত কাব্যবস্তুর সন্ধান পেয়ে 
পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। 

এই অস্ত্যলীলায় চৈতন্তজীবন যেন ফলের পর 
ফলের প্রকাশ। সাধারণত: ছুরহ কঠিন সাধনার 
পথেই দর্বধুগের সাধকমগ্ডলী পরমসত্যকে উপলব্ধি 
করে থাকেন। শ্রীবৃন্নাবনদ।দের চৈতন্তভাগবতে 
আমরা! কিন্ত এর আপাত বিপরীত দ্িকটিই দেখতে 
পাই। শ্রীবাধা যেমন বুন্দাবনে শ্রীকৃষ্চের নিবিড় 
সান্নিধ্য লাভের পরেই ঘুগব্যাপী বিরহের বেদনা- 
লোকে বৈষ্বকবিদের চিরবন্দনীয় হয়ে আছেন, 
শ্ীচৈতন্তও তেমনি অন্তরের অস্তন্ভলে প্রিয়-সান্মিধ্য 
লাভ করবার পর অনন্ত বিরহসমুত্রের তীরে এসে 
দ।ডিষেছেন। 

নবদ্ধীপের নিমাই পণ্ডিত (ভাল নাম গ্রৃবিশ্বস্তর) 
গয়াধাম থেকে ফিরে এসে অবধি কৃষ্ণনামে বিভোর 
হয়ে সাঙ্গোপারঙ্গসহ হরিনামগ্ডুণগানে মেতে উঠলেন। 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার আত্মপ্রকাশ “মুই সেই" 
(আমি সেই )--ভক্তদদের কাছে ভগবান ধরা 
দিলেন। কবি কষ্ণদান পূর্বসূরীর এই দিদ্ধান্তকে 
মনে নিয়ে এ সমন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা 
করেন নি। সুতরাং গলা থেকে ফিরে মাত্র এক 
ব্লরের মধ্যেই নিমাইপপ্ডিত উপলদ্ধির গভীর- 


লোকে উপনীত হয়েছিলেন একথাই মনে হয়। 
অপরাপর সাধকদের মতো সুদীর্ঘ সাধনার ইতিহাস 
তাঁর জীবনে দেখতে পাই না। কিন্তু চৈতগ্ঠ- 
চরিতামুতের অন্তযলীলায় এসে আমর! শ্রীরাধার 
ভাবকান্তি-মঙ্গীকারকারী চৈতন্তদেবের অপূর্ব 
বিরহভাবের সঙ্গে পরিচিত হই। নুদীর্ঘ দ্বাদশ- 
বৎসরব্যাপী এই বিরহোন্মাদ্দের সঙ্গে সাধনকালে 
শ্রীরামরুদেবের ব্যকুলতার সৌসাদৃশ্ত লক্ষণীয়। 
চৈতন্জীবনের অস্তালীলায় এই বিরহোম্মাদের 
একমাত্র অর্থ বোধ করি “আপনি আচরি ধর্ম” 
জীবকে শিক্ষাদান। 

অপরাপর অবতারপুরুষদের সঙ্গে শ্রচৈতন্ত- 
দেবের আরো! একটি বিষয়ে শ্বাতন্ত্র দেখতে পাই। 
তাঁর উপদেশাবলী তার জীবনচর্ধার মধ্যেই মিশিয়ে 
আছে। ভগবান বুদ্ধ বা ভগবান ভ্রীরামকৃষদেবের 
মতো! উপদেশবাণী তাঁর জীব্নীতে বিশেষ দেখ। 
যায় না। দিথিক্য়ী পণ্ডিত, তপন মিশ্র, রূপ ও 
সনাতন গোস্বমী প্রভৃতির সঙ্গে তার আলোচনাগুলি 
ঠিক “্ধ্মপদ” বা “কথ।মৃতে”্র সঙ্গে তুলনীয় নয়। 
শ্রীচৈতন্ের বাণী তাঁর জীবনের প্রতিটি আচরণের 
সঙ্গেই নীরবে উচ্চারিত হতো, আলাদাতাবে 
উপদেশ তিনি বড় একটা! দেন নি। নর্ককালের 
মহামানব্দের মতোই আদর্শকে সমগ্র জীবন দিয়ে 
সঞ্চারিত করে গেছেন--অথচ তার নিজন্ব কথা 
ব! উপদেশ খুবই কম। 

চৈতগ্তচরিতাযুতের বিংশ পরিচ্ছেদে আমরা 
স্বয়ং মহা গ্রভূ-বিরচিত আটটি শ্লোকের সঙ্গে পরিচিত 
হই। বিখ্যাত এই "শ্লোকাষ্টক” কৰি ও মনীষী 
শ্রীকষ্চৈতচ্চের হ্ঠিশক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এ 
ছাড়াওঃশ্ীরপগোস্বামী সন্কলিত “পদ্যাবলী”তে আরে! 


১৪৪ 


তিনটি শ্লোক পাওয়া বাঙ্জ। সে তিনটির মধো 
বিশেষভাবে ম্মরণীয় নিচের এই গ্লোকটি-- 

নাহং বিপ্রো নচ নরপতিরনাপি বৈষ্যো ন শে 

নাং ব্ণী ন চ গৃহপতিনো! বনস্থো। যতির্ব| | 

কিন্ত প্রোদ্য মিখিলপরমানন্দপূর্ণাযৃতান্ধে _ 

গোৌঁপীততু £ পদকমলয়োর্দসানুদাসঃ ॥ 
( আমি ব্রাঙ্ধণ নই, ক্ষত্রিয় রাজ] নই, বৈশ্য নই বা 
শূদ্রও নই। আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রন্থী বা 
সন্গাসীও নই; কিন্ত.নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান নিখিল 
পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রশ্বরূপ শ্রীগোপীজনবল্লভ 
শ্রীকষ্ণের শ্পদকমলের দাসামদাস।) 

এই শ্লোকটিকে বাদ দিলে ভাব ও বাণীর 
অঙ্গাজী সম্মিলনে অপরূপ শিল্পস্যাি শিক্ষার্টকের 
আটটি শ্লোক। সহুৃক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, 
আধাসপ্তশতী প্রভৃতি প্রকীর্ণকাব্যের সঙ্কলন থেকে 
মহাপ্রভু শ্লোকরচনার আদর্শলাভ করেছিলেন, 
এমন অনুমান কর! চলে। বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে 
বিশেষভাবে জয়দেব ও চগ্তীদাস এবং মিথিলার 
কৰি বিগ্ভাপতি চৈতন্তদেবের ভাবজীবনে সবচেয়ে 
গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এরা 
চৈতন্তজীবনের অগ্রদুত--চৈতন্তজীবনের স্ুমহৃতী 
সম্ভাবন! এদের পদ্দাবলীতেই প্রথম আভানিত। 
শ্রচৈতন্থবিরচিত শ্লোকরাঞ্জিতে পুর্বোক্ত কাব্য ও 
কবিদের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই দেখ! দিয়েছে । 
কিন্ত কবির অন্তরে যে ভতগবৎশরণ মহাবৈরাগীর 
অধিষ্ঠান ছিল, তীর দিব্যম্পর্শে সকল বহিরজ 
প্রভাবকে ছাড়িরে অলৌকিক প্রতিভার প্রকাশ 
ঘটেছে এই আটটি গ্লেকে। এই শ্লোক কয়টির 
মধ্য দিয়ে ব্যাকুলতা ও সাধনার যে আদর্শ লাভ কর! 
ধার, তা সাঁধকমাত্রেরই শিক্ষণীয়। এই অর্থে 
এদের “শিক্ষাইক' নাম খুবই উপযোগী সন্দেহ নেই। 
কিন্ত এই শ্লেকগুলির মধ্যে এমন একটি অন্তমু্থী 
মনোভাব রয়েছে, যাতে করে মনে হয় যে কোন 
শ্রোতার অপেক্ষা না রেখেই গুণী ন্নেন আলাপ 


উদ্বোধন 


| ৫৮তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


করে চলেছেন। কবির অন্তরের ব্যাকুলতা আপনি 
বাণীমুতি লাভ করে কবিকে পরিতৃপ্ত করেছে। 


চৈতন্ভজীবনে নামসংকীর্তনের মর্ধাদা ছিল 

অপরিসীম। কারণ, নম ও নামী তার কাছে 
এক ছিলেন। অন্তরের সঙ্গে মহাপ্রভু বিশ্বাস 
করতেন__ 

হরেনাম হরেনণম 

হরেনশামৈব কেব্লম্‌। 

কলৌ নান্তযেব নাস্ত্েব 

নাস্ত্েব গতিরন্থথ ॥ 


( কলিকালে কেবল হরিনাম গতি, আর কোনও 
গতি নাই। ) 


কবি কৃষ্ণদ্াসের ভাবায়-_ 
“নাম বিন৷ কলিকালে নাহি আর ধর্ম। 
সর্বমগ্্রলার নাম এই শান্তমর্ম ॥৮ 
( চৈ চঃ, আদ্দিলীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ ) 
শিক্ষার্কের প্রথম ছুটি গ্লোক এই নাঁমগুণগান। 
(১) চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহ।দাঁবাগ্রিনির্বাপণং 
শ্রেয়ঃকৈরবচন্্রিকাবিতরণং বিগ্ভাবধূজীবনম্‌। 
আনন্দাঙ্ধিবধনং প্রতিপদং পূর্ণামূতাত্বাদনম্‌ 
স্বাত্মন্ঈপনং পরং বিজয়তে শ্রীরুষ্ণনংকীর্তনম্‌ ॥ 
(যাহা চিত্তের বিবিধ ছুর্বাসনাসমূহকে বিনাশ কবে, 
যাহ! সংসারতাপসমুহ নির্বাণ করে, যাহ! সর্বপ্রকার 
মজল প্রদান করে, যাহ বিষ্যারূপ বধূর প্রাণম্বরূপ, 
যাহা আননাসমুদ্রকে বর্ধিত করে, যাহা প্রতিপদেই 
সকল রস্রে আবন্বাদনের কারণ ও যাহ! সকল 
ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে, এরপ শ্রীকুম্চনামসংকীর্তন 
সর্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। ) 
কবি কৃষ্*দাসের অঙ্গবাদ-_ 
সংকীর্তন হইতে পাপসংসারনাশন। 
চিত্তগুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদগম ॥ 
কষ্ঃপ্রেমে|দগম গ্রেমামৃত আম্বাদন। 
কক্প্রাপ্তি সেবামৃত নমুদ্রে মজ্জন 


চৈত্র, ১৩৬২ ] 


(২) নায়ামকারি বন্ধ! নিজসর্বশক্তি- 

স্তত্রাপিতা নিরমিতঃ শ্রণে ন কাল: । 

এতা্বশী তব কৃপা তগবন্মমাপি 

ছদৈর্ষমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ 
(ভগবান নিজ নামসমুহের অনেকপ্রকার প্রচার 
করিয়াছেন, সেই নামে নিজ শজ্িসকল অর্পণ 
করিয়াছেন, সেই নাম ন্মরণে সময়ের নিয়ম করেন 
নাই। হে তগবন্! এইরূপ তোমার কৃপা কিন্ত 
আমার এরূপ ছুর্ট্ষ যে এ নামে অনুরাগ 
জন্মিল না।) 

অনেক লোকের বাঞ্চ অনেক প্রকার। 

কূপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥ 

থাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। 

দেশকাল নিয়ম নাহি সবসিদ্ধি হয় ॥ 

সর্বশক্তি নামে দিল করিয়! বিভাগ । 

আমার ছুর্দৈব নামে নাহি অন্রাগ ॥ 

( চৈ চ£ অন্ত্যলীলা|, বিংশ পরিচ্ছেদ ) 

এই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেষের অপূর্ব তুলনাটি স্মরণীয়_ 

“ঈশ্বর এক বৈ ছুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্স 
নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে । কেউ 
বলে 0০এ» কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, 
কেউ বলে শিব, কেউ বলে ঝঙ্গ। যেমন পুকুরে 
জল আছে--এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর 
এক ঘাটের লোক বলছে ড/৪০:, আর এক 
ঘাটের লোক বলছে পানি,_হিন্দু বলছে জল 
খ্রীষ্টান বলছে ১71৪2 মুদলমান বলছে পানি,_ 
কিন্ত বস্ত এক ।” (গ্রশ্রীরামরুষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ, 
চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ ) 

নামগানের প্রতি এই অপরিসীম গ্রীতি ও 
ব্যাকুলতাবিজড়িত শ্রদ্ধা সাধক ঠচতম্ুদেবের 
অন্তরের ইতিহানকেই মন্ত্রের আকারে মূর্ত করে 
তুলেছে। পূর্বোদ্ধত শ্লোক ছুটি শ্রীচৈতন্থের 
অন্তর্নীন সাঁধকন্ীবনের আতি ও ব্যাকুলতার 
অভিব্যক্কি। 


€ 


শ্ীচৈতন্ঠ-বিরচিত "শিক্ষা্টক" স্মরণে 


১৪৫ 


ভক্তিপথের পথিকর্দের কাছে “কীর্তনীয়ঃ সদ! 
হরি:।” উচু জমিতে তো জল জমে না। মনের 
সেই দীনতাময় সরসত|। আনতে হবে যাতে করে 
তাঁর নামের উপযোগী হয়ে ওঠে হন। শিক্ষার্টকের 
তৃতীর় শ্লেকটিতে বৈধণের আদর্শ ফুটে উঠেছে-_ 

(৩) তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণন]। 
অমানিন! মানদেন, কীর্তনীয়; সদা হরিঃ ॥ 

(তৃণ অপেক্ষা স্থনীচ এবং তরু অপেক্ষা সহিষু 
হইয়া স্বয্ং নিরভিমান হইপা এবং পরের মান দিয়া 
হরিসংকীর্তন করিবে। ) 

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। 

হই প্রকার সহিষুণতা করে বৃক্ষসম ॥ 

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। 

শুকাইয়! মৈলে কাঁরে পানি না মাগয় ॥ 

যেই যে মাগফে তারে দেয় আপন ধন। 

ঘর্ম বুটি সহে আনের করয়ে পোষণ ॥ 

উত্তম হএগ বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। 

জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥ 

এই মৃত হঞা যেই কষ্ণনাম লয়। 

শ্রীকষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ 

( ঠঃ চঃ অন্ত্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ ) 
শ্রুবন্দাবনদাসের চৈতন্তত!গবতে দেখতে পাই 
নিমাই পণ্ডিত গয়াধাম থেকে ফিরে আদার পর 
সম্পূর্ণ রূপান্তর লাভ করেছেন। তাঁর নিরভিমান, 
তৃণসম সুনআ্রতা এবং হরিনামে অপূর্ব অনুরাগ 
দর্শন করে অপরাপর তক্তেরা ভক্তির নিশ্চিত লক্ষণ 
বুঝতে পেরে উল্লসিত হয়েছিলেন। এই সময়েই 
নিমাই পণ্ডিতের চোখে বিশ্বভৃবন কুষ্ণমন্র হয়ে 
উঠলো। সমগ্র সংসারকে সেই কৃষ্নাম 
বিতরণের জন্ত তিনি তাঁর সীমাব্ধ সংসার ছেড়ে 
চলে গেলেন। 

যে গভীর বৈরাগ্য ও প্রেমে নিমাই পণ্তিত 
কেশবতারতীর কাছে সন্াস গ্রহণ ক'রে শ্রুকৃষ্ণ- 
চৈতচ্ নামে পরিচিত হলেন, সেই অলোকপসস্তব 


১০৪৩ 


বৈরাগ্য ও প্রেমের বাণীমুতি শিক্ষার্টকের চতুর্থ 
প্লোকটি- (৪) ন ধনং ন জনং ন দুন্দরীং 
কবিতাঁং ব! জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে 
ভবতাডজিরহৈতৃকী ত্বয়ি ॥ 


(হে ঈশ্বরঃ ধন, জন, সুন্দরী রূমণীঃ কিংবা পাগ্ডত্য 
প্রভৃতি কিছুই তোমার নিকট প্রার্থন! করি না; 
কিন্তু হে ঈশ্বর, তোমাতে আমার জন্মে জন্মে 
অহৈতুকী তক্তি হউক। ) 


“ধন জন নাহি মাগে। কবিতান্ 
শুদ্ধ ভক্তি কঙ্ মোরে দেহ কৃপা করি ॥” 
( চৈঃ চঃ আন্তযলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ ) 


শ্রীচৈতন্তের মন্ত্রগুরু ছিলেন ইশ্বরপুরী। আর 
ঈশ্বরপুরীর গুরু মাধবেন্ত্রপুরী ছিলেন বাংলাদেশে 
বৈষ্বভাবধারাঁর অন্যতম প্রথম ঘুগের প্রচারক । 
শোনা যায় নিম়োদ্ধত শ্লোকটি তার সিদ্ধির 
কারণ ছিল-- 

অসি দীনদয়ার্্দ নাথ হে! 

মধুরানাথ কদাবলোকাযসে। 

হদয়ং তদলোককাতরম্‌ 

দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌ ॥ 


হে দীনদয়ার্ঘ ! হে নাথ! হে মথুরানাথ! হে 
প্রাণাধিক প্রিয়! আমি কবে তোমার দর্শন 
পাইব। আমার হৃদয় তোমার অদর্শনে কাতর 
হইয়! অস্থির হইতেছে, আমি কি করিব তাহা 
উপদেশ দ'ও | ) রেমুণাগ্রামে ক্ষীরচোরা গোপীনাঁথ 
দর্শন করতে এসে চৈতগ্কদেব মাধবেন্দ্রপু়ীর 
অলৌকিক ভজির কথা স্ররণপ্রসঙ্গে এই গ্লোকটি 
পাঠ করে ভক্তদের শুনিযেছিলেন। 


“এই শ্লোক পড়িতে প্রভূ হইলা মুছিতে। 
প্রেমেতে বিবশ হএ! পড়িলা তূমিতে। 
আব্তেব্যন্ডে কালে করি নিল নিত্যানন্দ। 
ক্রনান করিয়া তবে উঠে গৌরচন্ত্র ॥ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ- ৩য় সংখ্য। 


প্রেমোম্মাদ হইল উঠি ইতিউতি ধায়। 

হুঙ্কার করয়ে হাসে কান্দে নাচে গায় ॥” 

( চৈঃ চঃ মধ্যলীলা। চতুর্থ পরিচ্ছেদ) 
শ্রীচৈতশ্কদেবের পরমগ্রুবিরচিত এই শ্লোকটির 
অঙ্থরণন শুনতে পাই শিক্ষার্টকের পঞ্চম ও যষ্ঠ 
শ্লৌকটিতে-_ 

(৫) অয়ি নন্দতচুজ কি্করং পতিতং 
মাং বিষয়ে ভবান্ুধৌ । 
রুপয়! তব পাদপস্কজ- 
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ 

(হে নন্দাত্জ শ্রীকৃষ্ণ, বিষম সংসারসমুদ্রে পতিত 
কিস্কর আমাকে কপ! করিয়া! তোমার পাদ্পন্নরাগ- 
তুল্য অর্থাৎ তোমার শ্রীচরণের দান বলিয়া! জান। ) 

“তোমার নিত্যপাস মুঞ্চি তোমা পাঁশরিয়া 

পড়িয়াছে! ভবার্পবে মায়া-বন্ধ হা ॥ 

কুপা করি কর তুমি পদ্ধুলি সম। 

তোমার সেবক করে 1 তোমার সেবন ॥৮ 

( চৈঃ চঃ অন্তযলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ ) 
(৬) নয়নং গলদশ্রধারয়। 

বদনং গদগদরুদ্ধয়। গিরা। 

পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা 

তব নামগ্রহণে ভবিষ্যাতি ॥ 
(হে প্রতুঃ তোমার নাম করিলে কৰে আমার নয়ন 
ছইটি অশ্রধারায় ব্যাপ্ত হইবে, মুখ গদগদত্বরে রুদ্ধ- 
বাক্যে ব্যাপ্ত হইবে ও দেহ পুলকে ব্যাণ্ড হইবে। ) 

“প্রেমধন বিন! ব্যর্থ দরিদ্র জীবন । 

দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥” 

( &ঃ চঃ অন্ত্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ ) 
চৈতস্চজীবনের শেষ বারটি বৎসরের হুচনায় 
মহাপ্রভুর বর্ণনা করছেন কৰি কষ্দাস__ 

পৃষ্ণ মথুরা গেলে গো'পীর যে দশা হইল। 

কষ্ণবিচ্ছেদদে প্রতুর সে দশা উপজিল ॥ 

উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার প্রলাপ। 

ক্রমে ক্রমে ঠহল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ ॥ 


চৈত্র, ১৩৬২] 


রাধিকার ভাবে প্রতুর সদা অভিমান । 
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধাজ্ঞান।” 

( চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ) 
মহাঁকবির প্রতিভাম্পর্শে এই দিব্যোন্মাদের অবস্থাটি 
অতুলনীয় কাব্যমূতি লাভ করেছে । কবি রুষ্ণদাস- 
বণিতত এই কালের ছু” একটি কাহিনী বর্ণনা করলেই 
সে কথা বুঝতে পারা যাবে । কিন্ত এ প্রবন্ধের 
পরিসর অতি সংক্ষিপ্ত । 

শ্রশ্রীজগন্াথ-দর্শন ছিল প্রতুর নিত্যকরণীয়। 
এমনি নিত্যদর্শনের একটি দিন মন্দিরে প্রবেশ 
করে তিনি গরুড়ত্ত্ের কাছে দীড়িয়ে দর্শনে 
বিভোর হয়ে আছেন। তার সামনে শতস্হত্র 
ভক্ত দর্শনলাত করে কৃতার্থ হচ্ছে। এমন সময় 
একটি ভক্ত মেয়ে কিছুতেই ভীড়ের মধ্য দিয়ে 
দর্শনলাত না করতে পেরে দর্শনলাভের আকুলতায় 
"গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্বন্ধে পা দিয়া।” 
মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ সেই মেক্ছেটিকে তিরস্কার 
করতে উদ্ধত হলে মহাপ্রতু বারণ করলেন। 
ভগবানের দর্শনলাভের জন্ত এই ব্যাঁকুলহৃদয়ার 
আকুলতা দেখে মহাপ্রভু বললেন-_-“এত আতি 
জগম্নাথ আমারে না দিলা ।” 

্রশ্রক্গগন্নাথের মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু সাক্ষাৎ 
ব্রজেন্দ্রনন্দনের দেখা পেতেন। কিন্ত এই নারীর 
উপস্থিতিতে তার বাহানজ্ঞান ফিরে এলে শ্রীকৃষ্ণ 
আর গোপগোপীদের জায়গায় তিনি দেখলেন 
অগম্নাথ-বলরাম-স্থভদ্রাকে ৷ শ্রীরাধা যেমন কুরু- 
ক্ষেত্রের শ্রীকঞ্চকে দেখে আনন্দিত হ'তে পারেন 
নি, মহাপ্রভু তেমনি শ্রকষ্ের এই মু্তিতে স্থী 
হতে পারলেন ন1। ঘরে ফিরে এপে_- 

“ভূমির উপরে বসি নথে ভূমি লেখে। 

অশ্রগঙ্গ! নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে ॥ 

পাইয়! বৃন্দাবন নাথ পুনঃ হারাইচ। 

কে মোরে নিলেক কৃষ্ণ, কাঁহা আমি আইন ॥” 

চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা, চতুরর্শ পরিচ্ছেদ ) 


শ্রীচৈতন্ত-বিরচিত *শিক্ষার্টক' স্মরণে 


১৪৭ 


এমনিভাবে বত দিন যেতে লাগলো মহাপ্রভু 
স্বপ্পাবেশে প্রেমাবিষ্ট হয়ে থাকেন, আর 'বাহ্‌ ছৈলে 
হয় যেন হারাই ধন।” এই অবস্থার বর্ণনায় কবি 
কষ্তদাস বলছেন-- 


“কষে বিয়োগে গোগীর দশ দশা হয়। 
সেই দশ দশা প্রভুর শরীরে উদয় ॥ 


এই পরম অবস্থার আকুলতাই ধ্বনিত হয়েছে 
শিক্ষার্টকের সপ্তম গ্লোকটিতে-_ 

(৭) বুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্‌। 
শূন্ায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ 
(শ্রকষ্ণ-বিরহে আমার একমুহূর্ত ধুগের মতন 
হইয়াছেঃ চক্ষু বর্ধার মতন হইয়াছে, এবং সমস্ত 

জগৎ শূন্ত বোধ হইতেছে । ) 
“উদ্বেগে দিবস ন যার ক্ষণ যুগ সম। 
বর্ষা মেঘ সম অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন ॥ 
গোবিন্দ-বিরহে শূন্ত হেল ত্রিভুবন।” 
(চৈঃ চঃ অন্ত্যলীল!, বিংশ পরিচ্ছেদ ) 


এমন ব্যাকুলতার বশেই বিরহিণী রাধার দকল 
উৎক্ঠা, ওঁৎসুক্য, বিনগ্ন ও দৈশ্ট অন্তরে অন্তরে 
অনুভব করে মহাপ্রভু শিক্ষার্টকের অষ্টম প্লোকটি 
উচ্চারণ করেছিলেন-_ 
(৮) আশ্িত্য বা পাদরতাং পিন, মা- 
মদর্শনানর্মহতাং করোতু বা। 
যথ! তথা বা বিদধাতু লম্পটে! 
মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ 
(সেই শ্রীকৃষ্। চরণসেবানিরতা কিস্করী আমাকে 
(রাধাকে) আলিঙ্গন করিয়া 'আতসাৎ করুন, ব! 
দর্শন না দিয়! আমাকে মনঃপীড়া দিন; অথবা 
কামুক তিনি যথেচ্ছাবিহার করুন, তথাপি তিনিই 
আমার প্রাণনাথ, অন্ট কেহ নছে। ) 
অন্তর শ্বরপ ও রায় রামানন্দকে মহাপ্রতু 
সংস্কৃত প্লেকগুলির জনুবাদ ্রীনুবোধতত্রী মজুমদার 
সম্পাদিত “গ্ইচৈতন্চরিতামৃত” থেকে গৃহীত । 


১৪৮ 


একদিন নিজেই পূর্বরচিত এই আটটি শ্লোক শুনিয়ে 
নিজের মর্মবেদনা জ্ঞাপন করেছিলেন । 
প্থাদশ বখসর এছে দশ! রাতিদিনে। 
কষ্ণরদ আস্বাদয়ে ছুই বন্ধু সনে ॥৮ 
( চেঃ চঃ অন্ত/লীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ ) 
এমনি মহাভাবের উন্মাূনায় মহাপ্রভুর শেষ দাদশ 
বৎসরের দিনগুলি কেটেছে । শিক্ষাষ্টকের আটটি 
শ্লোকের মধ্য দিয়ে লোক-শিক্ষার প্রচার বিশেষভাবে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


ভক্তির আদর্শ প্রচার-_-সার্থকভাবেই হয়েছে সৃন্দেহ 
নেই। কিন্ত তার চেয়ে বেশী লাভ হয়েছে একজন 
যথার্থ কবির অন্তরের বাণী; জীবন ও কাব্োর 
এমন অঙ্গাঙী সম্মিলন পৃথিবীর সমগ্র কবিকুলের 
ইতিহাসেও ম্ুদূর্পভ। আর এই অনন্ত জীৰন- 
থানি মহাকবির লেখনীতে যে সমগ্রক্প নিযে 
ফুটেছে তার জন্তও কৃষ্ণদাঁদ কবিরাজ জামাদের 
চিরম্মরণীয়। 


স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে 
স্বামী বীতশোকানন্দ 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সের! সাহিত্যিকদের 
অন্কতম ফরাঁসী মনীষী রোম1 রোঁলণকে বলে- 
ছিলেন, “ভারতবর্ষকে যদি জাঁনতে চান, তবে 
বিবেকানন্দকে পড়,ন) নেতিবাচকতার সর্ব স্পশ 
থেকে মুক্ত ছিল তাঁর বাণী; বিবেকানন্দের লেখনীর 
প্রতিটি ছত্রে আপনি পাবেন প্রত্যয়ের দীপ্ত 
স্বাক্ষর ।” রবীন্দ্রনাথের এই শ্রন্ধাবাচনে আমরা 
পাই বিবেকাঁনন্দজীবনের একটি নির্সল আলেখ্য। 
বিবেকানন্দের আবির্ভীবের কালে তৎকালীন সমাজ 
ছিল আত্মবিশ্বাসহীনতায় লুগুচেতন। সংশয়ে 
আচ্ছন্ন, উদ্চমে বিমুখ মুমূর্ধ, জাতিকে বিবেকানন্দই 
বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠ, কর্মে উৎসাহী ও অযুতপথধাত্রী 
করান। তাঁর অমিয় জীবনচরিত অন্পধ্যানে ও 
অনুসরণে দ্ঞামর! পাঁই প্রেরণীর শাশ্বত উৎসঃ 
অগ্রগতির সার্থক দিঙ.নির্ণয়। 

আজ থেকে তিরানববই বছর পূর্বে স্বামী 
বিবেকাঁননের জন্ম হয় এই কলকাতা শহরে। 
তার জন্মদিন ও সময়ও জাতীয় জীবনের একটি 
বিশেষে অবস্থার প্রতীক্ত্বরূপ। সেদিন ছিল 
মকর সংক্রাস্থি। গআঁপাওুর আকাশে নতুন দিনের 


* কলিকাত। বেতারকেজ্ের সৌনগে 


প্রথম আভাস; উধষার সেই মঙ্গল-লগ্নে স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্ম। তার আগমনেও ত্বোধিত 
হল এক যুগ-সংক্রাস্তিঃ গরিমাময় আর এক যুগের 
যাত্র। হল শুরু | 

নিরবধিকালের পরিমাপে মর্জগতে স্থামী 
বিবেকানন্দের স্থিতি কয়েকটি ক্ষণের রেখায় 
চিহ্নিত। কিন্তু এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে কমের 
কৌশলে ও সংগঠনে, ভাবের গভীরতায় ও 
ব্যাপ্তিতে, প্রেম ও বীর্ধের সমুচ্চয়ে কালকে অতিক্রম 
করে নিজেকে তিনি কালাতীত করে গেছেন। 
উনচল্লিশ বছরের তাঁর গ্বল্প জীবন সমাজের বুকে 
যেন এক প্রচণ্ড বিক্ষোরণের কার করেছে। 
গতান্্গতিকতায় দিন-যাপনের গ্লানিতে নিমগ্ন 
আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ধকে তিনি কন্ুক্ে ডাক 
দিয়েছিলেন, পউত্ভিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ 
নিৰোধিত।” যুবসমাজকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 
পর্েশমাতৃকা সহ নিঃস্বার্থ তেজন্বী ঘুবকের 
জীবন বলি চান। হে বীরহদয় খুবকবৃন্দ এগিয়ে 
এস বেরিয়ে পড়। মানুষ চাই, খাঁটি মনুষ। 
আশি, দ্রড়ি্ঠ ও বৰিষ্ঠ যারা, অটল শ্রদ্ধায় ও অটুট 


চৈত্র, ১৬৬২ ] 


বিশ্বাসে একটি উচ্চ মাদর্শের জন্য মৃত্যুবরণকামী 
যারা এমনি মানুষ । চাই বীর্ধ, মনগয্যত্ব। ক্ষাত্র- 
বীধের সহিত ব্রক্ষতেজ । মনে রেখো মানুষ চাই, 
পশু নয়।” প্রাণম্পর্শী ম্বতংস্পন্দিত এই ডাক 
ভারতের যুবশক্তিকে সাঁড়া দিতে বাধ্য করেছিল। 
তাই স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীকার রোম” রোল। 
লিখেছেন, “ম্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাবের 
অব্যবহিত তিন বসর পরে বাংলার অগ্নিবিপ্লবের 
অত্যুদ়্। আর এই বিপ্লবের স্থত্র ধরে তিলক ও 
গান্ধীজীর আন্দোলনের সুচনা! এবং এ সমগ্তই 
সম্ভব হয়েছিল বিবেকানন্দ-জীবনাদশের বিছ্যৎম 
সংস্পর্শের ফলে । 

স্বামং বিবেকানন্দ যে কার্ধস্থটী তীর দেশবাসীকে 
দিয়ে গেছেন তা পুররুজ্জীবনবাদীর নিছক ভাব- 
বিলাস মাত্র নয়। প্রয্মোগতায় ইহ! সুদূরপ্রসারী । 
অতাতপর্বস্ব-মনোবৃত্তির তিনি কঠোর সমালোচন৷ 
করেছেন। কারণ এই মনোভাব জাতির সর্বাজীণ 
উন্নতির পথে বিষম অন্তরায়। “হিন্দুধর্স ও শ্ীরাম- 
কৃষ্ণ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, “হে মানব, মৃত ব্যক্তি 
পুন্রাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্বার আসে না। 
বিগতোচ্ছ্াস পূর্ববূপ আর প্রদর্শন করে না। জীবও 
ছইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতীতের পৃজা 
ফইতে আমরা তোমার্দিগকে প্রত্যক্ষের পূজায় 
আহ্বান করিতেছি । গতান্থশৌচন। হইতে বর্তমান 
প্রযতে আহ্বান করিতেছি, লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে 
বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সন্ভোনিমিত বিশাল ও সঙ্গিকট 
পথে আহ্বান করিতেছি ।”. 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব-মিলনসাধন স্বামী 
বিবেকাননের চিন্তার আর একটি বৈশিষ্ট্য । তিনি 
চেয়েছিলেন ভারতের মাঁনবিকতাকে নিখিল মহা 
মানবিকতার নঙ্গে গ্রথিত করতে । এই উদ্দেসশ্তেই 
তার পশ্চিমে গমন। তীর সেই সার্থক অয়যাত্রা 
ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । তার 
উক্তিতে আছে, “ভোমরা কি সামা, স্থাবীনতা ও 


স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে 


১৪৯ 


কর্মক্ষেত্রে পুরোপুরি পাশ্চাত্য জাতির মত হয়েও 
আবার ধর্মীয় সংস্কৃতি ও প্রেরণায় খাঁটি ভারতীয় 
হতে পার? এই-ই এখন প্রয়োজন, আর আমরা 
অবশ্তই ত। করব।” ছুইটি ভাবাদর্শের স্বকীয়তা 
অন্ষুপ্ন রাখা এবং কোনটির বিলুপ্তিসাধন না করাই 
হচ্ছে সমন্বয়ের সিদ্ধি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুইটি 
আদর্শের সংমিশ্রণে সামগ্রন্ত বিধান করাই, স্বামী 
বিবেকানন্দের মতে বর্তম!ন ধুগসমন্তার সমাধান । 
স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানের বস্ত ও প্রচেষ্টার 
প্রাঙ্গণ ছিল ধর্ম। ধর্স-সম্থন্ধে তার ক সংশয়াতীত 
ও দ্বিধা-বিহীন। তিনি বলেছিলেন, “ধর্মের আদর্শ 
হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে চলে এসেছে-__ 
শারতের আকাশ বাতাস পূর্ণ করে রেখেছে। 
আমাদের রক্রের সঙ্গে মিশে আছে। ভাগীরথীর 
থরপ্রবাহ সমুদ্রমঙ্গম থেকে বিপরীত মুখে গঙ্গোস্রীর 
দিকে জোর করে নিয়ে নতুন কোন থাতে 
প্রবাহিত করা! কি সম্ভব? তাও বাঁ যদি সম্ভব হয় 
এদেশের পক্ষে কিন্তু ধর্মজীবনের স্বকীয় সনাতন 
ধারাটি পরিত্যাগ করে নতুন কোন আদরের পথে 
চল একেবারেই অসম্ভব। ধর্সপথই ভারতবাসীর 
জীবনের পথ, অগ্রগতির পথ। কল্যাণের পথ।” 
প্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম কিন্তু উপাসনাগৃহের কুদ্ধ- 
দ্বারে সীমাবদ্ধ ছিল না। নিঃসীম আকাশের মত 
উদার, অতলম্পর্শা সাগরের মত গভীর এই ধর্ম ।, 
বিরাট সমাজ হবে সেই ধর্মের সাধনভূমি॥ ধর্মের 
সংজ্ঞ1 দ্রিতে গিয়ে তিনি বলেছেন। “যে ধর্মে মানব- 
হৃদয়ে শক্তির ধার করে না, সে ধর্ম ধর্মই নয়। 
তা উপনিষদেরই হোক্‌, গীতারই হোক বা 
ভাগবতেরই হোক । দিব্য শক্তিই ধর্ম আর দিব্য 
শক্তি অপেক্ষা মহত্তর অন্থ কিছুই নেই।” তার 
ভক্ত এক যাঁকিনবাসিনীকে তিনি লিখেছেন, 
"আমি প্রার্থন করি আমি যেন বার বার জন্ম গ্রহণ 
করি। সহজ সহশ্র ছুঃখভোগ করি। আমার 
এই নিরস্তর দুঃখবরণ ও জন্মগ্রহণ হবে আমার সেই 


১৫৩ 


সর্বব্যাপী ভগবানের পৃ্ার অগ্রলি। সেই ঈশ্বরেই 
আমি আস্থাশীল যিনি অধিল জীবজ্জগতের সমগ্রি- 
স্বূপ। আর সর্বোপরি আমার বিশেষ পৃজার 
ইঞ্টদেবতা তিনি, যিনি রয়েছেন ছুষ্টের মধ্যে, ধিনি 
আছেন পতিতদের মধ্যে, ধিনি ব্যাপ্ত স্বজাতির ও 
প্রাণীর নিংম্বদের মধ্যে” 

তাঁর ধর্মানুষ্ঠানের উপচার ত্যাগ ও সেবা। 
তার প্রাণের দেবতা পীড়িত, পদদলিত সর্বহারা 
জনসাধারণ। যুগ যুগ ধরে এরা পেয়ে এসেছে 
উচ্চবর্ণের কাছে অবজ্ঞা, অপমান ও অবহেলা । 
তিনি বলেছেন, “হায়! উচ্চবর্ণের পু্পুক্লুষগণ 
ছুখানা দরশন লিখেছেন বলে, দশখান! কাব্য 
লিখেছেন বলে, তাদের ডাকের চোটে গগন ফাটে। 
আর যাদের রুধিরশ্াবে মন্ুষ্জাতির যা কিছু 
উন্নতি তাদের কথ! কে বলে, কে ভাবে?” 

শ্রেণীবিভাগের কঠিন শৃঙ্খলে নি্পিই্ই সমাজ- 
ব্যবস্থার বিলোপসাধন বর্তমান যুগের প্রধান 
আকৃতি। অনাগতকালে সাধারণ মানুষের 
গৌরবোজ্জল প্রাধান্ত যে অবশ্স্তাবী তা স্বামী 
বিবেকানন্দের মানসে সুপরিস্কুট ছিল। আজ 
তারতবর্ষেরও লক্ষ্য শ্রেণীবিহীন সমাজ ও কল্যাণধর্মী 
রাষ্ প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে 
আসবে সেই মহ! বিবর্তন। নিব্রিত দেবতার 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ -_৩য় সংখ্যা 


জাগরণ মমাসন্র । তাঁর পাদক্ষেপের নিশ্চিত কিন্তু 
সুস্পষ্ট ধ্বনি স্বামী বিবেকানন্দ শুনেছিলেন। 
ভবিষ্যৎ ভারতের যে বন্দনা তিনি করে গেছেন 
তা তাঁর উপলব্ধির বর্ণে সমাট্য। সহানুভূতির 
রসে প্রগাঢ় ও সাহিত্যস্থজনে অনবদ্য। আঞ্কের 
এই শুভদিনে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ম্রণ করি নব- 
ভারতের খত্বিকের সেই প্রশস্তিবাচন, “আবার 
নৃতন ভারত বেরুক, বেক্কক লাঙ্গল ধরে. চাধার 
কুটির ভেদ করে, জেলে, মাল! মুচি, মেথরের 
ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোঁকান থেকে, 
ভুনাওয়ালার উন্ননের পাশ থেকে, বেরুক কারথান 


থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে । বেকুক 
ঝোঁড়ঃ জঙ্গল, পাহাড় পরত থেকে । এরা সহ 
সহশ্র বংসর অত্যাচার সয়েছে। নীরবে সয়েছে, 


তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষুত! ' এভ শান্তি, এত 
প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি বুজে দিনরাত 
থাট|! এবং কার্ধকালে সিংহের বিক্রম !! অতীতের 
কক্কালচয় ! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী 
ভবিষ্যৎ ভারত । তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে 
যাও, অনৃশ্ঠ হয়ে যাও। কেবল কান খাড়া করে 
রেখো-__ তোমার যেই বিলীন হওয়া অমনি শুনবে 
কোটিজীমূতস্তন্দী ত্রেলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যুং 
ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি “ওয়াহ গুরুকী ফতে।' ” 


ভগবান 
শ্রীমতী উমারাণী দেবী 

“ভগবান' “ভগবান? ওঠে বুগান্তের গান যেরিক্তের কিছু নাই কোনে! আশা কোনো! ঠাই 
মান্ছযের অন্তরের মাঝে, বহে চলে অবসন্ন প্রাণ, 

রোগে শোকে ছুঃখে তয়ে ব্যর্থতা ও পরাঞ্জয়ে জীবন জগৎ যার শৃন্ত সদ! অন্ধকার 
সে নাম সেথায় কেন বাজে? অশ্রজলে অন্ধ ছু নয়ান, 

মরমের হাহাকার মথিরা বারংবার “ভগবান, তগবান+ তারও একমাত্র গান 
কেন শুনি “কোথা ভগবান ? ওঠে ভেদি আকুল ক্রঙগন। 


চৈত্র, ১৩৬২ ] তক্ত নামদেৰ ১৫১ 
অন্তদ্দিকে এ সংসার পূর্ণ করি আছেবার জন্মমৃত্যু গ্রহেলিক! পারে কোথা যায় দেখ! 
সর্ব সুখ, সকল বিভব প্রেম-সিদ্ধু উৎলিছে এ, 
মানুষের কামনার যতকিছু সম্ভার শুধু অনাহত নাম ওঠে সেথা অবিরাম 
ধন, জন, যশ, বিদ্ভা সব। তুমি” “আমি' আর কিছু নাই। 
দে কেন ছাড়িয়া তাহা পথে চলেযায় আহা ভালমন্দ ভালবাস! বেদনা বিষাদ আশ! 
চিররিক্ত কাঙ্গালের বেশে? সব ঘন্ সেথা সমাপন, 
ত্যঞ্জি যৌবনের স্থখ কেন সে অনন্ত দুখ  নামরূপ কলরব বিলীন বিলয় সব 
স্বেচ্ছায় বরণ করে হেসে? সদানন্দে হৃদয় মগন। 
কেব! সে সারাৎসার স্মরিলে চরণ ধার বিশ্বাসেতে নিয় ভবব্যাধি নিরাময় 
দুরে পড়ে রয় এ সংসার, করুণার বিন্দু করি পান, 
ভুলি ছঃখ, ভুলি সুখ পূর্ণ রহে সদাবুক সত্যেক্ন ভাত্বর রূপ চিত্তে জাগে অপরূপ 
কি আবেশে নিয়ত বিহার । জয় জয় জয় ভগবান । 
ভণ্, নামদেব 
স্বামী দিব্যাত্মানন্ৰ 


মহারাষ্রের সম্তমগ্ুলীর মধ্যে নামদেব একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 'আছেন। তীহার 
জীবনের সহিত বহু অলোকিক কাহিনী জড়িত। 
(কাহিনীগুলির অলৌকিকত্ব সমন্ধে পূর্ণ বাঁ আংশিক 
বিশ্বাস করা না করা নিজ নিজ মানসিক দৃ্টিতজির 
উপর নিভর করে, কিন্তু উহাদের মাধ্যমে এই 
প্রেমিক তক্তপ্রবরের বিশ্বীস, নি্1, ভজনগ্রীতি এবং 
শরণাগতির অতি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। 
নিয়ে মামর| নামদেবের সহিত জড়িত কতকগুলি 
আধ্যায়িক1 লিপিবদ্ধ করিলাম। 

পাগারপুরের নিকটবর্তী কোন এক গ্রামে 
দামুশেঠ নামে জনৈক দঞ্জি সন্ত্রীক বাস করিত। 
তাঁহার! খুবই গরীব ও নিঃসন্তান কিন্ধ ভগবানে 
দম্পতির ভক্তি ছিল একনি্। দামান্ত সেলাইএর 
কাঁজই তাহাদের একমাত্র জীবিক1। নিত্য আহীর্ধ- 
ভব্যাদদি ভগবানকে নিবেদন না! করিয়! গ্রহণ করিত 
লা। মনের শান্তিতে উভয়ের দিন যায়। একবার 


সোমাবতী অমাবন্তা উপলক্ষ্যে উভয়ে চন্দ্রভাগ! 
শদীতে দ্গান করিবার সময় নদীতে একটি “সিপলা' 
পায়। পিতলের কোটাকে মারাঠী ভাষায় 'সিপলা” 
বলে। উহা! সযত্বে বাড়িতে আনিয়া দম্পতি তুলসী 
তলায় রাখিল। কিছুক্ষণ পরে এ সিপলার ভিতর 
হইতে আশ্চর্ধজনকভাবে শিশুর ক্রন্দনধবনি শোন! 
গেল । দামুশেঠ খুলিয়া! দেখে উহার ভিতর একটি 
সগ্ভোজাত শিশু। দেখিতে খুবই নু্রী। গরুর 
দুধ থাওয়াইয়া উভয়ে শিশুকে লাঁলনপালন করিতে 
লাগিল, নাম রাখিল “নামদেব । শিশুর মুখ হইতে 
ভগবানের নাম 'বিঠঠল' এই শব্দই সর্বপ্রথম নির্গত 
হইল। প্রায়ই এই নাম উচ্চারিত হইত । ক্রমে 
শিশু চতুর্থ বংসরে পড়িল। জানাবাই নামে 
দামুশেঠের আরও একটি পালিতা কণ্ঠা ছিল। 
দামুশেঠের নিত্যকর্ম চলিতে লাগিল। একদিন 
কোন কারণ বশতঃ তাহার বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হয়। 
ইতোমধ্যে গৃহিণী রুটি প্রত্তত করিঙা নামদেবকে 
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বলিল» “বাব! এই রুটির থাল| ভগবানকে নিবেদন 
করে এস। নিত্য তোমার পিতা আহা 
ত্রব্যা্দি ভগবানকে নিবেদনাস্তে প্রসাদ গ্রহণ করে 
থাকেন।” নামদেব রুটির থাল! সহ মন্দিরে গেল। 
বিগ্রহের সম্মুখে থালা রাখিয়া করজোড়ে বিশীতভাবে 
বলিতে লাগিল, “ঠাকুর! থাবার এনেছি, তুমি 
থাও। আত বাবার ফিরতে দেরি হওয়ায় মা 
আমার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি খাও।” 
নামদেব দেখিল বিগ্রহ কিছুই থাইতেছেন না, এমন 
কি কথাও বলিতেছেন না। সে অনুনয় বিনয় করিয়া 
বারবার বলিতে লাগিল, কিন্তু কোনই সাড়াশব্ধ 
পাইল না । কিছুই ঠিক করিতে না! পারিয়া বালক 
বিগ্রহের পা্দপন্ধে মাথা! ঠুকিয়া কাদিতে লাগিল 
আর বলিল, “ঠাকুর ! রোজ বাবার হাতে তুমি থাওঃ 
আজ আমার হাতে থাচ্ছ না কেন? ম! আমাকে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন, তুমি খাও, নচেৎ বাবা রাগ 
করবেন।” তখন ভক্তবৎসল শ্রাভগবাঁন জ্যোতিময় 
চতুহূ্জ মৃতিতে নামদেবকে দশন দিয়া নিবেদনার্থ 
দ্রব্যার্দি গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, “এসব কথা 
কাঁহাকেও বলিও ন11” 

নামদেব থালি থাল। সহ বাড়ীতে ফিরিয়া! বলিল, 
“মা! ঠাকুর সব খেয়েছেন ।” ছেলের সহথান্ত বদন 
ও শৃন্ঠ থাল! দেখিয়া মাতা তাহাকে জিজ্ঞান! করিল, 
“বাবা! কি করেছ বল।” নামদেব আনলে উৎফুল্ল 
হইয়| নৃত্য করিতে লাগিল। মাতা! ছেলেকে বিশেষ 
পীড়াপীড়ি করিল না। ইতোমধ্যে ঘর্মা্তকলেবর 
দামুশেঠ আলিয়! উপস্থিত। ন্নানান্তে বলিল, “দাও 
ভোগের থাল৷ দাও, ভগবানকে নিবেদন করব।” 
গৃহিণী বলিল “তোমার দেরি হচ্ছে দেখে নাঁমদেব 
আজ নিবেদন করেছে ।” 

"তা বেশ করেছে; প্রসাদ কোথায় দ।ও, বড়ই 
ক্ষুধার্ত আজ, শীঘ্র দাও 1” 

গৃহিণী উত্তযন কারল, “নামদেবকে জিজ্ঞাসা কর।” 

আদরের ছেলেকে প্রপাদ কোথায় জিজ্ঞাসা 
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করায় সে হানিতে হাসিতে বলিল, “ঠাকুর সব 
থেয়ে ফেলেছেন।” 

দাদু কিছুতেই বিশ্বাস করিল না! । নামদেব 
বলিল, “বাবা! তুমি রোজ ঠাকুরকে থাওয়াতে, 
আমিও আজ ঠাকুরকে থাইয়েছি। তিনি সবই 
থেয়েছেন। একবিন্দুও অবশিষ্ট রইলে| না।” 

ছেলে বার বার পিতাকে যতই বুঝাইতে চেষ্টা 
করিতেছে, পরিশ্রান্ত দামু ততই ক্রোধাঘিত হইয়া 
তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল এবং বলিল, “চল্‌ঃ 
দেখি কেমন তোর ঠাকুর খেয়েছেন।” পথে দামু 
মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “রোজ আমি যেমনটিই 
নিবেদন করি, ঠিক তেমনটিই ফিরিয়ে নিয়ে আসি। 
কিন্ত এমনটি তো কোনদিন হয়নি। তাহলে কি 
সত্যিই ভগবান নামদেবের হাতে খেয়েছেন 1” 

উভয়ে মন্দিরে আসিল। নামদেব শ্রীতগবানের 
পাদপন্নে প্রণীম করিয়া কাতরদ্বরে বলিল, প্ঠাকুয় ! 
তুমি যে থেয়েছ, বাব! ত বিশ্বাস করছেন ন। 
তুমি একবার বাবাকে দর্শন দাও ।” 

বিঠঠলদেব জ্যোতির্ময় চতুভূর্জ মুতিতে দর্শন 
দিলেন। দামু ভগবানের দর্শনলাভে আত্মহারা 
হইয়। বলিয্লা উঠিল, “আমরা অত্যন্ত গরীব, নাম- 
দেবকে বিবাহ করিয়ে দাও ।” 

“ভগবান বলিলেন, "হা! বিবাহ হবে ।” 

বিঠঠলদেব ছদ্মবেশে বেদর দেশের রাজা! বাবু- 
রাওয়ের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। লাবণ্যময় 
বদলমগ্ডল ও উৎকৃষ্ট পৌঁধাক-পরিচ্ছর দেখিয়া রাজ 
মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাপা করিলেন, “তুমি কে, কোথা হতে 
এসেছ? কি চাই?” ভগবান উত্তর করিলেন, 
"আমি ভৃত্য, আমার প্রদু পাগ্ডারপুরে থাকেন, 
তার বিবাহের জন্টে এসেছি । আপনার মেয়েকে 
তার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে।” | 

“বাজার অনেকগুলি কন্ঠ! । ছন্মবেশী বিঃ $লদেব 
তাহাদের মধ্যে একজনকে মনোনীত করিয়া 
বলিলেন, “এরই সঙ্গে আমার প্রতুর পরিণয় হবে।” 
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রাজ! সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান বলিলেন, 
'আজ থেকে অষ্টম দিনে বিবাহকার্ধ সমাপন 
হবে। প্রথমে চার কোটী লোক আসবে, পরে 
আরও এক কোটী। তাদের খাবারের ব্যবস্থা 
রাখবেন।” রাজা সানন্দে রাজী হইলেন। ভগবান 
বলিলেন, “তাহলে একটি সমন্মতি-পত্র লিখে দিন।” 
সন্মতি-পত্রস্হ ভগবান পাগারপুরাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। 

ভগবান পাগ্ডারপুরে আসিয়া দামু শেঠকে 
বলিলেন, "বেদর দেশের রাজা বাবুরাওয়ের কন্ঠার 
সঙ্গে নামদেবের বিবাহ হবে। আজ থেকে অষ্টম 
দিনে বিবাহের দিন ধাখ হয়েছে । তোমরা একটি 
বলদ সঙ্গে নিয়ে যাত্রা কর” | 

এদিকে ভগবান, মহাবীর হমুমানকে বলিলেন, 
“দাম শেঠের ছেলের বিবাধ। . তুমি ব্লদরূপ 
ধারণ করে তার্দের বহন করে নিয়ে যাও ।” 

মহাবীর বলিলেন, পপ্রভো ! তোমার লীলা- 
খেলা বুঝ! ভার। রাম অবতারে তুমি ঘা বলেছ 
তাই করেছি। এবারেও কি করতে হবে ?” 

ভগবান বলিলেন “এরা অত্যন্ত গরীব, আমার 
হয়ে তাদের জন্য কিছু কর।” মহাবীর বলদবরূপ 
ধারণ করিয়া! নামদেবের পিতামাতাকে বহন করিয়া 
চলিলেন। নামদেব ও ভগিনী জীনাবাই পদব্রজে 
পিতামাতার পশ্চাদমুদরণ করিল। 

সপ্তম দিনে তাহারা রাজবাড়ীতে উপস্থিত 
হইলে ব।গানের মালীর সহিত তাহাদের প্রথঘ 
দেখা। মালী জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কোথা 
হতে এসেছ? কি চাও?” দামু উত্তর করিল, 
'রাঁজার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিবাহ, তাই 
এসেছি।” মালী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া 
বলিল, “চার জন লোক এসেছে । রাজকন্ঠার 
সহিত বৃদ্ধের ছেলের বিবাহ হবে বলছে।” 

রাজা আসিয়া! দেখিলেন, তাহাদের পোষাক 
পরিচ্ছদ তেমন পরিপাটা নয়। ক্রোধাদ্িত হইয়া 


ও 


ভক্ত নামদেব 
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বলিলেন, প্পাচ কোটী লোক আসবার কথা ছিল, 
তারা সব কোথায়? আমি অনেক ধনরত্ব খরচ 
করে ব্যবস্থা করেছি। আমার সবই পণ্ড হুল। 
যাও, তোমাদের সঙ্গে কোন সম্থন্ধই করব ন1।” 
দাঁমু শেঠ অত্যন্ত অপমানিত হইয়! বিমর্ষবদনে গৃহে 
প্রত্যাব্তন করিল। অত্যন্ত অভিমানভরে মনে 
মনে ভগবানকে খুবই গালাগালি করিল। 

পাগডারপুরে আমিয়৷ দামু ভগবানের নিকট 
করজোড়ে বলিল, “ঠাকুর! তুমি আমাদের সঙ্গে 
বঞ্চনা করেছ। তোমার কথার কোনই ঠিক নেই। 
রাজার নিকট আমরা খুবই অপমানিত হয়ে 
ফিরলাম। তোমার কথা আর বিশ্বাস করব না।” 

ভগবান মুছু হাপিয়া বলিলেন, “দামু রাগ করে! 
না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।” পুনরায় বিবাহের 
দিন ধার্ধ হইল। বিঠঠলজী ত্রিলোকের দেবতাদের 
নিমন্ত্রণ করিতে নারদ্কে পাঠাইলেন। রুল্সিণীকে 
বলিলেন, তোমার অলঙ্কারাদির ছারা নামদেব, 
তার পিতামাতা ও ভগিনীকে ভালরূপে সাজিয়ে 
দাও |” দাঁমু শেঠ বিরাট শোভাযাকআ্াসহ পুনরায় 
লামদেবের বিবাহের নিমিতু যাত্র! করিল। 

নিদিই দিনে তাঁহারা রাজবাড়ীতে উপস্থিত 
হইল। রাজ! বরযাত্রীদের দেখিঘ্না অত্যন্ত ভীত 
হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এত সব লোক- 
জনের ভোজনের ও থাকিবার কিভাবে ব্যবস্থা 
হইবে। যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতে যে কিছুই 
সন্কলান হইবে না। রাজা সিপাহীদের আদেশ 
করিলেন, "যাও, প্রজাদের ঘরে থাচ্যত্রব্যাদি হা 
পাবে, সব সংগ্রহ করে নিয়ে এস।” কোন 
প্রকারে রাজা বরযাত্রীদ্দের আহারের ব্যবস্থাদি 
করিলেন। গুভলগ্নে বিবাহার্দি কাধ সুসম্পন্গ 
হুইল। আহারান্তে নামদেব তাহার পিতামাতা, 
ভগিনী ও বাহুন বলদ ব্যতীত দেবতারা সব আপন 
আপন স্থানে চলিয়৷ গেলেন। পরদিন দৈন্ত- 
সামস্ত। দাসদাসীলহ বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া 


১৫৪ 


নামদেব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। দামু শেঠের 
পর্ণকুটিরে অত লোককে খাবার দেওয়! তো! দুরের 
কথা, বসিবারই জায়গ! নাই। কন্তা-বাত্রীগণ দামু 
শেঠকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অপমানিত করিয়া রাজ- 
বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল এবং রাজার নিকট সমস্ত 
জ্ঞাপন করিল। 

রাজা অত্যন্ত ক্রোধাছিত হুইর়! বৃছ সৈম্যসামস্তসহ 
পাণ্ডারপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে 
দাঁমু পুনরায় ভগবানের নিকট তাহার দ্বিতীয়বারের 
অপমানের কথ। নিব্দেন করিল। স্ব শুনিয়া 
শ্রীভগবান আবার মুছু হাসিলেন এবং কুবেরকে 
বলিলেন, “যাও নামদেবের জন্থ স্বর্গপুরী তৈয়ার 
করে দাও।” রাজা পাগারপুরে আসিয়া দেখিলেন। 
নামদেব স্বর্গপুরীতে বস করিতেছে। ক্রোধাদ্বিত 
রাঁজ। আর কিছুই বলিতে পাঁরিলেন ন। ৷ নামদেবকে 
পিজ্ঞাসা করিলেন, প্বাবা! তোমার সেই ভৃত্যটি 
কোথায়? তাকে একবার দেখতে ইচ্ছা! হচ্ছে।” 
নামদেব রাজাকে সঙ্গে করিয়া মন্দিরে আনিল। 
ভগবান বিঠঠল দেবকে দেখাইয়া! বলিল, “ভগবান্ই 
আমার ভৃত্য বলিয়। পরিচয় দিয়াছিলেন।” রাজা 
ভগবানকে দশন করিয়া বিমোহিত হইয়া বিশেষে 
ভক্তিসহকারে সাষ্াঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, 
“প্রভো ! তোমার বিচিত্রলীলা ! মানবের সাধ্য 
কি ইছা বুঝতে পারে। তোমার সবই শোভা পায়।” 

ক্রমে দামুও বৃদ্ধত্থে পদার্পণ করিল। দৈননিন 
কাজ করিতে পারিতেছে না। একদিন দামু কিছু 
কাপড় বিক্রম করিতে নামদেবকে বাজারে পাঠাইল। 
ব্যবসা কি জিনিস এ বিষয় সে সম্পূর্ণ অঙ্ঞাত। 
কাজেই কাপড়ের ঝোলা রাখিয়া ভবন করিতে 
লগিল। ভঙ্জনে এতই মগ্জ হইয়াছিল যে, সমজ্কে 
তো। ছস ছিলই না, এমনি কাপড়বিক্রয়ের 


কথাও একেবারে ভুলি! গিয়াছিল। সন্ধ্য। 
আগতপ্রারি । নামদেবের মন্দিরে যাহীবার সময় 


হইল। তখন তাহার কাপড়ের কথ! মনে পড়িল 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--৩য় সংখ্য। 


তাড়াঁতাড়ি কাপড়ের বোকাঁটি একটি পাঁথরের 
নিকট রাখিস্া অপর একটি পাথর চাপা দরিয়া 
ভগবানের দর্শন মানসে মন্দিরে চলিয়া গেল। 
সন্ধ্যার ঘোর অন্ধকারে দামু ছেলের জন্ত পথপানে 
চাহিতেছে এবং ঘর বাহির করিতেছে । ইতো।- 
মধ্যে নামদেব বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
দাঁমু কাপড়ের কথা জিজ্ঞাসা করায় নামর্দেব বলিল, 
“কাপড় বিক্রন্ত হয় নি। একটি পাথর চাপা দিয়ে 
রেখে এসেছি ।” কাপড় বিক্রয় হয় নাই শুনিয়া 
দামু ক্রোধভরে ছেলেকে খুবই ভৎসনা করিল এবং 
ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় নামদেব বলিলঃ 
“কাপড়ের বোঝাটি রেখে ভগবানের নাম 
করছিলাম। কাপড় সম্বন্ধে আমাকে কেহ কিছুই 
জিজ্ঞাসা করল না । দন্ধ্যার সময় বোঝাটিকে একটি 
পাথর চীপ। দিয়ে ভাঁড়াভাড়ি মন্দিরে যাঁই। 
এখনি মন্দির হতে আসছি ।” দাঁমু খুবই চিন্তাদ্িত 
হইয়া রাত্রি যাপন করিল। পরদিন নামদেব 
বাজারে গিয়া দেখিল। পাথর ছাড়! আর কিছুই 
নাই। পাথরটি আনিয়া! স্যত্বে ঘরে রাখিল। দাম 
আবার কাপড়ের কথ! জিজ্ঞাসা করিল। ছেলে 
বলিল, “কাপড়ের বোঝাটির জায়গায় একটি 
পাথর পড়েছিল। সেইটি ঘরে রেখে দিয়েছি ।” 
ক্রোধোন্মত্ত হইয়া দামু ঘরের দরজা! খুলিবামাক্র 
দেখিতে পাইল এক সোনার ডেল! ঘর ম্মালো 
করিয়া রহিয়াছে। দাতু আনন্দে উৎফুল্লী হইয়া 
আদরের ছেলেকে কোলে তুলিয়া চুম্ছন করিল 
এৰং ভগবান বিঠঠলদেবকে সম্বোধন করিয়। বলিল, 
প্প্রভো ! তোমার অপুর্ব মহিমা । আমরা সাধারণ 
জীব কিছুই বুঝতে পারি না।” 

আষাঢ়ী শুরা! একাঁদশীতে ভক্তগণ সমহ্তে 
হইয়। ভগবানের নমকীর্ন কিতেছিল । বিঠঠল- 
দেবের আদেশে গোরা কুমার নামক একজন 
কুকার হাঁড়ি গড়িবার তক্তার ঘারা সকলের মাথা 
ঠৃকিতে লাগিল। সকলেই তাহা সহ করিল--কিন্ধ 


চৈত্র, ১৩৬২ ] 


নামদেব মাথা নীছু করিয়া সরিয়া পড়িল। গোরা 
ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় শ্ভগবান 
বলিলেন, পনামদেবের এখনও দীক্ষ! না হওয়াতে 
তার দেহ মন পবিত্র হয় নি।” ইহা! শুনিয়া নামদেব 
বিঠঠলদেবের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিয়া 
বলিল, “প্রভো! তাহলে আমার কি উপায় 
হবে! ভগবান বলিলেন, “আঁওগ্োর গ্রামে 
নাগনাথ শিবমনিরে খেচর স্বামী নামে জনৈক 
ব্রাহ্মণ বাঁ করেন। তীর নিকট হতে মন্ত্র 
গ্রহণ কর। 

ভগবানের আদেশে নামদেব অতীই গুরুর 
নিকট মঞ্্র গ্রহণ করিতে যাত্রা করিল এবং আওগ্ডোর 
গ্রামে শিবমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মন্দিরে 
আপন অতীষ্ট গুরুদেবকে অম্সন্ধান করিতে অগ্রসর 
হইতেছে দেখিয়া পূজারী তাহাকে মন্দিরে প্রবেশ 
করিতে নিষেধ করিল। নামদেব ছিরুক্তি না 
করিয়! মন্দিরের পশ্চিম দিকে বসিয়া! আপন মনে 
ভগবানের নামগনি করিতে লাগিল। এইভাবে 
সারা রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন পূজারী আসিয়া 
দেখিল দক্ষিণমুখ মন্দির পশ্চিমমুখ হইয়াছে 
ভক্তকে দর্শন দিবার জন্ত ভগবান মন্দিরের দরজা 
বদলাইয়! দিয়াছেন। পরে নামদেব খেচর স্বামীর 
দর্শন পাইল এবং তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 
পাণ্ডারপুরা ভিমুখে প্রত্যাব্তন করিল। 

প্রথম দিন নীমদেৰ একটি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ 
করিল । আহারের নিমিত্ত কুটি তৈয়ার করিতেছে, 
এমন সময় একটি কুকুর কুটি মুখে করিয়া! পলায়ন 
করিতে লাগিল । ন'মদেব কুকুরকে দেখিয়া বুঝিতে 
পারিল যে, বিঠঠলদেবই কুকুররূপে তাহার কুটি 
গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। অমনি সে ঘ্বতপাত্র 
হন্ডে ধারণ করি৷ পিছে পিছে দৌড়াইতে লাগিল 
এবং ঝজ।” গরুতে ; উহ স্বৃুতজস্ত কবে দরেই। 


নচেৎ শুকনে। রুটি খেতে আপনার কষ্ট হবে।” 
তখনছ ভগবান ব্ঠিঠলদেব ক্ষত্ববূপে বলিলেন, 


ভক্ত নামদেব 
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প্ৎস! দীক্ষা হওয়াতে তুমি চিনতে পাঁরলে মে 
আমি কোন্রূপে এসেছি ।” 


, দ্বিতীয় দিন নামদেব অপর এক গ্রামে আসিয়া 


জনৈক ভক্তের আতিথ্য গ্রহণ করিল। গ্রাম- 
বাঁসীরা সকলে নামদেবের সহিত ভগবানের নাম 
কীর্তন করিতে লাগিল। 
আহারের বন্দোবস্ত করিষ্নাছে, ইতোমধ্যে ভক্ত 
দম্পতি দেখিতে পাইল তাহাদের আদরের ছেলেটি 
মার! গিয়াছে । 
উভয়ে চুপচাপ রহিল। তাহাদের মনোভাবের 
কোনই পরিবর্তন হইল না। কীর্তনাস্তে সকলের 
আহারের ব্যবস্থ। করিল। নামদেব জিজ্ঞাস! করিল, 
“তোমাদের ছেলেকে ডাক। 
আহার করবে।” ভক্রটির স্ত্রী বলিল, “ছেলে সর্প- 


ভক্তটি সমবেত সকলের 


কীতনের ব্যাথাত হইবে ভাবিয়া! 


সে আমার সঙ্গে 


ংশনে মারা গিয়াছে ।” নামৰ বলিল, “মৃত 


ছেলেকে আমার নিকট নিয়ে এস।" ভক্ত দম্পতি 
মৃত পুত্রকে নামদেবের পার্থে রাখিল। নামে 
ভগবান বিঠ ঠলদেবকে ম্মরণ করিয়! প্রসাদী 'বুকা 
ছেলেটির নাকে ধরিতেই সে বাচিয়া উঠিল। 
ভগবানের প্রসাদী সুগন্ধী কাজলের গোলাকে বুকা 
বলে। পরে সকলে পরিতুষ্টি সহকারে আহারাদি 
সমাপন করিল। 
পুরাতিমুখে যাত্রা করিল। 


আহারান্তে নামদেব পাগ্ডার- 


একবার একাদশী তিথিতে নামর্দেবকে পরীক্ষা 


করিবার উদ্দেন্ত্ে ভগবান বুদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ 
করিয়া তাহার বাড়ীতে ভোঙনের 
উপস্থিত হইয়া! বলিলেন, “আমি বড়ই কুধার্ত, 
আমাকে খেতে দাও।” 


অভিপ্রা়ে 


নামদেব বলিল, “আজ একাদশী, আহারাদি বন্ধঃ 


উপবাস।” 


ব্রাহ্মণ বললেন, “আমাকে থেতে না দিলে, 
এখনই আবি মক্ধে খত বৃদ্ধ আজ প্ভিয়। মক! 
গেল। গ্রামবাসী স্রাঙ্গপগণ ুক্তি করিয়! নাঁমদেবকে 
বলিল, “এই ঝন্গহত্যার প্রাযথশ্চিতম্বরূপ এ মৃতদেহের 


১৫৬ 


সহিত তোমাকেও দাহ করিব।” নামদদেব তাহাতে 
সম্মতি প্রকাশ করিল। গ্রামবাসীরা সৎকারের 
নিমিত্ত চন্দ্রভাগ! ন্দীকুলে আসিয়। উভয়কে চিতায় 
চড়াইয়! আগুন জ্ালাইয়! দিল। অগ্নি দাউ দাউ 
করিয়া জলিয়া উঠিল বিঠ ঠলদেব নামদেবকে কোলে 
করিয়া কথ! বলিতে লাগিলেন । গ্রামবাসীর! চিতার 
ভিতর পরস্পরের কথা শুনিতে পাইল । পরে নামদেব 
এবং ত্রহ্ষণ উভয়ে আগুনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া! 
আসিল। গ্রামবাসীরা দেখিয়! অবাক হইয়া রহিল। 

কথিত আছে, নামদেব মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত 
সম্ভ জ্ঞানেশ্বরের সহিত তীর্ঘভ্রমণে যাত্রা করেন। 
উত্তর ভারতের নান! তীর্থ দর্শনান্তে কিরিবার পথে 
উভয়ে রাজপুতানায় উপস্থিত হন। পথ চলিতে 
চলিতে একদিন উভয়ে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইলেন। 
রাজপুতান! মরুভূমির দেশ, জলের খুবই অভাব । 
বছ অনুসন্ধানের পর কিছু দুরে একটি কুয়া দেখিতে 
পাইলেন। কুয়াটি স্থগভীর বটেঃ কিন্তু জলশৃন্ত । 
জ্ঞানেশ্বরের নানা রকমের সিদ্ধাই ছিল। তিনি 
পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া কুয়ার ভিতর প্রবেশ 
করিলেন। ঠোঁটে করিয়া সামান্য জল নামদেবের 
অন্চ আনিলেন। ভক্তশিরোমণি নামদেব বিঠোবার 
নামকীর্ভন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে 
কৃয়া জলে পরিপূর্ণ হইল। উভয়ে আক জলপান 
করিয়া তৃষ্! নিবারণ করিলেন। এই ব্যাপার 
দেখিয়া জানেশ্বর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নামদেবকে 
আলিঙ্গন করিয়! বলিলেন, “তুমি সাধারণ ব্যক্তি নও, 
ভগবান বিঠোবার অন্তরঙ্গ ভক্ত |” 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


কিছুকাল পরে নামদেব ভগবান বিঠোঁবার নাম- 
কীর্তন করিতে পাঞ্জাবে যান। এ অঞ্চলের 
অধিবাসীর! তাহার ভাবে ভাবিত হইল। দিল্লীর 
বাদশাহ এই সংবাদ শুনিয়া নামদেবকে দরবারে 
আনিবার জন্ত দিপাহী প্রেরণ কয়িলেন। সিপাহীর! 
বাদশাহের আদেশে নামদেবকে দরবারে উপস্থিত 
করিল। বাদশাহ বলিলেন, "তুমি হিন্দুরধ্ম 
পরিত্যাগ করিয়া ইসলামধর্ম গ্রহণ কর।” নামদেব 
কোন উত্তর না করিয়া নিশ্চিন্তমনে ভগবান 
বিঠোবার নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। বাদশাহ 
ক্রোধান্ধ হইয়া সম্মুথে একটি গো-বধ করিয়া বলিলেন, 
“এই মুত গরুট পুনজ্ীবন লাভ করিলে বুঝিব 
তোমার ধর্মের মাহাত্ম্য আছে।” এই বীভৎস 
ব্যাপারেও নামদেব দিরুক্তি না করিয়া তগবানের 
স্মরণ-মননে রত রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই মৃত 
গরুটি বাচিয়া উঠিল । এই অলৌকিক ব্যাপারে 
বাদশাহ আশ্চধাঘ্িত হইয়। নামদেবের বন্ধন- 
মোচনের আদেশ করিলেন । নামদেব সহাম্তবদনে 
ফিরিয়া আমিলেন এবং পুনরায় নূতন উদ্চমে 
ভগবানের নাম কীর্তন ও প্রচার করিতে লাগিলেন। 
কিছুকাল পরে এই ভক্তশ্রেষ্ঠ পাগারপুরে মতত্য দেহ 
ত্যাগ করিয়া! ভগবান বিঠঠলদেবের শ্রীপাদপন্সে 
লীন হন। 

নামদেবের আনেক ভগবৎবিষয়ক ভজন প্রসিদ্ধ 
আছে। শিখধাবলম্বীরাও তাহার ভজন সাগ্রহে 
গাহিয়া থাকেন। গুরুমুখী ভাষার নামদেবের 
জীবনচরিতও দেখিতে পাওয়! যায়। 





“সরল হ'লে ঈশ্বরকে সহজে পাঁওয়া যায়। সরল হ'লে উপদেশে শীঘ্র কাজ 
হয়। পাট করা জনি কাকর কিছু নাই, বীজ পড়লেই গাছ হয়, আর শীঘ্র ফল হয়।” 


_জ্রীরামকৃকঃ 


একটি সন্ধ্যার স্মৃতি 


শ্ীমধুস্দন 


১ল। আগস্ট, ১৯৫৫। ইংলগ্ডে আজ ব্যাঙ্ক 
হলিডে । এমনিতে তো ছুটি পাওয়া যাঁয় না, তাই 
ভেবেছিলাম, চেপে লিখব আজ। কিন্ত ভগবান 
বিরূপ ! থি সিটেড, রুম যে কী যন্ত্রণার__যাঁরা বাস 
করেছে তারাই জানে । সমস্ত দিনট! লিখব বলে 
ঠিক করেছিলাম কিন্ু কিছুতেই লেখা এগুলো ন1। 
একজন না একজন ঘরে এসে কথা বলবেই । মুখের 
উপর বলা যায় না--চলে যাও। কারণ থর তে! 
আমার একার নয়। অথচ তাদেরও আজ ছুটি, 
আনন্দোপভোগের দিন। 

বিরক্ত হয়ে চলে গেলাম শ্রশৈলেন গুহর 
কাছে। বাড়ির নম্বর মনে ছিল না। গাওয়ার 
স্টটটে খানিকটা খোজাখুজি করতেই তার 
বাড়ি পেলাম । 

শৈলেন বাবু ঠিক বন্ধুর পায়ে পড়েন না। 
আমার চেয়ে শিক্ষায় এবং বয়সে বড়। বরং 
শুভাকাজ্ফী বলা যায়। তিনি হালুয়া ও চা 
থাওয়ালেন। তখন বিকেল বেলা। বললাম, 
একজায়গায় বেড়াতে নিয়ে চলুন । 

--যাঁবে? 

ব্লো ছটা! নাগা বেরিয়ে প্ড়লাম। শৈলেন 
বাবুর সঙ্গে চললাম, রামরুষ্জ মঠ দেখতে । 
নম্বর বাস ধরলাম। 

1/185/51117111এ মঠটি অবস্থিত । 

দোতলা বাসের উপর থেকে পথঘাট দেখতে 
কী আনন্দই লাগতে লাগলো । অনেক দুরের পথ, 
কিন্ত কোথাও বিরক্তিকর নয়। 

হাইগেটের' উপর দিয়ে ধখন চলেছি, পারি- 


পার্থিক দৃষ্তাবলী এত মধুর যে বর্ণনা করে ফুরোনো 
যায় না। গড়ের মাঠের মতো! বড় হুন্দর পার্ক। 


১৩৫ 


চট্টোপাধ্যায় 


কিন্তু ঘন গাছগাছড়ায় এতই চমৎকার যে দেখলে 
চোখ জুড়িয়ে যায়! কোথায় লাগে এর কাছে 
রাজবাড়ির বাগান । ইংলগ্ডে এখন নাকি বসন্ত 
কাল। ফুলের সমারোহ এত বেশী এ মাসে যে 
দেখে শেষ করা যায় না/ পথ কোথাও উঠে গেছে 
উচুতে। কোথাও নেমে গেছে অতলে । সেই 
পথের চড়াই উতরাই ভেঙে বাস চুটেছে। একটি 
রাস্তার মাথার উপর দিয়ে পুল চলে গেছে। সে 
পুলের উপর দিয়ে মাবার মোটর চলেছে। কা 
সুনার যে সেই দৃপ্ত, যে না দেখেছে, তাকে বোঝানে। 
যায় না। সেই পুলের তলা দিয়ে আমাদের বাস 
চললো এগিয়ে । 

অবশেষে আমাদের 
পৌছলাম। 

একটি নিভৃত পল্লীর স্ুচারু পরিবেশের মধ্যে 
একখানি ছোটথাট দোতলা বাড়ি। সমতল ভূমি 
থেকে অনেক উচুতে। সামনে ফুলের বাগান। 
বাড়ির ঠিকানা-68, 109163 
1113৮/61117711]) ৭, 10. 

বাড়ির দরজার বা হাতে সাইন বোর্ড। শাদা 
হরফে লেখা £ ৬/৫০৪9119 
09015. দ্রব্াটি ভিতর থেকে বন্ধ। মোটা 
কাচ আর পালিশ করা কাচের দরজা । আমর! বেল 
টিপলাম। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দরজা খুলে 
দাড়ালেন। পরনে তার গলাবন্ধ পিঙ্গল অলেস্টার 
আর সা্দাসিধ একটি প্যান্ট। পায়ে হরিণের 
চামড়ার চটি । তিনি বোধ হয় এ সময় আমাদের 
দেখতে প্রস্তুত ছিলেন না। তবু ভিতরে ঢুকতে 
বললেন। একটা ঘর পার হতেই বাহাতি 
অপেক্ষাকৃত বড় একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের 


গন্তব্যস্থানে শিজে 


£৯%917069 


[২717081020191005 
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বসালেন। একটি ছোট টেবিলকে ঘিরে গোটা 
তিনেক চেয়ার পাতা আছে। তার একটি চেয়ারে 
বসলাম আমি। অন্তটিতে শ্রুণুহ। 

প্রো ভদ্রলোক ইংরেজীতে বললেন, কোথা 
থেকে আপনারা আসছেন? 

উত্তর দিলাম, লগ্ডন থেকেই। 

- কোনো পরিচয় পত্র আছে আপনাদের 
কাছে? 

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙজ্ঘের পত্রথানা তার 


হাতে দিলাম । তিনি সেথানি নিয়ে ঘর থেকে 
বেরিয়ে গেলেন। যাবার কালে বললেন, বসুন, 
আসছি। 


শ্গুহ এর আগে এখানে এসেছিলেন একদিন । 
আমাকে পথ দেখানো ছাড়া আজ আর তার অন্য 
ভূমিকা ছিল না। তিনি বসে রইলেন নীরবে। 

ঘরে বসে বসে লক্ষ্য করতে লাগলাম, ঘরের 
জিনিন পত্রগুলির প্রতি । প্রথমতঃ টেবিলটার 
ওপর নজর দিলাম। সেখানে একটা কেটলিতে 
বোধহয় কফি ছিল। তার গন্ধ পেলাম। পাশে 
একটি কাপ-প্লেট। পূর্বদিকে কাঁচের দেওয়াল । 
পর্দ[ থাটানো 'মাছে সেধানে সুন্দর ছাবে। 
কাচের দেওয়ালের ওপর ঠাকুরের একখানা ছবি। 
শুধু মুখটুকুর। নিচে কাঠের বেদী। সেখানে 
গীত! ও ঠাকুরের কথামুত পাঠ করে শোনানো 
হয় শ্রোৃবৃন্দকে। এদিকে বা পাশের দেওয়ালে 
পরমাপ্রকৃতি সারদাম্ণির একথাঁনি ছবি। ডান 
পাশে ম্য'ভোনার মাতৃমুত। আর আমর! যেখানে 
বসেছিলাম, তার পিছনের দেওয়ালে স্বামী 
বিবেকানন্দের ছবি। সমস্ত বাড়িটিতে একটি মধুময় 
ধুপের সৌগন্ধ বিরাজ করছে--সে আভাস বার বার 
ভ্রাণে অন্গভব করলাম । 

ভদ্রলোক ফিরে এলেন । -- 

কথা বলার পর তকে মান্দ্রাজী বলে মনে হল। 
কিন্ত তার আসল. নাম জানবার উপায় ছিল ন!। 


উদ্বোধন 


[ €৮তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


একখানি ইন্তাহার থেকে পরিচয় পেলাম, তিনি 
হচ্ছেন স্বামী ঘনানশ ! আর “7176 06005 15 
06 0101% ০26 ৮৮011510561 0762 0101917, 
%/1)0936 0010090010. 910 0110106178০ 
05217 91979001006 17680091061 
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হচ্ছেন তার সম্পাদক | 250100715] £১৭৬13019দের 
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1910 উ২/৪118০5, 0. %. জ্বামী 
ঘনানন্দ যুরোপে আছেন অনেক বৎসর যাব । 
বাড়িটা কেন! নয়। দানে পাওয়া । [17৩ 560 
৪1000 570) 50008] 06176191 [60011 01 
0১০ [৪2791181008 158100 নামে একট। 
বই বার করছেন 1[1,6 05061819805) 
35101749207 [10191]. তিনি সেখান! পড়তে 
দিলেন। তাতে দেখলাম এখানকার পরিচয় £ 

[7 17819100 
[176 [81791019108 ৬৪০21019 062106) 
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16000168০20 00180909 ৪6 075 161193/9% 
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10 1952 800 1953 
0621] 200 16001158 ৪00 015000193 
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স্বামীর্জী প্রথমটায় বেশ একটু বিরক্ত হয্কেছিলেন 
আমাদের দেখে। তাঁর কথাবার্তায় বার বার 
তার আভাস পেক্সেছিলাম। বলতে লাগলেন, 
ফোন করে এলেন না কেন? ইধলগ্ডে 81009101- 
[0517 না করে কেউ কথনো আসে না। 

ফোন করলে হয়তো আসাই হত না। তা 
ছাড়া আমর! 'ঠাকুরদর্শনে এসেছি, এও যদি 
ফোন করে আসতে হয় তবে না আসাই ভালো 
ছিল। 

_কিস্তু আমাদের কথাটাও ভাবা দরকার। 
_ম্বমীজী বলতে লাগলেন, ছুটি মাত্র লোক 
আমরা থাকি এখানে। কতযে কাজ করতে হয়, 
তার শেষ নেই। এখন আমাদের শোবার সময় | 
ভোরে চাঁরটের সময় উঠুত হয়। 

অপরাধ স্বীকার করে নিলাম। বৰলল!ম, এখনি 
আমরা চলে যাঁৰ। আপনাকে বেশীক্ষণ কট দেব 
না। কিন্তু পরিচন্পত্রথানা যদি দয়া করে ফেরত 
দেন। ওটা কারো নামে নর। যে কোন 
লোককে দেখাবার জন্তে আনা । 

ফেরত দেব। 


আমার ইংরেজী কবিতার বই সম্বন্ধে স্বামীজী 


একটি সন্ধ্যার স্বতি 


১৫৪ 


বলতে লাগলেন £ এক কাঁজ করুন না। কিছু 
বইতো সঙ্গে এনেছেন। দিয়ে দিন এখানকার 
পত্রিকাগুলোতে সমালোচনার জন্থ। একবার যদি 
এদের মুখ থেকে সুখ্যাতি শুনতে পান তা হলেই 
তে! হয়ে গেল! 

বললাম, সময় আমার কম, আমি আঁবার চাঁকরি 
করি ব্যাঞ্কে। 

স্বামীজী শ্রীযুক্ত গুহকে বললেন, আপনি তো 
আছেন। আপনি একটু দেখুন না। 

_-দেখবে | শ্রীযুক্ত গুহ জবাব দিলেন । 

একথানা খাতা পড়ে ছিল। আগন্থকদের 
সই নেবার খাতা। তাঁতে আমার নান ও লগ্ডনের 
ঠিকানা লিখে দিলাম। 

স্বামীজীর সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক-__যিনি 
এখানে থাকেন, তাকেও দেখতে পেলাম। লাল 
টকটকে একটি ইংরেজ যুবক। কিন্ত স্বামীজীর 
মতো তারও গলাব্দ কোট। মাথার চুলগুলি 
ছোট করে কাটা । ঠীকুরের ভক্ত । তাকে বড় 
গোষেচাঁরা মনে হল। নীরবে তিনি ঘনানন্দ শ্বামীর 
আজ্ঞা পালন করতে লাগলেন । 

স্বামীজী একবার উঠে গিয়ে পরিচন্নপত্রথানা 
ফিরিয়ে আনলেন। আমাকে ফেরত দিলেন। 
বললেন, এ সব জায়গায় আসতে গেলে বেলুড় মঠে 
গিয়ে আপনার বলা উচিত ছিল। তাদের চিঠি 
দেখলে খুশী হতাম। যাই হোক, ফিরে গিয়ে 
বলবেন। 

দু'চাঁরটে বাংল! কথাও তার মুখ থেকে শুনতে 
পেলাম । 

বললেন, 
এককালে। 
দিন গেছেন? 

মুখ ক্বাচুমাচ করে বললাম, না। 

অচিস্তযকুমার সেনগুপ্তের কথা টেনে আনলাম । 
জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর নাম শুনেছেন? 


বাংলাদেশে আমি তো ছিলাম 
আপনি বাগবাজারে উদ্বোধনে কোনে 
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_-শুনেছি। তিনি তে! একটা! বই লিখেছেন 
ঠাকুরের সম্বন্ধে । 

_-একটা কে বললে? অনেকগুলো । 
রামকৃষ্ণ বইটার নাম শুনেছেন? 

--কি নাম? 

-কবি রামকৃষ্জ। রামরুষ্ণের কথামৃতকে 
কবিতার সঙ্গে তুলন! করা হয়েছে। 

_-ইংরেজীতে বেরুলে ভালো হত। 
ইংরেজীতে বেরোয় না কেন? 

কী উত্তর দেব? 

স্বামীজী প্রথমটা নারাজ হলেও শেষপধস্ত 
কিন শেষরক্ষ! করলেন । 

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাদের বাগান দেখালেন। 
বাগানে নানা রকমের গাছ । মআাপেল গাছে 
দেখলাম প্রচুব আপেল ফলে আছে। একটা গাছ 
দেখিয়ে বললেন, এটাকে বলে /১৪1) 1০5. আর 
একট। গাছকে বললেন, চেরি। 

নাম শুনেছিলাম, কিন্ত চিনতাম না। আজ 
চাক্ষুষ পরিচয় হল গাছগুলের সঙ্গে । দোতলায় 
তুলে তার নিজের শোবার ঘরে ঢোকালেন। জুতো 
বাইরে ছেড়ে রেখে ঘরে ঢুকতে হল। জানালা 
দিয়ে দেখালেন আলেকঞ্জেন্্ প্রাসাদ । আলেক- 
জেন্দ্র! প্রাসাদের সংন্ষিণ্ত পরিচয় হচ্ছে, "1101, 
12170 70110105 চ70 10 081 19 & 
15016591170981 [57001 [015 
00110106 18 036] 15 00৪ 8. 73. 0০১00: 
রামকৃষ্ণ বেদাস্ত 
সেন্টার বাড়িটা! এত উচু জমির ওপর অবস্থিত যে 
সেথান থেকে সমত্ত লগ্ুন শহরের দৃশ্াটাই 
পরিলক্ষিত হয়। অদ্ভুত লাগে লণ্ডন শহরের নল 
দেওয়া বাড়ির ছাদগুলো। 


কবি 


এ সব বই 


0018116, 


ঞ রঙ চা £5 
(6195151017 09.0310$350103, 
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পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরট। 
অতিথির আগ্ঠ | কোনো অতিথি এলে তাকে 
আশ্রয় দেওয়! হয় এই ঘরে। থাটের ওপর একটি 
শুন্ঠ শয্যা দেখে বেরিয়ে এলাম। 


আর একখানি ঘরে জুতে! খুলে হাত-মুখ ধুয়ে 
ঢুকতে হয়। সে ঘরে ঠাকুরের পৃজা হয়। 
মৃতিটিকে কোনো মতেই দেখতে পেলাম ন|। 
ঢাকা আছে কাপড় দিয়ে। শুনলাম, আবক্ষ 
ঠাকুরের একখানা ছবি আছে নাকি এথানে। 
এখন অসময়। এ সময়ে ঠাকুরের মতি দেখানো 
অসম্ভব। প্যান্টকোট আর টাই পরা আ্বস্থায় 
ঠাকুরের মুতিটিকে ম্মরণ করে নতঙ্জাহ অবস্থায় 
প্রণাম জানালাম দরজার চৌকাটে মাথা ঠেকিয়ে। 
সাধ্যমতো ঠাকুরের উদ্দোশ্যে দক্ষিণা রাখলাম। 
ধূপের গন্ধে ঘরটি তখন স্বর্গীয় হয়ে উঠেছে। 


নিচে নামিয়ে এনে শ্বামীজী ফের বসালেন 
আমাদের ! সেই ইংরেজ যুবকটিকে আবার দেখতে 
পেলাম। তিনি আমাদের থাব!র দিয়ে গেলেন। 
থাবার নয়। প্রসাদ । 


কী প্রসাদ? এক কুচো কমল! লেবু. ছু' কুচো 
আপেল, একথান1 বিস্কুট একটা নারকেল নাঁড়, 
আর এক চাঁমচে খাটি মধু। 


বিলেতে যে এ ভাবের দেশী খাবারের স্বাদ 
গ্রহণ করবো, ভুলেও ভাবতে পারিনি । 

মধুরেণ সমাপয়েৎ করে স্বামীজী আমাদের 
বিদায় দ্িলেন। 

তাকে আন্তরিক নমস্কার জানিয়ে আমর! পথে 
বেরিয়ে এলাম । 

বাংলা দেশহলে এ সময় ঘরে ঘরে সন্ধার 
শতধ্বনি উঠতো] 


সমালোচনা 


লাংখ্য ও যোগ- শ্ীতারক চন্দ্র রায় প্রণীত ; 
প্রকাশক--গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সম্স্‌ 
২৯৩1১।১, কর্ণওয়ালিস ফ্রী, কলিকাতা , পৃষ্ঠা_- 
২৪৭৭২ ; মুল্য-_-৪২ টাকা। 

পাশ্চাত্য দর্শমের ইতিহাস ও অন্থান্ত গ্রন্থ- 
প্রণেত। সুপণ্ডিত গ্রন্থকার এই পুস্তকে সাংখ্য ও 
যোগ দর্শনের “বিঙ্লেষণাত্মক ব্যাধ্যান” করিয়াছেন। 
প্রারস্তে সাংখ্যদর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে 
ইহার কাল এবং সাংখ্যকারগণের অনেকের নাঁম 
ও তত্প্রণীত গ্রন্থের উল্লেখ আছে। প্রচলিত 
সাংখ্যদর্শনের অপেক্ষ। প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের-- 
চরক সংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রেক্ত সাংখ্য- 
দর্শনের যে কিঞ্চিৎ ভেন্দ আছে ভাঁহাও নিবন্ধ 
হইয়াছে। 

পরে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রয়োজন ও সংকার্ধবার্দ 
আলোচন! করিয়া! তদনন্তর প্রমাণ ব্যতিরেকে 
প্রমেক্সসিদ্ধি সম্ভবপর নয বলিয়! প্রমাণের বিচার 
কর! হইয়।ছে । শব প্রমাণ মীমাংসায় “স্ফোটে”র 
ব্যাখ্যা কিয়! সাংখ্যমতাবসন্থিগণ যে স্ফোট স্বীকার 
করেন না তাহ! দেখান হইয়াছে । পরে শাস্ত্রী 
প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে সাংখ্যের তত্তগুলির 
প্রত্যেকটির স্বরূপ, কাধ ও স্য্িক্রম গ্রন্থকার 
পরিষ্ষারভাবে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। যে মহৎ তত্ব 
হইতে স্থুলভূতের কারণীভৃত পঞ্চতন্মাত্রের উপাদান 
অহংকারতত্ব উৎপন্ন হইন্াছে তাহা! যে সমষ্টিবুদ্ধি, 
ব্যধিবুদ্ধি নহে ইহা বিস্ৃতদ্ভাবে সধুক্তিক প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । এই সমস্ত তথ্বের ধারণা পরিফার 
করাইবার জন্ত লেখক পাশ্চাত্য দশন, বিজ্ঞান ও 
উভযদেশীগ্ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রস্থকারের মত উল্লেখ 
পূর্বক সাংখামতের সহিত তুলনা করিয়৷ স্থলে 
স্থলে নিজের স্বাধীন মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন । 
কোন কোন ক্ষেত্রে সাংখ্যমতের উপর আক্ষেপও 

ণ 


করা হইয়াছে, যেঞন বেদে বহুলভাবে উক্ত ঈশ্বরের 
প্রমাণ ব্যক্ত করিয়! নিরীশ্বরবাদ সম্পর্কে 

সাংখ্যমতে যে ভাবে জন্মান্তরবাদ প্রমাণিত 
হহয়ছে লেখক তাহা উল্লেখ করিতে বিশ্বত হন 
নাই। সাংখ্যের অবিবেক এবং বেদাস্তের অবিষ্ভার 
মধ্যে সাধরর্য ও বৈশ্য প্রদর্শন পূর্বক বিবেক- 
বিজ্ঞানের অভ্যাসের ফলে অবিবেক-নিবৃত্তি দ্বার! 
বিশুদ্ধজ্ঞানোৎপত্তিক্রমে কৈবল্যভাব হইলে থে 
গ্রকৃতির পুরুষার্থতা সমাপ্ত হয়, তাহার আলোচন। 
অতি সুষ্ঠ হইয়াছে। সীংখাহ্ত্রোক্ত কয়েকটি নীতি- 
উপদেশ বর্ণনা, বন্ধন ও মুক্তির স্বরূপ-বিচার এবং 
সাংখ্য ও বেদান্তের তুলনামূলক আলোচন! দ্বার 
গ্রন্থকার সাংখ্যদর্শন শেষ করিয়াছেন। 

গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশ যোগদর্শনে ঈশ্বরবাদী যোগ- 
দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, গ্রস্থকতৃ গণের নাম, 
উহ্বার বেদমুলকত্ব, যোগশবের অর্থ, কতিপম্থ যোগ- 
গ্রন্থেগ নাম, অভিহিত করিয়া যোগের তত্ব বর্ণন! 
প্রসঙ্গে প্রয়োজনের উল্লেখ কবিয়াছেন। যাবতীয় 
ছুঃখের নিবৃত্তিই যোগদর্শনের উদ্দোন্ত । চিত্তবৃত্তির 
নিরোধরূপ যোগ দ্বার! ক্রমে ক্রমে সম্প্রপ্তাত সমাধি, 
বিবেকজ্ঞান, অসব্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। পর 
বৈরাগ্য দ্বার সমাধির সংস্কার প্বস্তও যখন লুপ্ত 
হয় তখন নিরাঁজ সমাধি অর্থাৎ চরম অসম্প্রজ্তত 
সমাধিতে চিত্তের অধিকার শেষ হইয়! যায়। পুরুষ 
তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ, কেবল অর্থাৎ মুক্ত হন। 
যোগঙ্গপকল এ অনসশ্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রতি 
পরম্পরায় কারণ। যোগদশনোক্ত যে কল উপায়ে 
চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় গ্রন্থকার তাহার সমূলেখপূর্বক 
ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। ইঈশ্বর- 
প্রণিধান দ্বারা সমাধিসিদ্ধি ক্রমে বিবেকজ্ঞানের 
উৎপত্ভিতেই ঈশ্বরের উপযোগিত!, অন্ত কোন সৃষ্টি 
গ্রভৃতিতে উপযোগিতা নাই, লেখর ইহা পরিক্ষার- 


১৬২ 


ভাবে গপ্রতিপার্দন করিয়াছেন। যম, নিয়ম, আসন 
প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগের ন্বরূপ, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির 
ভেদ ও ফল, জ্ঞানোপত্তির রীতি, এবং বিভূতি- 
পার্দোক্ত যোগ-বিভূতিসকলপ সহজ ভাষায় বুঝাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । যোগদর্শনের পাদটীকা অধিকাংশ 
ষোগস্থত্র আমুপুবিক উপগ্শ্ত আছে। ফলতঃ সমগ্র 
যোগদর্শনটি সরল ভাষায় সংক্ষেপে মূল শান্তু।মুসারেই 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

গ্রন্থকারের সাংখাদরশন-মালোচনায় কোন কোন 
স্থলে আমরা কিছু অসামঞ্জন্ত লক্ষ্য করিয়াছি । 
নিয়ে কয়েকটির উল্লেখ করিলাম £_- 

[ ২১ পৃঃ সতকার্ধবাদ | সৎকাধবাঁদ স্থাপনের 
পরে প্রমাণের উপচ্ভাস কর! হইয়াছে । [সাংখ্যে 
গ্রমাণ_২৪ পৃঃ] কিন্তু অনুমান-প্রমাণের দ্বার! 
সৎকার্ধবাদ স্থাপিত হয়। অতএব পূর্বে গ্রমাণের 
বর্ণনা ন| করিয়া সৎকার্ধবাদের বর্ণনা করাতে 
সজতিরাহিত্য দোষের প্রসঙ্গ হইয়াছে । 

[ সাংখাদর্শন-_সংকার্ধবাদ--২২ পৃঃ] স্ঠায় 
ও বৈশেষিক মতে উপাদান কারণের মধ্যে নিহিত 
শক্তির সঙ্গে অগ্ঠ শক্তির সমবায় দ্বারা কারণের 
ধবংদ এবং কাধের উৎপত্তি হয়। এই মতকে 
আরস্তবার্দ বলে।” উক্ত মত ন্তায়-বৈশেধিকের 
কিন। এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। সায় ও বৈশেষিক 
মতে উপাদান কারণের ধ্বংস হইয়া কার্ধের 
উৎপত্তি কখনই সম্ভবপর নম়। উভয়মতে ঘটরূপ 
কাধের প্রতি কালকে সমবায়ি কারণ বা উপাদান 
কারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু কপালের ধ্বংস 
হইয়া! ঘটের উৎপত্তি হয়; ইহ1 উত্তর মত নয়। 
অথবা সৃত্তিকান্বরূপ উপাদান ধ্বংস হইয়া ঘট 
উৎপন্ন হয় ইহাঁও তীহাদের মত নয়। সমবায় 
কারণের নাশে কার্ধের নাশ হয়, ইহা তাহাদের 
মত। আরও কথা, সভায় ও রৈশেষিক মতে শক্তি 
অতিরিক্ত পদ্ধার্থ নহে; কিদ্ধ কারণের শক্ষি মানে 
কারণতাবচ্ছেদক ৷ (ভ্তারকুম্মাঞজলি ১ম স্তরকঃ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম ব্ব-- ৩য় সংখা 


প্রকাশ ও অন্ঠান্ঠ টাকা ভ্রটব্য ) তাহা হইলে উপরের 
উক্ত পংক্তির অর্থ দাড়ায় *ন্তায় ও বৈশেষিক মতে 
উপাদান কারণের মধ্যে নিহিত শক্তির সঙ্গে অর্থাৎ 
ঘট প্রভৃতি কার্ধের সমবায়ি কারণ যে কপাল 
প্রভৃতি সেই কপাল প্রভৃতিতে আছে যে কপালত্ব 
প্রভৃতি, তাহার সঙ্গে অন্ত শক্তির--দণ্ড-শক্তি বা 
কুস্তকার প্রভৃতির শক্তি যে দণ্তত্ব বা কুস্তকারত্ব 
গ্রভৃতি-_তাহার সমবায় দ্বারা কারণের--কপাঁল, 
দৃণ্ড প্রভৃতির ধ্বংস এবং কার্ধের ঘট।দির 
উৎপত্তি হম্ব। এইরূপ অর্থ সম্পূর্ণ অযুক্ত, কারণ 
কপাপত্বের সঙ্গে দণ্ডত্ব প্রভৃতির সমবায় স্টায় 
বৈশেষিক মতে প্রলাপোক্তিম্বরূপ । উক্ত পডক্তির 
অন্ত কিরূপ অর্থ ওস্থকারের অভিপ্রেত কিন! তাহা 
আমর! বুঝিতে অসমর্থ । 

[ সাংখ্যদশন-ত্রিগুণ--৪৫ পৃঃ ] "অসংখ্য 
সত্ব, অসংখ্য রজঃ ও অসংখ্য তমঃ আছে। সন্ত, 
রঙজঃ ও তমঃ এই তিন শ্রেণীর দ্রব্যের সাধারণ নাম। 
এই তিন শ্রেণীর অনংখ্য বস্তর সমবায় যখন 
পাম্যাবস্থায় থাকে? যখন তাহার্দিগের দ্বারা কোনও 
কার্ধ উৎপস্ন হয় না, তখন সেই সাম্যাবস্থাপক্ন 
সমবায়কে বলে প্রকৃতি |” 

“অসংখ্য সতত, রজঃ ও তমঃ দ্রব্যের সাম্যাবন্থ।- 
বিশিষ্ট সমবায়-- প্রকৃতি” এইরূপ মত সাংখ্যশাস্্বের 
কোথান্ব আছে, তাহা আমরা পাই নাই। যুক্তির 
হ্বারাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সাংখ্যমতে 
সত, রজঃ ও তমঃ কখনই বিভাগধোগ্য নয়। 
ধেহেতু সাংখ্য-কারিকাতে আছে “সাবয়বং পরতন্ত্রং 
ব্ক্তং বিপরীতমব্যক্তম্‌ ॥১০।৮ বাচম্পতিও ইহার 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ণ্নতু প্রধান্য বুদ্ধযা্দিতিঃ 

ংযোগঃ তাদাত্মাৎ, নাপি সত্বরঞ্জস্তমসাং প্রম্পরং 
সংযে!গোহ গ্রাপ্তেরভাবাৎ।” অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতির 
সহিত প্রধানের তাদাত্য আছে বলিয়। সংযোগ 
হইতে পারে না। সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণেরও 
পরস্পর সংযোগ হইতে গারে না, অগ্রাপ্তি নাই 


চৈত্র, ১৩৬২ ] 


বলিয়।। তাহা হইলে দেখ! গেল সত্ব, রজঃ ও 
তমঃ গুণের সংযোগ বা বিভাগ হয় ন|। বস্ত্রাদির 
স্থলে বত সুত্র মিলিত হইয়া বস্ত্র হয়, ইহা! প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ বলিয়া স্তরের সংযোগ ও বিভাগ স্বীকার 
করা যায়। কিন্তু প্রকৃতি বা সত্ব, রক্সঃ, তমঃ 
প্রত্যক্ষযোগ্য নয়; এবং প্রকৃতি নিত্য । তাহার 
সত্বাদ্দির বিভাগ ন্বীকার করিলে প্রক্কৃতির 
অনিত্যতাঁর আপণত্ত হয়। এই জাগতিক দ্রব্কে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে হুল্্াতিহুক্মভাবে বিশ্লি্ই করিতে 
করিতে শেষে শক্তিতে পর্ধববধিত হয় ইহা ত 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মত। কিন্তু সেই শক্তিও 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণন্বরূপ | তাহাকে ( সত্ত, 
রজ£, তমঃকে ) বিশ্রিষ্ট করিবার কাহারও সাধ্য 
নাই, হয়ও না। নুতরাং একই সত্ব, রজঃ ও তমঃ 
গুণাত্ক প্ররুতি তাদাত্মাভাবে তাহার সমস্ত কার্ধে 
অনুগত । আমাদের ধারণ। ইহাই সাংখ্যের মত । 

[ ১৯৬২ পৃঃ] “মহদার্দি কার্য, সুতরাং তাহারা 
সকতৃক অর্থাৎ তাহাদের কর্তা আছে। এই 
স্ায়ে যদি বশ ঈশ্বরই তাহাদের কর্ত', তাহা হইলে 
ঈশ্বর হইপেন কতৃতত্বের ব্যাপ্য। কিন্তু ঈশ্বর 
অপ্রয়োঞ্জক বলিয়৷ অথাৎ তিনি ক্রিন্নাহীন বলি! 
তাহার ব্যাপ্যত্ব অসিদ্ধ। ম্থুতরাং এই অনুমান 
অসিদ্ধ ৷” 

এখানে গ্রন্থকার “সম্বন্ধাভাবাৎ ন অনুমানম্ 
সা হুঃ ৫।১১--এই হুত্রান্থলারে ঈশ্বরামুমানের 
অসিদ্ধি বলিতে যাইয়! একটু গোলে পড়িক্ব'ছেন। 
যেহেতু এই হুত্রের ব্যাঞ্ঠীয় বিজ্ঞানতিক্ষু বলিয়াছেন 
“সন্বদ্ধে। ব্যাপ্তিং। অভাবোহসিদ্ধিঃ। তথাচ 
মহদাদিকং সকর্তৃকং কার্য্বাদিত্যাগ্যনমানেথ- 
গ্রয়োজকত্বেন ব্যাপ্যত্বাপিদ্ধ্া নেশ্বরেহনুমানম্‌ 
ইত্যর্ঘ৮ | ইহার অর্থ হইতেছে-সহন্ধ-ব্যান্তি। 
অভাব-অসিদ্ধি। মহৎ প্রভৃতি সকতৃণ্ক কার্ধত্ব- 
হেতুুক্ত (বলিয়া)। এই প্রকার অন্থমানে 
অপ্রগ্োঞ্কত্ব অর্থাৎ কোন অগুকূল তর্ক নাই বলিয়া 


সমালোচন! 


১৬৩ 


হেতুতে ব্যভিচারের আশক্ক। নিবৃত্ত হয় ন। 
ব্যভিচারের আশঙ্কা! হইলে ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় ন]। 
ব্যভিচারের জ্ঞান ব্যাপ্ডিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক । যাহ! 
হউক এখানে ব্যাপাত্ব আছে কার্ধস্ব হেতুতে, 
ঈশ্বরে নয়। শীশ্বর অপ্রয়োজকও নয়। 


_প্রীদীননাথ ত্রিপাঠী 


[০০018010010 12552%5--130 9199 1১, 73. 
5৪17781; লেখক কতৃক ২০এ গোপাল চন্ 
বস্তু লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । মুলা 
দুই টাকা । 


শালেোগা পুস্তকথানি বর্তমীন ভারতের ও 
আধুনিক অর্থনৈতিক জীবনের কয়েকটি সমস্ত! 
বিষয়ক ১৫টি প্রবন্ধের সমষ্টি । বিভিন্ন সাময়িক 
পত্রিকায় প্রবন্ধ গুলি প্রথম প্রকাশিত হয়। তথাপি 
ভূমিকার লেখক এই সকল বিভিন্নবিষয্বক প্রবন্ধ- 
গুলির মধ্যে এঁক্য প্রদর্শন করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। 
51021 401095) 13539198812] 91 17019, 


“[1701917 7108009 ৪11508 [07 


“190010581] 117009206 2170 13 9101710021)06, 
“1000 9102010৮)230080 019 ৪04 
২০৬৮, 21212806300 09 [7810090 
“518157:08৭410)8” প্রভৃতি প্রবন্ধের বিষন্ন ভারতে 
আধিক উন্নতির প্রমান; পরিকল্পন! এবং 
রাষ্ট্রের আধিক জীবনে অধিক-অংশ গ্রহণ, সংহতি- 
স্বাপন ও পরিচালনার প্রয়াসের ফলাফল; 
পরিকল্পনা-ভিত্তিক ভারতীয় রাষ্ট্রের আয়ব্যন্ব- 
পদ্ধতির রূপ ও গুণাগুণ বিচার; কেন্দ্রীয় ব্যান্কের 
নব পরিণতি, প্রভৃতি । বিগত যুদ্ধকালীন আথিক 
সমস্ত! সম্পকিত কয়েকটি প্রবন্ধও ইহাতে স্থানলাভ 
করিয়াছে । যদিও ঠিক ঠিক আজিকার দিনের 
সমম্তার সহিত এইগুলি সংশ্লিষ্ট নছে তথাপি 
ইহাদের মধ্যে ৩8: 209:10, [800 15836 


প্রসৃতি বিষয়ে গ্রচুর বিশ্লেষণ ও সুচিত্তিত অভিমত 


১৬৩৪ 


প্রকাশিত হওয়ায় অর্থনীতির ইতিহাপের ছাত্রের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে । এই গ্রন্থে একমাত্র “1১৩ 
[01016], 06 9190521 10015011109” শীর্ষক 
প্রবন্ধটির সংযোজন ঠিক হয় নাই। যদিও ইহ! 
আমাদের বর্তমান জীবনের একটি ছুর্ভীবনার বিষয় 
কিন্তু গ্রস্থটিতে সঙ্কলিত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
অর্থনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির সহিত ইহা একেবারেই 
থাপ থায় নাই। ইহা বর্মান পুস্তক হইতে 
বাণ দিলেই যেন অধিক বিবেচনার কাজ হইত । 
প্রবন্ধ গুলি সংক্ষিপ্ত কিন্ত সুচিন্তিত এবং 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচিত । 


8170 113 


"ব9110971[ 
এবং 
৭1181017108 2150. 1[.913362 ৪1:6৮ গ্রবন্ধ ঢুইটি 
গ্রধানতঃ তত্বমূ্লপক আলোচন|,_ আধুনিক অর্থ- 
নীতিবিদ্দের অভিমত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দুইটিই 
সার্থক আলোচনা । “৬/1710100 02101511370” 
প্রবন্ধে ধনতন্ত্রবাদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের কারণ 
আলোচিত হইয়াছে, ইহাতে মিশ্র অর্থনীতি বা 
1৬115%৪0 5০0970177/র গুণাগুণ আলোচন! আরও 
একটু বিশদ হওয়া উচিত ছিল; কোন্‌ অংশে 
ইহা| ধনতন্ত্র হইতে শ্রেয়ঃ কেনই বা এই রীতিপক্ধতি 
বঙম/নে অধিক প্রসার লাভ করিতেছে তাহার 
বিশ্লেষণ প্রবন্ধটিকে সর্বা্গনুন্দর হইতে সহায়তা 


[0001006 51101602069 


উদ্বোধন 


| «৮তম বর্ষ- ৩য় সংখ্য! 


করিত । শা ব81102811550 [0001311153” এবং 
*[:00€ 51,911" ছুটি প্রবন্ধই সর্বাঙ্গনুন্দর ও 
দময়োচিত | 

+100100100103 17 07006185008 
0০০1:3০” শীর্ষক প্রবন্ধে অতি সময়োচিত ও গুরুত্ব- 
পূর্ণ বিষয় অবতারণ! করায় লেখক আমাদের 
বিশেষ ধন্রবাদাহ। ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠালরসমূহে 
অর্থনীতির পঠনপাঠন যে বিশৃঙ্খল অবস্থায় বর্তমানে 
অবস্থান করিতেছে তাহ! অত্যন্ত দুঃখের বিষন্ন । 
[71103 এর £১০0০9001009 পদ্ধতির 
উল্লেখ করিয়া এবং তাহার মুল্য নির্দেশ করিয়। 
অর্থনীতিশান্ত্ের বিষয়বস্তু যথাযথভাবে ছাত্রদের 
হৃদয়ঙ্গম করাইবার অতি সুন্দর পদ্ধতির কথা লেখক 
বলিয়াছেন। কেবলমাত্র অবাস্তব তত্ব পাঠ করিয়া 
ছাত্রের! বর্তমানে অর্থনীতি সম্বন্ধে কোন ধারণাই 
গঠন করিতে পারে না এবং জীবনের সহিত তত্র 
কি সম্পর্ক বর্তমান তাহাও তাহার! বুঝিতে অক্ষম 
হয়। ভারতীয় অর্থনীতিশাস্্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
লিখিবারও যে প্রয়োজনীয়তা লেখক দেখাইয়াছেন, 
তাহাও আমরা সমর্থন করি। এ বিষয়ে এ 
দেশের অর্থনীতিবিদ্দের অবিলম্বে অবহিত হওয়া 
প্রয়োজন । 


£১০০1৪] 


_সাস্না দাশগুপ্ত ( অধ্যাপিকা ) 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বোৌন্ধাইতে স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্গেুসব--বো্বাই শ্ররামরষ্ণ আশ্রমের উদ্ভোগে 
তিন দিনব্যাপী বিবিধ কর্মকূচির মাধ্যমে স্বামী 
বিবেকানন্দের ৯৪তম জন্মজয়ন্তী নুটুভাবে সম্পন্ 
হইয়াছে । এই উপলক্ষ্যে ৪ঠা ফেব্রুমারি বোম্বাই 
কয়াজী জাহাঙ্গীর হলে আহত একটি জনসভার 
নেতৃত্ব করেন শ্ীী এস কে পাঁটিল। আশ্রধাধ্যক্ষ 
স্বামী সম্দ্ধানন্দজী এব প্র বি এইচ সেতারও 
বন্তৃতা দেন। €ই ফেব্রুসারি আশ্রমে আর একটি 


বৃহৎ জনসন্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রী বি জি 
থের। প্রেধান অতি'থ মাননীয় রাজ্যপাল ডাঃ 
হরেক মহুতাব তাহার ভাষণে বলেন যে, তিনি 
স্বামীজীর কর্মমন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনি আরও বলেন 
যে, ভারতের ম্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা গান্ধীজী 
স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধার! দ্বারা প্রভাবাদ্িত। 
সভাপতি শ্রী বিজি খের উন্নততর ভারতের 
সংগঠন, পাশ্চাত্যে ভারতীয় ভাবধারার প্রচার 
এবং ভারতীয় নীতিতে স্বামীজীর আদশের প্রভাব 


চৈত্র, ১৩৬২] 


বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এইদিনকার সভায় 
অন্ঠান্ বক্তাদের মধ্যে স্বামী সঙ্থ দ্ধানন্দজী, স্বামী 
ভাগব্তানন্দ এবং শ্রীরণজিৎ সিং বামচন্দানির নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

কাশীতে স্বামীজীর উওজব বারাণসী 
প্ররামরুষ্ণচ অদ্বৈত আশ্রমে গত ওরা ফেব্রুমারি 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিঃ পৃজা-পাঠভজন ও 
প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। কঠোপনিষৎ পাঠ ও ব্যাথ্যান করেন 
কাশী শ্ররামকৃষ্ নিশন সেবাশ্রমের কর্মসচিব স্বামী 
'াশ্বরানন্দ। অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বানী 
অপূর্বানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ 
আলোচন! করিয়াছিলেন। 

৫ই ফেব্রআরি ৩০০০ দরিদ্র নারায়ণকে ভোজন 
করানো হয়। বৈকালে আশ্রম প্রাঙ্গণে কাশীর 
রাজা গ্রপ্রিয়ানন্দ সিংহজীর পরিচালনায় একটি 
জনসজায় স্বামীজী সম্বন্ধে ব্ৃত। দেন স্বামী 
বোধাত্মানন্দ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিগ্থালয়ের অধ্যাপক 
শ্রআর কে ত্রিপাঠী, অধ্যাপক শ্রাদীনেশ চন্দ্র গুহ 
এবং অধ্যাপক শ্রুজচ্যুত পটবধণন। 

শিলচরে জনসভা আচাধ স্বামী বিবেকা- 
নন্দজীর ৯৪তম জন্মতিথি স্মরণে শিলচর শ্রীরামরুষঃ 
মিশন সেবাশ্রমে বিগত ৬ই ফাল্গুন ( ১৯শে 
ফেব্রুআারি ) স্থানীয় গুরুচরণ কলেজের অধ্যক্ষ 
শীযোগেন্দ্র কুমার চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
একটি মহতী জনসভার অধিবেশন হমু। সভায় 
শ্রীহট সংস্কত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীরসময় 
কাব্যতীর্ঘ, শ্রীমতী জ্যোৎগ! চন্দ, বি-এ, অধ্যাপিকা 
শ্রীমতী স্বৃতিকণ! গুহায় এম্‌-এ এবং শ্রঞ্ঝতেন্্র 
রায় বি-এ ম্বামীজীর জীবন ও কর্মধারার বিভিন্ন 
দিক অবলম্থনে বক্তৃতা দেন। দভাপতি মহোদয় 
অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ভারতীয় সংস্কৃতিতে স্বামীজীর 
অবর্ধান সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। 

প্রচার--গত ১৪ই মাথ (২৮শে জাঙআরি, 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্ত্বাঁদ 


১৬৫ 


১৯৫৬ ) স্বামী গম্ীরানন্দ কলিকাতা শ্রীরাম 
মিশন ইনষ্্য,ট বব. কালচারে শ্রুশ্রীমা সারদাদেবী 
বিষয্নক একটি আলোচনাস্ভার নেতৃত্ব করেন। 
অন্ততম বক্তা ছিলেন শ্রাম্তী কল্যাণী মিত্র ও 
শীমতী চন্ত্রকুমারী হা । ২২শে মাঘ ( ৫ই 
কে্রআরি ) তিনি ভড্রেশ্বর সারদাপল্লীতে স্বামী 
বিবেকানন্দের উৎসব-সভার সভাপতিরূপে ভাষণ 
দিয়াছিলেন। অপর বক্তা ছিলেন হ্বামী হিরনুগ়ানন্ৰ, 
স্বামী সৌম্যানন্দ এবং প্রবর্তক সজ্বের প্রীঅরুণ 
চন্দ্র দত্ত। ২৭শে মাঘ স্বামী গম্ীরানন্দজীকে 
ছুটি বক্তৃতার ভার লইতে হইয়াছিল £-( ১) 
বরাহনগ্র শ্রারামকঞ্চ মিশন আশ্রমে ; বিষয় 
গ্বামী বিবেকনিন্দের শিক্ষা-সম্পকিত ধারণা! ৮ 
(২) কীকুড়গাছি যোগোগ্াঁনে ; ব্বিক্-_শ্ারাম- 
কৃষ্ণ ও গুরুত্ব ।” মাঘী পূর্ণিমার দিন তিনি 
হাওড়! রাঁমকষ্ণপুর পল্লীতে শ্ররামকষ্দেবের 
অন্থতম গৃহী ভক্ত ৬নবগোপাল ঘোষ মহাঁশক্জের 
বাড়ীতে শ্ররামকষ্ণজ বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর 
পারশ্রেক্ষিতে ৬নবগোপাল বাবুর পৃত চরিত্র 
আলোচনা করেন। ১৮৯৮ সালের মাঘী পুর্ণিমা 
তিথিতে স্বামী বিবেকানন্দ মঠের অন্থান্ত মন্্যাসী 
এবং ভক্তবুন্দ সহ এই গৃছে শ্রশ্রঠাকুরের পট 
প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনার স্মরণে 
এইবার এখানে সারার্দিনব্যাপী উৎসবের আয়োজন 
হইয়াছিল। রামকৃষ্খপুর গঞ্জা ঘাট হইতে ৫1৭ শত 
ভক্ত সকালে ভজন এবং সন্কীর্তন করিতে করিতে 
উৎসবস্থানে সমবেত হন। যোড়শোপচারে পূজা, 
চণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং বিকালে একটি জনসভা 
হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ ব্যতীত অপর বক্তা ছিলেন 
পশ্চিম বঙ্গ বিধান-সভার স্পীকার শ্রীশৈলকুমার 
মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীবন্ষিম চন্দ্র দত্ত । ) 

স্বামী অচিন্তযানন্দম গত ৭ই ও ৮ই পৌষ 
শ্রারামকষদেবের অন্ততম সন্যাদি-শিষ্য পৃজ্যপাদ 
স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি হুগলী জেলার 


৯৬৬ 


আটপুর গ্রামে ছইট জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
তাহার লীলাপঙ্গিগণের জীবন-মর্ম আলোচনা করেন। 
প্রথম সম্মেলনটির উপলক্ষ্য ছিল স্বামী প্রেমানন্দের 
জন্মোৎসব; দ্বিতীয়টি আয়োজিত হইয়াছিল স্বামী 
বিবেকানন্দ-প্রমুখ নয়জন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যের আট- 
পুরে শুভাগমন এবং এখানে বসিয়া ১৮৮্হ্রীঃর 
২৪শে ডিসেম্বর ফীশুগ্রীষ্ট জন্মসন্ধ্যায় প্ররামকষ্ণের 
আদর্শে সঙ্বস্থাপনার সংকল্পগ্রহণ রূপ বিশিষ্ট 
ঘটনাটির ম্মরণে। ম্বামী অিন্তানন্দ গত ২৮শে 
মাঘ ( ১০২৫৬ ) কলিকাতার বেলেখাট! লী 
মেমোরিয়াল গ্রাউণ্ডে আয়োজিত শ্বামী বিবেকানন্দের 
জন্ম-য়ন্তীতে তাহার জীবন ও বাণী সম্বন্ধে 
একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এ সভায় অপর 
বক্তা ছিলেন অধ্যক্ষ শুন্ুনীত কুমার ইন্দ্র এবং 
অধ্যপক শ্ররক্গনার্দন চক্রবর্তী। উক্ত স্থানে একই 
উপলক্ষ্যে ২৭শে মাঘের জনসভায় বক্তৃতা করেন 
রহড়৷ বালকাশ্রমের কর্মসচিব স্বামী পুণ্যানন্দ, ডর 
কালিদাস নাগ এবং ডর রমা চৌধুরী। 

গত পৌষ ও মাঘ মাসে স্বামী প্রণবাত্মানন 
কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকটি শহর 
ও গ্রামাঞ্চলে ছায়াচিন্তরযোগে ভারতীয় সংস্কৃতি 
এবং শ্ররামরুষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা] বিষয়ে 
একটি প্রচার-মফর করিয়া! আসিয়াছেন। সর্বদম্তে 
তাহাকে-২৪টি সভায় বক্তৃত। দিতে হয়। শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীর উপস্থিতি-সংখ্যা ছিল ৪।৫ শত হইতে ২।৩ 
হাজার প্স্ত। 

স্বামী পূর্ণাননদ গত ২৩শে পৌষ (৮১৫৬) 
জয়নগর মঞ্জিলপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত শ্রুশ্রীমা-সারদা- 
দেবীর উৎসবে আম্জ্িত ব্কীূপে তীহার স্বাভাবিক 
সুললিত ভীষার ভাষণ ছার। শ্রোতৃম গুলীকে পরিত্€ 
করেন। ১২ই মাঘ ( ২৬১৫৬ ) উত্তরপাড়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ নেবাসজ্যেও তিনি স্রাস্রীমা সম্বন্ধে একটি 
বক্তৃতা দেন। ২*শে ফান্তন (৪21 মার্চ) তিনি 
বনগা কলেঞ্জে “নব্যভারত ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 


উদ্বোধন 


| ৫৮তম বর্ধ--৩য় সংখ্য! 


এবং স্থানীয় টাউন হলে "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী” 
অবলম্বনে দুইটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়াছিলেন। 
শেষোক্ত সভায় অপর বক্তা ছিলেন বেতার-কথক 
শীম্থরেন্্র নাথ চক্রবর্তী, বেদশাস্ী | 

স্বামী ত্যাগীশ্বরানদ ও স্বামী বীতশোকানন্ 
তদ্রেশ্বর সারদ। পল্লীতে গত ২৩শে পৌষ (৮1১৫৬) 
একটি জনসভায় শ্রুহ্ীমা সারদাদেবীর জীবন ও 
বাণী সম্বন্ধে হৃদয়ম্পর্শী আলোচনা করেন। এই 
সভায় অপর বক্তা ছিলেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী বেলা 
দে এবং শ্রীমতী সংযুক্ত! কর, এম্-এ। 

স্বামী অজজরানন্দ মাঘ মাসের শেষাধে বহরম- 
পুরে কয়েকদিন থাকিয়া স্থানীয় আশ্রম এবং 
দুইটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা, ধর্ম এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবন ও বানী অবলঘনে কম্পেকটি 
বন্তৃতা দেন। সারগাছি মাশ্রমেও তাঁহার কয়েকাট 
ভাষণ ও ধর্মালোচনা হইয়াছিল। কলিকাতায় 
ফিরিয়া তিনি একদিন ভবানীপুর তীর্থপতি উচ্চ 
বিগ্ালয়ে ছাত্রগণের নিকট স্বামী বিবেকাননের 
জীবন ও শিক্ষা সন্থন্ধে বত দেন। 

ত্বমী হিরন্গাননা মাঘ মাসে ভবানীপুর ব্রাঙ্গ 
সন্মিলনে নিমস্ত্রিত হইয়া একদিন “বিভিন্ন ধর্মের 
মিলন বাণী, সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী যুব সমাজের প্রতি 
কি প্রেরণা লইয়া আসে সেই বিষয়ে কলিকাঁতার 
তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ( কেশব একাডেমী, 
কমলা! হাই স্কুল ও জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসজ্ঘ ) 
প্রদত্ত তাহার ভাষপত্রয় শিক্ষার্থিগণের প্রথর 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। 

২*শে মাথ (ওর! ফেব্রু নারি ৫৬) হইতে ১৩ই 
ফীন্কন (২৬ছে ফেব্রুমাবি) প্স্ত ক্বামী। লৌকেন্থরী- 
নন্দের প্রচার-সচি ছিল নিয়োক্ত প্রকার-_ 

সান বিষয় 

জনতা কলেঞ্জ, বাণীপুর “সমাজ সেবায় ধর্মের স্থানি, 
অয়পুরিয়া কলেজ, কলিকাত! "স্বামী বিবেকানন্দ 


চৈত্র, ১৩৬২ ] 
স্থান বিষয় 
আমেরিকান মহিলা! ক্লাবঃ কলিকাতা “হিন্দুধর্ম 
ইস্টার্ন রেলওয়ে হেড্‌ কোর়ার্টার্স্‌ "্বামী বিবেকানন্দ" 


জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি নংঘ, হাওড়া এ 
বুনিষ্বাদী শিক্ষণ কলেজ, বাণীপুর এ 
বিবেকানন্দ সমিতি, নাকুন্দ (হুগলী) এ 


শ্রীরামকৃষ্চভক্তগণের পবিত্র তীর্থ কলিকাতা 
বাগবাজারস্থিত বলরাম মন্দিরে গত ২৮শে মাঘ 
(১১২৫৬) “শ্রীরামকষ্চ-বিবেকানন্দের অনুধ্যান 
সম্বন্ধে একটি সুচিস্তিত ভাষণ দেন ব্রহ্মচারী 
ভয় চৈতন্ত। 

স্বামী বিবেকানন্দের ৯৪তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 
ব্লঘরিয়ায় অচুঠিত ছইটি জনসভায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
২১শে মাঘ (৪1২৫৬) এবং স্বামী বীতশোকানন্ন 
পরের দিন স্বামীজী সম্থপ্ধে বক্তৃতা করেন। 
২২শে মাঘ, কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরিতে 
ভারতীয় বিগ্ভাথি পরিষদ কর্তৃক ব্যবস্থাপিত 
অন্নরূপ একটি সভাতে এবং ১লা ফান্তন গোবরডাঙ্গা 
উচ্চ বিগ্য!লয়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ভাষণ দিয়াছিলেন। 
তিনি ৬ই ফাল্গুন হইতে সাতদিন তমলুক শহরে 
এবং এ মহকুমার পল্লী অঞ্চলে কয়েকটি বিদ্যালয়ে 
ছাত্র ছাত্রীগণের নিকট স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবন ও উপদেশ স্ঘঙ্জে আলোচনা করিয়াছিলেন। 

এড়িয়াদহ (২৪ পরগণা ) “কর্মব্রতী সংস্থার 
উদ্যোগে গত ৬ই ফাল্পন (১৯২৫৬) অনুঠিত 
স্বামীজীর উৎসবেব অঙ্গীভৃত একটি জনসভায় 
প্রধান অতিথিরূপে শ্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ওজত্থিনী 
ভাষায় স্বামীজীর বলপ্রদ বাণীর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাঁন 
করেন। পশ্চিম বঙ্গের সেচমন্ত্রী শ্মজফু কুমার 
মুখৌপাঁধ্যাম ছিলেন এই স্ভার স্ভাপতি। 

স্বামী যুক্তানন্দ গত ১২ই ফেব্রুমারি দেরাঁছুন 
শহরের করণপুর লাইব্রেরিতে বর্তমান জাতীয় জীবনে 
শ্ীরামক্জ বিবেকানন্দের ভাবধারার উপযোগিতা 
সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়াছিলেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৭ 


স্বামী অর্চনানন্দের দেহত্যাগ-_ খাসিয়া 
পাহাড়ে শ্রীরামরুষ্খ মিশনের শিক্ষার্্রচার কাধের 
সহিত শুদীর্ঘকাঁল ধরিয়া জড়িত ম্বামী অর্চনানন্দ 
(সতীশ ) গত ১১ই ফাল্গুন (২৪শে ফেব্রুআরি ) 
শ্েরাত্রে কলিকাঁত! সুখলাল করনানী হাসপাতালে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন । তিনি ত্বীঃ ১৯২৯ সালে মঠে 
যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালে তদনীন্তন মঠাধ্যক্ষ 
পৃজ্যপাদ শ্বামী বিরজানন্দ মহারাজ তাহাকে সন্গ্যাস 
দেন। কিছুকাল হইতে তিনি যরুতের অস্থথে 
ভূগিতেছিলেন ; উহাই পরে সঙ্কটজনক অবস্থায় 
দাড়াইয়া তাঁহার দেহান্ত ঘটায়। লোককল্যাণব্রতী 
নির্মািক মন্যাসীর দেহমুক্ত আত্মা পরাশাস্তিলাভ 
করুক, ইহাই শ্াগবানের নিকট আমাদের 
আন্তরিক প্রার্থনা । 

জয়রামবাটী উন্নয়ন-পরিকল্পনা-_শ্রীরা মরুষ্ণ 
মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ স্বামী 
বিশ্ুদ্ধানন্দ মহারাজ জানাইতেছেন-__ 

শ্রীরামরুঞ্চ-ভক্তজননী শ্রীসশ্ীমা সারদাদেবীর 
পুণ্য জন্মভূমি জয়রামবাটা পল্লী ইদানীং সর্বসাধারণের 
নিকট পরম পবিত্র তীর্থরূপে সুপরিচিত হইয়া 
উঠিয়াছে। অধিকন্ত, আ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী 
উৎসব ও মন্দিরে মায়ের মর্মর মুতি প্রতিষ্ঠার পর 
হইতে এই তীর্থক্ষেত্র সকলের বৃষ্টি আরও বিশেষ 
ভাঁবে আকর্ষণ করিয়াছে এবং দেশদেশাস্তর হইতে 
দর্শনার্থী ভক্তনরনারীর সমাগমও উক্ত স্থানে 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিরদ্দিবস পূর্বে 
আমার পুনরায় এই পবিত্র স্থান দর্শনের ও তথায় 
কিছুদিন থাকিবার সৌভাগ্য ঘটয়াছিল। যাহা 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে ম্বতঃই মনে হইতেছে 
অন(িব্লষ্থে তীর্থযাতিগণের সাময়িক অবস্থানের 
নুব্যবস্থার জন্য এবং উৎসবাদি সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ 
করিবার নিমিত্ত মাতৃমন্দির-সংলগ্র চতুষ্পার্খন্থ স্থান 
সংগ্রহ করা একাস্ত প্রয়োজন। 

যে স্বল্পপরিসর ভূমিখণ্ডের উপর শঞ্ীসারদা- 


১৬৮ 


দেবীর মন্দির ও আশ্রমটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা 
প্রতিবেশিগণের ঘনসন্ষিবিই গৃহসমুছ ছার! এমন 
নিবিড়ভাবে পরিবেহিত যে এ সঙ্কীর্ণ স্থানে পূর্বোজ্ত 
কার্ধাদি সম্পন্ন কর! কোনক্রমেই সম্ভবপর হইতেছে 
না। কি প্রকারে এই অভাবটি সম্যক পূরণ 
করা াইতে পারে তৎসন্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসিবুন্দের 
সঙ্গে নানাভাবে আলোচনাদি হইয়াছে । অত্যন্ত 
আনন্দের বিষক্ন, সর্বসম্মতিক্রমে আশ্রমের অনতিদুরে 
সুপ্রশস্ত ভূমিথণ্ডের উপর একটি ক্ষুদ্র পল্লী নির্মাণ 
করিবার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে এবং মাতৃমন্দির- 
সংলগ্ন কতিপয় প্রতিবেশী এই প্রস্তাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
হই তাহাদের পুরাতন বাসস্থান হইতে নিদিষ্ট 


বিবিধ 


স্মরণে _ গত ফেব্রআরি মাসে পর পর ভারতের 
পাঁচঞ্জন কৃতী দেশসেবকের পরলোকগমনে তাঁহাদের 
নিজ নিজ সেবাক্ষেত্র অপূরণীয় ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছে, 
সন্দেহ নাই। ৬বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ও ডর 
মেঘনাদ সাহ! স্বকীয় প্রতিভ| বিস্া এবং চরিত্র- 
বন্তায় সারাভারতের মুখোজ্জল করিয়াছেন । ডর 
সাহা বিজ্ঞানজগতে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে 
একজন শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তেমনি তীহার উদার 
দয় ও সেবানিষ্ঠ কর্মতৎপরতায় হূর্গত বাংলার 
চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। ব্জদেশ তাহার নিকট 
কতই না আশা করিতেছিল ! ৬জ্ঞানাগ্রন নিয়োগীর 
অক্লান্ত কর্মজীবন নিঃস্বার্থ সমাজসেবার একটি জলস্ত 
উদ্বাহছরণরূপে বাংলার জন-মানসে চিরক্রাঁগরূক 
থাকিবে। বিশিষ্ট জননেতা ও শিক্ষাবিদ আচার্ধ 
নরেন দেব এবং ভারতলো কসেবার অধ্যক্ষ শ্রীগণেশ 
বাসুদেব মবলক্কর সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস 
অর্জন করিয়াছিলেন। ভারতঞ্জননীর এই সকল 
কৃতী সন্তানের পরলোকগত আত্ম উধ্ব গতি লাভ 
করুক ইহাই জগদীস্বরের নিকট প্রীর্থন!। 
স্বীকার -- নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি কতৃক 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্য--৩য় সংখ্যা 


ভূমিধণ্ডে সরিক্বা যাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশও 
করিয়াছেন। বলা বাঁছল্য, ইহার বিনিময়ে প্রক্জাবিত 
স্থানে তাহাদিগকে উক্ত পরিকল্পনানঘায়ী নূতন 
গৃহাদি নির্মাণ করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে এই 
স্থান পরিবর্তনে তাহাদের কোনপ্রকার কষ্ট বা 
অসুবিধার শি না হয়। 

এই কার্ধসম্পাদনের জন্ক ন্যুনকল্লে পঞ্চাশ হাজার 
টাক! প্রয়োজন । আশা করি সঙ্গদয় ভক্তমণ্ডলী 
তাহাদের সাধ্যানুযাম্ী শ্রদ্ধার্থ “সাধারণ সম্পা্ঘক, 
রামরুষ্ মঠ। পোঁঃ বেলু$ মঠ, জিঃ হাওড়া”__এই 
ঠিকানায় প্রেরণ করিয়৷ এই কার্ধটি অচিরে সুসম্পন্ন 
করিবেন। ইতি ( শ্বাঃ) স্বামী বিশুদ্ধাণন্ন 


সংবাদ 


উদ্যাপিত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎ্সবের বিবরণ 
পাঁঠে আমরা! আনন্দিত ঠ--শ্রীরামকষ্ণ সেবাশ্রম 

তেজপুর ; শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুচবিহার ; শ্ররামরুজ 
সেবাশ্রম, কাটোয়া ; শীরামকুষ্ণ সেবাঁসমিতি, হাঁফলং 
( কাছাড়); নীলকুঠিভাগ। প্রাথমিক বিদ্যালয়, 


পুরুলিয়।। 

হাফলং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির সম্পা্ক এ 
প্রতিষ্ঠানে গত ২০শে ফেব্রুমারি। 7৫৬ আসাম- 
রাজ্যের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রবৈগ্থনাথ 
মুখোপাধ্যায় কতৃকি একটি আবাসিক উপজাতীয় 
ছাত্রাবাসের উদ্বোধনের সংবাদ পাঠাইয়াছেন। 
আসাম সরকারের পালামেপ্টারী সেক্রেটারী শ্র্জর- 
ভদ্র হাগজের এবং করিমগঞ্জ আরামকঞ্চ মিশন 
শাথাকেন্দ্রের স্বামী প্রতিভানন্দ ও এ অনুষ্টানে যোগ 
দিয়া কমিগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । 

কাটোগ্না শ্রুরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২৩শে 
ফেব্রুমারি বধমান জেলাশানক শ্রীঅমিয়কুমার সেন- 
গুপ্ত "শ্রীরামকৃষ্ণ বুনির়াদী বিদ্তাপীঠের” নুতন গৃছের 
দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন । 

ডিক্রগড় শ্রারামরুঞ্চ লেবাসমিতির কর্ম-সচিব 
কতৃক প্রেরিত এ প্রতিষ্টানের কর্মবিষরণী, 
পাঠে আমরা প্রীতিলাত করিয়াছি । সমিতির 
সেবকগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। 


৬. পা 


৯৯ 
শি বাশের 


কন 8৯, ১৭ & 
টি 74717-1-47-11 422 





উৎ-শিষ্ট 


উচ্ছিষ্টে নাম রূপং চোচ্ছিষ্টে লোক আহিতঃ। 

উচ্ছিষ্ট ইন্দরশ্চাগ্রিশ্চ বিশ্বমন্তঃ সমাহিতম্‌ ॥ 

উচ্ছিষ্টে গ্যাবাপৃথিবী বিশ্বং ভূতং সমাহিতমৃ। 

আপঃ সমুদ্র উচ্ছিষ্টে চন্দ্রমা বাত আহিতঃ ॥ 

খতং সত্যং তপো রাষ্ট্র শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ। 

ভূতং ভবিষ্যুচ্ছিষ্টে বীর্ষং লক্গমীর্বলং বলে । 
অথর্ববেদসংহিত।--১১1৪।১১ ২, ১৭ 


[ আমাদের ইন্জরিয়-মন-বুদ্ধির গোঁচর নিখিল বিশ্ব-গ্রপঞ্চ টি করিয়াই ভগবানের শক্তি শেষ 
হইয়! যায় নাই। প্রপঞ্চের মায়িকতার সহিত লেশমা্রম্পর্শশৃণ্ঠ তাহার এক অপরিবর্তনীয়, অবায়, অক্ষ 
সন্ত! অবশিষ্ট রহিয়া গিগ্সাছে। ] সেই উৎ-শিষ্টে--দেশ-কাল-নিমিত্ের উধ্বে” বিরাজমান আাবাঙমনসো- 
গৌোচর মত্তাতেই নামরূপাত্মক অখিল লোকসমূহ আশ্রিত; সেই উৎ-শিষ্টের শক্তিতেই ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি 
দেবগণ শক্তিমান, চরাঁচর বিশ্ব ক্রিয়াশীল । সেই উৎ-শিষ্টেই গ্রথিত রহিয়াছে ছ্যলোক-ভূলোক, অসংখ্য 
প্রাণী, সলিল-বাযু প্রভৃতি পঞ্চভৃত, সমুদ্র, চন্ত্রম] | 


ব্রন্মের সেই পরম উধ্ব” নিধিশেষ সন্তাই ধরিয়া বাধিয়াছে মানুষের যাবতীয় অন্তঃসম্পদ, 
বহিঃসম্পদকে-__মাহুষের আশ'-আকাজ্কা-সমাঞ্গ-সংসারকে, মানুষের খত ( যথার্থ সঙ্কল্প ), সত্য ( ষথার্থ- 
ভাষণ ), বুত-উপবাস প্রভৃতি তপস্তা, রাষ্ট্র, শ্রম (শাস্তি), ধর্স, কর্মকে। মানুষের ভূত-ভবিষ্যুৎ 
নিয়ত হইতেছে সেই ত্রিকালাতীত উ্ধ্ব দ্বার1; মানুষের বীর্ধ, শ্রী, সামর্থ্যের যত 1কছু অভিব্যক্তি 
তাহাও সম্ভবপর হইতেছে উৎ-পিষ্টেরই অ্ক্ষ্য শক্তিতে। 


কথা প্রসঙজে 


আমর ০কেঃ 


আস্তর্জাতিকথ্যাতিসম্পন্ন মনীষী লেখক অলডাস 
হাক্সলি আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড বেদান্ত 
সোসাইটির মুখপত্র ৬৪৭৪170৪ ৪0ন 0১৩ 7০3? 
পক্জিকায় ( জুলাই-আগস্ট, ১৯৫৫) একটি সুচিন্তিত 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটির বিষয়বস্ত-_“আমর| 
কে? যে শরীর-মন মানুষের নিত্য-পরিচিত, 
তাহার দৈনন্দিন অভ্জশ্র বাবহারের মুখ্য অবলম্বন, 
সেই শরীর-মনের সম্পর্কে মানুষ নিজে কে? 

ভারতবর্ষে এই প্রশ্ন শুনিয়া কাহারও হাসিয়া 
উঠিবার কথা নয়, কেনন। ভারতীয় তত্ববিষ্ার 
পরিপ্রেক্ষিতে এই জিজ্তাসাই মানুষের শ্রেষ্ঠ 
জিজ্ঞাসা । যেমন, কেনোপন্ষদের আরম্তই এই 
গ্রশ্ন লইয়); কে আমাদের মনকে চালাইতেছে, 
কাহার নির্দেশে দেহে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর ক্রিয়া 
সম্পন্ন হইতেছে, আমরা যে কথা বলি, দেখিতে 
পাই, শুনিয়া যাই-__কাহার ক্ষমতায় তাহা সম্ভবপর 
হয়? ল্মরণাতীত কাল হইতে এদেশে মানুষ নিজেকে 
আবিষ্কার করিধার যে ক্লান্থিহীন বিপুল উদ্ভম ও 
অধ্যবপাস্্ দেখাইয়াছে এবং উহাতে যে সার্থকতা ও 
সিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহার পরিচয় এখানকার 
বেদ-বেদান্ত-স্বৃতি-পুরাণ-কাব্য-সাহিতোই শুধু নয়, 
শিল্পে, ভাস্কধে, কিংব্দস্তীতে, প্লোকসঙ্গীতে পধন্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কে? প্রশ্নের 
আলোচনা ও মীমাংদা যুগ যুগ ধরিয়া! ভারতীয় 
সংস্কৃতির শক্তি ও সংহতি বর্ধন করিয়াছে । 

কিন্তু পাশ্চান্তে ব্যাপার অন্তরূপ। গ্রীকো- 
রোমান সভ্যতায় পরিপুষ্ট মানুষের দৃষ্টিভ্জী আত্ম- 
জিজ্ঞাস। নয়, জগৎ-জিজ্ঞাসা । এই শব্খ-স্পর্শ রূপ- 
রস-গন্ধময়ী বিচিত্র বহিঃপ্রকৃতিকে একান্ত সত্য 
বলিম্না ধরিয়া রাখিতেই হইবে এবং উহা! ধরিয়া 
রাখিবার জন মানুষের যতটুকু পরিচয় প্রয়োজন 


ততটুকুই বথেষ্ট। মাহুষ সম্থদ্ধে উহার অধিক 
জিজ্ঞাস অলস প্রশ্ন । পাশ্চাত্যে যে সকল মনীষী 
এবং মরমী! সাধক-সাধিকার। সময় সময়ে মানুষের 
আত্মিক পরিচয়ের কথা বলিয়াছেন তাহাদিগকে 
পাশ্চাত্ত-মানস শুধু মেধাবী দার্শনিক মতগ্থাপক 
রূপেই দেখিয়াছে অথব! ইহকালবিমুখ (০057 
৮০:11) কল্পনাবিলাসী বলিয়া! অবজ্ঞ। করিয়াছে । 
বৃহৎ জন-জীবনে তাহাদের কথা বিশেষ কোন 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 

তবে আর অলডাস্‌ হাক্সালি আজ পাশ্চাত্য 
দেশবাধীর কাছে নুতন করিয্না "আমরা কে?” 
প্রশ্নের ভণিতা করিতে বসিলেন কেন? শুনিবার 
লোক পাইবেন কি? মস্তবতঃ পাইবেন। পাশ্চাত্য 
জনসাধারণের তাত্বিক আলোচনার সময় নাই, কিন্তু 
বিজ্ঞান শুনিবার পূর্ণ উত্সাহ আছে। অলডান 
ঝুঝাইতে চাহিতেছেন, এই প্র্থট নিছক একটি 
কাল্পনিক গ্রশ্ন নয়, কবি-সাহিত্যিক-দশনিকদের 
তাব-বিরাস নয়, ইহা একটি পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক 
গ্রশ্। বিজ্ঞানের এলাকা তো দিন দিনই 
সম্প্রসারিত হইতেছে । ষাট বৎসর আগে কে 
ভাবিতে পারিত মাশ্ুষের মনকে লেবরেটরীতে 
বসিয়া নাঁড়াচাড়া৷ কর! যায়? আজ কিন্তু মনস্তত্ব 
একটি রীতিমত বিজ্ঞান। সেইরূপ খাড়া হইয়াছে 
সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতির বিজ্ঞান 
ইত্যাদি ইত্যাদি । জ্ঞানের গ্রতিটি ক্ষেত্র বিজ্ঞানের 
কুক্ষিগত হইতেছে । মানুষের নিবিড়তম পরিচয় তবে 
কেন কল্ললোকে থাকিবে? মানুষের সত্য-সন্ধানী 
দৃষ্টি কেন মানুষের চামড়া-মাংস-অস্থি-মজ্জা ভেদ 
করিয়া আরও সঙ্গে প্রবেশ করিতে উৎসাহিত হইবে 
ন।1 অলডাঁদ উপনিষদ্‌ পড়িয়াছেন। উপনিষদে 
আত্মবিগ্ভাকে বলা হইয়াছে “সর্ববিদ্তা প্রতিষ্টা ! 
মানুষের গুঢ়তম মত্য উপনিষদ. যে পদ্ধতিতে আবিষ্কার 


বৈশাখ, ১৩৬৩ ] 


করিয়াছেন তাহ। আজকালকার বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
(9০152060 505০) বলিলে ভূগ হয় না। 
অলডাস হাক্সলির স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চান্তে 
গ্রদত্ত বেদান্ত বন্তৃতাবলীও পড়! 'আছে। তিনি 
জানেন, আমেরিকান মনে স্বামী বিবেকানন্দ থে 
সাড়া আনিম্নাছিলেন উহা! বিশ্বাসের আবেদন" 
মূলক “থিয়পজি* দ্বারা নয়, পাশ্চচত্তোর বহু- 
সমাদূত সমীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-সিদ্ধান্তাশ্রযী বিজ্ঞানের 
উপমা, ঘুক্তি ও বিচার উপস্থাপিত করিয়!। 
বিবেকানন্দ মানব-সত্যের বিজ্ঞান প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। অলডাস্‌ বিবেকানন্দেরই পণ্য অনুলরণ 
করিয়াছেন। মানব-সত্যের বিজ্ঞান বিবেকানন্দের 
সমর হইতে আজ বাট বৎসর পরে পাশ্চাত্যে 
প্রচার করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকগুণ বাড়িয়া 
পিগ়াছে, কেননা পাশ্চাত্তোর জান। অন্ত যত প্রকারের 
বিজ্ঞান আছে কোনটর দ্বারাই মান্ষের জীবনে 
প্রকৃত সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতেছে না। সমস্ত 
বিজ্ঞানকে মানবকঙ্যাণে স্ুদংহত রাখিবার জঙ্ত 
যেন একটি নূতন বিজ্ঞান চাই। এই নুতন 
বিজ্ঞানই মানুষের খ্বীয় পরিচিতির বিজ্ঞান-_- 
স্ববিদ্া প্রতিষ্ঠ। আত্মবিগ্ভ।। অতএব অলডাস হাঝসলি 
একটি সময়োপযোগী সুসমীচীন প্রশ্রেরই অবতারণ। 
করিয়াছেন-আমরা কে? 


অন্তমুখীনতাই ধর্মবিকাণ্শের 
0সলাপান 

গত ৬ই চৈত্র (২০৩৫৬) বোধগঘায় “বোধগন। 
মন্দির উপবেষ্টা-সাঁমতির প্রথম অধিবেশনের 
উদ্বোধনী ভাষণে উপরাদ্ণতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধা- 
কষ্ণন্‌ ধর্মধবজিতা এবং প্রকৃত ধামিকতার পার্থক্য 
সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি ছুঃখ করিয়! 
বলেন, আজকাল ধর্স লইয়! অনেক মাতামাতি 
দেখা যাইতেছে, কিন্তু যথার্থ ধমভাবের বড়ই 
অভাব। অপর ধর্মের প্রতি ঈর্ধয1, বৈরী ব 


কথাপ্রসঙ্গে 


১৭১ 


মুরুবিবয়ানার ভাব কিছুতেই থাঁক। উচিত নয়। 
এগুলি প্রকৃত ধামিকতাঁর সহিত কখনও একযোগে 
থাকিতে পারে না। 

“আমর! নিজেদের অস্তঃসম্পদরের দিকে মোটেই নজর 
দিই না। আমাদের জীবন একাস্তই ভাসাভীসা, বহিমুখধ জীবন। 
ধদি কয়েক মুহূর্ত অবসর পাই উহ! আমর! নু করি পাধিব 
আ[মোদ-প্রমোদে | বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, তপশ্য! বিনা নত্যলাভ 
হয় ন1। মানুষ খন স্থির হইয়া বসিয়। নিজের অস্তঃশক্তিকে 
সংহত করিবার চেষ্টা করে তখনই সে তাহার বৃহৎ সতোর 
সম্মুখীন হয়। আমাদের দৈনলিন জীবনের খানিকটা অংশ 
আমর ঘর্দি এই আত্মিক অনুভুতির জন্য বায় না করিতাহ! 
হইলে আমর! নিজদিগকে বধার্থ ধ।মিক মনে করিতে পারি ন। 

“বোধগপ্ামন্দিরের উপদেষ্টা সমিতি'তে যেমন 
ভারতের এবং বিদেশেরও বহু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 
প্রতিনিধি আছেন, তেমনি অনেক হিন্দুদভাও 
রহিয়াছেন। ডর্টর রাধাকৃষ্ণন্‌ সমিতির এই প্রকার 
সংগঠনকে সৌভ্রাত্রের প্রতীক বলিয়া! বর্ণনা করেন। 
বোধগয়া মকল সত্যাঘ্বেধীরই পবিত্র তীর্থ, কেনন। 
বুদ্ধ যে বোধি লাভ করিয়াছিপেন তাহা মক 
ধর্মেরই মুল লক্ষ্য। 'আমরা যে জগতে বান করি 
উহ! সত্য ৪ মিথ্যার সংমিশ্রণ । উপনিষদের 
“আসতে | মা সদ্গময়, তমনো মা জ্যোতিময় 
প্ার্থন। উদ্ধত করিয় ডর রাধারুষ্ণন বলেন,” 

“্সমাদিগকে একটি সত্য ও অসুঙ্ত্ের জগতে জাগ্রত 
হইতে হইবে। এই পৃথিবীর সব কিছুই তো চলিয়া ঘায়। 
সভ্যতার যত কীতি ও গৌরব তাহাও ধ্বংদ হইতে বাধ্য। 
দকল জীবন্রেই পরিণাম মৃত্য। আমরা প্রত্যেকেহ কালের 
অধীন। দন্মমৃত্া হইল কালেরই প্রতীক। আমাদিগকে 
কালে মধানতা হইতে কালাতীত অবস্থায় উঠিতে হইবে ।” 

ইহারই নাম সত্য-মিথ্যা সংমিশ্রিত জগতের 
মিথা অংশ বর্জন করিয়। সত্যে আশ্রগলাভ, 
অন্ঞনান্ধকার হইতে জ্যোতিতে গমন। ইহারই 
নাম তত্বক্জানবোধি। ইহাই সকল ধর্মের লক্ষ্য। 
আর এই লক্ষ্যকে জাবনে বাস্তব করিতে হইলে ন্ত- 
জাঁবনের প্রতি অবহিত হইতে হইবে। প্রত্যেক 
ধর্মাবলখিগণের পক্ষেই ইহ। গ্রযোজ্য | 


১৭২ 


সমতার অভ্ঠাস 


শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন “ভ্রেকেটে তাঁক্‌* গ্রভৃতি 
তবলার বোল শুধু মুখস্থ করিলে কেহ তখলচী 
হয় না, দীর্ঘকাল হাত সাধিলে তবেই মুখের বোল 
হাতে তবলায় উঠে। তিনি নিজে কাঞ্চনাসক্তি দুর 
করিবার জন্তচ এক হাতে মাটি আর এক হাতে 
টাকা লইয়৷ “মাটি টাকা, টাকা মাটি” সাধিয়া- 
ছিলেন। “ছাজার টাকা মুল্যের শাল, যে পঞ্চ- 
ভূতের বিকারে সকল জিনিস, সেই পঞ্চভূতেই 
তো এটাও তৈরী হয়েছে'_.এই বিচার শুধু মনে 
মনে করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, “শালথানি ভূমিতে 
ফেলিয়া_-ইছাঁতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, থুথু; 
বলিয়া থুতু দিতে ও ধুলিতে ঘষিতে লাগিলেন 
এবং পরিশেষে অগ্নি জালিয়া পুড়াইবার উপক্রম 
করিলেন।” (শ্ররামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব- 
পূর্বাধ” ৬ষ্ঠ অধ্যায় ) 

কোন একটি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ভাবকে 
ওপপত্তিক পর্যায়ে রাখা এক কথ1, আর জীবনে 
উহাকে রূপায়িত করা সম্পূর্ণ পৃথক কথা। 
শেষোক্তের জন্ত প্রথর মনোযোগ, আত্মপরীক্ষা 
ও সক্রিয় অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। ২৫৩৫৬ 
তারিখের 'ভূদানযজ্ঞ পত্রিকায় প্রকাশিত আচার্ব 
বিনোব। ভাবের একটি সাম্প্রতিক ভাষণে তিনি 
তাহার নিজের সমতা-অত্যাসের একটি অভিজ্ঞতা 
বর্ণন করিয়াছেন। ঘটনাটি কৌতৃকপ্রদ বটে, কিন্ত 
গভার শিক্ষার বাহক। বিনোবাজী বলিতেছেন-- 

*সে সয় আসার গণতের অধ্ায়ন চলছিল । মাঝে মাঝে 
গাধার ডাক কানে জাপত আর তাতে আমার অন্থবিধ। হত। 
একদিন চিন্তা করলাম, এতে অন্ুব্ধ। বেন হবে? এতে তে। 
আননাই হওয়াই উচত। এ গাধার ডাক শুনে অন্য গাধার 
তে! ভালই লেগে থাকবে এবং প্রেমের সঙ্গে সে কাছে ছুটে 
এনে থাকবে । আমারই বা তবে থার।প কেন লাগবে? তাই 
এও ভাল ডাকই--একপ মনে করতে চেষ্টা করেছিলাম । পরে 
এক ঘটন! থেকে আরও গড্ভি পেলাম । তখন জাঁদি বরোদায় 


ছুলাম। সেখানে এক নঙ্গীত-সম্মেলন হচ্ছিল। শুনতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


গেলাম। দান! রকমের আওয়াজ সেখানে যের কর! হুচ্ছিল। 
ওসব গুনে আমার বিশ্রী লাগল। গীদ্ূকর! তে! নিজ নিজ 
টং-এর নিপ্রণতাই প্রদর্শন করছিলেন, কিন্তু আমি আনন্দ 
গেলাম না! ভাবলাম, একেও তে! সঙ্গীতই বল! হয়, তবে 
এখন থেকে গাধার ডাককেও সঙ্গীতই বলতে হবে। পরে 
ঘখনই গাধার ডাঁক শুনতাম, অন্ক ছেড়ে দিয়ে তাকে মধুর 
আওয়াজ বলে গ্রহণ করতে চেষ্ট! করতাম । 

কিছুদিন পরে গাধার ডাক শুনতে এমন অপ্তান্ত হয়ে 
গেল।ন ঘে, তাতে এক করুণার ভাব এল। আমি ভাবলাম, 
গাধার উপর কত বোঝা চাপানো হয় আব ওকে খাওয়ানে 
ইয় কত কম। ধ ক্* ক এখন গ্াামার এমন হয়েছে যে, 
কোনও গাধ। যখন চীৎকার করে তখন খুব ভাল লাগে। 
যেমন অন্ত সব রাগ রয়েছে, কেমনি আমি একে 'গর্দভ রাগ" 
বলে মনে করি এবং আনঙ্গের সঙ্গে শুনি ।” 


সেন্টপল কঢেলচে ছাত্রঢ্দের উদ্ভস 
গত ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬২ ( ১৪1৩।৫৬ ) 
শ্রীরামরুঞ্জদেবের ১২১তম জন্মতিথির দিন কলিক'তা 
সেণ্ট, পল কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নের উদ্চোগে 
এ কলেজে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 
শ্রীরামরুষ্চদেবের সুসজ্জিত পটের সম্মুথে ছাত্রের! 
শ্রীরামরুষ্ণের উপদেশ হইতে পাঠ, আবৃত্তি এবং 
ভগবৎ-সঙ্গীত গান করিয়াছে, গ্রেমিডেম্নি কলেজের 
অধ্যাপক শ্রজনার্দন চক্রবর্তী আমস্ত্রিত বক্তারূপে 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বানী সম্বন্ধে বক্তৃতা দরিয়াছেন। 
এই কলেজে অবাঙাঁলী ছাত্রদের সংখ্যাই অধিক। 
তাহাদেরও অধিকাংশ এবং কলেজের অনেক 
অধ্যাপকও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। কি 
অধ্যাপকগণ এবং কি ছাত্রবৃুন্দ--সকলেই অন্ু- 
ঠানটিতে প্রচুর আনন্দ ও তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন। 
সেণ্টপ্রল কলেজের খ্রীষ্টধর্মীবলম্বী কতৃপক্ষ 
তাহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক ঘুগের এই মহান 
হিন্দু ধর্মচার্ধের জন্মজয়ন্তী পালনের অগ্থমতি দিয়া 
তাহাদের ষে উদারতার পরিচর দিয়াছেন তাহা! 
প্রশ্ংসনীয়। উক্ত কলেজে এই ধবুনের অনুষ্ঠান 
এই গ্রথম। অনুষ্ঠানটির মধ্যে সীন্প্রদায়িকতার 


বৈশাখ, ১৩৬৩ ] 


কোন গন্ধ ছিল না। বস্ততঃ জীরামকৃষ্ের জীবন 
টধ্মীবলগ্বিগণের নিকটও যে প্রভৃত আধ্যাত্মিক 
প্রেরণা দিতে পারে এ অনুষ্ঠানের শ্রীষ্টান শ্রোতৃবৃন্দ 
তাহ1 উপলব্ধি করিয়াছেন। 
সেন্ট, প্ল কলেজের ছান্র-ইউনিয়নকেও তাহাদের 
এই উদ্ভমের জন্ত অভিননি'ত করি । স্কুল-কলেজের 
অনুষ্ঠান অর্থেই তো আজকাল দেখিতে পাওয়া 
যায় অভিনয়, নৃত্য ও সঙ্গীতের জললা। মহা- 
পুরুষদের চরিত্রানুধান ও তাহাদের উদ্দেশ্য 
শ্রদ্ধাঞ্জলিকে অবলগ্বন করিযাও যে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান 
হইতে পারে এবং শুধু আনন্দই নয়, চরিত্রের বল ও 


উচ্চাদর্শের প্রেরণাও লাভ কর যায় তাহা সেন্ট, 


পল কলেজের ছাত্রগণ প্রমাণ করিয়াছেন। তাহাদের 
এই উদ্ম অন্ান্থ বিগ্যান্ততনেও অনুস্থত হউক 
ইহাই প্রার্থনা | বিশেষ করিয়া শ্ররামকৃষ্ণের 
জীবন হইতে যুবসমাজ নিজদের চরিত্রগঠনের বিপুল 
উদ্দীপনা লাভ করিতে পারেন। আজ ধাহার। 
ছাঁত্র, কাঁল তাহাদিগকে দেশের বিবিধ কর্মক্ষেত্রে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তীহারাই 
হইবেন দেশের শিক্ষক, সংগঠক, নেতা । এখন 
হইতেই তাহার প্রস্ততি আবশ্তক। ছাত্রপ্দিগকে 
ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ গভীরভাবে হৃদয়ঙম 
কবিতে হইবে, প্র আদর্শের ছাচে নিজদিগকে 
গড়িয়া তুলিতে হইবে। শ্রারামক্ক্চ এই যুগে 
একজন 138600291 [76:০- জাতীয় মহত্তম 
আদর্শের জীবন্ত গ্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান 
ভ|রতীস্স বিছ্যার্থিবৃন্দের অবাস্তর ভাবুকতা অয়? অবশ্ত 
করণীয় কর্তব্য । 
সংস্কৃত ভাষায় নৃতন প্রাণ সঞ্চার 
গৃত ১২ই ফেব্রুআরি, ১৯৫৬, উত্তর প্রদেশের 
রাজ্যপাল শ্রী কে এম্‌ মুন্সী বারাণসী গভর্ণমেণ্ট 
সংস্কৃত কলেজের সমাবঠন-ভাষণে সংস্কত ভাবায় 
নৃতন প্রাণ সঞ্চার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা 
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১৭৩ 


একটি বিশিষ্ট বাঁণী রহিয়াছে। পরী বাণীই মানুষকে 
ভে।গসর্বন্বতা, মিথ্যা এবং হিংসা হইতে রক্ষা 
করিতে পারে। এই ভাষার মাধ্যমেই আমর! শিক্ষা 
পাই বিশ্বজগতের নৈতিক সংহতি যে মহাব্রত- 
শুলির উপর গ্রতিষ্ঠিত-_-অহিংসা, সত্য, ব্রহ্ষচ্ধ, 
এবং অপরিগ্রহ--সেইগুলি। মানুষ তাহার রাগ 
( আঁসক্তি ), ভয় এবং ক্রোধরূপ মানবীয় পরিচ্ছন্নতা! 
হইতে মুক্ত হইয গগবানের সহিত একাতুতা 
লাভ করিতে পারেস্মানুষের এই চরম লক্ষ্যে 
তাহাকে প্রবুদ্ধ করা সংস্কৃত ছাড়া অন্ত কোন 
ভাষার পক্ষেই সম্ভবপর নয়। 

সংস্কৃতই হইল ভারতবর্ষের মূল জাতীয় ভাষা। 
ইহার ব্যাকরণ ও শবসম্পদ শুধু উত্তর ভারতেরই 
নয় দক্ষিণ ভারতের ভাষাসমৃহকেও গঠন, স্বচ্ছতা! 
ও প্রকাশ-শৈলী দিয়াছে। গত তিন হাজার 
বৎসর ধরিয়। এই ভাষা আমাদিগকে যে একতা! 
দিয়াছে তাহ বিশ্বৃত হইবার নয়। সংস্কৃতকে অনাদর 
করিলে এই একতা৷ ব্যাহত হইবে। 

আমাদের ব্তমান জীবনে সংস্কৃতের প্রভাব 
বলবান রাখিবার জন্ত শ্রমুন্সী এই ভাষার শিক্ষা- 
প্রণালীকে কালোপযোগী করিবার কথ! বলিয়াছেন । 
তাহার মতে চতুপ্পাঠীনমুহে গণিত, ইন্ছিহাস, 
ভূগোল এবং রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা! থাক! 
উচিত। ধাহারা সংস্কত উপাধি লইয়। বাহির 
হইবেন তীহারা যেন জীবন-সংগ্রামে ঘুঝিবার 
যোগ্যতা অর্জন করিয়া আসিতে পারেন। সংস্কৃত 
ব্যাকরণ কঠিন বটে কিন্তু সহজ সংস্কৃত ভাষায় 
কথাবার্তী বলিবার ক্ষমত কিছু অভ্যাঁস করিলেই 
আয়ত্ত কর| যায়। দক্ষিণ ভারতে বিস্তার্থীদের 
মধ্যে এই রীতি এখনও দেখ! যায়। ব্যাকরণের 
অধিক নিয়ম কাঞ্নের মধ্যে না গিয়াও কথোপকথের 
মাধ্যমে সংস্কৃত শিখিবার প্রণালী চালু করিতে 
পারিলে এই ভাষায় একটি নূতন প্রাণ সঞ্চার করার 
অনেক সহায়তা হইবে | 
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পাশাপাশি 

নাথুয়। বা নাথ সিং তাহার খুড়তুতো ভাই 
ভহুয়াকে ( ভঙম্‌ সিং) হাওড়া স্টেশনে মোকামা- 
এক্সপ্রেন হইতে নাঁমাইয়া! বাসস্থান জোড়াবাগানের 
একটি ব্যারাকের উ:দ্দস্তে রওন। হইয়াছে । পথে 
কলিকাঁতার কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইয়া লইবে। 
বিরাটকায় স্টেট বাসের পাঁ-দানিতে তাহাকে 
পদক্ষেপ করিতে দেখিয়৷ ভন্ুয়া খুবই আশ্চ্ধ হইয় 
গির়াছিল, ভয়ও পাইয়াছিল। নাথুর! তাহাকে 
বুঝাইয়াছিল, ভয় নাই, এ কলকত শহর, এক 
আনা পয়লা খরচ করিয়। অল্প সময়ে তাহারা 
অনেকদূর চলিয়া ধাইবে, মিছামিছি “পৈদলে” 
গিয়া লাভ কি, বিশেষত্তঃ রেলভ্রমণে ভঙ্গয়ার 
“থকাই” ( পরিশ্রম ) তো কম হয় নাই। নাথুয়ার 
পাশে ভন্ুয়া জড়মড় হইয়া শ্প্রীংআাটা বেঞ্চিতে 
বসিল। এত সম্তায় জীবনে তাহার এত আরাম- 
দায়ক অভিজ্ঞতা এই প্রথম। নাথুয়া-ভম্ময়ার 
সামনে পিছনে এবং পাশে বাঙ্গালী বাবুরা 
বসিয়াছেনঃ বাঙালী মহিণারাও। এত নিবিড় 
অভিজাত-নংস্পর্শও ভন্থয়ার জীবনে এই প্রথম। 
সে ঘামিতে লাগিল, রোমাঞ্চ অন্থভব করিতে 
লাগিল। পোঁস্তার মোড়ে বাস থামিতে নাধুন্! 
ভন্গুয়াকে কলিকাতা র প্রথম ভ্রষ্টব্যস্থান দেখাইল-_ 
এ জী, দেখো। অলুপোস্ত|; আলুপোস্তা নাথুমার 
করমক্ষেত্র--এথানে সে ঝাকামুটের কাজ করে। 

ভন্ুয়া! কলিকাতাঁকে চিনিয়৷ লইয়াছে, তাহার 
দেশওয়ালা হাজার হাজার ভাইএর মত একটি কাজে 
লাগিয়া যাইতেও তাহার দেরি হয় নাই। 
কলিকাতায় সেকোন অস্থাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছে 
না। মোট। খাবার, পরিচ্ছদ এবং লারাদিনের 
কর্মক্লান্ত দেহ রাত্রের কয়েকঘণ্টা নিদ্রায় স্বস্থ 
করিবার মতো! একটি গান _মাছযষের জীবনের 
সাপেক্ষ! প্রয়োজনীয় তিনটি বস্ত সে এখানে 
পাইন্বাছে, তাহার মতে! করিয়া! পাইয়াছে। তাহার 


উদ্বোধন 
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আকাজ্ষা কম, শরীর-মনের সহজ পরিতৃপ্তি তাই 
তাহার ছ্ুলভ নয়। 

নাথুয ৬ম্য়াকে আনিয়াছে। নাথুয়াকে গ্রাম 
হইতে বাংলাদেশে আনিয়াছিল তাহার চাচা, সেই 
চাঁচা আসিয়াছিল তাছার পাশের গ্রামের এক 
কুটুদ্বের ভাকে। কুটুথটিরও এখানে আসিবার 
ইতিহাস অনুন্ধপই । সন্ভ আগত ভন্যাও যখন 
বাঁড়ী যাইবে সেও তাহার এক আত্মীম্কে ডাকিয়! 
আনিবে। কলিকাতায় এবং বাংল! দেশের আরও 
শত শত স্থানে বিহারী শ্রমিক এই ভাবে বহুবৎসর 
ধরিয়া তাহার জীবন-কেন্দ্র গ্থাপিত করিয়! 
আসিয়াছে । তাহার! বাংপার মোট বয়, মিল 
চালায়, জাহাজ মাঁলগাড়ী মোটরলরী বোঝাই ও 
থালি করে, ফলিকাতার গাঙে বড় বড় নৌকার 
হাল ধরে, গ্লাড় চালায়, রেলের লাইন পাতে, 
ঠিক রাঁথে, সেই লাইনের উপর দিয়! যে গাড়ী 
ছুটে তাহার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে দূর দৃরান্তরে 
স্টেশনে স্টেশনে পয়েন্ট স্ম্যানের নীল কোঠা 
পরিয়। | বাঙ্গালী বাবুদের গৃহস্থালী ঠিক রাখিতে 
নাথুয়-ভম্ুয়াদের সহায়তা অপরিহার্য । তাহারাই 
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কয়লা পৌঁ'ছাইয়া দেয়, কাপড় 
কাচে, জুতা শেলাই করে, বাঙ্গালী মাতা-ভগিনী- 
কন্ঠাদের কলিকাঁতার গলির রান্তায় রিক্সায় 
চড়াই! লইঘ! চলে। বাঙ্গালীর ইমারত ওঠে 
ইহাদেরই পরিশ্রমে, বাঙ্গালীর উৎসব-ব্যসনের 
বুহৎ-সঙ্জা-পারিপাট্য সম্ভবপর হয় ইহাদেরই ধামে। 
নাথুয়া-ভমুয়াঁরা ন! থাকিলে বাংলার জীবন অচল। 

ভোর পীচটায় নাথুয়াদের জীবন আরম্ত হয়, 
১২1১৪ ঘণ্টা! অব্যাহত বেগে অগ্রসর হইতে থাকে ; 
শ্রান্তি নাই, রলাস্তি নাই, ক্ষোভ নাই, নালিশ 
লাই। সন্ধার পর রান্তার পাশে কোথাও বসিয়া 
পনর কুড়ি জনে মিলিয়! বদি তাহারা কোনও দিন 
ঢোলক বাঁজা ইয়া গান করিয়া! লইতে পারে তাহাতেই 
তাহাদের পর্যপ্ত চিত্ত-বিশ্রাম। বাঙ্গালী যাহাকে 
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সংস্কৃতি” বলে সেই হিসাবে নাধুয।-ভন্গুয়াদদের কোন 
“সংস্কৃতি' নাই এবং সেইজন্ত অনেক বাঙ্গালীর কিছু 
কিছু উপহাস, কটু-কাটব্য তাহাদিগকে শুনিতে 
হয়। কিন্তু নাথুয়া-ভম্গয়ারা হাসিমুখে সহিয়া ষায়। 
বাঙ্গালীর মতে| তাহার! সংবেদনশীল নয়। 
কলিকাতা এবং বাংল দেশ নাধুয়া-ভম্য়াদের 
কেমন লাগে? মন্দ লাগিবার কথা নয়। জীবনের 
বড় চাহি! যেখানে মিটে সেখানে একট! প্রীতি 
স্বভাবতই জন্মাইতে বাধ্য । নাথুর1-ভসুয়াও বাঙ্গীলী- 
দের ভালবাসে--+বাঙ্গালী মায়েদের, বাঙ্গালী ছেলে" 
মেয়েদের। তাহার যখন দেশে যায় গ্রামবাসীদের 
কাছে বাংলার গল্প বলে বই কি। কিন্তু সম্ভবতঃ 
বাংলার মাটি নাথুয়।-ভন্ুয়াদের প্রাণের শিকড় 
টানিয়া রাখিতে পারে নাই। বাংলার মাটির 
উপর তাহাদের নিব্ড়ি মমত্ববোধ আদা কঠিন। 
সুদীর্ঘকালের সহাস্ডিত্ব সর্ডেও বাংলার আশা- 
আকাজ্ঞ। তাহাদের গ্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে 
ন।ই | বাংলায় বাঙ্গালী ও বিহারীর জীবনশ্রোত 
পাশাপাশি বহিষা! চলিম্নাছে নিজ গিজ থাঁতে, 
সংঘর্ষ নাই, কিন্তু একাত্মতা নাই। বোধ হয় 
এইরূপই বাঞ্ছনীয় । ইহার বেশী হইলে হয়তো 
সংঘর্ষ দুনিবার্ধ হইসা উঠিত। নাথুম-ভন্থয়ার! 
বাংলার গ্রাতি কৃতজ্ঞ--বাংল| তাহািগেব কুটি- 
কাপড়-ডেরা যোগাইতেছে। বাঙ্গালীরও নাথুষা- 
ভামুয়াদের এ্াতি বিপুল কৃতজ্ঞতা! থাকা উচিত-_ 
তাহার! বাংলার শ্রম-ভীবন অব্যাহত রাঁখিয়াছে । 
১৯৫১ সালের লোকগণনার পরিসংখান।সযায়ী 
বাংলা দেশে বিহারীর মোট নংখ্য| ১১ লক্ষ ১১ 
হাজার ৬ শ্ত বাঁহাঞ্জ (উভভর প্রদেশে মাত্র দেড় 
লক্ষের কিছু উপর, আসামে ২ লক্ষ ৬ হাজার, 
বোম্বাই রাজ্যে প্রায় ৭ হাজার, মধ্য প্রদেশে ২২২ 
হাজার)। এখন ১৯৫৬ সালে বাংল! দেশে এ 
সংখা! আরও অনেক বাঁড়িয়াছে সন্দেহ নাই। 
বাংলাদেশে এই বিপুলসংখ্যক বিছারী শ্রমিকের 


কথা প্রসঙ্গে 


১৭৫ 


আগমন বাংলার গ্রয়োজনবশেই ঘটিয়াছে, বাঙালীর 
ইহাতে সমালোচন। করিবার কিছুই নাই। কিন্ত 
স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সাল হইতে আজ পর্যস্ত 
এই আট বৎসরে বাংলার অর্থ নৈতিক জীবনে 
বিরাট বিপর্ধয় দেখ! দিস্বাছে। বাংলার বেকার- 
সমস্ত! আজ্প অতি ভয়াবহ। সর্বপ্রকার কায়িক 
পরিশ্রমের কাজে বাঙ্গালী ব্রতী না৷ হইলে এই 
স্মস্তা কিছুতেই মিটিতে পারে না। বাঙ্গালীর 
ছেলেকে এখন মোট বহিতে হইবে, ঠেঙ্গাগাড়ী 
ঠেলিতে হইবে, দাড়া - মাঝি” ধোপ। - নাপিত- 
দারোয়ানের কাঙ্জ করিতে হইবে । বাঙ্গালী 
যুবকরা কিছু কিছু এই সব কাঁজে নামিয়াও 
পড়িয়াছে। নাথুয়া-ভস্থয়ারা হইবে তাহাদের 
শিক্ষাপ্তরু । কলিকাতাঁর রাস্তায় রাস্তায়, আনাচে- 
কানাচে টহল দিয়া নাথুন্া-ভমুয়ারা কিভাবে, 


কত গ্রকারে অন্গগংস্থান করিতেছে তাহা বাঙ্গালীর 
ছেলের! নিজের চোথে দেখিয়া নিজের কর্মক্ষেত্র 
বাছিয়া লউক। 

সংঘর্ষ আমিবে কি? সম্ভবতঃ ন1। “বাঙ্গালী- 
বিহারী ভাই ভাই” শ্লোগানের অর্থ বোধ করি এই 
যে, বাঙ্গালী ১১ লক্ষ বিহারীকে বাংলা হইতে দূর 
করিয়া দিতে চায় না। তাহারা যেমন বাঙ্গালীর 
সহিত সম্পূর্ণ সখ্যভাবে বহুবৎসর ধরিয় বাংলাদেশে 
নিজেদের অন্গনংস্থান করিতেছে এখনও সেইরূপই 
করুক, ক্ষতি নাই। তবে বিহারী শ্রমিকের আদর্শে 
'আজ বাঙ্গালী যর্দি নিজেদের মাতৃভূমিতে বাচিবার 
জন্থ জীবিকার কতকগুলি নৃতন পন্থা গ্রহণ করে এবং 
তাহাতে যদি ১১ লক্ষ বিহারীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি 
পাইবার সম্তাবন। ব্যাহত হয় তাহা হইলে বাঙ্গালীকে 
ঘোষ দেওয়া যায় না। উহাকে গ্রাদেশিকত। 
ব্লা চলে ন1। 

শুনিতে পাওয়। যায়, আচার্য বিনোব। ভাবে 
বিহারে তাঁহার ভূদান্যজ্দ্রের বিপুল সফলতা লাভ 
করিয়াছেন। সহম্ম সহশ্র একর জমি ভূমিহীনদের 
জনক সংগৃহীত হইয়াছে । এই সহজ সহস্র একর 
অমি বহতশীআ সম্ভব বিহারীদেন্র মধ্যে ভাগ করিয়! 
দিলে হয়তে। অল্পসংস্থানের জন্ত তাহাদিগের আর দলে 
বলে বাংলায় আপিবার প্রম্নোজন ততট। থাকিতে ন1। 


বর্ষোৎ্সবে 
শ্ীপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


অসীম প্রকৃতি জীবনপ্রবাহে গাহন করিছে নেমে, 
পুজার কুস্থুম ভেসে চলে যায় বস্তবিশ্ব হোতে ; 
বর্ধবিদায়ে খতু-উৎসব করি আনন্দমশ্রোতে 
তীর্ঘপথের প্রেমে । 

ধেয়!নে মননে রসচেতনায় ব্যাপ্তিতে চিদাভাস, 

শুভ শুচিতায় আয়াতপ্রভাতে আলোকিত হুদাকাশ। 


দেবতার মাঝে মামুষের ছায়া আবিষফরণ করি 

ভাবের বাউল গান গেয়ে চলে মহাজীবনের তরে । 
আশার তোরণে বাজে আশাবরী,_-বলাকারা ওড়ে চরে 
পোহায়েছে বিভাবরী । 

অশ্রুশোণিতে ইতিহাসে যেথা বিরচিত বেদনাতে 
একটি আয়ুর ঝরে গেল পাতা৷ কালের দৃষ্টিপাতে। 


পৃব-দিগঞ্ডে নুতন ুর্য অত্যুদয়ের লাগি 
মহাভারতের দৈব যুগের শাশ্বত জ্যোতি জাগে ; 
মহাজাগতিক রশ্িধারায় স্থগ্ির পথে ডাকে 
ভাগবত বৈরাগী । 

মহামানবের চরণের ধ্বনি নব বরষের ক্ষণে-_ 
কানে আসে যেন মত্যলোকের প্রেমের উদ্বোধনে । 


মায়ার কাননে মোহন খেলায় মুক্তপ্রাণের কুলে 
কিরণলোচন। জ্বোনাকীর। জ্বলে জোছনার ঢেউ মেখে। 


সবুজ দিনের সোনালী বাসনা তারা যায় একে একে 
ব্্ণলিপিক! তুলে। 


রূপের ভিতরে ভাবের বিহারে চিতপ্রকর্ষ হোলো 
অন্তর হ'তে রহস্যময়ী অবগুঠন খোলে।। 


লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বামী বিরজানন্দ 


ষেধুগে সকলেই প্রচায় এবং উপদেশ-দানের 
জন্টে ব্যাকুল অথচ শুনবায় লোক কেউ নেই, 
সে যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী পাঠ আমাদের 
পক্ষে অতীব শিক্ষাপ্রদ ;) আমরা তা হতে অশেষ 
লাভবান হই। তিনি আধুনিক কালের আত্ম প্রচার- 
প্রথাকে অত্যন্ত ত্বণ! করতেন। এ সম্বন্ধে তিনি 
বলতেন-এ যেন একজনের আয়োজন ক'রে 
একশজনকে থেতে ডাক1।” ব্লতেন, “ফুল ফুটলে 
জুমরকে ডেকে আনতে হয় নাঃ ফুলের স্ুগন্ধে 
তারা আপন! থেকেই আসে । ঠিক ঠিক আচার্ধ 
“এস, তোমরা আমার কথা শোঁন বলে কখনও 
লোকের পিছনে পিছনে দৌড়ান না। তার! 
নিজেরাই এসে তাকে ঘিরে ধরে এবং উপদেশ 
শুনতে চায়।” প্রকৃত লোকশিক্ষা একেই বলে। 
শ্রীয়ামকৃষ্ণের প্রাত্যধিক জীবনে এর পরিপূর্ণ 
দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল। তিনি তো থাকতেন 
অনাঁড়ঘরভাবে একটি কোণে পড়ে-_সত্যভব্য নন, 
“অশিক্ষিত” একটি মানুষ। অতি দীন্হীন--তথাপি 
শত শত নামজাদা! জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতজন, ও সাধু 
সন্ত তার চরণতলে শিক্ষা-গ্রহণের জনক সমবেত 
হতেন। তারা তাকে দেবতার সম্মান দিযে স্তুতি 
ও পূজা করলেও তাঁর শিশুর মত সরল প্রকৃতিতে 
কোন বিকার. আসত না। তিনি নিদ্ষে কথনও 
গুরু সাজেন নি, তবুও তিনি ছিলেন একজন 
মহোত্তম আচার্য । লোকে যে তীর কাছে শিক্ষা 
নিতে আসে, তিনি সে বিষয়ে আদৌ, সচেতন 
ছিলেন ন1। যদি কেউ কখনও উপদেশের অন্ত 
পীড়াপীড়ি করত, তিনি শিশুর মতই বলতেন, 
“আমি কিছু জানি নিবাপু। আমি জানি আমার 


মা আছেন, আর আমি তাঁর সস্তান। কাউকে 
কখনও কিছু 'বলতে হলে বলতেন, “মা এই 
বললেন।” যদ্দি কেউ কখনও তার সামনে তকে 
আচাধ ব গুরু বলত, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হতেন 
ও তাকে তিরস্কার করে বলতেন “কে কার গুরু? 
ভগবানই সবার গুরু |” আর তাঁর কাছে ধনী ও 
দরিদ্র, প্রতাপশাঁলী বা খ্যাতিমান ও সামান্ত বা 
অধ্যাত লোকের কোনও ভেদ ছিল না। 

তিনি দেখতেন না কে দ্বৈতবাদী, কে অত্বৈত- 
বাদী বা বিশিষ্টাতৈতবাদী৷ এমনকি শৃন্বাদী, কে 
বিষুর উপাসক আর কে রাম কালী বা বীশুগ্ীষ্টের 
ভঙ্জনা করে? হৃদয়ের আন্তরিকতা কত গভীর তাই 
দিয়েই তিনি বিচার করতেন। কেউ ঠিক ঠিক 
অকপট কিনা এইটুকুই তিনি যাচাই করতেন তা 
সে বিশ্বাসীই হোক আর ঘোর অবিশ্বাসীই হোক, 
সমাজ তাকে ত্বণা করুক বা মহাপাপী বলেই আখ্যা 
দ্িক। এমনকি পতিতা নারী এবং সুরাসজ্ 
মাতালকেও তিনি নিন্দা বা ত্বণ। করেন নি। 
তারের তিনি কখনও বলতেন না, প্ব্দ অভ্যাস 
এক্ষুণি ছেড়ে দাও”) কারণ তিনি জানতেন সে 
নির্দেশ তদ্দগ্ডে পালন কর। তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 
তিনি তার্দের মাঝে মাঝে ওখানে আমতে বলতেন 
যাতে তারা সাধুসঙগের প্রভাবে সময়ে দোষমুজ্ 
হতে সক্ষম হয়। কেকিবলল তা তিনি একটুও 
গ্রাহহ করতেন না। সোজা ও ম্প্ট সত্য তিনি 
ব্লতেন। প্রতিষ্ঠাবঝান অতি গ্রতিপত্তিশালী 
লোঁককেও তার দোধ দেখিয়ে দিতে তিনি সঙ্কোচ 
বোধ করতেন না, সেই ব্যক্তি পছন্দ করুন আর 
নাই করুন- অবশ্য তার কারণ এই যে তার কোন 


* শ্রীয়ামকৃ্ক মঠ ও মিশনের হ্ঠ অধ্কঙ্ষ লৌকাঝহিত পৃঙাপাধ লেখকের একট মুল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে ছধ্যাপিক। 
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্বার্থাভিসন্ধি থাকত না। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে 
নিজের দুর্বলতার বিরুদ্ধে ধুঝছে, সে কখনও তার 
দোষ দেখিয়ে দিলে অসত্ষ্ট হয় না। অহঙ্কার ও গর্বে 
যার! বিভ্রান্ত তারাই একমাঁজ বিরক্ত হয়। যে 
একটিমাত্র জিনিসকে শ্রীরামকষ্চ সবচেয়ে প্রাধান্ত 
দিতেন তা হচ্ছে আস্তরিকত! ॥ মনমুখ এক করা-_ 
এই ছিল তার মতে শিষ্য হওয়ার বিশিষ্টতম গুণ। 

প্রকৃত আচার্ধকে শিক্ষাাতার মনোভাব হতে 
মুক্ত হতে হবে। এই মনোভাবের দরুণ ঘে পরিমাণ 
অভিমান ও অহঙ্ক।র এসে পড়ে তা সর্বনাশা । আর 
একটি বিষয়ের উপর তিনি খুবই জোর দিতেন_ 
শিক্ষা দিতে হলে আগে চাঁপরাঁশ” চাই-_-ঈশ্বরের 
কাছ থেকে আদেশ লাভ কর। আচারের হাতে 
এই ভগবতআদেশের পূর্ণ পরিচয়পত্র না থাকলে 
তার শুধু গলাবাঁজিই সার হবে, তার দ্বার কোনও 
স্থায়ী ফল ফলবে না। তিনি বলতেন, একটি মাত্র 
পুলিশের লোক একটি দাঙ্গা! থামিয়ে দিতে পারে। 
কেন? না তার সরকারের চাপরাশ আছে। তেমনি 
আচাধকে ঈশ্বরের চাপরাশ পেতে হবে, তা যদি 
থাকে, তাহলে লোকে তার কথা না শুনে পারবে 
না। তাঁর কথনও ভাব বা যুক্তির অভাব হয় না; 
তার জ্ঞানভাগ্তার অফুরস্ত,-কারণ অনন্ত জ্ঞানের 
উৎস হতে তিনি প্রেরণা লাভ করছেন। 

যারা তার কাছে আসত তাদের সঙ্গে তার 
ছিল তি মধুর সম্পর্ক। প্রত্যেকের প্রতি তার 
ব্যাপক বিপুল ভালবাস! সত্যই ছিল ন্বগীয় বস্ত! 
তাঁর কাছে সবকিছুই ছিল প্রীণবস্ত ও চৈতন্তময়। 
অনেক সময় তিনি ফুলটি পর্বস্ত তুলতে পারতেন 
না। কেউ ঘাসের উপর পা ফেলে মাড়িয়ে যাচ্ছে 
দেখলে কষ্টবোধ করতেন। তার সমগ্র জীবনটি 
ছিল মানুষের হিতের জন্তে একটি মহান: যন্তত্ববূপ। 
জীবনের শেষ সময় পর্ধস্ত যখন তিনি ভয়াবহ 
ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত) ডাক্তাররা কথা বলতে 
সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন, তখনও কেউ উপদেশ বা 
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শাস্তিলাভের অন্তে তাঁর কাছে এলে তিনি 
ডাঙ্ারদের উপদেশ অগ্রাহ করে, রোগ বৃদ্ধি পাবে 
স্থুনিশ্চিত জেনেও তাদের সঙ্গে কথা ব্লতেন,। 
এরূপ করতে নিষেধ করে অনুনয় জানালে তিনি 
বলতেন কি! এই দেহটার কথ! ভাবতে হবে 
শেষকালে। ওরে আমি মহান শতবার জন্মাব 
এবং এইরূপ সাবু খেয়ে দিন কাটাব-যদি এদের 
একজনকেও তার দ্বারা সংসার হস্রণা হতে রক্ষা 
করতে পারি।” তিনি ছিলেন মন্বকল্যাপের 
জন্য বলিগ্রদত্ব--একটি জীবের পরিত্রাণের জন্ে 
শত শত বাঁর মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তত। তার হৃদয় 
অনুক্ষণ দীনদরিপ্র, অসহায়, পতিত নির্ধাতিত ছুঃখী- 
তাপীর জন্তে ৰ্বাদত। 

এদিকে দীন্তার প্রতিমৃতি ছিলেন তিনি। 
প্রতিদিন যাঁরা তাঁর কাছে আসত তাদেরও তিনি 
এই দ্রীনতাই শিক্ষা দিতেন। আগেই তার 
নমস্কার ন! পেয়ে তাকে প্রণাম করতে পেরেছেন, 
একথা! কেউ গর্ব করে বলতে পারবেন না ধর্স- 
জীবনের বাহ্থানুষ্ঠানও তিনি বড় মেনে চলতেন 
না। কিন্ত সর্বপ্রকার ক্রিল্লাকাণ্ড - যথ1, জাতির 
আচার, মুতিপূজ। প্রভৃতি একেবারে বিমর্জন দেবারও 
তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন 
যতক্ষণ না ভিতয় থেকে ব্রঙ্গজ্ঞানাগি প্রজ্লিত হয়ে 
উঠছে ততক্ষণ প্রবর্তকের পক্ষে এগুলি সহায়ক। 
তিনি বলতেন, আগুন ধরে উঠতে না উঠতে যদি 
তার উপর এক বোঝ! খুব শুকনো কাঠও চাপিয়ে 
দেওয়া যার, তাহলে আগ্তন নিবে যাবে। কিন্তু 
যখন খুব দাউ দাউ করে আগুন জলছে তখন 
যদি তাতে কলাগাছও-_য! একেবারে জলে ভর্তি-_ 
দেওয়া যাঁয় তে। পুড়ে ছাই হয়ে বাবে। নারকেলের 
বেল্পে যেমন আপন! থেকেই শুকিয়ে গেলে খসে 
পড়ে তেমনি সময় হলেই এই সকল বাহ্বিক 
আচার অনুষ্ঠান আপনা থেকেই খসে পড়ে। 
সকলের সঙ্গে নিবিচারে বসে পানাহার করাটাই 
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বিশ্বভ্রাতৃত্বের নিদর্শন নয়, যদি সেই সঙ্গে মনের 
মধ্যে প্রবলভাবে রয়ে গেল ঘ্বণাঃ অভিমান, অহঙ্কার 
ও ঈর্ধা! তিনি নিজে উপবীত পরে থাকতে 
পারতেন না, কারণ যতবারই পরতেন, ততবারই 
কোথায় পড়ে হারিয়ে যেত । তিনি পিতৃপুরুষের ও 
দেবতাদের উদ্দেশে তর্পণের জন্ঠ যুঞ্জকরে জল 
নিতে পারতেন না। আঙ্গুল বেঁকে অসাড় হযে 
যেত। ধার পক্ষে সকল কর্ম আপন] থেকেই ত্যাগ 
হয়েছে, বিনি সর্বপ্রকার কর্ম ও বন্ধনের পারে 
চলে গেছেন এগুলি তারই লক্ষণ । 

যে সময়ে পাশ্চাত্য জড়বাদের বিপুল বন্থা 
তার সর্বধবংনী জলশ্রোতে দেশ ভাসিয়ে নিয়ে 
গিয়েছিল, যখন প্রতীচ্য ভাবধারার প্রবল আকর্ষণ 
দেশের তরুণ মনকে আচ্ছন্ন করে হিন্দুধর্মের ভিতর 
কোন সত্য দেখতে দেয়নি, যখন তারা পূর্বপুরুষদের 
ধর্মে বিশ্বাস হারিয়ে বিদেশ থেকে ধার-করে-আনা 
চিন্তাধারায় আহ্থা স্থাপন করছিল, তখন এমন 
একজন ব্যক্তি জন্মালেন যিনি নিজের জীবন দিয়ে 
প্রতিপর করে দিয়ে গেলেন যে প্রত্যেক ধর্মেই 
কেবল আংশিক নয়, সম্পূর্ণ সত্য নিহিত আছে; 
ধে প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধির জন্তে ব্যাকুল, কেবল 
“পাত! গোনা” যার উদ্দেশ্তে নয়, সেই এই সত্যে 
উপনীত হবে) ভগবান শ্রী যখন গীতায় 
বলেছিলেন__যদা যা হি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি 
ভারত। অব্যখানম্ধ্মহ্য তদাত্মানম্‌ স্জাম্যহম্‌ ॥” 
তখন তিনি ইতিহাস দ্বার! পুনঃপুনঃ প্রমাণিত 
বিশ্বজগতে শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিন্বার স্বাভাবিক 
নিয়মটিরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। এ্রই আশ্চর্ 
মহাঁশক্তির কার্ধ যে শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত 
হয় তা নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তার প্রজলস্ত 
প্রকাশ দেখ! যায়। ভারতবর্ষে ধর্মই হচ্ছে জাতির 
প্রাণকেন্দ্র এবং এই ধর্মই সেদিন বিপন্ন হয়ে 
পড়েছিল। সেইজন্ত পীরামন্ষ্চকূপ নিয়ে আবির্ভূত 
হয়েছিল সেই মহাশক্তি। 


লোকশিক্ষক শ্রীরামরৃষ 
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এ কি প্রচণ্ড বৈপ্লবিক শক্তি! কে কল্পনা 
করতে পেরেছিল অথ্যাত পল্লীপ্রান্তের দীনদরিদ্র 
অশিক্ষিত একটি মানুষ সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শে 
অনুপ্রাণিত দেশের বনু শ্রেষ্ঠ মনীধীর জীবনগতির 
মোড় ফিরিয়ে দেবেন। শক্তির কি আশ্চর্য প্রকাশ 
সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পন্থায়-_সম্পূর্ণ অনিস্ত্য কৌশলের 
মাধ্যমে! আমরা স্বভাবতই নৈর্যক্তিক তত্র 
ধারণা করতে পারি না। আমাদের সমুখে দরকার 
জলন্ত আধ্যাত্মিকতার আদর্শ, ধর্মের মূর্ত দৃষ্টান্ত যা 
দেখে আমরা নিজেরা শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করতে 
পারি এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে পথ চলতে পারি। 
এইরূপই একজন আমাদের সম্মুখে । তাকে 
বান্তবিকই পরমদেব্ভার প্রকাশ মনে করা যেতে 
পারে। কিন্ধু অসংখ্য দেবতাদের আর একটি 
সংখ্যা বৃদ্ধি করতেই তিনি আবিভূত হন নি; 
তিনি আসেন নি মন্দিরে আবন্ধ হয়ে প্রতিকতির 


মাধ্যমে পত্রপুম্প সহযোগে ও জাঁকজমক সহকারে 
পৃধিত হতে। তাঁর মত একই প্রকার পরিস্থিতিতে 


যার! পড়বে তার! তাঁকে অনুসরণ করবে, 
তাঁর জীবন হতে নির্দেশ গ্রহণ করবে-_-এই জন্তই 
তার আবির্ভাব। তিনি যেমন বলতেন, তিনি 
নিজে ষোল টাং করেছেন, কেউ যদি এক টাংও 
করতে পারে তাহলেই যথেষ্ট। 
রা ০ 

তাঁর একটি সামান্ত কথা বা আচরণও যদি 
গভীরভাবে অনুধ্যান কর! যায় তো তা থেকে 
রাশিরাশি শিক্ষা পাওয়া যাবে। তাঁর অতি সাধারণ 
কাঞ্গুলি, যথা, খাওয়া, চল! ফেরা, কথ! ব্লা--এ 
সকলের মধ্যে একট! বিশিষ্টতার পরিচয় পাঁওয়! 
যেত যা এ জগতের নয়, যা মধুর ্গিদ্ধ ত্যাগ ও 
দিব্য প্রেম মাথা দুর্লভ এক বস্ত-_অনির্বচনীয় 
এক পসৌন্নর্ধপ্রা--ষ! আমাদের মনকে এমন এক 
রাজ্যে নিয়ে যায় যেখানে বে কোনও চিন্তাশীল 
ব্যক্তি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। যে সকল 


১৮৪ উদ্বোধন [ ৫৮তম বর্ষ--৪র্থ লংখ্যা 


অভিযাত্রী পূর্ণতার চরম লক্ষ্যে পৌছুবার জন্চে 
আত্মনিষ্বোগ করেছেনঃ তাদের পক্ষে শ্রারামকৃষ্ণের 
জীবন যেন একটি অতি নির্ভরযোগ্য পথ- 
বিৰরণী। জীবনের সর্বতোব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে 


শরপাগতের জন্চে যে আলোক তিনি নিয়ে 
এসেছেন সেই জ্যোতি পথে যেন আমরা 
চলতে পারি, দেব-মানব শ্রীরামকষের কাছে 
এই প্রার্থনা। 


মুণ্ডক উপনিষদ 
( ফাল্তন-সংথ্যার পর ) 
[ দ্বিতীয় যুণ্ডক, প্রথম খণ্ড ] 


বনফুল 


সেই সত্য এই-- 


প্রজ্ঘলিত অগ্নি হ'তে অগ্নিরই মতন 
শত শত স্ফুলিঙ্গের জন্ম যথ! হয়. 
হে সৌম্য, অক্ষর হ'তে সেইরূপ ব্হু জীব 
জন্ম লভি' তাহাতেই হয় পুন লয় ॥ ১॥ 


ব্বয়ন্প্রভ যে পুরুষ অন্তরে বাহিরে বতমান 
যাহা শুভ্র মৃতিহীন জন্মহীন, অমন অপ্রাণ 
অক্ষর হইতে তাহা শ্রেষ্ঠতর জেন হে ধীমান ॥ ২॥ 


এ পুরুষ হ'তে জন্মে প্রাণ-মন ইন্দ্রিয় সকল 
জম্মে তেজ মরুৎ ব্যোম নিখিল-ধারিণী ক্ষিতি, জল ॥ ৩ ॥ 


শির ধার মহাকাশ, চন্দ্র সূর্য যুগল নয়ান 

দশ দিশ। কর্ণ ধার, বাক্য বেদ, বায়ু ধার প্রণ, 

হৃদয় নিখিল বিশ্ব, ধরা জন্মে যার পদ হ'তে 
সর্বভূত অস্তরাত্মা তিনিই জগতে ॥ ৪ ॥ 


সে পুরুষ হ'তে জন্মে মহাকাল-রূপী অগ্নি 


যে অগ্নির ইন্ধন তপন ; 


সোম হ'তে মেঘ হয় ; বৃষ্টি হ'তে জন্মে ওষ্ধির। 
ওষধি হইতে রেতঃ যাঁহ। মানবের। 
নারীমধ্যে করেন সিঞ্চন। 
পরমপুরুষ হ'তে এইবূপে বহু গ্রজা হয় উৎপাদন ॥ ৫ ॥ 


বৈশাখ, ১৩৬৩, 


আমর! যে সময়ে বাঁ করিতেছি তাহ! যে 


ধর্ম কোথায় সবল এবং ছর্বল? ১৮১ 


খাক্‌ সাম যভূর্বেদ দীক্ষা! যজ্ঞ দক্ষিণ যজমান 

সকলেরই উৎস তিনি, তাহা হ'তে জন্মে সম্বংসর 
জন্মে সেই লোক-লোকোত্তর 

সোম য। পবিত্র করে, সূর্য যেথ। হয় দীপ্যমান ॥ ৬ ॥ 


বহু দেব তাহ। হ'তে উৎপন্ন হন 

বহু সাধ্য, বহু নর, পশুপক্ষীগণ 
প্রাণ-অপান ব্রীহি বব তপঃ শ্রদ্ধা বিধি 
সতা আর ব্রহ্মচর্য তাহারই শথজন ॥ ৭ 


তাহা হ'তে সমুদ্ভুত সপ্ত-প্রাণ, সপ্ত-শিখা, সপ্ত হোম, সপ্ত ইন্ধন, 
আর সেই সগ্ডুলোক যেথ প্রাণ করে সঞ্চরণ 
সপ্তক্রমে গুহাশয়ে প্রতি জীবে বাহার স্থাপন ॥ ৮॥ 


তাহা হ'তে উৎপন্ন সমুদ্র পর্বত 
তাহা হ'তে বহুরূপে নদী বহমান 
ওষধিরা জন্মে সেথা, তিনি স্ব রসের নিদান 
যে রসেতে অন্তরাত্মা পঞ্চভৃতময় দেহে করে অবস্থান ॥ ৯ ॥ 


সেই পুরুষই এই বিশ্ব, তপ ব্রহ্ম, পরম-অমৃত 
সত্য জেন এই 
হৃদয়-কন্দর*শীয়ী যে পেয়েছে সন্ধান তাহার 
হে সৌম্য, সে ছিন্ন করে গ্রন্থি অবিদ্যার 
ইহ জীবনেই ॥ ১০ ॥ 
ক্রমশঃ 


ধর্ম.কোথায় সবল এবং দুর্বল? 


স্বামী প্রভবানন্দ 
আমাদের সকলেরই কাম্য। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং 


একটি দারুণ সংকটময় কাল তাহ। অস্বীকার করা জাতি শান্তি ও সামঞ্জন্ত চার। কিন্ত উহার উৎস 


যায় না। সর্বকালেই লোকের বিপদ থাকে সত্য, 
কিন্ত একটি জীবিতকালের মধ্যে ছুটি সর্বনাশা যুদ্ধ 


কোথায় তাহা ভূলিয়! যাওয়াতেই বিপদ হইয়াছে । 
একটা কিছুয় যেন অভাব পড়িতেছে আর উহারই 


ও তৃতীয় আর একটি প্রস্ততি এক আদৃষ্টপূর্ব ফলে আমাদের সভ্যতা সংকটাপন্ন । 


এঁতিহাসিক ঘটন! নয় কি? 


তথাপি শাস্তি তাই বলিয়া! ইহা যেন আমর! আঁদৌ মনে ন! 


১৮২ 


করি যে বর্তমান সভ্যতায় শুভ বা বৃহৎ বলিয়া 
কিছু নাই, বিপুল মঙ্গল ও মহান্‌ কিছু আছেই। 
বৈজ্ঞানিক মনোভাব, যুক্তিবাদ ও এহিক মানবতার 
প্রভাবেই আদকাল সবকিছু গড়িয়া উঠিতেছে 
এবং মানুষের স্কুল বাস্তব সত্তাই জাতি ও ব্যক্তিগুলির 
মূল লক্ষ্য হইয়াছে। অর্থাৎ মানুষ যে এখন 
নিজেকে দেহ, ইঞ্জিয় ও মনের সমবায় বলিয়া মনে 
করে, ধদহিক' বামন! কামনার তৃপ্তি ও মানসিক 
শক্তির বিকাশ-সাঁধনই যে তাহার প্রধান কামা। 
তাহাই বপিতেছি। ঈশ্বর বা আত্মা, তাহার 
নিকট একেবারে অপরিচিত বস্ত, যেন তাহার 
নিজস্ব বলিতে যাহ! তাহা হইতে সম্পূর্ণ বাহিরের 
কিছু। অতএব সে যদ্দি ভগবানে বিশ্বাস ও 
তাহার উপাসনাও করে উহ! প্রধানত; তাহার স্থুল 
বাস্তব সত্তার পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্েই । 

প্রশ্ন হইতে পারে মভ্যতার রূপায়ণে পাশ্চাত্যের 
প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলির কি কোন অবদান নাই ? 
প্রশ্নটি বিচার কর! যাক। জু্দীয় এবং খ্রীস্টীয়_ 
উভন্থ ধর্মেরই প্রধান অবদান হইল মানুষের যুক্তিতর্ক 
যে পর্যাপ্ত নয় এইটির উপর জোর দেওয়া ও 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রত্যার্দেশ-লব্ধ জ্ঞানে প্রাধান্ত- 
খ্যাপন। এইভাবে পাশ্চাত্য চিস্তাধারায় বিশেষতঃ 
মধ্যযুগে এই ধর্মঘয় খুব প্রভাব বিস্তার করিষ্নীছিল। 
প্রত্যাদেশ-লন্ধ জ্ঞানের উপরই উত্তয় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
আর এই প্রত্যাদেশকে উহার বিশ্বাস ও আনুগত্যের 
নহিত গ্রহণ করিতে বলেঃ কেননা, সত্যলমুহের 
উপলব্ধি য! ধারণার পক্ষে একমাত্র মানবীয় বুজি 
পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে যুক্তি ও তন্ত 
অন্সন্ধানের উপর পাশ্চাত্তে সর্বদাই গুরুত্ব আরোপ 
কর! হইয়াছে । মানুষ বুদ্ধিবিচারসম্পন্ন। মাত্র 
বিশ্বাসের বলেই প্রত্যা দিষ্ট জ্ঞানকে স্বীকার করিবার 
আগ্রহ তাহার প্রক্কৃতি-বিক্ুদ্ধ। উহার ফলে প্রতি- 
ক্রিয়া ঘটিতে বাধ্য । শুধু বিশ্বাস ও ব্যক্তিবিশেষের 
আচ্গত্যের শক্তিতে নির্ভর করিা কোন ধর্মকে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ-_৪র্ঘ সংখ্যা 


ত্বীকার করিলে যে ফাকি থাকিয়া যায় তাহা 
মানবীয় যুক্তি অতি শীঘ্রই আবিষ্কার করিয়া ফেলে। 
ধর্মের জন্ত ধমান্থীলনের চেষ্টা না করিয়া কেবল 
গতানুগতিক বিশ্বাসে উহ! আচরণ করিলে মানুষ 
একটি সংকীর্ণচিত্ত ধর্মান্ধ ও গৌড়! মতুয়া'তে 
পরিণত হয়। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রভাৰ সব্বেও 
কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ উপদেশ ও রীতিনীতির 
সত্যতা সন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়াই এগুলিকে 
অন্ধের মত ত্বীকার করে এমন বহু লোক আজও 
আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে । কিন্ত বর্তমান 
আলোচনায় উহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ 
নাই। 
রিনেম্তান্সেরক্গ যুগে অধিকাংশ লোকের মনে 
জিজ্ঞাস! উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় যুক্তির 
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সময় আসিল। ফলে 
বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে দেখ! দ্রিল বিপুল উন্নতি । স্থূল 
বাস্তবসন্তায় পরিতৃপ্ডতিলাভের সামর্থ্য কিভাবে 
বাড়ানো যায় সেদিকে যথার্থই মাঘ অনেক দুর 
অগ্রনর হইয়াছে। কিন্তু ধর্মকে লোকেরা এখন 
আর গুকুত্বপূর্ণভাবে গ্রহণ করে না? বৈজ্ঞানিক 
উন্নতির সহিত পাশ্চাত্য ধর্ম কাত; পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । ইহার স্থলে প্রবতিত ও গৃহীত হইয়াছে 
এক সামাজিক শান্ত। এ সামাজিক শীস্ত্রা্ঘযায়ী 
চিন্তাশীল লোকেরা যদিও নৈতিক জীবন, সাধু 
উদ্দেশ্ত এবং পরম্পরের প্রতি প্রেম ও সেবায় 
বিশ্বাসী, কিস্তু আমর! দেখিতে পাই কাঁ্কক্ষেত্রে 
উহ অচল। আমরা মাত্র বাহিক শিষ্টাচারেই 
নীতিশীল। অথচ নৈতিক জীবনের আসল মর্মই 
হইল অন্তঃসং্যম। ধর্মের ভাব অগ্রাহা হইবার 
পে সঙ্গেই মূল নৈতিক নীতিগুলিও অবহেলিত 
হইতে চলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, মনোবিগ্ঠার নামে 
এক নূতন “আণ্ত শীস্ত্র' প্রচারিত হইতেছে। 
ছ্ীঃ ১৪শ হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্যস্ত ইউরোপে সাঠিতা 
ও শিলের পুনরতুাদ়। 


বৈশাখ, ১৬৬৬ ] 


সংঘমের পরিবর্তে অভিব্যক্তিকেই অধিকতর মর্ধাদা 
দেওয়! হইতেছে । তথাপি যে জতিশয় চরিত্র 
সেও অন্তরের অন্তরে অন্তঃগুদ্ধি, ইন্জিয়জয় এবং 
আত্মমধ্যমের মল, মহত্ব এবং সত্যকে স্বতই 
স্বীকার করে। 

ফরাসী দার্শনিক আর্ণে রেন। (17958107691 
চ690.) ক্যাথলিক-ধর্ম ত্যাগ করিবার সময় 
অতি ছুঃথে মন্তব্য করেন যে, যে 'যাছ্‌-চক্র' 
জীবনকে বাঁচিবার যোগ্য করিয়াছিল তাহ! আর 
নাই বলিয়া তাহার মন ভাঙ্গিয়। গিযাছে। যুক্তির 
সাহায্যে যাহা টিকিয়া থাকিতে অসমর্থ, সেই 
প্রত্যাদেশের শক্তিতে বিশ্বাসই ছিল তাহার এই 
'ঘাহু-চক্র | ধর্মকে যদি যথাযথ ন! বুঝা যায় তাহ। 
হইলে প্রত্যেক ধর্মের ক্ষেত্রেই ইহা হইতে পারে। 
ধরুন একজন অতি নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান, বিশ্বাসের বলে 
ত্তাহাকে সব কিছু শ্বীকার করিতে দেখিতেছি। 
একটু খটকা উপস্থিত হইল, যুক্তির দিক দিয়া 
সন্দেহে আমিতে লাগিল। কতকগুলি নিদ্দি্ট 
মতবাদ ও সিঞ্ধান্ত আদৌ তিনি কেন স্বীকার 
করিয়াছিলেন বা এইগুলিকে কিভাবেই ৰা বিশ্বাস 
করিয়াছিলেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না । 
যে কোন প্রগতিশীল ব্যক্তি যদি বিশ্বাসে নির্ভর 
করিয়া নিবিচারে ধর্মকে শ্বীকার করিতে যান এবং 
মনে করেন ধর্ম শুধু মৃত্যুর পরেই অন্ভবধোগ্য বস্ত 
তাহা হইলে তাহারও এই দশাই হইয়া থাকে। 
ধর্মকে যদি সত্য ও বাস্তব হইতে হয় তাহা হুইলে 
উহা ষেন আমাদের অন্তশ্চেতনায় রূপান্তর আনিতে 
সক্ষম হয় এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সুস্পষ্ট 
কিছু দিতে পারে। 

এখন ধর্ম সম্বন্ধে বেধান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি কি এবং 
কিভাবে জুদীয়, গ্রীনটীয় বা জগতের অন্যান্ত ধর্ম- 
গুলির মধ্যে নৃতন প্রাণ সধশর করিয়া উহীর্দিগকে 
যেন 'পুনঃপ্রতিষ্টিত” করা বায় তাহা আলোচনা 
করা যাক। প্রথমতঃ, অপর সকল ধর্মবিশ্বাসকে 


ধর্ম কোথায় সবল এবং হূর্বদ 
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বিসর্জন দিয়া কেবল একটিমাত্র বিশ্বব্যাপী ধর্মমত 
থাকুক বেদান্ত ইহ! বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে 
উহ চেষ্ট! করে প্রত্যেক ধর্মের মূল সত্যের অনুসন্ধান 
এবং অন্ত ও বিকৃতি-জনিত প্রত্যেক ধর্মের 
তুর্বলতাসমূহকে আবিফার করিতে। 

ধর্ম মূলতঃ অতিপ্রাকৃতিক এবং তুরীয়। অন্য 
সকল ধর্মের স্থায় বেদাস্তেরও ভিত্তি আপ্তোপলব্ধি। 
ঈশ্বর বা আত্মার সত্য ইন্দ্রিয়লভ্য নহে। চর্মচস্ষু 
দিয় কেহই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। অপরের 
চক্ষুর মাধ্যমে যেমন স্থ্ধোদয়ের সৌনর্ঘ উপভোগ 
করা যায় না সেইরূপ কেবল বিশ্বাস ও পৌরো- 
হিত্যের শাসন দ্বারা আগ্ডোলনির মর্মবোধ হয় না। 
বেদান্ত বলে অতিপ্রার্ৃতন্তঞান আসে একটি 
ইন্জরিয়াতীত অনুভূতির দ্বারা। শুধু *বিশ্বাস' করিয়া 
কেহ ধার্মিক হনব না, এশ্বরিক জ্ঞান অন্থভৰ করিলেই 
ধামিক হওয়া যায়। চাই আমাদের সমগ্র জীবনের 
রূপান্তর । যিনি তুরীয় চেতন! লাভ করিয়াছেন 
কেবল তাঁহারই পক্ষে ঠিক ঠিক স্বাভাবিক জীবন- 
যাপন করা সম্ভব। উক্ত জ্ঞান লাভ হইলেই তবে 
প্রকৃত সাম্য উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ যে অবস্থাকে 
আমরা স্বাভাবিক জীবন ব্লিয়া মনে করি সেই 
অবস্থায় কিছু না কিছু অস্বাভাবিকতা নর্ধদাই 
দেখিতে পাওয়া যায়। একটি বিড়াল হয়ত ভাবিতে 
পারে যে তাহার জীবনই শ্বাভাবিক চেতন জীবন। 
তাহা হইলে, মানুষ ও তাহার পোঁষা বিড়ালের মধ্যে 
পার্থক্য রহিল কি? মানবচেতনার অর্থ কি? উহা 
হইল চেতনার প্রসারণ। অন্ত প্রাণীর চেয়ে মানুষ 
কিছু বেশী বইকি। সে হইল দৈবীসত্বানম্পন্ন আর 
স্বকীয় এই দেবত্বের অন্ভূতিই হইল ধর্ম। চেতনার 
বিস্তার ধাহার মধ্যে সর্বোচ্চ তাহাকেই আময়! নর- 
দেব আখ্য। দিয়! থাকি। 

সদাচার়ী বা লীতিপরায়ণ হওয়! উচিত কেন? 
যদি পূর্ণতার আদর্শ স্বীকৃত ন| হয়, ঈশ্বরের রাজ্য 
যে অন্তরে এবং মৃত্যুর পর নহে আর এখনই ও 
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এখানেই সিদ্ধাবন্থা লাভ করিতে হইবে বদি ইহ! 
বিশ্বাস না করি তবে আমাদের কাছে জীবন যে 
নিশ্চিতই অর্থহীন হইয়! পড়ে। নৈতিকতা ব্যতীত, 
নৈতিক জীবনের একমাত্র ভিত্তি সংযম ব্যতীত, 
চেতনার বিস্তার সম্ভব নহে। আচাধ রামানুজ 
ভাল ও মন্দকে এইভাবে সংজ্িত করিয়াছেন £ 
যাহা আমাদিগকে সংকুচিত করে তাহা মন্দ এবং 
যাহাতে বিস্তার হপ্ন তাহা ভাল। শ্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছেন উহাই মন্দ যাহা আত্মাকে, অন্তরের 
্রশ্বরিক জ্ঞানকে আবৃত করিয়। রাখে এবং যাহাতে 
আত্মার বিকাশ হয় তাহাই ভাল। 

সংযমাভ্যাস সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে £ যতক্ষণ 
না আমার দ্বারা অপরের অনিষ্ট হইতেছে ততক্ষণ 
আমি খুশীমত চলিব না কেন? উত্বর হইল--সব 
কিছুই সংক্রামক। ব্যাধি সংক্রামক; স্বান্থাও 
তদ্রপ। অতএব যাহার মন ব্যাধিগ্রস্ত সে অপরের 
ক্ষতি করিতে বাধ্য, বাবার যাহার মন সুস্থ সে 
নিজেকে ও সেই সঙ্গে অপরকেও যে সাহায্য করিবে 
ইহা অপরিহাধ। ইহাই নিয়ম। কিন্তু সম্মুখে 
ধর্সের ও আধ্যাত্মিকতার আপর্শ থাকিলে তবেই 
সংযত হইবার চেষ্টা আসে এবং এ নিগ্লমটি বেধগম্য 
হয়। ন্বর্গসুথের আশায় বা অনন্ত নরক-যজ্ত্রণার 
ভয্কে কেবল জোর করিয়া চাপানো নৈতিক 
নীতির স্বীকৃতি যুক্তির আলোকে দীড়াইতে 
পারে না। 

ধর্মের যথার্থ শ্বরূপ বুঝিতে হইলে বিজ্ঞান, যুক্তি- 
বাদ ৭ মানবিকতার যে বিলোপ করিতে হইবে 
তাহা নহে। পক্ষান্তরে, ইহার! আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে 
পৌছিবার মহ! সহায়ক। মানসিক প্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে থাকিবে 
এই ভাঁব বনু চিন্তাশীল লোকের মনে প্রবল। ইহা 
সত্য নয়। কিন্তু ভাই বলিয়া এমনও নয় যে 


আমরা বুদ্ধিবৃত্ির বিকাশ করিব না| বা বৈভানিক 
গবেষণা ও ধূজিবা্ধের শ্বাসরোধ করিব । বিজ্ঞান 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তষ বর্ব--৪র্ধ সংখ্য! 


ও যুক্তি ধর্মবিরোধী নছে। অতিগ্রাকত জান 
যুক্তিকে অতিক্রম করে কিন্তু উহাকে অস্বীকার করে 
না! যুক্িকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়করূণে 
সর্বদাই প্রয়োগ করিতে হইবে। বেদাস্তমতে, 
যুক্তি ঈশ্বরানুভূতির অন্যতম পন্থা । 

যুক্তির দার! যাহা প্রতিহত হন্ধ তাঁহাকে 
আপ্তোপলব্ধিরূপে ত্বীকার করা ধায় না। একটি 
সত্য অপর নত্যের বিরোধী হইতে পারে না। 
বিজ্ঞান এখন প্রমাণ করিতেছে যে, এই বিশ্বজগৎ 
অনাদি ও অন্তহীন। পাশ্চাত্য জগতে বিবর্তন 
শব্দটি প্রচলিত হুইব!র বহু পূর্বেই ভারতে ক্রম- 
বিকাশবাদ ব্যাথ্যাত হইগাছিল। বিজ্ঞান ও ধর্ম 
পরম্পর-বিরোধী নহে। যথার্থ প্রত্যাদেশলন্ধ জ্ঞান 
যেমন বিজ্ঞানকে প্রত্যাধ্যান করে না, তেমনি 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাঁও আগ্ডোপলন্ধিকে নম্াৎ করিতে 
পারে না। 

এই সত্যটি যখন আমরা বুঝিতে পারি তখন 
আমরা দেখিতে পাই যেঃ গতানুগতিক কতকগুলি 
বিশ্বাস বা মওবাদ দ্বারা জগৎ রক্ষা! পাইতে পারে 
না, পরস্ধথ তত্বোপলন্ধি ও গ্রজ্ঞার সামর্থযেই উহা 
সম্ভবপর। বর্তমান বিশৃঙ্খলার মধ্যে চারিদিক 
হইতে প্ধর্নের দিকে ফিরিয়া চল” এই রোল উঠিতে 
শুনিতেছি। কিন্ত সংপারের প্রতিটি ব্যজি খ্রীষ্টান, 
বা হিন্দু অথবা বৌদ্ধ হইলেই কি জগত রক্ষা 
পাইবে? আমরা জানি যে তাহা হইবে ন!। 
অজ্ঞতা থাঁকিয়াই যাইবে । তাহা হইলে কোন্‌ 
শক্তিতে ব্যক্তি ও মানবগোষ্ঠী রক্ষা পাইতে পায়ে? 
“তোমরা সত্যকে জানো এবং সত্যই তোমা্দিগকে 
মুক্ত করিবে।” ইহাই জ্ঞান_সত্যের অতীন্দ্রিয 
উপলব্ধি_চেতনার বিস্তার । ইহারই নাম ধর্ম এবং 
ইহাকেই আধ্যাত্মিক জীবনরূপে জানিলে পৃথিবীর 
ধর্মসমুছের মধ্যে সামঞন্ত স্থাপিত হইবে। এই 


জানের আলোকে প্রত্যক্ষ ধ্ই মত্যধণ এবং একট 
লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথরপে প্রতীত হুইবে। 


বৈশাখ, ১৩৬৩ ] 


কাহাকেও হিন্দু বা ক্যাথলিক বা প্রচেষ্্যাপ্ট 
হইতেই হইবে বেদান্তের ইহা] আদর্শ নয়। আদর্শ 
এই ঘে প্রত্যেককে হইতে হইবে ঈশ্বরধুখী মানুষ । 
ইহার অর্থ এই নয় যে, বাহিরের স্থল ধরা- 
ছেণয়ার মানুষটিকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করিতে 
হইবে ব! সর্বপ্রকার দৈহিক বাসনা এবং অধিকতর 
মানসিক বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তর উতকর্ষলীধনের 
প্ররোচনাকে অস্বীকার করিতে হইবে । বরং সর্বদা 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধারণতঃ মানুষকে যত- 
থানি জানা যায় উহাই তাহার সবট! নয়। নিজেকে 
কেবল দেহমাত্র-নার জানিলেই কি কেহ যথার্থ সুখী 
হইতে পারে? এরূপ ভাবিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
চেতনা সঙ্কচিত হইবে এবং তাহার স্থ ও উপ- 
ভোগের পরিধিও কমিয়া যাইবে। এইরূপ ব্যক্তির 
নিকট তখন জীবনের অর্থ খাকিবে অতি সামান্ত। 
আমার্দের বিচারশক্তি তো ব্যবহারের জন্তই। 
যদি আমরা ঠিক ঠিক বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে 
পারি তাহ! হইলে আমাদের প্রতোকের মধ্যে যে 
একটা অপরিবর্তনীয় স্তা আছে তাহা আৰিষ্ার 
করিবই। আমরা জানি, মানসিক ও দৈহিক সতত 
প্রতিনিয়তই পরিবতিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি 
একটি পৃথক ব্যক্তিত্বের বোধ খ্মাদদের থাকিয়া 


মা শুচঃ 


১৮৫ 


বর্তমানে সেই পরমসত্ার সম্বন্ধে আমাঁদের কোন 
হু'সনাই। আমাদের জাগিতে হইবে ; নিজেদের 
ও বিখের প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে যে ভাগবত-চেতনা 
রহিয়াছে সেইদিকে অবহিত হইতে হইবে । এই 
সত্যের অনুভূতি লাভ করাই মানবজন্ম ও জীবনের 
একমাত্র উদ্দেশ্ত। আমাদের বাঞ্ছিত শাস্তি ও 
স্বাধীন্ত। কেবল ইহাতেই মিলিবে। 

যতদিন মানুষ নিজেকে দৈহিক বা মানসিক 
জীব বলিয়া জানিবে ততদিন মানুষে মানুষে পার্থক্য 
থাকিয়াই যাইবে। এই পার্থক্য থাকিলে তথা- 
কথিত স্বার্থবুদ্ধি সংরক্ষণ করিবার প্রচেষ্টায় 
বাক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হইবেই। এই 
দৃষ্টিতে কি মনে হয় না যে মানুষের জীবন 
প্রাণহীন? বর্তমান সভ্যতা কি ঈশ্বরহীন সভ্যতা 
নয়? এই অবস্থায় কি করিয়া আশা করা যায় 
যে জাতিনকল পরম্পর শান্তিতে বাস করিবে? 
ধক্য আছে একমাত্র আম্মার, ঈশ্বরে । মান্য 
দেহ-মন বিশিষ্ট আত্মা। সাংসারিক জীবনের 
প্রতিটি লক্ষ্য, প্রতিট প্রচেষ্টাকে এই মত্য উপলব্ধির 
উপায়রূসে নিয়োগ করিতে হইবে। ব্যক্তিকে 
লইয়া জাতি গঠিত এবং শুধু ব্যক্তি হিসাবে 
আমাদের যদি এই আদশে লক্ষ্য থাকে তবেই 


যায়। এই ব্যক্তিত্ববোধ হইল অন্তনিহিত এক প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাঁসিবে” যীশু্রীষ্টের 
অপরিবর্তনীয় সত্তারই অবিচ্ছিন্ন অংশ। ইহাই এই আদর্শ শিক্ষ! অনুযায়ী যথাযথ জীবন-যাপন 
আত্মা, ঈশ্বর বা বীশুপ্রীষ্ট কথিত "স্বর্গরাজ্য? । করা মানুষের পক্ষে সম্তব। 
মা! শু 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

অন্ধকারে এ শুনি তব কঠম্বর £ অন্ধকারে ক্কাদি আমি বন্ধ জলাশর 

ভয় নাই, এ বিশ্বের বাহির ভিতর ব্যাধির বীজাণুভরা, কুৎসিত, পঙ্কিল। 

পূর্ণ ক'রে আছি অমি আত্মা সুমান্‌। অনুরে তোমার সিন্ধু নির্মল উমিল 


আমারে আশ্রক্জ করো ; পাবে পরিব্রাণ 
১৭ হ'তে শেক হ'তে ভুর্বলত। হতে ৬ 
ঈশ্বর, বিশ্বীদ দাও । করুণার আত 
দিগন্তে ভাসায়ে দাও সমস্ত সংশয়। 
৯০ 


করুণ! করিয়। যদি এ দিন্ুজল 

আনে মেখ মর্জমধবঝে--শ্ষেত শতদ্ল 
বিকশি উঠিবে বুকে পাবে নব প্রাণ) 
ধ্বনিবে সীমার বক্ষে অনন্তের গান। 


বৃন্দাবনে সাধু 
শ্রীমতী লীলাবতী সরকার 


সেবার গরমের ছুটিভে আমার স্বামী ডক্টর 
৬মহেন্দ্রনাথ সরকারের সহিত বৃন্দাবনে উপনীত 
হয়ে প্রথমে মোহাস্ত সম্তধাস বাবাজীর লাক্ষাৎলাঁভ 
করা গেল। সম্তদান বাবাজীর পূর্বাশ্রম শ্রীহটে। 
পূর্বাশ্রমে তিনি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল তারা- 
কিশোর রায়চৌধুরী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি 
ছিলেন আমার পিতা ৬যছুনাথ মজুমদারের একজন 
অন্তর সহদ। আমাদের দেখে বাবাজী খুব 
আনন্দিত হলেন। পূর্বাশ্রমে তিনি বহু অর্থ দান- 
ধ্যান করে পদবজে ব্রজধামে এসে উপনীত 
হয়েছিলেন। সম্তদ[স বাবাজী শ্রামৎ কাঠিয়াবাবার 
শিষ্য। 

আমরা আশ্রমপ্রাজণে উপস্থিত হয়ে দেখি, 
বাবাঞ্জী বাসন মাজছেন। এ দশা দেখে আমার 
হৃদয় ব্যথায় আকুল হয়ে উঠল। আমি না বলে 
পারলাম না, “কাকাবাবুঃ একি, সন্ত্যাম নিয়ে শেষে 
আপনি বাসন মাজতে বসেছেন 1” জবাবে তিনি 
বললেন, “ই)1 মা, আমি বাসন মাজছি। ২৪ ঘণ্ট! 
সময় দিবারাত্র-এই দীর্ঘ সময়কে বি করে 
আতিবাছিত করি মা! কয়েক ঘণ্টার বেশী তে 
অপ করতে পারি না, এক ঘণ্টার বেশী ধ্যানে মন 
বসে না, ছ'ঘণ্টার বেশী পড়া নিয়ে থাকতে পারি 
না, আরুও বাকী থাফে উনিশ ঘণ্টা! । এই উনিশ 
ঘণ্টা আমি কি করে কাটাই, মা? তাই এই 
ঠাকুরের বামনমাজা কাজটা আমি গ্রহণ করেছি। 
তোমরা বস মা। আমি বাসন মেজে আসি, 
তারপর তোমাদের ঠাকুরঘর দেখাবো । আর হ্যা 
মহেন্দ্র তোমরা আজ এখানে প্রসাদ পাবে। যত 
দিন ব্রতধামে আছ যথন খুশী এখানে প্রসাদ 
থেয়ে যাবে ।” 

বান মেজে ধুয়ে তিনি পরিপাটা হনে এলেন। 


আমাদের ঠাকুরঘর দেখাতে নিয়ে চললেন। গিয়ে 
দেখি মনোরম ধুগলমূতি একদিকেঃ অন্ত্দিকে 
শ্রী কাঠিয়াবাবার মুতি। অন্তান্ সাজসজ্জার 
ভেতর প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল স্ুবিরাট এক 
কলিকাধুক্ত আলবোলা। কলিক' গহ্বর থেকে 
এক সের দেড় সের পরিমাণ তামাকু পোঁড়ার গন্ধ 
আমাদের নাসারন্ধে উঠে এলো | 

আমি জিজ্ঞাপা করলুম, “আচ্ছঃ আপনার 
গুরুদেব বুঝি খুব ভামাকুপ্রিয় ছিলেন ?” 

তিনি বললেন, “হা মা, ছিলেন। এ তো 
দেখছে! এক-দেড়সেরী কলকে। ত্বার আমলে 
আমি দেখেছি পাচ সের গাজা ও পাঁচ সের 
তামাকের ছুটি কলকে, গাছের যে স্থলে ছু'ডাল 
একত্রিত হয়ে সন্ধি পাতিয়েছে, সে রকম জারগাঁ় 
এই ছুইটি কলকে অগ্নিসংযোগ করে বসিয়ে দেওয়া 
হ'ত। এ ছুই কলকেয় হই টান দিয়ে প্রড 
ধাতন্থ হতেন।' 

তার গুরুদেবের কথ! বলতে বলতে সন্তদাস 
বাবাজী মহাক়্াজ বিভোর হয়ে গেলেন। জানালেন, 
“পাতার ঝুপড়ির নীচে তিনি বাপ করতেন শীত 
গ্রীষ্ম বধা- ছয় খাতু ভর। এক কাঠের কৌপীন 
ছাড় আর কোনে! অবিরণ তিনি জে রাখতেন 
না। একবার কি হ'ল জানে মা, তার কুঠিয়াতে 
এক চোর এসে হাজির । কিই বা কুঠিকাতে ছিল, 
চোর তবু চুরির জন্ত প্রবেশ করল। তিনি তখন 
একটু বাইরে ছিলেন। তকে কুঠিয়ার পানে ফিরে 
আসতে দেখে তো চোর দে ছুট । কুঠিয়াতে বাকী 
যে দ্রব্য ছিল সেগুলো নিয়ে তিনিও দৌড়ালেন 
চোরের পিছু পিছু । আর চোরকে ডেকে বলতে 
লাগলেন, «ও ভাই চোরনারায়ণ, মিছে কেন ছল 
করে চলেযাচ্ছ? কিছুই তো নিয়ে গেলে না। 


বৈশাখ, ১৩৬৩ ] 


সবই তো ফেলে গেলে। এইগুলিও দন! করে নিয়ে 
যাঁও। যে কটি নিয়েছ, তাতে ঘি মাঁথানে! হয়নি। 
একটু দাড়াও দয়া করেঃ ঘি মাখিয়ে দিই।+ 

“কোঁম ভোগবিলান বলতে কিছু তার দেখিনি, 
কেবল ছিল এই তামাকু-বিলাঁস ।” 

ডাঃ সরকার জিজ্ঞাসা! করলেন, “আচ্ছা বাবান্দী 
মহারাঞ্জ, বলতে পারেন এখানে সত্যকার ভগবদ- 
হুরাগী কোনও ঠবঞ্চব আছেন কিন1?” তিনি 
বললেন, "আমার জান! ছু'ক্জন আছেন। তারা 
গভীর জঙ্গলে বাঁস করেন। সন্ধ্যার পর একবার 
গ্রামে আসেন মাধুকরীতে। ছু'বেলার আহার 
সংগ্রহান্তে পুনরায় জঙ্গলে ফিরে যাঁন।” “কোথায় 
কোন্‌ রঙ্গলে বাস করেনঃ আপনি কি তা জানেন?” 
০০৮০, ডাক্তার সরকারের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি 
বললেন, “নাঃ ত1 আমি জানি না। তবেষে সব 
রাখাল ছেলেরা গরু ভেড়া চায় এবং মঘুরের 
পাখনা কুড়িয়ে বেড়ায়, তারা বলতে পারে। তার! 
হল্সতে! বা মাঝে মাঝে তাদের সন্ধ্যার পর গায়ের 
পথে দেখে থাকবে?” 

ডাঃ সরকার বুন্দাবনের প্রায় সকল জঙ্গল 
জন্পদদ তন্নতমন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। 
দিবা দ্বিপ্রহরে এই অভিযান শুরু হত, রাত্রির 
অন্ধকারে পৃথিবী টাকা পড়লে অন্বেষণের বিরাম 
হত। 'এমনি করে জাবট, বংশীবট, গোকুলঃ 
ননদ গ্রাম, বৃষভানুপুর, গোব্ধ ন, শ্ামকুণ্ড রাধাকুণ্ড 
প্রভৃতি বৃন্বাবনের নয়নমনোমুগ্ধকর বন উপবন 
তিনি তছনছ করে বেড়ালেন। কোথাও বা 
দেখলেন মযূর মঘূরী ঝাঁকে ঝাকে বিচরণ করে 
বেড়াচ্ছে, কোথাও বা যৃথবন্ধ হরিণহরিণী ক্রীড়া- 
নিরত। বৃক্ষে বৃক্ষে নানাবর্ণের বিহগকুল মধুর 
কৃজন-কোলাহলে নিমগ্ন । সত্যিই বনবিহ্ারী 
বংশীধারী শ্রক্চের কেন এত প্রিয় ছিল বৃন্দাবন, 
তা বৃন্দাবনের পল্লীপথে দীড়িয়েই সম্যক উপলব্ধি 
করা যায়। 


বৃন্দাবনে সাধুসঙ্গ 


১৮৭ 


এমনি করে এক মান পার হয়ে গেল। এক 
সন্ধ্যায় ভাগ্য স্ুপ্রসন্ধ হল। সেই অরণ্যচারী সাধু- 
স্য়ের মধ্যে একজনের দর্শন মিলল। এর নাম 
রামকষ্জদাস বাবাঁজী। গৌরবর্ণ সুন্দর সৌম্য অবয়ব। 
পরিধানে একটি চটের আবরণ। বহিরবাসও 
চটনিমিত। ডান হাতে একটি জপমালা, বাম হাতে 
মাটির পান্ত। সাধু তন্মস্চিত্তে নামকীর্তন করতে - 
করতে এগিয়ে চলেছেন। রাখাল বালকগণ 
আমাদের দেখিয়ে বললে, “ওই যে সাধু যাচ্ছেন।” 

আমর! এগিয়ে গিয়ে সাধুর যাত্রাপথ অবরোধ 
করে দাড়ালুম। আমরা যখনই সাধু অদ্বেষণে 
বেরিয়েছি, তখনই কিছু ফলমূল সঙ্গে নিয়ে 
বেরিয়েছি। সেদিনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমরা 
ফল দিয়ে তাঁকে প্রপাম করে উঠে দাড়াতেই তিনি 
ব্ললেন, "এ ফল কেন এনেছেন আপনার! 7 

আমি বললাম, “আপনি ঠাকুরকে ভোগ দেবেন 
বলে।” 

তিনি বললেন, “আমার তো ঠাকুরকে কিছু 
ভোগ দেবার অধিকার নেই।” 

আমি বললাম, “কেন নেই?” 

তিনি বললেন, “আমার তে! আমার বলতে 
এখানে কিছুই নেই। সবই তো তার। আমি 
তাঁকে কি দেবো?” 

আমি বললাম, “কিছুই কি নেই?” 

তিনি বললেন, "্ঠ্যা, আছে। কেবল একটি 
জিনিস আছে। সে জীবের মন। সেই মন 
দেবার জন্তই তো শিশুকাল থেকে এই জঙ্গলে বসে 
শত আকুলি বিকুলি করছি। তবু তো তিনি 
আমার মন গ্রহণ করছেন না। হয়তো আমারই 
দোষ। আমার মনই জঙ্গলে পরিপূর্ণ । মনকে 
আমিই বোধহয় ঠিক ঠিক তার পাকে সমর্পন করতে 
পারিনা । এ ফল আপনার! নিয়ে যান। জগতে 
আহারের সমন্ত! বড় প্রবল। এ ফল কোন ক্ুধার্ত 
প্রান্ীকে দিলে সে তৃপ্ড হবে।” 


১৮৮ 


তারপর প্রায় এক ঘণ্টা ডাঃ স.কারের সঙ্গে 
তিনি বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রকষ্ণতত্ব নিয়ে আলোচনা 
করলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য। 
ডাঃ সরকার মধ্যে মধ্যে ব্লতেনঃ এমন অহংকারশুন্ত 
পপ্ডিত তিনি দ্বিতীয় দেখেন নি। 

এই ঘটনার পর বুন্দাবনে থাক! কালে আরও 
ছ'তিন বার আমরা এই মহাপুরুষের দর্শনলাভ 
করেছিলাম । একদিন তিনি আমাদের তার কুটিরে 
নিয়ে গিয়েছিলেন। কুটির অর্থাৎ কতকগুলো 
বৃক্ষপত্র আচ্ছাদিত ঝুপড়ি। যে চট বহির্বাস ও 
উত্তরীয়রূপে ব্যবহার করেন, তাই বিছিয়েই শয়ন 
করেন তিনি। আধুনিক নব্য সত্যতার চক্ষে 
হয়তো এ দৃশ্য মুর্খ বর্রতা। কিন্ত তিনি যে 
লোকের অধিবাসী সেখানে বাহ্াবস্র মুল্য কপর্দক 
মাত্রও নয়৷ 

ডাঃসরকার সাধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “বৃন্দাবন 
এই যে সব দৃষ্ত বস্ত এর প্রত্যেক কিছুতেই কি 
শ্ররুষ্ণের ম্পর্শন দর্শন ও অনুভূতি বিদ্যমান? নিত্য 
দিন এই কি সত্য ?” 

তিনি বললেন, “হ্যা সত্য । যেমন তুমি আমি 
সত্য, অবিকল তেমনি। তবে তা সনম্ত মনঃগ্রাণ 
ও ইন্দ্রিয় দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে।” 

এই সাধুর সঙ্গে আলাপ করে ডাঃ সরকার 
খুব তৃপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাধনা বৈষ্ণব- 
মার্গের বলে তার সঙ্গে কেবলমাত্র শাস্ত্রকথাই 
আলোচনা করেছেন, সাধনার পদ্ধতি জানবার 
আগ্রহ প্রকাশ ক্রেন নি। 

একদিন কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী মহীয়সী মীরাবাঈয়ের 
সাধনস্থান দর্শন করে ফিরে আসছি। দেখি 
গোবধ নের পাদমূলে কে একজন লোক বসে আছে। 
বহুক্ষণ সন্ধা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। চরাচর 
অন্ধকারের সমুদ্রে অবগাহন করছিল। লোকটি 
যে স্থলে বসেছিল, সে স্থানও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। 
দূর থেকে এ দৃশ্য দেখেই আমি ডর সরকারের 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব ৪র্থ সংখ্যা 


উদ্দেশে বললাম, “ক্মাশা করি এইবার তোমার সাধু 
খোঁজার পালা সাঙ্গ হবে।” 

ডাঃ সরকার বললেনঃ “কেন, দেখছে! তো 
চুপটি করে ভাল মানুষ সেজে বসে আছে। একবার 
কাছে গিয়ে দেখ, মুহূর্তে নিজমুতি ধারণ করবে।” 

আমার মনে পড়ল, শুনেছিলাম গোবধনের 
এই জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য পথে যেমন বন্ত জন্থ আছে, 
তেমনি আবার আছে চোর ডাকাতের উপদ্রব। 
রাত্রি ক্রমেই গভীর হচ্ছিল। অনেকেই এ পথে 
রানে বিচরণ করতে বারণ করেছিলেন। তাদের 
কথা মনে প্ডল। অপর কোন পথও আমাদের 
জানা নেই। আর এতটা নিকটে আমরা এসে 
পড়েছিলাম যে লোকটি অনায়াসেই আমাদের 
দেখতে পায়। অতএব ভিন্ন পথ খুজে বের 
করার কোনে! প্রশ্নই ওঠে না। ভয়ে শরীরের রক্ত 
ক্রমেই হিম হয়ে আসছিল। 

নীরবে নিশ্চিত বিপদ জেনেই ছু'জন আমরা 
পথ অতিবাহন করে চললাম শন্বকগতিতে। বুক 
চুর দুরু। কথস্বর বিলুপগুপ্রায় । কেবলমাত্র ইশারায় 
হু'এক কথা হচ্ছে আমাতে আর ডাঃ সরকারের 
মাঝে। ক্রমে লোকটির সমীপবর্তী হলাম। এমন 
সময় আধারের অবগুঠন সরিয়ে কৃষ্ণ) পঞ্চমীর চন্দ্র 
পূর্বাকাশে উকি দিল। সেই আলোকে দেখলাম 
সমুখের লোকটির দেহে মাত্র এক টকরো' কৌপীন 
জড়ানো । নিমীলিত ছুই নয়ন দিক্কে বয়ে যাচ্ছে 
গজা ও বমুনা। আমার অবিশ্বাসী মন কিন্তু এ 
দৃশ্য দেখার পরেও সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হল না। আমার 
মনে হল শয়তানি করার এ এক অভিনয় ! 

কিন্ত ডাঃ সরকার কি পেলেন এই লোকটির 
মাঝে তা তিনিই জানেন। এই লোকটির পায়ের 
কাছে তিনি বসে পড়লেন। মুখে কথা নেই, চক্ষু 
মুত্রিত। এইরূপ ভাবে কতক্ষণ কাটল মনে নেই, 
হঠাও চেয়ে দেখি, সজাগ দৃষ্টি মেলে অপলক চোখে 
চেয়ে আছে লোকটি। হৃদয়ে এবার বল পেলাম। 


বৈশাখ, ১৩৬৩ ] 


চোখাচোখি হতে আমি বললাম, “আপনি এখানে 
বসে আছেন কেন ?” 

উত্তরে তিনি বললেন? “বুত্রগোপীবললভ যশোদা- 
ছুলাল আমার সখা প্রাণধনের সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছি । 

আমি বললাম, “এই আধার রাতে এই গহন 
বনে তাকে কোথায় পাবেন ?” 

তিনি বললেন, পাৰ বই কি, নিশ্চয় পাৰ 
সজনী । এই গোবর্ধন পর্বতেই তো সে তার 
সখাদের সঙ্গে দিবারাত্র খেলা করে বেড়ায় ।” 

মামি বললামঃ “আচ্ছাঃ আপনার সঙ্ে কি 
কথনেো তিনি খেলা করেছেন? আপনি কি 
কথনে তাকে দেখেছেন ?” 

তিনি বললেন, “আমার সঙ্গে যদি খেলাই না 
করল তো আমায় স্য্ট করেছে কেন? সকলের 
সঙ্গেই সে খেলা করে, মা। থেল! করাই তে 
তার কাজ। যদি বল দেখা হয়েছে কি? দেখা 


রবীন্ত্রকাব্যে কাব্যতন্ব 


১৮৯ 


নিশ্চয় সেদিন হবে, যেদিন তাকে দেখার মতন এই 
শরীরমন তৈরী হবে। মাগো, এই তো সব চাইতে 
আশ্র্ধ ব্যাপার যে, সে আমার্দের প্রত্যেকের 
ভিতরেই আছে অথচ তাকে আমরা দেখতে পাই 
না। ওদিকে আমাদের কোন কিছুই কিন্তু তার 
অজানা নয়। জীবনে কি মরণে একদিন তাঁর 
দেখা পাবই। সেই আশাতেই বসে আছি, বসে 
থাকব ।” 

সাধুকে আমরা কিছু অর্থ দিতে চাইলাম। 
কিন্ত তিনি তা গ্রহণ করলেন ন1। অনেক 
গীড়াপীড়ি করার পর বললেন, “তোমাদের যদ্দি 
গ্রতই ইচ্ছা, তাহলে অমুক লোকের কাছে একটি 
টাকা দিও। সে আমায় শীতের সমন্ন একথান! 
কম্বল কিনে দেবে।” 

আজ কথাটা গল্পের মতো শোনাচ্ছে, কিন্ত 
যখনকার কথা বলছি তখনকার দ্বিনে এক টাকায় 
শীতপ্রশমনোপযোগী বেশ ভাল কম্ছলই পাওয়! যেত। 


রবীন্দ্রকাব্যে কাব্যতত্ 
অধ্যাপক শ্রীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ 


ভাষার উদ্ভবের পর যেমন ব্যাকরণের স্থি, 
কাব্যতত্বের আলোচনাও তেমনি কাব্যস্ষ্টির পরবর্তী 
ঘটন!। শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনাকে অবলম্বন করে, 
দেশে দেশে বিদগ্ধ কাব্যরসিকরের উৎসাহে 
অলক্কারশান্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্যের বিকাঁশ 
ঘটেছে। কিন্ত এই আলোচনায় সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ 
কাব্যষ্টারা অংশ গ্রহণ করেন না। তীর! তাদের 
কাব্যের অস্তনিহিত তত্বকথার আলোচনায় বিমুখ 
থাকেন। তীদের স্জনী প্রতিভা অনেক সময়েই 
এই বিল্লেধণধর্মের পরিপন্থী হয়ে থাকে। তাই 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্মালোচক হতে 
দেখা যাষ না। কাব্যতত্ব বা সৌন্দধতত্ের নিয়ম- 


গুলো নিধুতভাবে মেনে চলেও তাঁরা যে এগুলো 
সম্বন্ধে অতি সচেতন থাকেন না! সেটা এক বিস্ময়ের 
বিষয় হয়ে দাড়া়। কিন্তু আমরা খুবই বিস্মিত 
হই যখন দেখি যে, সাহিত্যস্থিতে অপ্রতিহবন্থী 
কবি কথনও কখনও সমালোচনা ও কাব্যতত্রের 
বিশ্লেষণেও অপরাজেয়রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। 
এইরূপ দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী হয়েই রবীন্দ্রনাথ 
জন্মেছিলেন। কাব্যতব্বের মূল তথ্যগুলো সম্বন্ধে 
এতদূর বেশী সচেতন থেকেও তার কাব্যের হ্বতঃ- 
স্ুর্ঠত! কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নি। 
সাহ্ত্যসমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব 
এক বৈশিষ্য আছে। দেশকাল-নিরপেক্ষভাবে 


১৪৬ 


সাহিত্যসমালোচনার প্রধান মাপকাঠিকে গ্রহণ 
করেও তিনি কিভাবে নিঙ্জ সমালোচনারীতির এক 
আদশস্াপন করে গেছেন তা নিয়ে আলোচনা 
করতে গেলে বক্তপ্য দীর্ঘতর হয়ে যাবে। প্রাচীন 
ও আধুনিক, দেশী ও বিদেশী সাহিত্যিকদের 
রচনা নিয়ে তার আলোচনায় বাঙ্গালা সাহিত্য 
সমুদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থনিরপেক্ষভাবে কাব্যতত্ের 
আলে।চন! হিসাবে তীর “সাহিত্য কিংবা "সাহিত্যের 
পথে" আমাদের সাহিত্যের ভাগ্তারকে পুষ্ট করেছে। 

সবচেয়ে অপূর্ব ঘটনা ঘটেছে তার কয়েকটি 
কবিতায় । তার “প্রাচীন সাহিত্য' বা “আধুনিক 
সাহিত্য'এর পরিচয় পাহিত্য-সমালোঁচনা হিসাবেই ; 
_-তীর “সাহিত্যের পথের রচনার পাহছিত্যিক 
ভঙ্গীতে মুগ্ধ হ'লেও সাহিত্যতত্ববিষয়ক গ্রন্থ- 
হিলাবে তাকে আমরা চিনে নিতে পারি। কিন্তু 
তার কয্েকটি রচনা কবিতা হয়েও কেমন বিস্ময়- 
করভাবে কাব্যতত্বালোচনার চুড়ান্ত নিদর্শন হতে 
পেরেছে তা দেখে মুগ্ধ হতে হয় । বতমান ক্ষেত্রে 
তাদের কয়েকটির উল্লেখে বক্তব্য সুম্পষ্ট হবে। 
সোনারতরী'র 'পুরস্কার'। “চিত্রা 'আবেদন' কিংক 
“কাহিনীর “ভাষা ও ছন্দকে এর উদাহরণরূপে 
উপস্থিত করতে পারা যায়। 

রবীন্দ্রণাথের কাব্যধারার গতি অনুধাবন করলে 
বুঝতে পারা যায় যে, তা” এক ক্রমবিকাশ ও 
ক্রমপরিবর্তনের পথ অনুসরণ করে চলেছে । এক 
এক যুগের কবিমানসের ইতিহাঁস তার এক একটি 
কাবগ্রস্থ থেকে সংগ্রহ কর! যাঁয়। এক একটি 
সন্কলনগ্রস্থে প্রতিটি কবিতার ন্বতন্ত্রমূল্যের সজে 
সেই ধুগের কবিমনের বৈশিষ্ট্যও প্রকাঁশ পেয়েছে। 
উপরোক্ত কবিতা কয়েকটিতে৪ তাই হয়েছে। 
“সোনার তরী”র অনেক কবিতার মতে! 'পুরস্কার/- 
কবিতাতেও ছোটগল্পের শেষ পরিণতির বর্ণিত 
মাধূর্ধ কবির জীবনের ঘটনায় অভিব্যক্ত হতে 
দেখি। “চিত্রা কবি নিমগ্প হয়েছেন বিশ্বগতের 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ,--৪র্থ সংখ্যা 


বিচিত্র সৌন্দর্ধে। এখানে কৰি প্রশান্তহাঁসিনী 
অন্তরবাসিনীকে জগতের মাঝে িচিত্ররূপে দেখতে 
পেয়েছেন । “আবেদন কবিতায় কবির সেই 
বিচিত্র ৌন্দর্ধে বিচরণের কামন! অপূর্বাবে প্রকাশ 
লাভ করেছে। “কাহিনীর কবিতা ভাষা ও 
ছন্দে অন্ঠান্ত কবিতার মতই প্রাচীন প্রসিদ্ধ 
কাব্যকথাকে কৰি নবরূপে আহাদ করেছেন। 
এইভাবে কাব্যগ্রন্থের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে 
এবং প্রকৃত “কবিতা” হয়েও এই রচনাগুলি 
কেমন করে কাব্যতত্বের আলোচনার অক্ষ নিদর্শন 
হয়ে উঠেছে তাই আমাদের বিশ্বয়মু্ধ আলোচনার 
বিষয় । 


পুরস্কার কবিতার কাহিনীটির নিজস্ব একটি 
মাধুধ আছে। সেই মধুর কাহিনীরই অচ্ছে্ক অংশ 
হিসাবে কৰি ও কবিতা স্থন্ধে অনেক কথ! বল! 
হয়েছে । কবিতায় বর্ণিত অর্থকরী রচনার প্রতি 
বিমুখ কৰি এখানে সাহিত্যনাধকদের প্রতিনিধি। 
রাঁজকাধপরিচালনায় নাঁহাধ্যকারী চর, পাতভাঙ্গ? 
ছন্দরচনাকারী বৈয়াকরণ ও অন্ান্ত অর্থলোলুপ 
সংসারী মাঁচছ্ষছের থেকে তার কত পার্থক্য ! এই 
প্রকৃতির লোকে কাব্যস্থতি বা কাব্যালোচনাকে 
মনে করে “ছেলে খেল ।” রাজসমক্ষে কাব্যালোচনা 
করতে গিষে কবি তার নিজের জীবনের শবরূপ 
বর্ণনা করেছেন। বাণী-আরাধনাকে জীবনের ব্রত 
করে কৰি স্বার্থে উদাসীন হয়ে জীবনযাপন করে 
চলেন। তিনি কাঁবখিষাত্রী দেবীর ম্নেহবচন শুনে 
ত্বর্গম্ধা লাভ করেন। যদিও দেহধারণের নিয়ম 
রক্ষা করতে গিয়ে কবি মধ্যে মধ্যে বিচলিত হয়ে 
পড়েন এবং বলেন-_ 


“সবরের থাছে জানো তে! মা বাণী 
নরের মিটে না ক্ষুধ1।? 


তবু এটাও তাঁর নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই 
জানা আছে 


বৈশাখ, ১৩৬৩ ] 


“যেজন শুনেছে সে অনাদ্দিধবনি 

ভাসায়ে দিয়েছে হদয়তরণী 

জানে না আপনা» জানে ন! ধরণী 
সংসার-কোলাহল।” 

পুরস্কারে? বণিত এই কবির প্রার্থনা সকল 
কবিরই চিরন্তন প্রার্থনা-_ 

থাকো হদাসনে জননী ভারতী -- 

তোমারি চরণে প্রাণের আরতি; 

চাহিনা চাহিতে আর কারো! প্রতি, 

রাখি না কাহারো! আশা! ৷ 

এইভাবে কবিজীবনের শ্বরূপ উদঘাটিত হওয়ার 
পর কাব্যের প্ররনতি-বিষয়ে আলোচনা কর! 
হয়েছে । জগতে কত র্লাজ্যের ভাঙ্গাগড়া হয়ে 
গেছে; কত সুথদুঃথের উত্থান্পতনে আন্দোলিত 
হয়েছে জগত্সংসার। কত বুকফাট| হাহাকারে 
আকাশ বিদীর্ণ হয়েছে, আজ তার কোন চিহ্ন নেই। 
কিন্ত কবির কাঁব্যে এই ধরন্রে ঘটনা স্থান পাব 
মাত্রই তা” চিরজীবন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। 
পৃথিবীর বুকে প্রকৃতিরাজ্যের বেচিত্র্য বারে বাঁরে 
পরিবতিত হয়েছে, মানুষের জীবনেও এসেছে কত 
উত্থানপতন। কিন্ত প্রকৃতি ও মাল্ষের মনের 
এই লীলাবৈচিত্র্য কবির নিপুণতায় স্থারিত্বলাভ 
করে এসেছে বছবার। 

'বছু মানবের প্রেম দিয়ে টাকা, বহুদিবসের 
সুখে ছুথে ত্বাকা। লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাথা! এই 
পৃথিবীতে কবির কর্তব্য কি তাও আলোচনা করা 
হয়েছে এখানে । কবি বলেন-- 

স্তর হতে আহরি বচন 

আনন্দলোক করি বিচরণ 

গীতরসধারা করি সিঞ্চন 
সংসার ধুলিজালে ।' 

কবি বিশ্বের অনীম ও অনস্ত রহস্যের মাধুর্ 
উদঘাটিত করেন, প্রক্কৃতিরাজ্যে যে সুধা ছড়িয়ে 
ছে তা' তার লেখনী-কৌশলে মধুরতর হয়ে ওঠে, 


রবীন্দ্রকাব্যে কাব্যতৰ 


১৪৯১ 


সংসারের দ্বেষ-ঘন্থ'কোলাহছল তার রচিত কাব্যের 
সাহায্যে সমাধানের পথে এগিয়ে চলে, আত্মীয়- 
বন্ধ-প্রিয্নজনকে আমরা কতট1 যে ভালবাসি তা/ 
নতুন করে উপলব্ধি করি। সাধারণ মানুষ স্থথে 
উৎফুল্ল ও ছুঃথে বিচলিত হয়, কিন্তু ভাধ৷ তার 
সীমাবদ্ধ; আত্মপ্রকাশে অক্ষম মাষের এই 
প্রয়োজন মেটাতে কবির লেখ! লাহাধ্য করে। 
স্থথে-ছুঃখে, শোকে-আনন্দে কবির ভাষা! আমাদের 
সকলেরই ভাষা হয়ে উঠে। 

পুরস্কার” কবিতায় এই ভাবে কবি ও কবিতা 
সঞ্ঘন্ধে' অনেক মুল্যবান তত্বকথা প্রকাশিত হয়েছে, 
অথচ কবিতা তত্বভারে প্রপীডিত হয় নি-- 
কবিতার অঙ্গ থেকে এসকল কথা বাদ দিলে 
গল্লাংশের দিক দিয়েও কবিতার কোন মূল্যই 
থাকে না। 

“আবেদন কবিতায় এত বেশী কথা পাই না। 
তবে কবির মনের কামনা বা কবিতার ও যে-কোন 
শিল্পসাধনার মুল লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ে অনেক 
মূল্যবান তত্ব এখানে খুজে পাওয়া যায়। এখানে 
কার বক্তব্য বূপকধর্মলাভ করেছে। মহারাণার 
কাছে ভূত্যের আবেদন জীবনদেব্তা বা সৌন্দর্য- 
লঙ্গমীর কাছে সৌন্দর্ষের উপাঁসক কবি শিল্পীর 
মনের কামনারই কাব্যিক রূপ। বৈষয়িক কাজে 
নিধুক্ত অনেক কর্মচারীর সে এই কবিভৃত্যের 
যে-ভাবে পার্থক্য দেখানো হয়েছে তাতে পুরস্কার 
কবিতার অংশবিশেষ মনে পড়ে যায়। বৈষগ্নলিক 
কাজের সঙ্গে শিল্পকাজ বা কবিত্বস্গ্রির পার্থক্য 
দেখানে। হয়েছে। সাধারণ লৌক কবিশিল্নীর 
কাজের মর্ম বোঝে না। এই কাজকে বল! হয়েছে 
অকাজের কাজ, “আলম্তের পহত্র নঞ্চয়।” 
সাধারণ লোক এই কাজকে মূল্যহীন বিবেচনা 
করলেও তার গভীর মূল্য সুললিত ভাধার ঘোষণা 
করা হয়েছে এই কবিতায়। শিল্পীর দাধনা আলমের 
প্রশ্রয় বলে বিষয়-পরিপক লোকের কাছে মনে 


১৪২ 


হলেও, অন্ত আদর্শে একে অক্ষয় স্ঞম মনে করলে 
ভুল হবে না । আগেই বলা হয়েছে, “চিত্রা"র যুগে 
কবি বিচিত্ররূপে জগংকে দেখতে চেয়েছেন। 


এই কবিতাতেও এ তন্বকথাকে ভিত্তি করে 
কবির সেই প্রচেষ্টার সফলতা ঘটতে দেখ! 


যায়। 

“ভাঁষা ও ছন্দ কবিতার নামকরণ এর বিষয়- 
বস্তর ইঙ্গিত দেয়। রাঁমায়ণের ঘটনাকে ভিত 
করে কবি যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাতে 
রামায়ণ রচনার গোড়ার কথার সঙ্গে সকল কাব্যের 
তাষ! ও ছন্দের কথা, সাহিত্যিক সত্যের কথ! 
কাব্যস্াঙির অব্যবহিত পূর্বে কবিমনের স্বরূপ 
ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনাও রয়েছে। এই ব্ণনা- 
গুলিও যথারীতি সাহিত্য হয়ে উঠতে পেরেছে। 
ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিহত হতে দেখে কবির 
অন্তর আন্দোলিত হয়েছে। সেই অনুভূতির 
প্লাবনে কবিচিত্ত উন্ু হয়ে উঠেছে নিজেকে প্রকাশ 
করবার জন্তে। দেবতার দানস্বরূপ এই সাছিত্য- 
সামগ্রী যতক্ষণ না বাইরে প্রকাশনাভ করছে 
ততক্ষণ কৰিচিত্ডের অস্বস্তির অন্ত নেই। 

অলৌকিক আনন্দের ভার 

বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার, 

তার নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান 

উত্ধাশিখ! জালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ) 
রামায়ণ রচনার প্রাক্কালে এইভাবে বাল্মীকির মনের 
অবন্থ। (বিবৃত করতে গিয়ে যা" বল! হয়েছে তা, 
অতীত-বর্তমাল-তবিষ্যৎ সর্বকালের সকল সাহিত্য 
অস্টারই মনের চিন্ন। 

মাছষের নিত্যপ্রয়োজনীয় বন্ছব্যবহত ভাষায় 
হদয়ানুতৃতি প্রকাশ করতে পারা যায় না। তা 
করতে হ'লে প্রয়োঙ্জন হয় ছন্দের সাহাযোর। 
মাষের এই সাধারণ ভাষাকে সঙ্গীতের মতন্‌ 
ঘ্বাধীন' ও 'অর্থভারহীন ধরার ভন্ত কবিগুরু 


বানীকির নত নক করি বণেন-_ 


উদ্বোধন 


( ৫৮তম বর্ঘ---৪র্থ সংখ্যা 


“মানবের জীর্ণ বাকো মোর ছন্দ? দিবে নব সুর, 
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর 
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্‌ অশ্বরাঞ্জ সম 
উদাম হ্থন্দর গতি--সে আশ্বাষে ভাসে চিত্ত মম)? 
সবচেয়ে বেশী মুল্যবান কথা বলা হয়েছে এই 
কবিতার সমাপ্তিতে। চরিতকথামুলক আখ্যানি- 
কাব্য লিথতে গিয়ে রামায়ণের কবির ভয় হয়েছিল, 
পাছে তিনি সত্যের অপলাপ করে ফেলেন। 
তার প্রতি এ বিষয়ে নারদের উপদেশে কাৰাতত্বের 
চরম কথ! বলা হয়েছে। 
“সেই সত্য বা রচিবে তুমি, 
ঘটে থা” তা” সব সত্য নছে।* 
ত্যস্থটিতে স্ংবাদিক-সুলভ তথ্যবিকৃতি 
আকাজ্কিত নয়। কবির কল্পনা ও অনুভূতির 
মিশ্রণে যে পরম উপভোগ্য সাহিত্য স্যি হয় তা 
বান্তবজগতের ঘটনার সঙ্গে হুবহু ন! মিলতে পাঁরে। 
এতে কাব্য-সত্যের অপলাপ কর! হয় না। তখনই 
কবির রচনা “অবাস্তব বা! “অসত্য হয় যখন তার 
নিজের কল্পনার মধ্যে থাকে অগঙ্গতি বা তা 
পাঠকের হৃদয়াম্ভূতির অহুকূল হয়ে ওঠে না। তাই 
এই কবিতায় বাল্মীকির প্রতি নারদের উপদেশ 
চিরকাল কবি ও কাব্য-সমালোচকদের মনে রাখার 
মতো! হয়ে আছে 2- 
“কবি তব মনোতৃমি 
রামের জনমন্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো ।' 
রবীন্দ্রনাথের এই সব করবার আলোচনায় 
দেখা যায় যে তিনি কেমন অপূর্বভাবে কাব্যতত্ের 
মুল্যবান বিষয়সমুহের আলোচন! করলেন, অথচ 
সে আলোচনা! গুফ ও নীরস হয়ে রইলো নাঃ 
অনির্বচনীয়ভাবে কাব্যরূপ লাভ করতে পারল। 
রসোপলব্ধির সামগ্রী করে কাব্যতত্বের এই গুরুত্ব- 
পূর্ণ বিষম্বগুলে! পাঁঠকদের কাছে উপস্থিত করতে 


খুব কম দাহিত্যিকদেরই দেখা গেছে। এরকম 
কাব্যহৃঠির প্রচেটা অবশ দেখা গিয়েছে আমাদের 


বৈশাখ, ১৩৬৩ ] 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের মধ্যেই । মহাকবি মধুহ্দনের 
চতুর্দশপদী-কবিতায় এরকম প্রয়াসের একাধিক 
পরিচয় পাওয়া যায় । ছু" এক জায়গায় কাব্যতত্বই 
কবির সনেটের বিষয়বস্ত হয়েছে দেখা যায়। তিনি 
তার “কবি” কবিতায় প্রশ্ন তুলেছেন--“কে কবি? 
কবেকে মোরে ? 
আবার উত্তরও দিয়েছেন নি্দে-_- 

£সেই কৰি মোর মতে কল্পন।-সুন্দরী 

যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন, 

অস্তগাঁমি-ভাঙ্গু-প্রভা-সদৃশ বিতর 

ভাবের সংসারে তার স্বর্ণ কিরণ।” 

উদ্ধত অংশ এবং কবিতার অন্ত অংশের 

আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, কাব্যতত্তের বিশদ 
আলোচনায় এগুলো মূল্যহীন নয়। কবির কাব্যের 
গুণ সম্বন্ধে সচেতনতার প্রমাথরূপে এগুলো বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় 
হচ্ছে যে, এই জাতীয় বিবৃতি কাব্যরূপ লাভ করে 
নি। প্রবন্ধাকারে বর্ণনীয় বক্তব্যকে কবি ছন্দো- 
মাধুর্বের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন মাত্র। উদ্ধত 
অংশে “মনেই কবি মোর মতে" বাক্য!ংশে সেটা 
আরো ভালভাবে প্রমাণিত হয়েছে । এই মহাকবির 
এই ধরনের আরও কবিতা আছে। সেগুলো 
সম্বন্ধে এই এক মন্তব্যই প্রয়োগ করা যায় যে 


জীবন-মৃত্য 
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কোন স্থলেই কাব্যতত্ব কবিতায় পরিণত হতে 
পারে নি। 

বাঙ্গালা কাব্যে কাব্যতত্বের রূপদানপ্রচেষ্টায় 
রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব আর একজন মহাকবির প্রয়াসের 
সঙ্গে তুলনায় আরও স্পষ্ভভাবে বোধগম্য হয়। 
কবির রচনা পাঠ করে কখনও মনে হয় নাষে, 
তত্বকথামূলক প্রবন্ধকে ছন্দোগরিমার সাহায্যে তিনি 
প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যপাঠজ্নিত প্রত্যাশিত 
আনন্দকে বজায় রেখে কৰি এক বিচিত্র কৌশলে 
তার এই কবিতাগুলি রচনা! করেছেন। 

সাহিত্য-হষ্টির এক একটি শাখায় রবীন্দ্রনাথ 
নিজেই পথিরুৎ এবং তাতে তাঁর রচনা অনম্করণীয় 
হয়ে থাকৰে চিরকাল । তার প্রতিভার এই নব 
নব অভিব্যক্তি দেখে আমরা বিম্ময়ুবিহ্বল হয়েছি 
বারবার। কাব্যতত্বের এই অপরূপ কাব্যবূপদানে 
আমরা নৃতনভাবে বিশ্মিত হই। শ্রেষ্ঠ সমালোচক 
হয়ে তিনি তার অসাধারণত্ব প্রমাণ করেছেন-- 
সাহিত্যের শ্ববূুপ ও মুলনীতি বিশ্লেষণ করে তিনি 
দেখিয়েছেন তার মৌলিকতা, সেই স্বরূপ ও মুল 
নীতি যে আবার মানুষের হৃদয়াহ্ভীতির অবলগ্বন 
হয়ে সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারে, তা 
দেখিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন তার প্রতিভার 
অবিশ্মরণীর শ্রেষ্ঠত্ব! 


জীবন-মৃত্যু 
শ্ীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


এক ঘুম থেকে জেগে, আর ঘুমেঃ যেটুকু সময়, 
সেইটুকু এ জীবন? তার বেশী আর কিছু নয়? 
অনেক কালের বর্ষে সময়ের প্রতীক্ষার মাপে, 

মাঝে মাঝে তার! জাগে নিবিড় আনন্দ স্বপ্লে কাপে 
জন্ম জীবনের ছবি, পৃথিবী শ্রীক্গণে খেল! করে, 


পৃথিবীর বছ্দিন। জীবনের একদিন ভরে। 
গু 


রিক্ত অভিজ্ঞান নয়, সেই কটি মুহূর্তের ছবি, 
জাক! থাকে এই প্রাণে, উজ্জ্বল অযৃতম্পশ লভি। 
সব ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকে যে শ্বচ্ছ-জীবন, 
সে আরেক জন্মীস্তরে বহে আনে আমাদের মন। 
স্ব অজে রতি নামে, ক্ঘ্তি নটমে আমৰী। ঘুমাই, 
কী গভীর বিশ্বরণ্ আরেক জীবন খুঁজে পাই। 


১৪৪ 


যার কোন শ্বতি মনে থাকে নাক স্তন্ধ অন্ধকার, 
নিমেষে হারায়ে ফেলি শিখাটুকু প্রাণ-প্রতিজ্ঞার । 
অনেক নিঃসীম ঘুমে পরিব্যাপ্ড আবিষ্ট জীবনঃ 

ত্বপ্প দেখে অন্ধকারে; আমাদের শ্বপ্ন-কল্প-মন। 


উদ্বোধন 


| ৫ম বর্ব-_৪র্ঘ সংখ্যা 


সেই স্বপ্ন অগস্ৃতি চেতনার প্রত্যন্ত গভীরে, 
ছড়ায় অনেক ঘুম, আচ্ছন্ন করে পে ধীরে ধীরে। 
ত্বপ্সের বিরাম হয় অন্ধকার রাত্রি অবসান, 

ঘুম থেকে জেগে দেখি প্রপ্তায় প্রসন্ন এক প্রাণ ॥ 


রামায়ণের রূপান্তর 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


বালীকির নামে অদ্ভুত রামায়ণ নাঘে একথানি 
রামায়ণ আছে। সে রামায়ণের সবই অদ্ভুত। সে 
রাম।য়ণখানির সংক্ষিপ্ত পয়িচয় এই__ 
তমসার তীরে বাস্মশীকির তপোবনে একদিন 
ভরদ্বাজ উপস্থিত হইয়! গুরু বাল্সীকিকে রাম ও 
সীতার জন্মরহস্ত জিজ্ঞামা করিলেন। বাল্মীকি 
বলিলেন--সীতা কে জান? 
প্রকৃতিবিকৃতির্দেবী চিন্মত্রী চিদ্বিলাসিনী। 
মহাকুগুলিনী সর্বানুস্থাতা ব্রহ্মনংজ্িতা ! 
ইনিই সীতা । ইনি মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হন। 
যদ! যদ! হি ধম্ত গ্লানির্ভবতি সুব্রত । 
ভাখানমধর্মহ্য তদ। প্রক্কৃতিসম্তবঃ ॥ 


আর রামচন্দ্র? ইনি- সাক্ষাৎ পরম জ্যোতিঃ, 
পরম ধাম, পরম পুরুষ । রাম ও সীতার ্বরূপতঃ 
কোন ভেদ নাই। 


অরূপিণে! রূপবিধারণং পুন- 
হুণামহোহুগ্রহ এব কেবলম্‌। 
এই ব্রন্ষন্বরূপ রামসীতা কেবল মনুষ্যগণের প্রতি 
অনুগ্রহবশতই রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন 
রীম সীতার ব্বূপ গ্রহণের কারণ বালী যাহ 
বলিলেন_ইছাই যথেষ্ট । কিন্তু ইহাতে-ত অদ্ভুত 
রামায়ণ হয না। অন্ত রাগারণে শীতা ও রামের 
অবতরণের কাহিনী এইভাবে বিবৃত হইয়াছে__ 
নুর্ঘবংশের হরিভক্ত রাজা অন্বরীষের উপা- 
খ্যানের সহিত রামচন্ত্রের জন্মের সম্বন্ধ আছে। 


সেজন্য গ্রন্থে অন্বরীষের জন্ম, তপন্তায় বরপ্রাণ্তি, 
ন্দর্শনচক্রলাভ ও আদর্শ রাজধর্পালনের কথা 
বিবৃত হইয্লাছে। অস্থদীষের শ্রীমতী নামে এক কন্তা 
ছিল | শ্রীমতী রূপে লক্ষ্মী-_গুণে সরম্বতী। এক- 
দিন নারদ ও পর্বতমুনি অন্থরীষের গৃহে আতিথ্য 
গ্রহণ করিলেন। তখন ইহার! বয়সে তরুণ। ইহারা 
ছুইজনেই অন্থরীষকে নিভৃতে আহ্বান করির! কণ্ঠার 
পাণি প্রার্থনা করিলেন। অন্থরীষ ত'হাদের 
বলিলেন,_কন্ঠ। ধাহাকে বরণ করিবে_-তাহাকেই 
দান করিব। এক কন্তা ছুই জনকে ত দান করিতে 
পারি না। 

মুনি্বয় “পরদিন আবার আসির্ব বলিয়! চলিয়। 
গেলেন। ছুইজনেই বিষুর পরমভক্ত। নারা? 
প্রথমে বিষুটলোকে গিয়! বিষ্ুকে সমস্ত বুত্বাস্ত বলিয়। 
প্রার্থনা করিলেন--“কাল যখন আমি ও পরত দুজনে 
শ্রীমতীর পতি-নির্বাচনের জন্য তাহার সম্মৃথে উপস্থিত 
হইব তথন পর্বতের মুখখানা যেন শ্রীমতীর চোখে 
বানরের মত দেখায়।' বিঞু নারদের প্রত্তাবে মনে 
মনে হাপিয়। বলিলেন,_-"তাহাই হইবে ।” এদিকে 
পর্বত মুনিও বিষুর কাছে সেইরপই প্রীর্থন৷ 
করিলেন। বিষণ, তাহার প্রস্তাবেও সম্মতি 
জানাইলেন। 

পরদিন ছুইজনেই শ্রীমতীর নির্বাচনের অন্ত 
অধোধ্যাপুরীতে উপস্থিত হুইলেন। বথাসময়ে 
শ্রীমতী নববধুবেশে হস্তে বরমাল্য লইয়! মুনিছিয়ের 
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নিকটবর্তা হইলেন। কিন্তু দুইজনেরই বানরের মত 
ভীষণাকৃতি মুখ দেখিক্না শ্রীমতী ভয়ে কাপিতে 
লাগিলেন। কিন্ত তিনি ছুইজনের মধ্যে একজন পরম 
স্ন্দর বোড়শ বর্ধীয় যুবককে দেখিতে পাইলেন-- 
সর্বাভরণসংবুক্তমত সীপুষ্পসন্সিভম্। 
দীর্ঘবাহং বিশালাক্ষং তৃঙ্গোরংস্থলমুণ্ডমম্‌ ॥ 

শ্রীমতী আর ইতস্ততঃ ন! করিয়া ছুইজনের 
মধ্যবর্তী এই মায়!-পুরুষের কে বরমাল্য অর্পণ 
করিলেন। সঙ্গে স'্ই শ্রীমতীও অন্তহিত হইলেন। 

তখন নারদ ও পর্বত ছুইজনেই কুপিত হইয়া 
রাজাকে তিরক্কার করিয়া বলিলেন তুমি মায়ার 
হংর। আমাদের বঞ্চনা করিলে! তোমার ইহাতে 
মঙ্গল হইবে না ।” 

অন্বীষ বলিলেন-_-"আপনার! ক্রোধ সংবরণ 
করুন। আমি ইহার কিছুই জানি না। বরং আমার 
কন্ঠ কোথায় অন্তহিত হইল -আপনারা বলিয়া 
দিন। আপনারাই এই বিপদের জন্য দায়ী।” 

নারদ ও পর্বত দুইজনেই বুঝিলেন_ইহ বিষু- 
মায়া ছাঁড়া আর কিছুই নয়। তখন তাহার ক্রোধ- 
ভরে বিষ্ুণলোকের দিকে ধাবিত হইলেন। 

শ্রীঘতী বিষুুকেই নিজের শ্বামিরপে কামনা 
করিয়! পুর্বজন্মে তপস্তা এবং বর্তমানে তপজপ 
করিতেন। বিষুই তাহাকে বিষুলোকে লইয়া 
গেলেন । 

মুনিদ্ধয় বিষুলোকে উপস্থিত হইলে বিষুর 
আদেশে শ্রীমতী আত্মগোপন করিলেন। মুনিম 
বিুঃকে এই ব্যাঁপারের কথা বলিলেন। নারায়ণ 
উত্তরে বলিলেন-_-তোমরা। দুইজনেই আমার ভক্ত । 
তক্তের বাঞ্ছ! আমি অপূর্ণ রাখি না। ছুইজনেই 
চাঁছিযাছিলে গুতিন্বন্থীব মুখ ব্ধনরের মত দেখিতে 
হউক। সেছন্ত শ্রাতীর চোখে তোমরা দুজনেই 
কদাকার প্রতীত হইয়াছ।” মুনিদ্বয় বলিলেন-- 
"আমাদের মধ্যে ছিভূক্গ ধনুস্পাণি কোন পুকষ 
দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের প্রতারিত করিল?” 


রামা়ণের রূপান্তর 
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বিষু। বলিলেন_-"আমি ত চতুতুজ, আমাকে 
তোমরা সনেহ করিতে পার না। এই ব্রিভুবনে 
কত মায়াপুষ আছেন, কে যে শ্রীমতীকে হরণ 
করিল তাহা আমি কি করিয়! জানিব 1?” 

তখন মুন্দ্ধয় বিষুরলোক ত্যাগ করিয়া! আবার 
অযোধ্যায় অন্বরীষের নিকটে আমিলেন। তাহারা 
অগ্থরীষকে বলিলেন-_-"তুমি আমাদের প্রতারিত 
করিয়া আমাদের মোহ জন্মাইয়া কোনো মায়াবী 
পুরুষকে কন্ঠাান করিয়াছ। এই অপরাধে 

মায়াযোগেন তশ্মান্বাং তমোহৃভিভবিষ্যৃতি | 

তেন নাত্মানমত্যর্থং বথাবৎ ত্বং হি বেত্হালি ॥ 
মোহ তোমাকে আক্রমণ করিবে- মোহ ছারা 
আক্রান্ত ইইয়৷ তুমি আত্মবিশ্বত হইবে। 

এই অভিশাপ দিবা মাত্র তমোময়-মোহরাশি 
রাজাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল । তৎক্ষণাৎ 
বিষুচক্র আবিভূতি হুইয়! সে মোহ-জাঁলকে নিবারণ 
করিয়া! মুনিদ্বয়ের দিকে তাহা প্রেরণ করিল। 
মুনিদ্ধ় তথন ভয় পাইর! সমস্ত ত্রিভুবনে ছুটাছুটি 
করিতে লাগিল-_কোথাও আশ্রন্ নাই। বিধুঃচক্র 
মোহরাশি ল্ইয়া! সর্ব্ধ অন্থদরণ করিতে লাঁগিল। 
মুনিদ্ধ় তখন বিষ্লোকে গিষ! বিষ্ণুর চরণে শরণ 
গ্রহণ করিলেন। বিষণ তখন ভক্তদের বিপর দেখিয়! 
চক্ররকে প্রতিসংহার করিয়া মুনিদ্বয়কে বলিলেন-- 

"শ্রীমতী পুর্বজন্ম হইতে আমাকে স্বামিরূপে 
লাভ করিবার জন্ত তপন্তা করিয়াছিল । আমিই 
তাহাকে তোমাদের মধ্যে দিহুজ ধনুস্পাণিরূপে দেখা 
দিয়্াছিলাম। সে আমাকে তোমাদের সাক্ষাতেই 
বরণ করিম্বাছে। আমিও তাহাকে হরণ করিয়। 
আনিয়াছি। তোমদিগকে এখন তোমাদের দুর্মতির 
ই মেহজীল হইতে ঝুক্ষা করিলাম _ ভক্ত 
অন্থরীঘকেও রক্ষা করিলাম। এখন তোমর! প্রসন্ন 
হও, আর রোষ পোষণ করিও না।” 

কিন্তু মুনিদ্বয়ের রোষ ইহাতেও শাসিত হইল না। 
তীহারা বিষুকে অতিশাপ দিয়া বলিলেন--“তুনি 
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যার কোন স্বতি মনে থাকে না"ক স্তব্ধ অন্ধকার, 
নিমেষে হারায়ে ফেলি শিখাটুকু প্রাণ-প্রতিজ্ঞার। 
অনেক নিঃলীম ঘুমে পরিব্যাপ্ত আবিষ্ট জীবন, 

স্বপ্ন দেখে অন্ধকারে, আমাদের ম্বপ্ন-কল্প-মন। 


উদ্বোধন 


| ৫৮তম বর্ধ- ৪র্থ সত্যা 


সেই স্বপ্ন অনুভূতি চেতনার প্রত্যন্ত গভীরে, 
ছড়ায় অনেক ঘুম, আচ্ছন্ন করে সে ধীরে ধীরে। 
গ্বপ্রের বিরাম হয় অন্ধকার রাত্রি অবসান, 

ঘুম থেকে জেগে দেখি প্রজ্ঞায় প্রসন্ন এক প্রাণ ॥ 


রামায়ণের রূপান্তর 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


বাঁশীকির নামে অদ্ুত রামায়ণ নানে একখানি 
রামায়ণ আছে। সে রামায়ণের সবই অফুত। সে 
রাম।য়ণথানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই-_ 
তমসার তীরে বান্সীকির তপোবনে একদিন 
ভরদাজ উপস্থিত হুইয়। গুরু বাশ্সীকিকে রাম ও 
সীতার জন্মরহস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বান্মীকি 
বলিলেন--সীতা কে জান ? 
প্রকৃতিবিকৃতির্দেবী চিন্মন্ী চিদ্বিলাসিশী। 
মহাকুগুপিনী সর্বান্ুস্থাত। ব্রদ্মসংজ্জিতা ! 
ইনিই সীতা । ইনি মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হন। 
যথা যদ হি ধ্মস্ত গ্লানির্বতি সুব্রত । 
অভ্যুথানমধর্মস্ত তদ! প্রক্ৃতিসম্তবঃ ॥ 


আর রামচন্দ্র? ইনি-সাক্ষাৎ পরম জ্যোতি, 
পরম ধাম, পরম পুরুষ । রাম ও সীতার শ্বরুপতঃ 
কোন ভেদ লাই। 


অরূপিণো! রূপবিধারণং পুন- 
নৃণামহোইচুগ্রহ এব কেবলম্‌। 
এই ব্রঙ্গম্বরূপ রামমীতা কেবল মচ্ষ্যগণের প্রতি 
অনুগ্রহবশতই রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
রাম সীতার রূপ গ্রহণের কারণ বাল্মসীকি যাহ 
বলিলেন_-ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু ইহাতে-ত অদ্ভুত 
রামায়ণ হয় না। অন্তুত রাঁষায়ণে সীতা ও রামের 
অবতরণের কাহিনী এইভাবে বিবৃত হইয়াছে-_ 
হধ্বশের হরি রাজ! অন্বরীষের উপা- 
খ্যানের সংহত রামচন্ত্রের জন্মের সম্বন্ধ আছে। 


সেনরন্ত গ্রন্থে অন্বরীষের জন্ম, তপন্তায় বরপ্রাঞ্ডি, 
সুদর্শনচক্রসাভ ও আদর্শ রাজধর্মপালনের কথা 
বিবৃত হইয়াছে । অস্থরীষের শ্রীমতী নামে এক কন্তা 
ছিল | শ্রুমতী রূপে লক্মী__গুণে সরম্বতী॥। এক- 
দিন নারদ ও পর্তমুনি অন্বরীষের গৃহে আতিথ্য 
গ্রহণ করিপেন। তখন ইহারা বসে তরুণ। ইহ!রা 
দুইজনেই অন্থরীষকে নিভৃতে আহবান করিয়! কগ্তার 
পণি প্রার্থনা করিলেন। অম্বরীষ তাহাদের 
বলিলেন,-কন্ঠ। ধীহাকে বরণ করিবে-তাহাকেই 
দান করিব। এক কন্তা ছুই জনকে ত দান করিতে 
পারি না। 

মুনিঘধয় «পরদিন আবার আসির্ব বলিয়া চলিয়! 
গেলেন। ছুইজনেই বিষ্টুর পরমতক্ত। নারদ? 
প্রথমে বিষ্ুলোকে গিয়! বিষুতকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া 
প্রার্থনা করিলেন_ কাল যখন আমি ও পর্বত ছুজনে 
শ্রীমতীর পতি-নির্বাচনের জন্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
হইব তখন পর্বতের মুখখানা যেন শ্রুমতীর চোথে 
বানরের মত দেখায় । বিষু, নারদের প্রত্তাবে মনে 
মনে হাসিয়া বলিলেন,--“তাহাই হইবে ।” এদ্দিকে 
পর্বত মুনিও বিষ্ণুর কাছে সেইরূপই প্রার্থনা 
করিলেন। বিষণ তাহার প্রস্তাবেও সম্মতি 
জানাইলেন। 

পরদিন ছুইজনেই শ্রীমতীর নির্বাচনের জগ 
অযোধ্যাপুরীভে উপস্থিত হুইলেন। যথাসময়ে 
শ্রীমতী নববধূবেশে হস্তে বরমাল্য লইয়া! মুনিষয়ের 
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নিকটবর্তী হইলেন। কিন্তু দুইজনেরই বানরের মত 
ভীষণাকৃতি মুখ দেখি শ্রীমতী ভয়ে কাপিতে 
লাগিলেন। কিন্ত তিনি ছুইজনের মধ্যে একজন পরম 
সুন্দর বোড়শ বর্ধীয় যুবককে দেখিতে পাইলেন-_ 
সর্বাভরণসংবুক্তমতসীপুষ্পসন্গিভম্‌। 
দর্ঘবাহুং বিশালাক্ষং তুঙ্গোরংস্থলমুওমম্‌ ॥ 

শ্রীমতী আর ইতস্ততঃ ন! করিয়া ছুইজনের 
মধ্যবতী এই মায়া-পুরুষের কে বরমাল্য অর্পণ 
করিলেন। সঙ্গে সংঙ্গই শ্রীমতীও অন্তহিত হইলেন। 

তখন নারদ ও পর্বত ছুইজনেই কুপিত হইয়া 
রাজাকে তিরম্কার করি! বলিলেন--“তুমি মায়ার 
দ্বার আমাদের বঞ্চনা করিলে! তোমার ইহাতে 
মঙ্গল হইবে না ।” 

অন্ববীষ বলিলেন--“আপনারা ক্রোধ সংবরণ 
কর্ুন। আমি ইহার কিছুই জানি না। বরং আমার 
কন্া কোথায় অন্তঠিত হইল -আঁপনারা বলিয়া 
দিন। আপনারাই এই বিপদের জন্য দায়ী” 

নারদ ও পরত দুইজনেই বুঝিলেন_-ইহা। বিষু- 
মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন তাহার! ক্রোধ- 
ভরে বিষ্ণলোকের দিকে ধাবিত হইলেন। 

শ্রীমতী বিষুকেই নিজের স্বামিরপে কামনা 
করিয়া পুর্বজন্মে তপন্! এবং বর্তমানে তপজপ 
করিতেন। বিষুই তাহাকে বিষুলোকে লইয়! 
গেলেন । 

মুনিদ্ধম বিষুলোকে উপস্থিত হইলে বিষুর 
আদেশে শ্রীমতী আত্মগোপন করিলেন। মুনি 
বিষ্চকে এই ব্যাপারের কথা বলিলেন। নারায়ণ 
উত্তরে বলিলেন-তোমর' দুইজনেই আমার ভত্তর। 
তক্কের বাঞ্ছ! আমি অপূর্ণ রাখি না। ছইঞ্জনেই 
চাহিয়াছিলে প্রতিদন্দ্ীর দুখ বানরের মত দেখিতে 
হউক। সেজন্ত শ্রা'তীর চোখে তোমরা ছুজনেই 
কদাকার প্রতীত হইয়াছ।” মুনিদ্বন্ন বলিলেন-_ 
“আমাদের মধ্যে দ্বিভুক্গ ধন্থপ্পাণি কোন পুরুষ 
দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের প্রতারিত করিল?” 


রামা়ণের রূপান্তর 


১৪৫ 


বিষ্ট বলিলেন-_-"আমি ত চতুভুজি, আমাকে 
তোমরা সন্দেহ করিতে পার না। এই ব্রিভুবনে 
কত মায়াপুরুষ আছেন, কে যে শ্রীমতীকে হরণ 
করিল তাহা আমি কি করিয়া জানিব 1?” 

তথন মুনির বিষুলোঁক ত্যাগ করিয়া আবার 
অযোধ্যায় অন্বরীষের নিকটে আঙিলেন। তাহারা 
অথরীদকে বলিলেন-_“তুমি আমাদের প্রতারিত 
করিয়া আমাদের মোহ জন্ম।ইয়া কোনো মায়াবী 
পুরুষকে কন্ঠাদান করিয়াছ। এই অপরাধে-- 

মায়াযোগেন তশ্মাত্বাং তমোহভিভবিষ্াতি। 

তেন নাত্মানমত্যর্থং যাবত ত্বং হি বেংস্সি ॥ 
মোহ তোমাকে আক্রমণ করিবে-মোহ দ্বারা 
আক্রাপ্ত হইয়। তুমি আত্মবিস্বত হুইবে। 

এই অভিশাপ দিবা মাত্র তমোমর-মোহরাশি 
রাজাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল । তৎক্ষণাৎ 
বিষুচক্র আবিভূতি হইয়া সে মোহ-জাঁলকে নিবারণ 
করিয়া মুনিদ্বয্বের দিকে তাহা প্রেরণ করিল। 
মুনিদ্য় তখন ভয় পাইয়া সমস্ত ত্রিভুবনে ছুটাছুটি 
করিতে লাগিল--কোথাও আশ্রয় নাই। বিধুক্র 
মোহরাশি লইয়া সর্বর অন্থনরণ করিতে লাগিল। 
মুনিদ্ষন্ন তখন বিষ্ণুলোকে গিষ! বিষ্তর চরণে শরণ 
গ্রহণ করিলেন। বিষণ তখন ভক্তদের বিপন্ন দেখিয়া 
চক্রকে প্রতিসংহার করিয়া মুনিদ্বয়কে বলিলেন_- 

“শ্রুমতী পূর্বজন্ম হইতে আমাকে স্বামিরূণে 
লাভ করিবার জন্ত তপন্তা করিয়াছিল। আমিই 
তাহাকে তোমাদের মধ্যে দ্বিহুজ ধনুম্পাণিরূপে দেখা 
দিয়াছিলাম। সে আমাকে তোমাদের সাক্ষাতেই 
বরণ করিয়াছে । আমিও তাহাকে হরণ করিয়া 
আনিয়াছি। তোমাদিগকে এখন তোমাদের ছুর্মতির 
স্ষ্ট মোহজাল হইতে রক্ষা করিলাম -ভভ্ঞ 
অগ্থরীষকেও রক্ষা করিলাম। এখন তোমরা প্রসন্গ 
হও। আর রোষ পৌঁষধণ করিও না।” 

কিন্ত মুনিদয়ের রোষ ইহাতেও শাসিত হইল না। 
তীহারা বিষ্ণকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন_- তুমি 
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থে মুতিতে ভ্মতীকে হরণ করিয়াছ-_অস্বরীষের 
বংশে তুমি সেই মুতিতেই নরজন্ম লাভ কর। তুমি 
রাক্ষসধর্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীমতীকে হরণ করিয়াছ, 
তোমার শ্রুমতীকে সে জন্মে রাক্ষসে হরণ করিবে। 
আমর! যেমন ছুখে পাইলাম, -শ্রীমতীকে হারাইয়া 
তুমিও তেমনি বনে বনে ছুঃখ পাইবে।” 

বিষু। বলিলেন_-”"তোমাদের বাক্য অন্যথা 
হইবে না। আমি রাম নামে নরজন্স গ্রহণ করিব।” 
তমোরাশিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন তোমরা 
অন্তত্র প্রতীক্ষা কর-রাম-জন্ম গ্রহণ করিলে তোমরা 
আমাকেই আশ্রয় করিও ।” 

মুনিদ্বঘন তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন-_ দেহান্ত পর্বস্ত 
আমরা আর দার পরিগ্রহ করিব না।” এই 
বলিয়। তাহারা কঠোর তপস্তার জন্ত বনে চলিয়া 
গেলেন। 

তারপর কৰি সীতার জন্মকথা বিবৃত করিলেন। 

কুশস্থলীর খধি কৌশিক হরিগুনগান করিয়! 
শিষ্যাগণ সহ বিঞ্লোক প্রাপ্ত হ'ন। তাহার 
সংবধনার জন্ত বিষুরলোকে একটি সঙ্জীতসভার 
অধিবেশন হয়। সেই সভায় দেব-যক্ষ-কিন্নর-অগ্সর 
সিদ্ধসাধ্য ও গন্ধরবগণের জনতা হর়। লক্ষমীর 
চেটিকাগণ এই জনতার শৃঙ্খলার জন্ত দেবগণের 
অনেককে বেত্রপ্রহারের দ্বার! দূরে সরাইয়। দেয়। 
নারদও তাহাদের মধ্যে ছিলেন। নারদ তাহাতে 
অপমান বোধ করেন। তারপর নারদকে উপেক্ষা 
করিয়া বিষণ যখন তুত্ুকুকে সভার সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক- 
রূপে পুরস্কৃত করিলেন, তখন নারদের কোপের 
আর সীমা থাকিল না। নারদ কোঁপবশে লক্ষমী- 
দেবীকে অভিশাপ দিলেন-- 

যদহং বাক্ষনং ভাবং গৃহীত্ব। বিষুঃকান্তয়া। 

চেটাভির্বারিতো| দূরং বেত্রপাতেন তাড়িতঃ॥ 

তম্মাৎ সঞ্জায়তাং লক্ষ্মী রাক্ষমীগর্ভসস্তবা। 

যতোহহং বহিরাক্ষিপুশ্চ্টোভিঃ সাবছেলনম্। 

হেলয! রাক্ষসী চ ত্থাং বহিঃক্ষেপ্ন্যতি ভূতলে॥ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম ব্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


“বিজ্ুপ্রিয়। লক্ষ্মী বাঁক্ষপ্রকৃতি আশ্রয় করিয়। 
যেহেতু চেটাগণ দ্বারা বেত্রাথাতে আমাকে দুরে 
সরাইয়৷ দিয়াছে এই জন্ত আমার শাপে তাহার 
রাক্ষসী-গর্ভে জন্ম হইবে। তাহার চেটীগণ 
আমাকে অবজ্ঞাভরে যেমন দুরে নিক্ষেপ করিয়াছে, 
রাক্ষপীও তেমনি তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ কারয়া 
চলিয়া যাইবে ।” 

অদ্ভুত রামায়ণের মতে লক্্মী নারায়ণ ছুই জনেই 
নারদের অভিশাপে ভূঁতলে অবতারিত হইলেন। 

অভিশাপ শুনিয়! লক্ষী নারায়ণ দুই জনেই 
নারদকে প্রসন্ন করিতে ল।গিলেন। লক্ষ্মী বলিলেন 
_-মুনিবরত আপনার কথার অন্তথা হইবে না। 
কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে থে রাক্ষসী 
আপন ইচ্ছায় অরণ্যবাসী মুনিগণের অন্ন অগ্প 
শোণিত দ্বারা পূর্ণ কলসের শোণিত পান করিবে-_ 
আমি সেই শোণিতে তাহার গর্ভেই যেন জন্ম গ্রহণ 
করি।” নারদ “তথাস্ত” বলিলেন। 

তারপর নারায়ণ নারদকে বলিলেন--তুছুরু 
সঙ্গীত-বিষ্ভায় তোমার চেয়ে নিপুণ। সেইজন্ত সে 
তোমার চেয়ে আমার প্রিয়্তর । তুমি মনোধোগ 
দিয়! এই বিগ্ভার অনুশীলন করিয়া তুুরুর তুল্য হইতে 
চেষ্টা কর। মাননসরোবরের নিকটে পর্বতশৃঙ্গে 
গানবন্ধ উলুক বাস করেন। তাহার আশ্রমে 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়] এই বিস্তার অনুশীলন কর। 

নারদ নারায়ণের আদেশ পাইয' উলৃকের 
নিকট দঙ্গীতবিগ্ভার উৎকর্ষ সাধনের জন্ত প্রস্থান 
করিলেন। 

খষিকবি তারপর ভরঘাঞ্জকে সীতার জন্ম- 
বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। 

দশানন রাবণ দুশ্তর তপন্তায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট 
করিলে ব্রহ্মা দশাননকে বলিলেন, “বরং বৃগু।* 
দশানন অমরত্ব বর প্রার্থন! করিলেন। ব্রচ্গা তাহা 
দিতে সম্মত না! হইলে দশানন প্রকারান্তরে অমর 
হইতে চাছিলেন। তিনি বলিলেন--”ন্থর অহর 


টৈশাখ, ১৩৬২ ] 


ক্ষ পিশাচ উরগ রাক্ষস বিস্াধর কিন্নর অথবা 
অন্দরোগণের মধ্যে কেহ আমাকে বধ করিতে 
পারিবে না। আর যদি মোহবশে কখনও আমি 
নিজের ছৃহিতাকে জোর করিয়! কাম পরিতৃপ্তির 
জন্ত প্রার্থনা করি--তবে যেন সেই পাপেই আমার 
মৃত্যু হয়। নতুবা আমার যেন মৃত্যু না হয়। 
ব্রহ্মা তথাস্ত বলিয়া! চলিদ্ব' গেলেন। রাবণ উপেক্ষা: 
ভরে ধক্ষ রক্ষ সুরাস্থরের সঙ্গে মান্ষের নামই 
করে নাই। 

রাবণ এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকবিজয়ী 
হইল। তারপর দগ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া সে 
ভাবিল--এই অরণ্যের খধিগণকেও জয় করার 
প্রয়োজন। খধিগণকে জয় করার চিহ্নম্বরূপ রাবণ 
প্রত্যেক খধির দেহ হইতে একটু একটু রক্ত বাহির 
করিয়! একটি কলস পূর্ণ করিল। এই কলনটি 
রাবণ জয়-চিহ্ন শ্বরূপ গৃহে লইয়! গলা মন্দোদদরীকে 
যত্বপূর্বক রাখিয়া দিতে বলিল। আর বলিল-_ 
“এই কলসে বিষ আছে--ইহা নিজেও ভক্ষণ করিও 
না, অন্ত কাহাকেও দিও না ।” 

এই বলিয়া রাবণ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া স্থমেরু- 
শৃঙ্গে বাস করিয়! প্রমোদ-মত্ত হইয়া রহিল। এক 
বংসর অতীত হইল-_সে মন্দোদরীর সহিত সাক্ষাৎ্ই 
করিল ন!। মন্দোদরী পতিবিরহে কাতর হইয়া 
একদিন আত্মহত্যার জন্ত বিষ মনে করিয়া কলস- 
পূর্ণ শোপিত পান করিল। কিন্ত তাহাতে 
মন্দোদরীর মৃত্যু হইল না-এ শোণিতে হইল তাহার 
গর্ভসধ্চার। লক্মীদেবী নারদের অভিশাপে এ 
গর্ভে প্রবেশ করিলেন। 

মন্দোদরী গর্ভবতী হইয়! ভাবিলেন--পতির 
সহিত বৎসরাধিককাল সাক্ষাৎ নাই । অথচ গর্ভ- 
সঞ্চার হইল । এই গর্ভ অচিরে ত্যাগ করা 
কর্তব্য । এই চিন্তা করিয়া মন্দোদরী বিমানযোগে 
কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া গর্ভত্যাগ করিলেন-_এবং এ 
জণটিকে ভূতলে প্রোথিত করিয়া চলিয়া আদিলেন। 


রামায়ণের রূপান্তর 


১৯৭ 


কিছুকাল পরে রাজধি জনক গেলেন সেখানে 
লা্গল-যজ্ঞ করিতে । তিনি সহন্তে স্বর্ণলাজলের 
দ্বারা ভূমিকর্ষণকালে মন্দোদরীর গর্ভ-ভ্রষ্ট কন্ঠাটিকে 
ভুমিগর্ভ হইতে লাভ করিলেন। লাঙ্গলের 
সীতা হইতে উত্তুত বলিয়া এই কন্ঠার নাম হইল 
শীতা। রাজধি সীতাকে গৃহে আনিয়! প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন । 


মন্দোদরীর সম্পর্কে সীতা রাবণের কগ্তাই 
হইল। এই কন্যাকে হরণ করার পাপেই রাবণের 
মৃত্যু ৷ 

অদ্ভুত রাঁমায়ণে--রামের ধনুর্ঙ্গের কথা নাই। 
রাঁমচন্দ্রের সহিত সীতার পরিণয় হইল- শুধু এই 
কথাই আছে। বিবাহীস্তে অযোধ্যাযাত্রার পথে 
ভার্গববিজয়ের কথা আছে। ভার্গব রামচন্দ্রের 
বীধপরীক্ষার জন্ত তাহার পথরোধ করিয়াছিলেন। 
রামচন্দ্র ভার্গবের তেছগ হরণ করিলেন। 


তারপর রামবনবাসের উপাখ্যান ইহাতে কিছুই 
নাই। শুধু বলা হইয়াছে-_ 


অথ সীতা-লক্ষ্ণাভ্যাং সহ কেনাপি হেতুনা । 
জগাম বিপিনং রাঁমে! দগকারণ্যমাশ্রিতঃ ॥ 


সীতার সহিত রামের বিবাহের পর লক্ষণ ও 
সীতা নহ কোন কারণে রাম দৃণ্ডকারণ্যে বাস করিতে 
লাগিলেন। মুল উপধ্যানের মাঝখানকার কোন 
কথা নাই। এখানে বাঁ করিবার সময় রাবণ 
সীতাকে হরণ করিয়া লইয়৷ গেল। একটি গ্নোকেই 
এই ব্যাপারটির সংবাদ মাত্র দেওয়৷ হইয়াছে। 
তারপর ৩1৪টি শ্লেকের পরই স্ুপ্রীবের সহিত সধ্য- 
স্থাপনের কথা আছে। 

অদ্ভুত র্লামায়ণে কেবল রাম ও সীতার মর্তে 
অবতরণের কারণ এবং সীতার সহস্বন্ধ রাবণ 
বধ--এই ছুইটি ব্যাপারই উপজীব্য। বাকি 
নমস্ত ঘটনা সকলেই জানে বলিয়া ধরিয়। লওয়া 
হইয়াছে। 


১৪৯৮ 


এই অদ্ভুত রামায়ণের সবই অদ্ভুত। ইহা 
প্রধানতঃ তত্রমুলক। তত্ুমুলক অংশ গীতা ও 
উপনিষর্দের অনেক তত্ব পুনরাবৃত্তি । 
স্থগ্রীৰ রাধ লক্ষণকে বালিপ্রেরিত চর মনে 
করিয়! ত্রস্ত হইয়া হম্ছথানকে ভিক্ষুকের বেশে 
রামচন্ত্রের সমীপে প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র 
নারারণ মুর্তিতে হহ্ুমানকে দর্শন দিলেন লক্ষণ 
অনন্তদেবের মৃতিতে সহস্রফণা-বিরচিত আতপত্র 
রাঁমচন্দ্রের শীর্ষে ধারণ করিলেন । ইহা শ্রুকৃষণের 
বিশ্বর্ূপ প্রদর্শনের অন্ুরূপ। হনুমান প্রকৃতিস্থ 
হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রত আপনি কে? 
ইহার উত্তরে রামচন্দ্র নিজের ব্রক্ষত্বরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়া হহুমানকে বুঝাইলেন এবং প্রপণঙ্গন্ছলে 
হসুমানকে অধ্যাত্স বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। তারপর 
হনুমান গাতার অভ্ুনের শবের মত উপজাতিচ্ছন্দে 
রামচন্ত্রকে স্তব করিতে লাগিলেন-__ 
ত্বামেকমীশং পুরুষং প্রধানং 
প্রাণেম্বরং বামমনন্তযোগং। 
নমামি স্বাস্তরসঙ্জিবিষ্টং 
প্রচেতসং ব্রহ্মময়ং পবিত্রম্‌ ॥ 
হিরণ্যগর্ভে! জগদস্তরাত্যা 
ত্বত্তোধিজীতঃ পুরুষ; পুরাণ: । 
স জায়মানো ভবতা বিস্থষ্টো 
যথাভিধানং সকলং সসঞ্জ ॥ 
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং 
ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
তবমব্যয়ঃ শাশ্বতধ্মগোণ্ড। 
সনাতনন্তং পুরুযোত্তমোহপি ॥ 
ত্বমেব বিষুরশ্চতুরাননন্তং 
ত্বমেব রুদ্রো ভগবাননীশঃ | 
ত্বং বিশ্বনাভিঃ প্রক্কৃতিঃ প্রতিষ্ঠ। 
সর্বেরত্বং পরমেশ্বরোহসি ॥ 
ত্বমেকমাহুঃ পুরুষং পুরাণ- 
মা্দিতাবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--৪র্ঘ সংখ্যা 


চিন্মাত্রমব্যক্তমচিন্তারপং 
৩ং ব্ন্ধ শূহ্ং প্রকৃতিং নিপু ণিষঃ। 

তাবে ভাষায় ছন্দে এইভাবে গীতা-উপনিষদের 
তথ/গুলি এই অংশে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে । 

রামচন্দ্র এইভাবে হম্থমানকে তত্বঙ্গানের দ্বারা 
সম্পূর্ণ অধিগত করিয়া! বলিলেন_-“বৎস, রাবণ 
আমার ভার্ধা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে । তুমি 
স্ুগ্রীবের সঙ্গে আমার সব্য স্থাপন করিয়া! ভাধার 
উদ্ধারের উপায় করিয়া! দাও ।” 

হগুমান ইহার চমতকার উত্তর দিয়াছেন। রামের 
মুখে অধ্যাত্সবিগ্তার ব্যাখ্যা শুনিয়া হনুমানের 
্রন্মগ্তান জন্মিয়াছিল। হনুমান তাই উত্তর 
করিলেন__- 

তব ভাধা মহাভাগ রাঁবণেন হৃতেতি বৎ। 

বিশ্বৎ যথেদমাভাতি তথেদং প্রতিভাতি মে॥ 
এই দৃশ্যমান বিশ্ব যেমন আমার নিকট অসত্য ও 
মায়ামরর মনে হইতেছে আপনার ভার্ষা রাবণ 
হরণ করিয়াছে আমার কাছে তেমনি অসম্ভব 
অলীক বলিয়া মনে হইতেছে । 

হনুমানের দৌত্যে রামের সহিত সুগ্রীবের 
সখ্যবন্ধন হইল, বাঁলিবধ হইল, তারপর বানরসৈস্ 
লইয়া রামচন্দ্র লঙ্কাযাত্রার কন্ত প্রস্তত হইলেন। 
এসকল কথার উল্লেখমাত্র আছে। একটি শ্লোকেই 
সব বলা হইয়াছে । 

সমৃদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া রাম সমুদ্রকে 
বলিলেন,_-“সমুদ্র, তুমি স্তস্তিত রূপ ধারণ করিয়া 
বনরগণকে পার করিয়া দাও। সমুদ্র মাদেশ 
পালন করিলেন না। তখন লক্ষণ সমুদ্রজলে 
নামিয়া নিজের তেজের দ্বার! সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া 
ফেলিণেন। তখন ত্রিলোকে হাহাকার পড়িয়া 
গেল। 

রামচন্দ্র তখন বলিলেন--পুনরেনং পূরক়্ামি 
সীতাবিরহজ্েন বৈ" আমি ইহাকে সীতাবিরহজাত 
অস্র-সলিলে পূর্ণ করিয়! দ্িতেছি। অশ্রুও লবণাক্ত 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


সলিল। এই একটিমাত্র চরণে চমৎকার কবিত্ব 
প্রকাশিত হইয়াছে । তারপর একটিমাত্র শ্লোকে 
লঙ্কাকাণ্ড শেষ হইয়াছে--তারপরই উত্তরাকাণ্ড। 
লঙ্কায়াং রাবণং হত্বা সগণঃ মধুহ্দনঃ 
আরোপ্য পুষ্পকে সীতাং বিভীষণসহায়বান্‌ 
অযোধ্যামাগমদ্রামঃ _ ইত্যাদি 
তারপর রামচন্দ্র সিংহাসনে আরঢ হইলে খঁষিগণ 
তাহাকে অভিনন্দন করিতে আসিলেন। রামচন্দ্র 
সীতা ও ভ্রাতগণ সহ খবিদের প্রশন্তি-বাক্য 
শুনিতে লাঁগিলেন। শুনিতে শুনিতে শীত 
বলিয়! উঠিলেন-_প্দশবদন রাবণকে বধ করার জন্য 
এত প্রশম্ডিবচনের সার্থকতা নই । আধ্যপুত্র যদি 
সহস্রবদন রাবণকে বধ করিতে পারেন তাহ। 
হইলে তাঁহার পক্ষে এই স্যতিবচন শোভা পায়।” 
খবিরা বলিলেন -“দেবি, সে আমার কে? 
তাহার কথা ত শুনি নাই।” 
নীতা বলিলেন_ “আমি অনুঢ়া অবস্থায় এক 
পরিব্রাজকের মুখে শুনিয়াছি সুমাশীর কনা নিকষ'র 
জ্যেষ্টপুত্র সহশ্রবদন রাবণ, দশানন মধ্যমপুত্র। 
এই নহত্রবদন রারণের স্থায় ভীষণ রাক্ষম আর 
ত্রিকুবনে জন্মে নাই । সে দধিসমুদ্রের উত্তরে যে 
সমুদ্র--সেই সমুদ্রের পুর ছীপে বাস করে। 
সীত। তাঁহার বিক্রমের বর্ণন'চ্ছলে বলিলেন-_ 
ইদানীং ত্রিদশান্‌ সর্বান্‌ গলে বন্ধ! সকিন্নরান্‌। 
গন্ধর্বান দ্ানবান্‌ ভীমান্নাগান্‌ বিদ্যাধরাংস্তথা ॥ 
বালভ্রীড়নয়া ক্রীড়েন্মেরং মন্ততে সর্ষপম্‌। 
গোম্পদং মন্তে চাব্ধিং সর্বান্‌ লোকান্‌ তৃণোপমান্‌॥ 
সীতার এই উক্তি শুনিয়া খষিগণ বিস্মিত হইলেন। 
রাঁমচন্দ্রের পৌরুষ ইহাতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। 
তিনি তৎক্ষণাৎ সস্ঠসামস্ত ও ত্রাতগণকে সঙ্গে 
লইয়া পু্পকে আরোহণ করিয়! পু্কর ্বীপাঁভি- 
মুখে যাত্র করিলেন । শীতাদেবীও সঙ্গে গেলেন। 
রামচন্দ্র সেখানে গিয়া বুঝিলেন--সীতার কথা 
লভ্য এবং লক্ষেশ্বর রাবণের চেয়ে এ রাবণ ঢের 


রামারণের রিপাস্তর 


১৯৯ 


বেশি পরাক্রান্ত । যাঁহাই হউক রামচন্ত্রকে পু্পকে 
চড়িয়াই ধুন্ধ করিতে হইল, অবত্তরণ করিতে সাহস 
করিলেন না। এক সময়ে স্বক্নং বিধু। এই রাবণ 
দমন করিতে আপিয়াছিলেন গরুড়ে চড়িয়া। 
রাঁবণ বামপাণির দার! বিষুটকে লবণ সাগরে নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন। রাবণের অস্ত্রে রামচন্দ্রের সৈম্ত 
সামন্ত সমস্তই কোথায় অন্তহিত হইল, রাঁম তাহা 
বুঝিতেই পারিলেন না। রাবণ ক্ষুরপ্র অন্ত্রের দ্বারা 
রামচন্ত্রকে আঘাত করিল। রামচন্দ্র সংজ্ঞা হারাইয়া 
পু্পকের উপর পতিত হইলেন। ত্রিভুবনে হাহাকার 
ধবনি উঠিল। তথন নীতা ভীষণ মতি ধারণ করিয়া 
পু্পক হইতে লাফাইয়! পড়িলেন। তখন তাহা 
মতি হইল-- 

স্বরূপং প্রজছৌ দেবী মহাবিকটরূপিণী। 

কুক্ষাঁমা কোটরাক্ষী চ চত্রভ্রমিতলোচনা! ॥ 

দীর্ঘজজ্ঘ! মহারাবা মুণ্ডমালাবিভূষণা। 

অস্থিকিহ্ি,ণিকা ভীম! ভীমবেগপরাক্রমা ॥ 

খরম্বনা মহাঘোরা বিক্ৃতা বিবৃতাননা 

লোলজিহব! জটাভ্টৈর্মগ্তা চণ্ডরোমিকা। 

প্রলয়ান্তোদকালাভা ঘণ্টাপাশবিধারিণী ॥ 
অর্থাৎ শুস্তনিশুভ্ত-বধে চণ্ডী যে মুতি ধারণ করিয়া- 
ছিলেন এ মুর্তি তাহাই। তাহার লোমকুপ হইতে 
সহন্র সহস্র মাতৃকাগণের আবির্ভাব হইল। 

সীতাঁ সহশ্রবদন রাবণকে বধ করিলেন। 
ব্রহ্মার পাণিম্প্শে রমিচন্দ্রের চতস্ত সঞ্চার হইল। 
তিনি পুষ্পক হইতে দেখিলেন রণক্ষেত্রে মহাকালী 
মুতি রাক্ষসের মুণ্ডগুলি লইয়া ক্রীড়! করিতে করিতে 
নৃত্য করিতেছেন। রামচন্দ্র সেই মূর্তিকে স্তব 
করিতে লাগিলেন। 

সীতা তখন নি মূর্তি ধরিয়া রামচন্ত্রকে 
বলিলেন_-“আর্পুত্র, আমি এই মুর্তিতে মানসোতর 
শৈলে বান করি। তোমার স্তবে আমি তুষ্ট 
হইয়াছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।” 

রাঁমচন্র বলিলেন--“দেবি, তুমি যে এশ্বরিকরূপ 


২৫ 


দেখাইলে সেরূপ যেন আমার হৃদয় হইতে অপগত 
নাঁছয়। আমার ভ্রাতৃগণ ও অনুচরবর্গ রাঁবণের 
মানাবশে অন্তহিত, তাহার! আবার আমার সঙ্গে 
মিলিত হউক।” 

সীতা প্রসন্ধা হইয়া রামচন্দ্রকে বর প্রদ্দান 
করিলে রামচন্দ্র সকলের সহিত অযোধ্যায় ফিরিয়া 
আপিলেন। 

অভূত রাঁমায়ণে ইহাই উত্তরাকাণ্ড। বান্নীকির 
রামায়ণে সীতার প্রতি অবিচার হইয়াছিল-_রামচন্ত্র 
প্রজাভয়ে বিন৷ অপরাধে সীতাকে সাধারণ নারীর 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ-- ৪র্থ সংখ্যা 


ভ্রাতুগণসহ হতচেতন হইয়া পড়েন। সীতার কৃপায় 
তাহারা পুনজীবন লাভ করেন। এইভাবে সীতার 
প্রতি অবিচারের প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে। 
তুলনীদাসের রামায়ণে আসল সীতার হরণই হয় 
নাই। ছাযা-সীতাই অপহৃত। হইয়াছিল। কাজেই 
এঁ রামায়ণে লীতাঁর প্রতি অবিচারের প্রয়োজন 
হয় নাই--লীতার বনবাসও হয় নাই। অদ্ভুত 
রামারণে সীতার প্রতি অবিচারের চরম প্রতিশোধ 
লওয়া হইয়াছে । মুল আর্ধ রামায়ণে দীতা কপার 
পাত্রী, সাধারণ নারী মাত্র। অদ্ভুত রামায়ণে সীতার 


মত বন্বাঁস দিয়াছিলেন। পশ্মপুরাণে (তদনগগত পরাক্রম রানচন্দ্রের চেয়ে শতগুণ অধিক | রামচন্দ্রই 
কৃতিবাসী রামায়ণে ) লবকুশের সহিত যুদ্ধে রামচন্দ্র কপার পান্র। 
শ্রীকালহস্তীশ্বর 
( ভ্রমণকাহিনী ) 
স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 


দাক্ষিণাত্যে অসংখ্য তীর্থ । ভারতের প্রায় 
সব অঞ্চল থেকেই এ পৰ তীর্থ দর্শন করতে ঘাত্রীরা 
অশেষ শ্রদ্! ও ভক্তি নিয়ে প্রায়ই আসেন। 
এ অঞ্চলের হিন্দুদের একটি প্রধান অংশ টব" 
মতাবলম্বী, কাজেই সমগ্র দাক্ষিণাঁত্যে বু শিবসন্দির 
বর্তমান। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির 
মাহাত্্য ও প্রাধান্থা খুব বেশী, যথা--$১) রামেশ্বরে 
শ্রীরামেশ্বর, (২) চিদঘঘরমে প্রীনটরাজ, (৩) কাঞ্চীতে 
শ্রীএকাম্রনাথ বা! একাত্্রণাথ, (৪) মাদ্রাজ শহরে 
শ্রকপালীঙ্বর এবং (৫) কালহস্ত্রীতে শ্রীকালহস্তীশ্বর। 

হিন্দুশান্মতে ক্ষিতিঃ অপ, তেজ; মরুৎ ও 
ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত থেকে এই জগৎ উৎপন্ন 
হয়েছে। পঞ্চভূতের কারণ হলেন পরমাত্মা। 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম--এদের মধ্যে 
পরমাত্মারই সতা। এই পর্চভৃতের এক একটির 
প্রকাশকরূপে দ্বাক্ষিপাত্যে পাঁচটি বিখ্যাত শিব 


মন্দির আছে। পৃধোল্লিথিত কাঞ্ধীর বিখ্যাত শিব- 
লিঙ্গ ক্ষিতির (মাটি) প্রতীক । এ শিবলিঙ্গ নাটি 
দিয়ে গড়া। স্জেন্ত কাঞ্চীতে শিবলিঙগের জল 
দিয়ে অভিষেক হয় না বিন্বপত্র দিয়ে করা 
হয়। অপ.(জল )এর প্রতীক হচ্ছেন ত্রিচিনাপল্লীর 
শ্রীজনুকেশ্বর । ত্রিচিনাপল্লীতে শ্রীরঙগনাথ স্বামীর 
মন্দির বিশেষ বিখ্যাত হলেও শ্রীজঘুকেশ্বরের 
মাহাত্ম্যও কম নয়। ছোট গর্ভমন্দিরের মধ্যে 
গেলে দেখা যায় যে সেখানে মেজে থেকে সব সময় 
অল্প অল্প জল উঠছে। বছরের কয়েক মাসই 
ওখানকার ছোট শিবলিজ জলে নিমজ্জিত 
থাকেন। তেজের প্রতীক হচ্ছেন তিরুব্লামালাই- 
য়ের জ্যোতির্সয় শিবলিজ। পাহাড়ের পাদদেশে 
এই মুন্দর পুরাতন মন্দিরটি অবস্থিত। হাজার 
হাজার যাত্রী এই মন্দির দর্শনে যনি। এই মন্দিরের 
এক পাশেই শ্রীরমণ মহধি সাধন করে সিদ্ধিলাভ 
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করেছিলেন। মন্দির হতে আধ মাইলের মধ্যে 
তাঁর আশ্রম অবস্থিত। মহাঁভূত মরুতের (বায়ু) 
প্রতীক হলেন এই প্রবন্ধের বিষয়বস্ত শ্রুকালহশ্ীশ্বর। 
ব্যোমের (আকাশ ) গ্রতীক রয়েছেন চিদম্বরমে। 
চিদস্থরমে শ্রীনটরাজের বিখ্যাত মন্দির । ভগবান 
যেন নিজ আননেই তরপুর হয়ে নৃত্য করছেন, 
আর সেই নৃত্যের ছন্দে সমগ্র বিশ্ব যেন প্রাণবন্ত 
হয়ে উঠছে। শ্রীনটরাজের ডান পাশেই পর্দার 
অন্তরালে রয়েছে তার মুতিহীন নিরাঁকার ভাবের 
প্রতীকম্বরূপ আকাশ বা শৃশ্ঠত৷ । মাঝে মাঝে পর্দা 
খুলে বৃন্দাবনে শ্রাকেবিহারীজীর মন্দিরের স্ঠায় 
তক্তদের ঝাঁকি দন করানো হয়। শ্রীরামরুষ্ণদেৰ 
বলেছেন, “ঈশ্বর সাঁকার আবার নিরাকার ।” এই 
উজ্জির সত্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া ধায় চিদস্বরমে 
শ্লীনটরাজের মন্দিরে । পাশাপাশি ভগবানের সাকার 
ও নিরাকার ভাবের এক অপূর্ব সমাবেশ । কোনও 
সাধককেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় না। 
দাক্সিণাতোর প্রান্থ অধিকাংশ মন্দিরেরই দুইটি 
বা তিনটি প্রাকার বা পরিক্রমা আছে। সব 
মন্দিরেরই বাহিরের সীমানা উচু প্রাচীরে পরিবেষ্িত। 
কোনও কোনও মন্দিরে এই প্রাচীর প্রায় ১৪১৫ 
ফুট পধস্ত উচু। সব পরিক্রমা প্রদক্ষিণ করে 
গর্ভমন্দিরের দরজার সামনে পৌছুলে স্বাভাবিক 
আলো!-বাতাসের সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকে না। 
গর্ভমন্দিরের দরজার উপরের ও ছপাশের চৌকাঠের 
সঙ্গে ব্ছু প্রদীপ লাগানো থাকে। এছাড়! 
এখানে সেথানে আশে পাশেও অনেক প্রদীপ। 
মন্দির খোল! থাকলে সব প্রদীপই জেলে দেওয়া 
হয়। এতগুলি প্রদীপ একসঙ্গে জললে আলে 
থুব কম হয় না। যাত্রীর! যাতে দেবতাকে দেখতে 
পাঁন সেলস পুরোছিতর! কর্পুর আরতির পরই 
আরতির রেকাবিটি দেবতার মুখের কাছে, মধ্যদেশে 
ও পাদ্দপন্মের কাছে ধরে রাখেন। ভাতে বেশ 
দর্শন হয়। আবার কোনও কোনও স্থানে তেলের 
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এক লগ! প্রদ্দীপ হালিয়েও দেবতাকে দর্শন করানো 
হয়। কালহণ্তীষ্বরে শিবের শুয়ভ্ব লিঙগ--বেশ 
বড়। অধিকাংশ অংশ কাপড় দিয়ে টাক] থাকে। 
এখানে ভগবান ষে বায়ুর প্রতীক তার প্রমাণস্বরূপ 
দেখ! যায় মন্দিরাত্যন্তরে বহু জলন্ত প্রদ্দীপের মধ্যে 
ছুটি প্রধান প্রদীপের শিখা সব সময়ই দোছ্যল্যমান, 
অর্থাৎ নড়ছে (101.5010% ), অথচ অন্য সব 
প্রর্দীপের শিখ! একেবারে স্থির ও নিশ্চল। গর্ভ- 
মন্দিরে বাযুক্ কোনও গতিবিধি নেই, কাজেই 
সেখানে প্রদীপের শিখাগুলি আচা হওয়াই 
স্বাভাবিক। কিন্তু দরজার ছুর্দিকের ছুটি প্রধান 
প্রদীপের শিখা ঘে কিভাবে সব সময় কাপছে তার 
ব্যাখ্যা করা কঠিন। মন্দিরের কতৃপক্ষের কাছে 
অনুসন্ধান করে জানা গেল ধে এ রহস্ত উদথাটনের 
জন্/ বহু বৈজ্ঞানিক বিশেষ চেষ্টা ও গবেষণা করেও 
কোনও কূলকিনারা পান নি। 

কালহম্তীশ্বরের মাহাত্মা সম্বন্ধে কিছু বলব। 
শ্রীকালতস্তীশ্বরের নামানুসারে মন্দিরের পাশে ছোট 
শহরটির নামও কালহম্তী। অন্ধপ্রদেশের চিতুর 
জেলায় কালহস্তী অবস্থিত। মাও্রাজ শহর হ'তে 
তিরুপতি যাওয়ার পিচ দেওয়! বড় রাস্ত। কালহস্তী 
শহরের মধ্যে দিয়েই গেছে । কাজেই মাদ্রাজ হ'তে 
মোটর বাসেও যাঁওয়৷ চলে, দূরত্ব ৬৫ মাইল। 
মাদ্রাজ হ'তে রেণেগুন্ট! জংশন হয়ে রেলেও যাওয়া, 
যান্স। কালহস্তী একটি রেলট্টেশন। কালহস্তী 
হ'তে তিরুপতি ২৪ মাইল। শহরটি ছোট হলেও 
সুন্দর । শহরের একধারে উত্তরবাহিনী ন্বর্ণমুখী 
নদীর উপর শ্রীকালহত্তীশ্বরের মন্দির অবস্থিত। 
মন্দিরের প্রাচীনত্ব স্বন্ধে সঠিক বিবরণ না পাওয়া 
গেলেও মন্দির যে বহু পুরাতন এ বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই। স্বন্দপুরাণে উল্লেখ আছে তীর্থ- 
যাত্রাকালে অজ্ুন এই স্থানে এসেছিলেন এবং 
শ্রীকালত্তীশ্বরকে পুজ! করেছিলেন। এতগ্থযতীত 
শিবপুরাণে ও লিক্গপুরাণেও উল্লেখ আছে যে 
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কোনও কারণে ব্রহ্মার শৃিশক্তি নষ্ট হওয়ায় তিনি 
কৈলাস হ'তে শিবকে এখানে এনে স্থাপন ক'রে 
তপন্তা করেছিলেন, উদ্দেশ্টা--হৃত শ্িশক্তি পুনরায় 
লাভ কর!। ছোট্ট পাহাড়ের ওপর শিবলিঙ্গকে তিনি 
স্থাপন করেন এবং তদবধি এ পাহাড়ের নাম হয় 
দক্ষিণ কৈলাস গিরি। মন্দিরের একাংশে জ্ঞান- 
প্রন্থন্নথা নামে দেবীর মন্দিরও আছে। শ্রীশঙ্করাচাধ 
দেবীমন্দিরের সামনে শ্রচক্র স্থাপন করে পুজা 
করেছিলেন এবং একটি শ্ষটিক লিজও স্থাপনা 
করেছিলেন। এখনও পর্যন্ত উহা! বর্তমান । 

এতঘ্যতীত আদি শঙ্করের আগমনের পূর্বে 
নায়ানার নামে কথিত ৬৩ জন বিখ্যত প্রাচীন শৈৰ 
সাধুদের মধ্যে সম্ঘনার, আগার, মাণিকতাস্বর ও 
সুন্দরমূর্তি এম্থানে আগমন করেছিলেন। শ্রীকাল- 
হস্তীশ্বরের উদ্দেশে কতকগুলি স্তবস্ততিও এরা 
লিখেছেন। গ্রীষ্টীর় নবম হ'তে দাশ শতাব্দীর মধ্যে 
চোল ও পাণ্য রাজাদের মধ্যে অনেকে এই তীর্থের 
প্রতি আধষ্ট হন এবং বহু মুদ্রা ব্যয়ে এর সংস্কার 
সাধন করেন। মন্দিরের চারদিকে চারটি বিরাট 
“গোপুরম' অবস্থিত। প্রধান গ্রবেশ-দঘারের গোপুরমের 
উচ্চতা ১২* ফুট। ১৬৪৬ থ্রীষ্টাকে গোলকুণগ্ডার 
নবাৰ এই মন্দির আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করে বু 
মূল্যবান মণিমুক্তাি নিযে যান। ১৯১১ সালে 
নাটুকোটি চেউিয্লাররা সাড়ে নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
পুনরায় মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। 

মন্দিরের আশে পাশে এবং চার পাঁচ মাইলের 
মধ্যে অনেকগুলি তীর্থ বিরাঙ্জিত। কথিত আছে 
মহামুনি ভরঙ্ছাজ এবং মার্কণ্ডেয় এখানে তপ্া্দি 
করেছিলেন। মন্দিরের আধ মাইল দূরে তার! থে 
স্থানে তপস্তা করেছিলেন সেখানে তাদের নামে 
ভরদ্বাজ তীর্থ ও মার্কডয় তীর্থ রয়েছে । এ ছাড়া 
সরগ্বতী তীর্থ, হুর্ঘ পুক্করিণী, চন্দ্র পুফরিণী, শুক 
তীর্থ, ব্রদ্ধতীর্থ গ্রভৃতি অনেক তীর্থ রয়েছে৷ 
পৃর্বোন্লিখিত স্বর্ণু্খী নদীর মাহাত্ম্যও কম নয়। 
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মহামুনি অগন্ত্য হ্বর্ণমুখী নর্দীকে এ স্থানে এনেছিলেন 
এইরূপ বলা হয়। পুরাণে আছে দেবরাজ ইন্দ্র এই 
নদীতে অবগাহন ক'রে মহষি গোতমের শাপ হ'তে 
মুক্ত হয়েছিলেন । মন্দির হ'তে পাঁচ মাইল দূরে 
সহ লিঙ্গম তীর্থ অবস্থিত। একটি বৃহৎ প্রন্তর 
লিঙ্গে খোদাই করে এক হাজার ছোট ছোট লিঙ্গ 
নির্মিত হয়েছে। এখানে একটি জলপ্রপাতও 
আছে। স্থানটির প্রারুতিক দৃশ্য অতি মনোরম । 

শ্রকালছুণ্তীম্বরের নামমাহাত্যের আলোচনা 
এম্থানে আপ্রাসঙ্গিক হবে না । ছুই ফুট উচ্চ 
বেদীর মধ্যস্থুলে প্রায় তিন ফুট উচু প্রধান লিঙ্গ 
অবস্থিত। মনোযোগ সহকারে দেখলে দেখতে 
পাওয়া যায় যে লিঙ্গটির আকৃতি হাতীর শুড়ের 
স্ায়। দুপাশে হাতীর দাতের চায় হুইটি ডাণ্ডা 
রয়েছে। নীচে একটি মাকড়সার চিত্র এবং উপরে 
পঞ্চফণাবিশিষ্ট সাপের মাথ! দুষ্ট হয়। ভগবানের 
নাম শ্রীকালহত্তীশ্বর । “শ্রী” অর্থে মাকড়সা, “কাল 
অর্থে সর্প, এবং হস্তী। মাকড়সা, সর্প ও হশ্ীরূপী 
তিন মহাতক্ত সেবককে ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে 
এস্কানে মুক্তি দিয়েছিলেন, দেজন্য তিনি শ্রাকাল- 
হণ্তীস্বর নামে স্ুপরিচিত। কিভাবে ওর! মুক্তি 
লাভে ধন্ত হয়েছিল সে কথাই এখন বলব। 

কথিত আছে সত্যযুগে যখন ছোট পাহাড়টির 
উপরে ভগবান উন্মুক্ত অবস্থায় ছিলেন, তথন 
রৌগ্রতাপ নিবারণের জন্ত একটি মাকড়সা লিজের 
কিছু উপরে এক ঘন জাল নির্মাণ করে। অন্ভাবে 
ভগবানের পুজ! সেবা করবার তার পক্ষে সম্ভাবনা 
না থাকায় সে এই ভাবেই ভগবানের সেবা করতে 
থাকে। একটি হাতীও ভগবানের লিঙ্গমুঠি দশনে 
আকৃষ্ট হয়, কিন্ধ তার কোনও পুজা বা অভিষেক 
( গ্নান) হচ্ছে না দেখে মনে ব্যথ পায়। 
শিবীকে অভিষেক করানোর উদ্দেশ্তে সে নিকটস্থ 
্ব্ণমুখী নদী হতে শুড়ে করে জল নিয়ে এসে 
লিঙ্গের উপর ঢালতে আরম্ত করে। বিবিবৃক্ষ ভ'তে 
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কিছু শাখা ও পত্র সংগ্রহ করে সে লিঙ্গের 
অর্চনাও করে। এইভাবে কিছুদিন যাঁয়, এমন সময়ে 
এক বিরাট সর্পও ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 
বিস্তারিত ফণ! দিয়ে লিঙ্গের আরতি করে। 
ভক্কের ভক্তিমেশানো পুজা ভগবান গ্রহণ করেন, 
কাজেই এদের পুজায় ভগবান খুব সন্থ হন্‌। 
ভগবান অন্তরূপে নিজেই কি বলেন নি, ণ্যে যথা 
মাং প্রপদ্যান্তে তাংস্তঘৈৰ ভঙ্জাম্যহম্‌ ?” সর্প একদিন 
পুজা করতে এসে দেখে যে লিঙ্গের উপর জল ও 
পাতা রয়েছে ; এতে তার মনে হয কেউ ভগবানের 
ক্ষতি করছে। দে খুব রেগে যায় এবং কে 
অনিষ্টকারী তা দেখবার জন্ত নিজের লহ্থা শরীর 
দিয়ে লিঙ্গকে জড়িয়ে অবস্থান করতে থাকে। 
যথাসময়ে হাতী এসে লিঙ্গের উপর তার শুড় 
হ'তে জল ঢেলে ভগবানের অভিষেক করতে আরস্ত 
করে। এতে সাপট অত্যন্ত চটে যায় এবং 
অনিষ্টকারীকে শান্তি দেওয়ার জন্ত তার শু'ড়ের মধ্যে 
প্রবেশ করে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে 
শুড় হ'তে সাপটিকে বের করে ফেলার জন্ত হাতী 
লিঙ্গের উপর শুড়টি আছড়াতে থাকে। ফলে 
উপরের মাকড়সাটি এবং সাপটি উভয়েই মারা যায় 
এবং হাতিটিরও অসহা যম্ত্রণায় সেখানেই ভবলীলা 
সাঙ্গ হুদ। কৃপাময় ভগবান ওদের তিনজনকেই 
মুক্তি দেন এবং ওদের পার্থিব শরীরের মূর্তি নিজ 
শরীরে গ্রহণ করেন। যেঠেতু শ্রী, কাল এবং 
হত্তীকে তিনি মুক্তি দেন সেইহেতু তিনি শ্রীকাল- 
হত্তীশ্বর নামে পরিচিত। ভগবান কৃপা করে 
এখানে দেখালেন যে ভক্তের জাতি বা জন্ম বিচার 
নেই। মে দেহেই যে জন্মই গ্র্ণ করুক না কেন, 
ভগবস্ুক্তির প্রভাবে সকলেই মুক্তির অধিকারী। 
তার কাছে সব সমান। ভগবানের কিছুরই অভাব 
নেই। ধশ্বর ধর্,, যশ, প্রা, বৈরাগ্য ও জ্ঞান এই 
ছয়টি লম্পদ পূর্নমাত্রায় তাতে বিরাজমান। কিন্ত 
তিনি' একটি জিনিসের তিথারী, সেটি হচ্ছে 
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ভক্তের আস্তরিকতাপুর্ণ ভক্তি। ভগবানের প্রতি 
যে ভক্তি প্রদশন করে তার সাত খুন মাপ। 
তগবান তার জাতবিচার করেন না। 

শ্রীকালহস্তীশ্বর একজনের ভক্তি পরীক্ষা করে- 
ছিলেন এবং তার প্রতি অতিমাত্রায় সন্বই হয়ে 
মন্ুমযজীবনের শ্রেষ্ঠ বাঞ্ছিত মোক্ষপদ তাকে প্রদান 
করেন। ভক্তটর নাম ছিল কানাপ্পান। শ্রীণঙ্করা- 
চার্ধ তার শিবানন্দলহরীতে কানাপ্লা নায়ানারের 
গুণগান করেছেন। শিবভক্তকে নায়ানার বল! 
হয়। কানাগ্লান জাতিতে ব্যাধ। তার পূর্ব নাম 
ছিল তিনাপ্পা । একদিন শিকারের সন্ধানে জঙ্গলে 
ঘুরতে ঘুরতে একটি স্ন্দর শিবলিঙ্গ সে দেখতে 
পেল। আশ্চর্যের বিষয় লিঙ্গটির দুটি চোঁথ ছিল 
এবং তাঁকে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল। লিঙ্গটিকে 
দেখে তার মনে খুব ভক্তি হল। লিঙ্গের নিকটে 
গিয়ে সে চারিপাশ বেশ করে পরিফার করল 
এবং নিকটস্থ ন্দী হতে জল এনে ত্বকে ন্নান করিস 
ধ্যান করতে বসল। হঠাৎ তিনাগ্লার মনে হ'ল-_ 
"ভগবানকে হ্নান করালাম, কিন্ত কিছু ত খেতে 
দেওয়া হ'ল না। কিন্তকি দেব? তাল ঞ্রিনিন 
ত কিছুই নেই।” তার নজরে পড়ল যে সব 
পশুপক্ষী সে শিকার করেছে তাদের প্রতি! তার 
মধ্যে নিজে গ্রথমে চেখে দেখে সব থেকে শ্ুন্বাহু 
মাংস সে তার প্রিয় দেবতাকে নিবেদন করল। এই 
শিবলিঙ্গ আর কেহই নন- ইনিই শ্রীকালহস্তীশ্বর। 
এই ভাবে দিন যায়। তিনাপ্লার ভক্তি ও প্রেম 
দিন দিন বধিত হ'তে থাকে । ইতিমধ্যে ভগবানের 
ইচ্ছ। হ'ল তিনাপ্লার ভক্তি পরীক্ষা করবেন। 
একদিন অত্যন্ত দুঃখের লঙ্গে তিনাপ্পা! দেখল যে 
ভগবানের এক চোখ দিয়ে জল পড়ছে এবং 
চোখট! ঝাঁপদা ঝাপস! দেখাচ্ছে । তার মনে হ'ল 
নিশ্চয়ই কেউ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছা চোখটি নই করে 
দিয়েছে। প্রাণের দেবতাকে এই ভাবে কট পেতে 
দেখে তার মনও দুঃখে ভরে গেল এবং তৎক্ষণাৎ 
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তীরের সাহায্যে নিজের একটি চক্ষু তুলে নিয়ে 
ভগবানের বিনষ্ট চক্ষুটি সরিয়ে তার স্থানে বগিয়ে 
দিল। একটি চক্ষু যাওয়াতে তার কষ্ট তে! মোটেই 
হ'ল না, উপরস্ত প্রাণপ্রিয় ভগবানের কিছু সেবা 
করতে পেরে তার মন এক অনাবিল আনন্দে ভরপুর 
হয়ে গেল। ভগবান তার ভক্তি দেখে খুশী হলেন 
নিশ্চয়ই, কিন্ধু তখনও তাঁর পরীক্ষা! শেষ হয় নি। 
এই ভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর-তিনাগ্লা আর 
একদিন দেখতে পেল যে ভগবানের অপর চক্ষুটিও 
পূর্বের স্যার হয়েছে। সে সঙ্কল্প করল তার বাকী 
চক্ষুটিও সে ভগবানকে দেবে। কিন্তু তার ছুটি 
চক্ষু গেলে কিভাবে ভগবানের অঙ্গে ঠিক জায়গায় 
সে চক্ষুটি বসাবে? বিন্দুমাত্রও ইতত্ততঃ ন|/ করে 
ভগবানের শরীর হতে বিনষ্ট চক্ষুটি সে তুলে ফেলল 
এবং নিজের জুতাপরা পা ভগবানের শরীরে যেখানে 
চক্ষু বসাতে হবে সেখানে তুলে দ্রিয়ে সেই জায়গাটি 
স্পর্শ ক'রে রইল। তারপর যেই তীর দিয়ে নিজের 
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বাকী চক্ষুটি তুলতে যাবে এমন সমস ভগবান তার 
সামনে আবিভূত হয়ে তাকে নিরন্ত করলেন । 
তার আন্তরিক প্রীতি ও ভর্তি দর্শনে গ্রীকালহশ্তীশ্বর 
অত্যন্ত খুশী হ'য়ে তাকে মোক্ষপদ প্রদান করেন। 
সে তার পূর্বের চোখ ফিরে পেল। পীচ দিন 
সমাধিস্থ অবস্থা থাকার পর ভিনারা অমৃতত্ব লাভ 
করে। তখন হ'তে তিন! ভক্ত কানাপ্পান নামে 
পরিচিত “কান” মানে চোখ । গর্ভমন্দিরে প্রবেশের 
ঠিক পূর্বে বামদিকে করযোড়ে দণ্ডায়মান কানাগা 
নায়ানারের মুর্তি এখনও বিদ্ধমান। 

ভগবান শ্রীকালহ্তীশ্বরের এইরূপ যোগবিভৃতি 
ও আপামর সাধারণের প্রতি কপার অনেক কাহিনী 
প্রচলিত আছে । ভক্কাধীন ভগবান শ্রাকীলহন্তীশ্খর 
এখনও ভক্তিমাঁন যাত্রী ও পৃজারীদের মনোবাঞ্ছ৷ 
পূর্ণ করছেন। তীর নাম জয়বুক্ত হোকু। কৃপা 
ক'রে তিনি আমাদেরও অন্তর ভক্তিতে পূর্ণ করুন 
এবং আমাদের মানবজীবন ধন্ত হোক্‌। 


নীলের গান 
শ্রীজয়দেব রায়, এম্‌-এ, বি-কম্‌ 


বাউলাদেশের নিভৃত পল্লীগ্রামগুলিতে আজও 
নাগরিক সভ্যতার প্রবল ঢেউ গিয়া লাগে নাই। 
সেখানে এখনও তথাকথিত াধুনিক সংস্কৃতির 
প্রভাব সধারিত হয় নাই। শশস্ত, নিরুদ্ধেগ জীবন- 
প্রবাহ সেখানে শতাব্বীর পর শতাব্ধী সমানে বহিয়া 
আগিতেছে। বারো মাসে তেরো পাধণ, দোঁল- 
দুর্গোৎসবে ঘটাছটার দিন আজও ফুরায় নাই। 
শহর-অঞ্চলে যতই ছুতিক্ষ মহামারী ঘটুক, খাছ্ে 
ভেজাল দেওয়া চলুক, রোগের প্রাহূর্তাবৰ হোক্‌-_- 
সমগ্রভাবে গ্রামগুলিতে কোনদিনই তাহা তেমন- 
ভাবে সংক্রামিত হয় নাই। 

তবে ইদানীং মহাযুদ্ধের ও রাষ্ীয় আন্দোলনের 


নুদুরপ্রসারী প্রভাব হইতে গ্রামবাসী সম্পূর্ণ 
আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। পূর্ববঙ্গের হিন্দু 
সভ্যতার ভিত্তি টলিয়! উঠিয়াছে। যাই হোক্‌--. 
তবু পালপার্ণে আজও সেভাবেই ঢাঁক বাজে, 
খোলের ধ্বনি দূর হইতে এখনও ভাসিয়! আসে। 
পলীবাসীদের জীবন গণ্তীব্ধ;) বৈচিত্রের 
যথেষ্ট অভাব। 'আবার অসংখ্য কাজের সঙ্গে 
অফুরস্ত অবসরও রহিয়াছে । অর্থের প্রাচ্র্ধ না 
থাকিলেও সমবেত গ্রাম্য সমাজের আব্দন আছে, 
তাই উপলক্ষ্য জুটিলেই সেখানে উপভোগের 
আয়োজন হয়। কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি গানের 
স্দে সঙ্গে লোকের ধর্শতৃষ্! নিবায়ণের জন্য 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


আগমনী-বিজয়ার গান, মনসার ভাসান গাঁন, নীলের 
গান, শিবের গাজনের গানেরও রচনা সারা বাংলা 
দেশের গ্রামে গ্রামে আজও হইতেছে। 


নিষ্ষেদের জীবনের সঙ্গে উপাহ্তের জীবনের 
পামগ্জন্ত কম্পন! করিয়া শিবের গম্ভীরা গাঁন গ্রাম- 
বাসীর কে ধ্বনিত হয়-_ 


উঠ উঠ সাঁশিব নিদ্র! কর ভঙ্গ ! 
তোমারে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ ॥ 
খোল চন্দন-কাঠের কপাট, দেও ছুধ গজাজল। 
তোমার চরণে ঘাদশ প্রণাম ॥ 
শিবনাঁথ কি মহেশ ॥ 
জল বন্দ, স্থল বন্দ, বন্দ শিবের কুড়্যা। 
আট হাত মৃত্তিকা বন্দ চক্র হুর্য যুজয ॥ 
“কাউসেন দত্তের ব্যাট! “নয়সেন দও? | 
যে জন পৃথিবীতে আনিল মত্শ্বর ব্রত ॥ 
তীহার চরণে আমার দণ্ডবৎ। 
শিবনাথ কি মহেশ। 
অন্তান্থ গানের মতই নীলের গানেরও একটি 
বিশেষ সময় আছে। পশ্চিমবঙ্গের গাজন গানের 
আর পূরবজের নীলের গানের আবেদন ও রীতি 


নীলের গান 


শুধু তাই নর 

কার্পাস তুলিয়। দিলে গঙ্গার ঠাই। 

গঞ্জ কাটিল স্তা! মহাদেব বুনিল তাত ॥ 

হর সমুদ্র হরের জল, ক্ষীর সমুদ্রের পানি । 

উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবিনী ॥ 

শিবনাথ কি-মহেশ ॥ 

শিব তে! চিরকাঙাল, ভোলানাথ ; সাংসারিক 
মঙ্গলামঙগলের দিকে তো তাহার দৃষ্টি নাই। 
তাঁহার ভক্তদেরই কর্তব্য তাহাকে গৃহবাসী করা, 
তাহার স্ুথন্থবিধার সুব্যবস্থা করা। এতদিন 
আগ্রহ থাকিলেও তাহাদের অবসর ছিল না; 
ভাগারে অন্ন ছিল না, দেহে স্বাস্থ্য, মনে আনন্দ 
ছিল না, আজ বন্ুন্ধরার কৃপায় তাহাদের ভাণ্ডার 
পূর্ণ নববসস্তের পবনে আজ তাহাদের দেহমনের 
ক্লান্তি বিদুরিত হইয়াছে। আরজ তাই সবাই 
মিলিয়! এই অনাদূত গৃহদেবতাটিকে সংসারী করিবার 
জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। 

তিনি তো আত্মভোল! ক্ষ্যাপা, তাহার চাঁল- 
চলো নাই, হুশ খেয়াল নাই, কবে মন হইলে 
হয়ত আবার তিনি গৃহস্থকে পরিত্যাগ করিয়া 


সমগোত্রীয়। প্রতি বৎসর শরতের প্রথম রৌদ্র- শ্মশানে গিয়া আশ্রয় লইবেন। তাই অনপূর্তার 


কিরণে উদ্ভাসিত শিউলি ফুলে পথঢাক1 গ্রামপথে 
মাঠে ঘাটে আপন! হইতেই যেমন পথিকের কণ্ঠে 
আগমনীর গান গুঞ্জরিয়া উঠে, শীতের শেষে 
বসন্তের মাঝামাঝি তেমনি হঠাৎ একদিন ধনধান্যপূর্ণ 
গৃহে গৃহে দেহমনে উৎফুল্ল তক্ গৃহবাসীর দল শিবের 
কথা ব্যগ্র হইয়া ম্রণ করে। শিব তো হইলেন 
চাষী গৃহস্থেররই দেবতা, তাহাদের গরীবনের সঙ্গে 
তাহার অচ্ছেস্ত যোগ আছে-- 

বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাঁষ। 

আষাঢ় মাসে শিবঠীকুর বুনিল কার্পাস ॥ 

কার্পাস বুনিয়! শিব গেল গৃহস্থপাড়। । 

গৃহস্থপাড়া হইতে দিয়ে এলো! সাড়া ॥ 


সঙ্গে তাহার উদ্বাহ্‌-ক্রিয়। সম্পন্ন করাইয়! তাহাকে 
চিরকালের তরে ঘরে বাধিবার আয়োজন হহ়। 
গৃহস্থদের প্রতিনিধি হ্ইয়। নারদ মুনি তাহার 
বিবাহের ঘটকালি শুরু করেন। পূর্ববঙ্গে নীলের 
এই শ্রেণীর গানের নাম “পাট গোৌসাইয়ের বিয়ের 
গান।' 
_-শুন সবে মন দিয়ে হইবে শিবের বিয়ে 
কৈলাসেতে হবে অধিবাস। 
নারদ করে আনাগোনা কৈলাসে বিয়ার ঘটন 
শুন শিবের বিশ্নার ইতিহাস ॥ 


রাঁজসভায় বড়ে! বড়ো! কবিরা শিবের রাজকীয় 
মহাসমারোহে অন্নঠিত বিবাহের বন বর্ণন! দিয়াছেন । 


২৬ 


পল্লীকবির তাহাদের অনাড়ম্বর ভাষাতে তাহার 
একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন 
পড়ল কৈলাসেতে বিয্বার সাড়া বাঞ্জিল ঢোলতগর ফকাড়া 
সানাই শঙ্খ বাজে শত শত। 
সেতার চৌতারা বাজে জগঝম্প মাঝে মাঝে 
মুদঙ্গ তানপুর! শত শত ॥ 
সঙ্গে চলে যত জনা ঠিক ধেন সব যুদ্ধের সেনা 
ঢাল তলোয়ার ঘোরে উল্টা! পাকে। 
করে চলে তলোয়ারে কাটাকাটি কেহ মারে কারে লাঠি 
কেহ জোর করিয়া পুরীর মধ্যে ঢোকে ॥ 
বাঙল| সাহিত্যের সেই আদিধুগ হইতেই শিব 
গৃহস্থের করণাপ্রার্থী হইয়া! রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ 
করিয়াছেন। রমাই পণ্ডিতের *শৃন্তপুরাণ বাংল! 
সাহিত্যের অন্থতম আদি গ্রন্থঃ তাহাতে মহাদেব 
গৃহস্থের অতি অস্তরজরূপেই অস্কিত হইয়াছেন! 
চাধীতক্ঞ তাঁহার অন্নক্টে চিন্তিত হইয়া তাহাকে 
চাষ করিতে উপদেশ দিতেছে-_ 
আন্ধার বনে গোসাঞ্জি তুঙ্ছি চষ চাষ। 
কখন অন্ন হত্র গোসাঞ্জি কখন উপবাস ॥ 
ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরতু সুখে অন্ধ খাব। 
অঙ্নের বিহনে পরতু কত ছুঃখ প1ওব ॥ 
রামেশ্বর চক্রবর্তীও তাহার শিবায়নে শিবের 
দুরশা বর্ণনা করিয়া তাহাকে কৃষিকার্ধ করিবার 
পরামশ দিয়াছেন__ 
চিন্তিলাম চন্ত্রচুড় চাষ বড় ধন। 
চাষ চষ বারেক বতুকি পরিজন ॥ 
চাষী বিনা চাষের মহিমা! কেবা জানে। 
লঙ্কার বাণিজ্য বসি বাকুড়ির কোণে ॥ 
পরিজন পোষে চাষী শুধে সাধু রাজা। 
লক্ষী পোষি চাষী করে সবাকারে তাজা ॥ 
শিব এই ভাবেই চিরকাল চাষী গৃহস্থের উপা্ত 
হইয়া রহিয়াছেন। চাষীর্দেরে এই বাৎসরিক 
আনন্দের সময়ে তাই তো। তীহার কথাই সর্বপ্রথম 
উদয় হইয়াছে। তাহার সঙ্গে যে গ্রামের সকল 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 


মরনারীর হৃদয়ের যোগ আছে। সেখানে তাহার 
অন্ত নাম ভক্তদের আর মনে পড়ে না, বঙ্গাণ্ড 
রক্ষা-প্রয়াসে একদিন তিনি নিজের কে কাল্কৃট 
ধারণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি নীলক। নিরানন্দ 
নিশ্রাণ গ্রামবাসিগণের ছুঃখ শোক হরণ করিয়া 
নবান্নের আসরে তিনি বংসরাস্তে আশাতরদার 
আশ্বাস আনিয়া দেন, তাই তো তাহারই পুজা, 
তাহারই গান। 
গৃহবধূরা কুনারীবেলায় একদিন শিবপুজা 
করি্জাছে, তাহার ন্যায় গুণবান্‌ সদানন্দকে পতি- 
রূপে কামনা! করিয়াছে, াঁজ নিজের গৃহস্থালীতে 
বসিয়া তাহারা কৃতজ্ঞতা বিশ্বৃত হয় নাই। আজ 
যখন তাহাদ্দের গোল! নবীন ধানে পূর্ণ ঢেকির 
অবিরাম পাড় পড়িতেছে, পিঠাপায়েসের সুগন্ধে 
গৃহের বাতাস স্থুরভিত, অন্ত পাঁচজন প্রিয়জন 
পরিজনের সঙ্গে ত্বতই গৃহদেবতীর কথাও ম্মরণে 
আসে। 
তাহার পূজার আয়োজন হয়, ফুল তুলিবার ধৃম 
পড়ে শুভ্র পুষ্পই তো সদাশিবের সর্বাপেক্ষা যোগ্য 
উপহার__ 
হেমন্ত বসস্তকালে বিকশিত ডালে ভালে হে, 
ওকি ভাইরে-__হরের মালঞ্ে নানা ফুল। 
দুর্বা তুলি আঁটি আ্রাটি ফুলেতে ভরিল সাজি হে, 
ও কি ভাইরে, _হরের মালঞ্চে নানা ফুল॥ 
অশোক অপরাজিতা, নুবর্ণ মাধবীলতা হে, 
ওকি ভাইরে-_হরের মালঞ্চে নানা ফুল। 
পৃথিবীতে পুষ্প যত তাহা বা কহিব কত হে, 
স্থলপদ্ম দেখিতে সুন্দর ॥ 
ফুলেতে ভরিল সাজি চল ঘরে যাই আজি হে, 
কিয়ারে মনে লয় আসিও আরবার। 
প্রাণ কাশীনাথ, মনে প্রাণ ভোলানাথ, মনে 
মনে লয় আঁসিও আরবার ॥ 
ইহ ছাঁড়া, নীলের গানে গৌরীর শাখা পরানোর 
গান এবং তাহাদের সাংসারিক কলহ-ব্বাদের কথা 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] শ্রীপ্ী্ী ২০৭ 
আছে। মেগুলিতে কবিত্ব না থাকিলেও দরিদ্র (&) অনুর বধিতে ডাকিনী সঙ্গেতে 
গৃহস্থ সংসারের একটি সুন্দর চিত্র প্রস্ফুটিত যখন গেলে হুর্গে তুমি। 
হইয়াছে । শিব ছুর্গার নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা তখন তোমারে হেরিয়ে দেবকুল যত 
করিতেছেন, ব্যাজস্ততি অলঙ্কারের নিদর্শন-_ ভয়েতে অস্থির হইল। 
হুর্গে আমি জানি তোমার গুণের কথ ( তখন) তোমারে রুথিতে এ বক্ষ পাতিয়ে 
আমি থাই ভাঙ্গ ধুতুরা, তুমি খাও ছুর্গে রুধি। শয়ন করিলাম আমি | 


শ্রীশ্রীচণ্তী 


(মহাকবি বাণভত্উর চিত্র5৭) 
ডক্টর শ্রীতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


মহাঁকবি বাণভট্ট কার্দস্বরীর প্রারভ্তাংশে চণ্ডাল- 
কন্তার বর্ণনার তুলনাক্রমে বদছেন--“অচিরমৃ্দিত- 
মহ্ষাসুররুধির-রক্তচরণামিব কাত্যায়নীম্”১ অর্থাৎ 
চগডাঁলকন্তাকে দেখে যেন মনে হলো সে কাত্যায়নী, 
যে কাত্যান্বনীর চরণ সগ্চোবিনাশিত মহিষের রক্তে 
রক্তাক্ত হয়ে আছে। মহাকবি বাঁণভট্ট তাঁর চত্তী- 
শতক নামক গ্রন্থে শ্রত্রীদেবীর এই মু্ভিটিরই অপু 
মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। 

কবির বর্ণনার এই বিষয় স্ুম্প্ই হয়ে উঠেছে 
যে যদিও ইন্্, চন্দ্র ব্রুণ, বিষুও এবং অন্ান্ত দেববৃন্দ 
সমরাঙগণে প্রথমে উপনীত হয়েছিলেন, তারা 
সকলেই সমস্ত হয়ে পলায়নতৎপর হয়েছিলেন। 
৬৬নং শ্লোকে কবি বলছেন-__ 
বিদ্বাণে রদ্রবৃন্দে নবিতরি তরলে বজ্ভিণি ধ্বস্তবঞ্রে 
জাতাশহ্কে শশানঙ্কে বিরমতি মরুতি ত্যক্তবৈরে 

ফুবেরে ! 
বৈকুঠে কু্টিতাস্ত্রে মহ্ষিমতিক্ুষং পৌরুষোপদ্রনিত্ং 
নিবিষ্ট নিম্মতী বঃ শময়তু ঢুরিতং ভূরিভাবা 
 ভবানী॥ 

অর্থাৎ যখন মহ্ষাস্বরের ভয়ে রুদ্রগণ পলায়ন 
করলোঃ সবিতা! কম্পমান, ইন্দ্র হলেন বজ্রচ্যুতঃ চনত 


১। পিটটাস'নের সংস্করণ, বোথে, ১৮৮৯, য় সংস্করণ, 
পৃঃ &১। 


র্নগ্রস্ত, পবপদেব নিরুদ্ধগতি, কুবের সাহসহীন, 
নারায়ণের অস্ত্র (চক্র) কুন্তিত, তথন তৃরিতাবা 
ভবানী নিবিগ্বে মহ্যাসুরকে হত্যা করলেন ।খ 

৪২নং ্লোকে কবি বলেছেন যে যখন অগ্নি, চন্দ্র 
ঘাদশ আদিত্য পরাভূত হলো»,* মহ্যাস্ুর ইন্দ্রের 
সহত্র চক্ষু টুকরে! টুকরো! করে উপড়ে দিল,* তঙ্খন 
দেবী বাম পাঁদপন্মের খণ্ড-চন্দ্রাকৃতি নখরসমূহ ছারা 
মহিষের নিধন সাধন করলেন। দেবীর সহচরী 
জয়াৎ ও বিজয়া” তো দেবতাদের এ নিয়ে কতই 
ন! উপহাস করেছেন। দেবীর মভিযাসুর-বিজয়ের 

২। এই কবিতাটি পরবতী বহু গ্রন্থে উদ্ধত হয়েছে। 
শা ধির পদ্ধতি ১৪২; হরিকবির হুভাষিত হারাবলী; সদুক্তি 
কর্ণামৃত, ১২৫1৫; সরম্থতী কার্প, ২২৯৫ । এই পেষোক্ত 
গ্রন্থে এই শ্লোকটি 'বেণিক।'র উদাহরণ স্বরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 
“অ! বাল্যসমাণ্রেঃ বর্ণানু প্রাসনির্বাহে। বেণিক।"-- অর্থাৎ যাক” 
পরিসমাপ্তি পর্যন্ত বর্ণানুপ্রাস চলতে থাকে, তথন সেই বর্ণান্ু- 
প্রাসকে “বেপিকা' বল! হয়। 

৩। ভ্বাপণ মাপের দ্বাদশ স্থানের ভিমবন্থ হুধ। মযুরের 
হুর্যশতক »* এবং »* জেক ছ্রস্টব্য। 

৪1 ৭৩ ক্লোকে বল! হয়েছে যে শুধু নারায়ণের চক্র নয়, 
এমনকি শিবের বাণও বাথ ছল। 

€| প্লোক ১৫, ১১, ৩২, ৩৩, ৩৮, ৬৯, ৮৬, এবং 
জজ | 

৬। শোক ১২৩ ২১। 


২৯৮ 


পরে দেবতারা দ্ব স্ব ন্ত্র ফিরে পেয়ে আনব্দসাগরে 
মগ হলেন। মহাকবি বলছেন-- 
বজ্জং মজ্জে! মরুত্বানরি হরিরুরসঃ শুলমীশঃ শিরস্তো 
দণ্ড তুগ্ডাৎ কৃতান্তত্বরিতগতি গদামস্থিতোহর্থাধি- 
নাথঃ। 
প্রাপন্ঠৎপাদ পিষ্টে ত্বিষি মহ্িষবপুস্যঙলগ্রানি ভূয়ো- 
ইপ্যাুষীবায়ুধানি ছ্যবস্তগ্ন ইতি স্তাছুমা সা 
শ্রিয়ে বঃ॥ ৩৬ 
অর্থাৎ উমা যখন তাহার পাস্কের দ্বারা মহিযাস্থরকে 
ব্ধ করলেন, হ্বর্গের অধিবাসিগণ মহ্যাস্থরের দেছে 
বিদ্ধ অস্ত্রসমূহ ফিরে পেলেন, নিঙ্জের প্রাণও সঙ্গে 
সঙ্গে ফিরে পেলেন। মহিষের মজ্জ! থেকে ইন্দ্র ফিরে 
পেলেন বজ্জঃ হরি ফিরে পেলেন মহিষের বক্ষ থেকে 
তার চক্র, শিব তার মস্তক থেকে শুল, কৃতাস্ত 
তার মুখ থেকে দণ্ড এবং কুবের তার অস্থি থেকে 
ত্বরিতগতি গদ| ফিরে পেলেন। 
ফলতঃ এই সব অস্ত্র মহ্যান্ুরের গায়ে কোনও 
রেখাপাত করতে পারছিল না । মহি্ষাস্ুর বিভিন্ন 
দেবতার সংবোধন করে জিজ্ঞাসা করছিলেন, 
তোমাদের এ অন্বগুলি কি? হে শিব! তোমার 
শূল কি তুলো? বিষে! তোমার চক্র কি 
আমার কেশ্টাকে প্ধস্ত বাকাতে পারলে না? 
হেইন্দ্র! তোমার বজ্ঞ কি আকাশপ্রাস্ত রক্ষণে 
সমর্থ নয়? জলধীশ্বর বরণ! তোমার পাঁশরাশি 
কি মৃণ।ল-তন্ত? অগ্নে! তুমি কি জ্লতে পার না 
আরে ভাল করে ?- 
শুলং তৃলং চু গাড়ং প্রহর হর হৃষীকেশ কেশোইপি বক্র- 
শক্রেণাকারি কিং মে পবিরবতি নহি ত্বা্শতে। 

.. ছারাইম্‌। 
পাশাঃ কেশাজনালাম্থনল ন লভসে ভাতুমিত্যাত্দর্পং 
জল্পন্‌ দেবান্দিবৌকোরিপুরবধি বয়! সাহস্ত শান্ত 

শিবা বঃ॥ ২৩ 
এই মহাযোদ্ধা মহ্যাস্থর দেবীর পায়ে আঘাত 
দিতে সমর্থ হরেছিলেন। সে আঘাতকে দেবী কুশা- 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ---৪র্ঘ সংখ্যা 


হয়েবেধের থেকেও তুচ্ছত্তর বলে মনে করেছিলেন ।" 
দেবীর কোনও অস্তরশস্ত্ের উপর বিশ্বাস ছিল না) 
খঙ্জা, বাণ, দণ্ড বিভিন্ন বুদ্ধিতে তিনি উপেক্ষা 
করলেন এবং পাজ্ধের গোড়ালির আঘাতেই 
মহ্যানুরকে নিহত করলেন ।* মহি্যাম্ুরের সকল 
দেবতার শৌর্য-বীর্য-সম্বন্ধে নীচ ধারণা থাকলেও 
দেবীর বিষয়ে তার উচ্চ ধারণা ছিল।* একটি 
শ্লোকে১* মহাকবি বাপভট্ট খুব নুন্দর করে 
দেখিয়েছেন দেবী বুদ্ধের প্রথম দিকে মহিযাস্বরের 
অত্যাচারের ফলে জগতের অন্তসময় ভেবে তিনি 
কালীরূপ ধারণ করেছিলেন; পরে মহিযাস্থর যুদ্ধের 
সময় তার পাদধুগল শৃজ দ্বারা বেন করার চেষ্টা 
করলে তিনি ক্রোধে আরক্ত হয়ে রক্তবর্ণ ধারণ 
কম্সলেন। কিন্তু বখন মহিষাস্তুর প্রাণ ত্যাগ করে 
তার পায়ের তলায় নিপতিত হলো১১১ ত্তৎথন তিনি 
তার স্বাভাবিক গৌরীূপ ধারণ করেছিলেন । 
এ তিন বর্ণ মহাদেবের চক্ষুর বর্ণের বিভিন্ন 
অন্বর্তন মাত্র ।১২ 

বাণভট্রের মাতৃচিত্রে একটি রূপ অতি নুস্পক্- 
ভাবে ফুটে উঠেছে--সেটি হচ্ছে জননীর অতি 
কোমল নন | শ্রীশ্রাচণ্ডীতে তিনি দেবতাদের 
আশ্বীস দিয়েছিলেন_ 

ইথং যদ যদ বাঁধা দানবোথা। ভবিষ্যাতি। 

তা তগাবিভূ'য়াহং করিস্যাম্যরিসংক্ষয়ম্‌ ॥১৩ 
অর্থাৎ পুত্রগগ। তোমাদের ভয়ের কোনও কারণ 


৭1 শ্লোক ৭। 
৮। শ্লোক ২। 
৯।| প্লোক ৮। 


১। ৪১ নংল্লোক। 

১১। একস্বানে (লোক ১৭) মহাকবি বাণছট বলেছেন 
মৃহিযানুরের বুদ্ধের স্মধ বিদ্ধ্যাচল বে মলে হচ্ছিল । [কস্ত 
যুদ্ধের অবন!নে বিধ্বন্ক অন্থরুকে একখণ্ড উল্রানীলমণির মতই 
দেখাচ্ছিল। (লেতে লোলেন্রনীলোপলশকলতুলাম্‌)। 

১২) গৌরী বঃ পাত পড়ুঃ প্রতিনযনমিবাবিক্বতান্তোনরূপ। | 

১৬৩ ১১, €€৫ | 


বৈশাখ, ১৩৬৩ ] 


নাই-জননী আমি--পুত্রের বিপদে স্থির থাকতে 
পারবে! না-যখনি বখনি প্রয়োজন হয়, আমি 
তোমাদের বিপদে উপস্থিত হব, দনিবদের পরাভূত 
ক'রে তোমাদের সখ অক্ষুণ্ন রাখবো । তিনি মাতৃ- 
হৃদয় নিয়ে স্থির থাকতে পারেন না--আসেন; 
মহিষান্তবরকে নিধনের সময়েও তাঁকে স্বয়ং অবতীর্ণ 
হতে হয়েছিল) । তা” বলে তিনি কারে! প্রতি 
শক্রভাব পোষণ করেন না তার শক্ররাও তাঁকে 
যেন পর ভাবতে পারে না। 

একটি জিনিন বিশেষ লক্ষ্য করবার আছে। 
সেটি হচ্ছে--বাণভটের কবিদৃষ্টিতে গ্র্থ্রননী 
চিরনুপুরপরিহিতা । যুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যেও জননীর 
রাজীবচরণ নৃপুর্রবিবজিত হয়নি। ষষ্ঠ কবিতার 
মহাকবি বলছেন যে মহিষ তার শূঙ্গাগ্রভাগ 
দ্বারা রণিত মণিনূপুবমণ্ডলীকে শব্ধারিত করেছিল, 
যুদক্ষেত্রেও কুরুক্ুুধ্বানর বিরাঁত ঘটেনি। ত্রয়োদশ 
শ্লোকেও একথার প্রতিধবনি করে কবি বলেছেন-- 
'বাচীলং সুপুরং নো জগদজনি জয়ং শংসৎ"_-তার 

১৪। মহাভারতের একস্ঠানে (৩২২৯, ২৩১) আছে 
দেবাসুর-সংগ্রামে কাতিকেয় দেনাপতিরপে বৃত হয়েছিলেন 
এবং তিনিহ তার *শাক্ত” অস্ত্র প্রয়োগ করে মহিষের মস্তক 
ভূপাতিত করেন । মহাভারতের মন্ত্র (৯।৪৪---৫৬, বিশেষতঃ 
৯৪৬।৭৪--৭৫) আছে যে কাতিকেছ্ এক ঘুদ্ধে তারক, 
মহিষ, িপীড় এবং প্রদেংদ্ধর নাসিক অন্গুরকে হত্যা! করেছিলেন। 
তবে মহাভারতেও ( ৪1৬1১৫ ) জনপীকে “মহি্যাহরমদিনী" 
বল। হয়েছে; মহাভারত ৬।২৩।৮এ উক্ত “যহিষাস্কৃপ্রিয়ে 
পদের ভ্বারা জননীকেই বোবায়। হরিবংশে দেবীকে 
“নহ্যান্বঘাতিনী” (২1১*৬।১১ ), 'মহিবান্ুরাদিনী (২'১২০। 
৪৩) আখ) দেওয়া হয়েছে। জীঞ্রমা গড় পুরাণের অন্তত 
শীত গ্রন্থের মধ্য"-চরিতে ( অধ্যায় ২৪) মহ্ষাহ্রবধ 
বিশদতমভাবে বর্ণিত হয়পেছে। তাতে মহিষান্ুরের সঙ্গে 
ঘোরতর যুদ্ধের বর্ণন। আছে; অস্তান্ত পুরাপে ( বেখা, বামনপুরাণ 
অধ্যায় ১৯--২১) চগুমুণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে পরে মহিষান্রের 
সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ হ্য়--এই বল! হরেছে; কিন্তু “গণ” 
গ্রন্থে চশুমুণ্ডের সঙ্গে বুদ্ধের পরে শুগ্ত-নিশুস্তের যুদ্ধ হয়। 
গন্ড/গ পুরাণে যুদ্স্থল বিদ্বযাচল ; কিন্তু ্রই্রুচশডাতে হিমাচল । 

ঙ 


্রপরচতী 


৪৪ 


বিজন ঘোষণ! করে পারের নুপুর কেবল রুধুরুণু 
ধ্বনি করেনি, নিখিল জগৎও তাতে মুখর হয়ে 
উঠেছিল । ত্রিচত্বারিংশ শ্লোকে নৃপুরবর্ণনা-প্রসঙ্গে 
কবি এক অথণ্ড সোন্দ্ষের স্থট্টি করেছেন। তিনি 
বলেছেন-__নুপুর-বিমগ্ডিত দেবীর শ্রীপাদ যখন তার 
সিংহের কেশরমণ্ডিত স্বন্ধে শ্রমাপনোধনাবসরে 
বিশ্স্ত হলো! মুহূর্তের জন্ত, কেসরবিমণ্ডিত অ্রমর- 
গুঞ্জনমুখর পদ্দের সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য অনুভূত 
হলো না তীর ধরণীরক্ষা-প্রণালীর এমন অপূর্ব 
মহিমা 

শবিশ্রান্ত্যে পাতু যুম্মান্‌ ক্ষণমুপারধূ তং কেশরিস্কদ্ধভিত্রে- 
বিত্রন্তৎকেসরালীমলিমুখররণন্ন,পুরং পাদ্দপন্মম্‌ ॥৪৩ 
এ প্রসঙ্গে টীকাঁকার কয্যট বলেছেন--“পদ্মে ছি 
কেমরৈত্র মরৈশ্চ ভাব্যম্”। সিংহের কেশর ও 
পন্মের কেসরে অপূর্ব মিলন ঘটেছে। মহাকবির 
চিন্তমুক্ুরে জননীর রণন্ন পুর চরণ এমন স্থনির্লভাবে 
প্রতিফাণত হয়েছিল থে ঠিক পরবর্তী চতুশ্চত্বারিংশ 
শ্রোকেও এই চিত্রের পুন্রব্তারণ৷ করেছেন এবং 
বলেছেন দেবার পাদ__ 

“রিষ্যচ্ছ জা প্রকোণকণিতমণিতুলাকোটিহুংকারগর্ভ” 
অর্থাৎ মহিষ তার শূগা গ্রদথারা দেবীর চরণ বেষ্টন 
করেছিল বলে শ্রুচরণের নূপুর নিরন্তর বসত হচ্ছিল। 


এভাবে কার ভক্তিবিনোদিত প্রেমনআ্র মানস 
নিরন্তর পরিভ্রমণ করেছে শ্রাশ্ীজননার এমনি একটি 
চিরপবিত্র চিরকোমল মাতৃদ্বদগ্জের চতুপ্পার্খে। যুদ্ধের 
ভক্লাবহ ঝঞ্ধন তার শ্রুতিগোঁচর হচ্ছে নাঃ তা 
নয়__১৭ তন্মধ্যেও তিনি ভাবছেন-শ্রইীঙ্ননীর 
হৃদয়ে পওমারণ দারুণ কর্ম সংসাধন সময়েও একটি 
চিন্তা নিশ্চয়ই আছে যে তার ত্রিপুরবধকৃতী 
১৫ ই&্রুচণ্তীতে আছে-সম্্ত অন্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত! 
জননী যে ঘোর হুঙ্কার নিলেন, তাতে সমগ্র ভুবন ক্ষুন্ধ হলো, 
বহুধ! হলে। চঞ্চল, স্ল পর্বত যেন প্রচলনধল হলো-- 
চুক্ষুতুঃ মকলা লোকাঃ সমুদ্র।শ্চ চকম্পিরে। 
চচাল বহুধ! চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধর!ঃ | ২৩৪ | 


২১১ 
ব্রিলোকীর ভর্ত৷ কা ত্র্যত্বক ব্রিনয়নেই তো তাঁকে 
এ অবস্থায় দেখছেন, সত্যি কি নারীজ্জনোচিত 
কাধে ব্যাপৃতা হয়েছেন তিনি এ সমরাকণে আবতীণ 
হয়ে? এই সকল কথা ভেবে তিনি ব্যাজচ্ছলে 
যেন দক্ষিণ চরণের চরণানুষ্ঠকোণের পেষণ হারাই 
( সত্যই বাম চরণের দ্বারা ) মহিষের বধ সাধন 
করেছিলেন__- 

“ভর্তা কর্তা ত্রিলোক্যাস্ত্রপুরবধকৃতী পশ্ঠতি ত্র্যক্ষ এষ 
কত্ত্রী কায়োধনেচ্ছা! ন তু সৃশমিদং প্রস্ততং কিং 
ময়েতি। 
মত্বা সবাাজসব্যেতরচরণচলাক্গুষ্ঠকো পা ভিমুষ্ট 
স্চো যা লজ্জিতেবাস্থুরপতিমবধীৎ পাবতী পাতু 
সা বঃ॥” ৪৭ 
পার্বতী মহিষান্থরকে থেন লঙ্জাসহকারেই বধ করে- 
ছিলেন, বাম চরণে সত্যি মেরেছিলেন১১ তবু মনে 
হচ্ছিল যেন তিনি দক্ষিণ পাদই প্রস্থত করেছেন। 
অন্ত একটি শ্লোকে (৫৩) জননীর কোমল হৃদয় 
কি সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করেছে। যে জনশীর 
ব্দনমগুল সহম্্রায়ুধপাতেও বক্রভাব ধারণ করেনি, 
মহিষের মস্তকোডুত রক্তধারা দেখে জননী দয়ার 
উদ্রেকে বদনমণ্ডল আকুঞ্চন করলেন। হৃদয়ের 
শক্রতভাব তো তিনি পোষণ করেননি--তাই চির- 
দয়াময়ী দয়] থেকে কাকেও বঞ্চিত করতে 
পারেন না 
চক্রে চক্রন্ত স্থব্্যা ন চ খলু পরশোনক্ষুরপ্রস্ত নাসে- 
ধন্বঞ্চং কৈতবাবিদ্কৃতমহিষতনৌ বিছ্যিত্যাজি ভাঙ্জি। 
প্রোতাত প্রাসেন মু £ সঘবণমভিমুখায়াতয়৷ কালরাত্র। 
কল্যাণান্তাননাজং সজতু তদহজো ধারয়। 
বক্রিতং ব: ॥ ৫৩ ॥ 
অর্থাৎ মহিষের চক্র, কুঠার, বাণ অথবা খড়গ যুদ্ধ- 
শ্গোকের দক্ষিণ পাদোলেখের মীমাংসাও 
এ ভাবেহ করতে হবে। ৪২, ৭৪, ৭৫, ৮২, ৮৯, ৯৪ এবং 


১০১ শ্লোকে বাদচঞণের দ্বার! মহ্ষাহ্র-বধের স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে। 


১৬। দশক 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ-_৪র্থ সংখ্যা 


সময়ে কালরাত্রি বা জননীর বদদনকে কিছুতেই বক্র 
করতে পারলো! না; কিন্ধু প্রোতাঘাতে বা কুস্তের 
আঘাতে যখন ধারাকারে মহিষের মস্তক থেকে 
কধির নির্গত হতে লাগলো, তখন তার ব্দনপন্প 
বক্রিমভাব ধারণ করলো । অন্থাত্রও ( ৪* ) মহাকবি 
বলেছেন যে মহিষাস্থুর চিরনিদ্র প্রাপ্ত হলে দেবী 
সমস্ত রোষ পরিহার করে স্বকীয় মধুর স্বভাব ফিরে 
পেলেন১* । মহাকবি এও বলেছেন১৮ যে ধাকে 
ভূগু। অত্র প্রমুখ মুনিগণ ভক্তিভরে বন্দন| করেন 
অথচ যিনি সর্বগর্বিরহিতা, তিনি সকলের প্রভৃত 
উপকার সাধন করলেন মহিষান্ুরের বধ সাধন করে) 
কিন্ধ তিন নিজের পারদপ্রহারে জর্জরিত মৃত 
অস্থরের গাত্র থেকে বিগলিত বজ্র; কুস্ত, পাশ ও 
ত্রিশলধারী দেববৃন্দকে এবং নিজের হস্তসমূহকে অবস্ত 
বলে গণনা করলেন - অর্থাৎ সংহার ও প্রহার বিহার- 
কুশল! নারীর কাধ নয়। 

সংহারে জননীর যতই বিতৃষণ হোক, কর্তব্য- 
নিষ্ঠার খাতিরে যে গুরুভার তিন্নি বহন করে 
সার্থকনামা হয়েছিলেন, তজ্জস্ত তার পিতা হিমালয়, 
মাতা মেনা, পুত্র এবং স্বামীর আর আনন্দের 
সীম! রইলো না। 

পিতা হিমালয়, ধার-স্থির, অচল-অটল, কিন্ত 
পুত্রীর বিজয়সংবাঁদে পাগলের মত ছুটে এলেন; 
মহিষাস্্রকে বিদ্ধ্যাচল তেবে তাকে সগোত্র বলে 
আলিঙ্গন করলেন? শ্রীশ্্রজননীর দশনমগ্ডলী থেকে 
বিচ্ছুরিত কিরণজালে মহ্যষাস্ুরও প্রোজ্জল হয়ে 
গেল_ ফলে হিমাচল আরো প্রস্থতিলাঁভ করলো । 
হিমালয়ের আঙ্জ আর আনন্দের অবধি নেই১৯। 


জননী মেনা ছুটে এসে কন্তার গৌরবে সমুৎফুল্লা 
হয়ে করলেন তার মস্তকচুম্বনঃ তার জামাত! মহা- 

১৭। সরম্বতীকাভরণে চণ্তীশতকের এই গ্লোকটি চিত্র- 
বর্ানুগ্জাসের উদাহরপন্বরূপে উদ্ধত হয়েছে। 

১৮ *৪ প্পোক। 

১৯। ৫৮ শ্লোক শ্রুতব। শক্রং দুহিতর! নিহতং, ইত্যাদি 


বৈশাখ) ১৩৬৩ ] 


দেবের সম্মুথেই ; শিব তো নিজে পরাস্ত হয়েছিলেন, 
কাজেই, শ্বশ্বর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। 
মেনা সঙ্গে করে আদরের দৌহিত্র ষড়ানন বা 
কাঠিককে হাতে ধরে নিষে এসেছিলেন_-কাতিকের 
তাঁর পেছনের দিকে ছিলেনং” ।- 
নন্দীশোতৎসাধমাণাপস্থতিসম নমন্লাকিলোকং হুবত্যা 
নপ্ত হৃস্তেন হত্তং তদচগতগতেঃ যণ্ম,খশ্তাবলম্্য। 
জামাতুর্মাতৃমধ্যো পগমপরিহতে দর্শনে শর্ম দিশ্তা- 
শ্নেদীরচ্চছ্যমানা মহ্িবধমহে মেনয়া মুধ+ম! ব:॥৬৩। 

যুদ্ধের সময় গণেশের দাত একটি মহিষ শৃঙ্গ 
দিয়ে উপড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে তার মন:কষ্টের 
অবধি ছিল না। আজ জননীর বিজয়োৎ্সব-ক্ষণে 
মহিষের জননীর শ্বেতদন্তচ্ছটায় শ্বেতায়মান মহিষা- 
সুরের শৃঙ্গদ্বগ ছু'ড়ে দিলেন কাতিক গণেশের দিকে । 
ব্ললেন--তোমার একটি দাত তো গেছে, এই নাও 
-_মহিষের শৃঙ্গ ছুটে, যা জননীর দন্তচ্ছটায় শ্বেতবর্ণে 
রূপারিতৎ১ 7) একটার জায়গায় ছুট! দাত ফিরিয়ে 
দিলাম তোমাকে । হুঃথের কি আছে আজ | 
ভূষাং ভুয়ন্তবা দ্বিগুণতরমহৎ দাতুমেবৈষ লঞ্চে! 


ভগ্চে দৈত্যেন দর্পান্‌ মহিষিতবপুষা কিং বিধাণে 
বিষগনঃ। 
ইত্যুন্ত। পাতু মাতুর্মহিষবধমছে কুজরেন্দ্রাননস্ত 


্ন্তননাস্তে গুহো। বঃ শ্মিতসিতরুচিনী দ্বেষিণো থে 
বিষাণে ॥ ১৭ ॥ 
নারীর জীবনের সর্বন্ব তার পতি-_স্থে হে 
ধিনি সম্পূর্ণ সমবন্থ-সমস্ত আনন্দ-আহ্লাদ এবং 
নিরানন্দ ছঃখভোগের ধিনি একক অংশীদার । পত্ীর 
বিজয়গৌরবে পতির হয় আনন্দে উচ্ছৃসিত হয়ে 
উঠেছে- মহাকবি বলছেন__ 
শ্রত্বৈতৎ কর্ম ভাবাদনিস্ৃতরভসং স্থাণুনাত্যেত্য দুরা- 
চ্ছি,্টা বাহুপ্রসারং শ্বসিততরচলভারকা ধৃতহন্তা। 
দৈত্যে গীর্বাণশত্রো ভুবন সুথমুখি প্রেষিতে প্রেতকা্ঠাং 


২*। গু ক্পোক। 


২১1 ৪৮ এবং ৫* নং গ্লোকেও মহিষ্ছে দেবীদন্তচ্ছটার 
শ্বেতবর্ণে ক্পার়িত শৃঙ্গ তবয়ের উল্লেখ আছে। 


শশ্রুচণ্তী 


২১১ 


গৌরী বোহব্যান্সিলৎস্থ জরির্দিবিযু তমলং লক্জয়া 
বারয়স্তীৎ্ৎ । 
মহাদেব নিজে পরাজিত হয়েছিলেন অসুরের হস্তে; 
তার বিক্রম স্বভাবতই তার জানা। আজ এ 
প্রচণ্ডবিক্রম মহ্ষান্থরকে ধিনি পরাভূত করে 
ব্রিভুবনবিজয়িনী হয়েছেন, তিনি তার জয়াবিজরয়া- 
সহচরী আপন গৃহিণী । কাজেই বন্টার শ্রোতোধারে 
হাদয়ে তার ডেকেছে আনন্দের বান-দূর থেকে 
ছুটে এসে সমন্ত দেবতাদের সন্মুখেই দেবাদিদেব 
তাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। ভীষণ লজ্জায় 
দেবী তাকে বাধ দিলেন আলিঙ্গনে । শিব স্থানান্তরে 
(১৪ নং শ্লোক) বলছেন__ দানবদল পলায়ন- 
তৎপর; তুমি মহিষ নিধন করেছ বলে আমি আজ 
তোমাকে "মহিষী'** বলে সংবোধন করছি না২৪ 
নারীজনোত্তর শক্তির অধিকারিণী বলে আমি 
তোমাকে নারীরূপে সংবোধনও করতে পারছি ন1।” 
এভাবে কাত্যায়নীর সঙ্গে তিনি কৌতুক করতে 
লাগলেন। 
দেবাদিদেব মহারদেবীকে আদর করে আরো 
বলছেন _ 
ভদ্রে ! স্থাথুম্তবাড়ি প্রঃ ক্ষতম্হিষরণব্যাজকণ্ুঁতিরেষ 
ব্রেলোক্যক্ষেম্দাতা| ভুবনভয়হরঃ শংকরো২তো 
হরোহপি। 
দেবানাং নায়িকে ত্দ্‌গুপকৃতবচনোইতো মহাদেব এষ 
কেলাবেৰং ম্মরারিহ্সতি রিপুৰধে যাং শিবা 
পাতু সা বঃ॥ ৮৮ ॥ 
অর্থাৎ আজ থেকে আমি আর স্থাঁণু নই, স্থাণু তোমার 
অঙিপ্র -ধে বৃক্ষকাণ্ডে এসে মহিষ তার রণকওুঁতি 
করেছে নিবারণৎ্*, তোমার অডিত্র ভ্রেলোক্যের 
২২। গ্লোক ৮৭। 
২৩। মাহবী-স্ত্রী মহিষ, পট্টরাণী। 
২৪। টীকাকার বগছেন মহিষী মহিষের থেকে ছুর্বল]। 
শিবমহিষী অহিষ বধ করেছে: তাকে অহিযী বলা যার ন।। 
২৫। চুলকানি হ'লে 'গাছের কাণ্ডে গিয়ে দেহধর্ষণ 
মহিষের জাতিধম। 


১২ 


ক্ষেমদাত!, তাই আজ থেকে সেই শঙ্কর; ভুবনভয় 
সে হরণ করেছে তাই সেই আজ থেকে শঙ্কর; হে 
দেবগণনায়িকে, তোমার অডিত্র তোমার মাহাত্মযান্থ- 
যায়ী কার্ধ সম্পাদন করেছে--কাজেই আজ থেকে 
সেই মহাদেব । ম্মরারি দেবাদিদেব এই সব বলে 
দেবীকে কতই না আদর করতে লাগলেন। 

এভাবে মহাকবি শ্ব্পসংখ্যক _মাত্র ১৭২টি 
শ্লোকে দেবীর এক অপূর্ব কমনীয়, নমনীয়, মহনীয় 
প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেছেন। শত শত বৎসর 
পূর্বের এ অতুলনীয় চিত্র আমাদের ভাবোন্মত্ত করে 
তোলে। কিন্তু এক ক্ষেত্রে যেন তিনি মহাদেবীর 
প্রতি স্থুবিচার করেননি! মনে হয়--তার নিজের 
জীবনের দূর্বলতা তাঁর লেখনীতুলিকাঁকে একটু বিপথে 
পরিচালিত করেছিল।২৬ দেবাদিদেব ভোলানাথ 
শিব যখন তখন দেবার চরণে পতিত হবেন২"-- 
দেবীর সম্মুথে একদিন “সন্ধ্যার নাম করেছিলেন 
বলে তিনি তাঁকে পাদতাড়না করেছিলেন (৭৪ 
শ্লোক), আর শিব পায়ে পড়েছেন--এ চিত্র স্থখকর 
নয়, সহদয়হদয়গ্রাহাও নয়, দেবীরও নিশ্চয় এতে 
আনন্দ হবার নয়। জননীকে বড় করতে গিয়ে মহা- 
কৰি বিশ্বপতিকে গুণে একেবারে খর্ব করে দিয়েছেন, 
এটিও শোভন নয় । ১০১নং শ্লোকে কবি বলেছেন 
শ্রস্তা; সম্মচেষ্টো৷ ভয়হতব্চনঃ সনদে গুশাখঃ 
স্থাথুদ্‌ | যমাজৌ ক্ষণমিহ সরুষং স্থাণুরেবোপজাতঃ | 

২৬। বাপভট নিঞ্জেই বলেছেন যে হর্ধবধ্ন তাকে 
“ভুঙ্গন” লামে অভিহিত করেছিলেন। পত্রী তার অতান্ত 
সুলগারী, কিন্তু ভীষণ “মাথাধ চড়!” রমণী ছিলেন--রোধান্ধ হয়ে 
নিজের পিতাকে কু্টরোগাজাস্ত হওয়ার জন্ট শপ দিয়েছিলেন। 
পিতা ভারতের অগ্ঠতম শ্রেষ্ঠ কবি মযুরভট্ের অপরাধ--তিনি 
ার শামী কবি বাণভটের পক্ষ নিযে হ্বামীকে পদাঘাত করবার 
গন্য কন্ঠাকে তিরম্কার করেছিলেন। 

২৭। ৭৪, ৭৫, ইত্যাদি | ৭গনং শ্লোকে শিব দেবীর 
নিকট ভিন্ন প্রিছীর লামোচ্চারণ করছেন। ৪৯ গ্লোেকে বল। 
হয়েছে যে কীমদেবকে নিধন করার জন শিব জননীর চরুপতলে 


নিপতিত হয়ে কম প্রার্থনা করছেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্-_-৪র্থ সংখ্যা 


তস্ত ধ্বংসাৎ সুরারের্মহিষিতবহুষো৷ লন্ধমানাবকাশ: 
পারবত্যা বামপাদঃ শময়তু দুরিতং দরুণং বঃ সদৈব ॥ 
১০১ | 
অর্থাৎযুদ্ধে রুষ্ট মহ্ষাসুরকে ক্ষণকাল দেখে 
মহাদেবের অঙ্গ শিথিল হলো। সমস্ত চেষ্ট' লোপ 
পেল, ভয়ে বাক্‌ রুদ্ধ হলো তার বাহুশাখ! নুইয়ে 
গেল ; কিন্ত সেই মহিষাম্রকে বাম পায়ে বধ করায় 
দেবীর মান গেল বেড়ে। 
ছই হাজার বৎসরের পূর্ববতিনী প্রারুতভাষার 
ভারতীয় নারী মাধবী বলেছিলেন-- 
নৃমেত্তি জে পহুতং কুবি অং দাস! বব জে পসাঅন্তি। 
তে বিব অ মহিলাঁণং পিআ। সেস! সামি বিবি অ 
অরা আ ২৮ 
অর্থাৎ “যে স্বামিগণ প্রভুত্বের ভাব মনে পোষণ 
করেন না, ক্রোধাঘ্িতা হলে পত্বীকে দাসের মত 
প্রসন্ন করার চেষ্টা করেন, তারাই মহিলাদের প্রিয়, 
অন্য সকলে হতভাগ্য ॥” 
কিন্ত এই প্রাকৃতভাষার নারীকবির বিংশ- 
গতাবীর নারী-ভাষ্যকার ইংরেজী ভাষায় ভাববিঙ্লেষণ 
পূর্বক ম্বকীয় মত ব্যক্ত করতে গিয়ে এ মতের 
তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।২৯* প্যানপ্যানে পায়ে- 
পড়া ম্বামীকে কোনও আত্মসম্মানজ্ঞান্সম্পন্না নারী 
ভালবাসতে পারেন না। ্রঞ্জজগজ্জননী যদ্দি 
মহিষাস্থরকে বধ করতে পারেন, তার হদয়নাথ 
নিশ্চয় তারি সঙ্জে তুলনীয় বা অধিকতর ক্ষমতার 
অধিকারী হবেন--এই দেবীর হৃদয়াভিলা'ষ। কবির 
উক্তিতে এই সত্যের অপলাপ ঘটেছে । ফলত: 
পুরাণে বা অন্ত কোনও স্থলে শিবের চরিত্রে এ 
দুর্বলতা ফুটে উঠেনি। 
২৮। গোপায়ন্তি যে প্রতৃত্বং কুপিতাং দান! ইব থে 
প্রসাদয়স্তি | 


ত এব মহিলা নাং প্রিয়; শেষ; হ্বামিন এব বরাকাঃ ॥ 
২৯। 9980910৮900 ৮:8৮) ০998৪, ০1 
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বাণভট্ের দেবীচরিত্র অতি অপূর্ব লাবপ্যমণ্ডিত, 
তা হলেও এ রচনা বিষয়বস্তর গুরুত্বের তুলনায় 
কিঞ্চিৎ পরিহাঁসচপল হয়ে উঠেছে । কবির ভাষায় 
গৌড়ীরীতির অন্তর্গত রচনা বমকাঁদি অলঙ্কার- 
বহুল; তা হলেও এগ্রন্থে একটি ভক্তির স্বচ্ছ উচ্ছাল 
ক্মাছে। যে যুগে উত্তর ভারতে সম্রাটের রাজত- 
সময়ে-তারি সভাকবিগণ সৌরদের হুর্ব-শতক, 


আমি যে গ্রামে আছি 


১৩) 


শাক্তদের চণ্তীশতক এবং জৈনদের ভক্তামর-গ্তোত্র 
লিখেন এবং সম্রাট নিজে ছিলেন বৌদ্ধ-_-সে 
যুগের শ্রেষ্ঠ হিন্দু কবির এ রচনা চমকপ্রদ ও 
সম্রাটের সহনীয়তার পরিচায়ক । তীর গ্রন্থের 
মধ্যমণি দেব চরিত্র যুগধুগান্তরের অন্রংলেহি গ্রন্থ- 
সৌধশ্রেণীর শীমণিরূপে বিরাজ করবে, সন্দেহ 
নাই। 


আমি যে গ্রামে আছি 
শ্রীনীরদবরণ বনু 


আজ আমি গ্রামের কথা লিখতে বসেছি। 
গ্রাম ও তার শিক্ষার কথা। এ কথায় জাতির 
অবন-প্রশ্ন নিহিত । 

শিক্ষার কথ! বলতে গেলেই পরিবেশ, অভি- 
ভাবক, শিক্ষার স্বরূপ ও ব্যবন্থাঃ শিক্ষক, ছাত্র 
প্রভৃতি বহু প্রসঙ্গেরই অবতারণ1 করতে হয়। 
অনেক কথাই এসে পড়ে। কিন্তু তা এখানে 
সম্ভব নম? এই প্রবন্ধে আজ শধু পরিবেশ, 
শিক্ষাব্যবস্থ। ও শিক্ষকের প্রসঙ্গ আলোচন] করব 
বর্তমানে যে গ্রামে বসে লিখছি, এই গ্রামের কথাই 
বলতে চাই 1 এতে বল। ও বোঝার সুবিধা । 

এই গ্রামে মাত্র একজনের পুম্পপ্রীতি আছে। 
কিন্ত এখন তার বাগান শ্রাহীন। সামান্য সঙ্গীত- 
চা বহুদিন আগে ছিল, এখন তার গলপ অল্পমাত্রায় 


আছে। পাঠাগর নেই। খবরের কাগতর 
গ্রাহক নেই। পত্রিকার প্রবেশ .ব্লতে একজন 
“ভূদ্দান্য ” নেন। 


গ্রামটি গোয়ালা-প্রধান । প্রত্যহ কলকাতায় 
ছাঁনা পাঠায়। খবরাখবর ও ভাবধারা বড়বাঁজার 
থেকেই আনে । বলিষ্ঠ বারোয়ারী নেই। সক্রিয় 
সঙ্বঘ নেই। খেলার মাঠ নেই। এখলাও নেই 
ব্ল। যা সংহত তব নেই। সন্ধ্যা শী 


বাজে না! মারতি হয় না। মন্দিরের সে কাসর- 
ঘন্টা যেন হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। পাঁলপার্ণ- 
তিথিচক্রের নিয়মে আসে । সে উচ্ছল আনন্দ, 


সকলকে কাছে টেনে মনের খুশীতে অভি িক্ত 


করার সে উদ্দাম চাঞ্চল্য আর জাগে না। উৎসব 
যেন উপদ্রব । রামায়ণ-মহাভারত, কথকতা, 
কবিগান প্রভৃতি গলকথ! হয়ে গেছে । একটি 


মহড়ায় লোক জমে 
সংগঠনী মনোভাব ও অর্থের একান্ত অভাব। 
গ্রামে ছুঞ্জন ম্যাটি.কুলেট। তারাই তথাকথিত 
উচ্চশিক্ষিত। একজন পাস করেছিলেন ১৯৪৩এ। 
অপরজন ১৯৫৪তে। নিরক্ষর ঘোঁকর সংখ্যাই 
বেণা। সাক্ষর তালিকাভুক্ত লোকদের অধিক।ংশের 
লেখাপড়া পাঠাশাল! প্যস্ত। ( বর্ণপরিচয় ) দ্বিতীয় 
ভাগের বানান মুখস্থ করা ও ধারাপাতের ডাঁক 
( মানসাস্ক ) শেখাই এ-গ্রামের বহুকষ্টাজিত শিক্ষা- 
সম্পর্কিত ধারণা । আর শিক্ষক হুল শাসন-মন্ত্র। 
“আমার ছেলেটাকে বেশ দুচার ঘা ক'রে দেবেন 
মাষ্টার মশাই, নইলে কিছু হবে না।” এ হ'ল 
মাষ্টারের প্রতি অযাচিত উপদেশ । এবং শিক্ষক- 
অভিভাবক সহযোগিতাঁও এই । 
লেখাপড়াই শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেত্ত চাককি। 


যাত্রার মখ্রে দল হয়েছে। 
লা! 


২১৪ 


মাতব্বর শ্রেণী বলেন, লেখাপড়া শিথেই কী হবে, 
গরমেণ্ট চাকরি দেবে? এ-উক্তি ইচ্কুল উপদেষ্টা 
সমিতির সম্পাদকেরও। ছেলেদের পড়াশুনার 
দিকে নজর দেবার কারো সময় নেই। শক্তির 
কথা তো ওঠেই ন!। ছেলের! পড়তে বসল 
সেইথানেই গল্পের আসর বদল। অন্থমনস্ক ছেলের 
প্রতি উপদেশ হ'ল, আমরা যাই করি না, তোরা 
তোদের কাজ করবি তো । খাতার কাগজ ফুরিয়ে 
গেলে তা ঞ্জোটাতে ছেলেকে রীতিমত সাধনা 
করতে হয়। কোন বই ছিড়ে গেলে কি দরকার 
হলে, বছর ঘুরে যায়। প্রথম 'ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ছাত্রদের কাছে একটা ছু-আনা দামের লেড. 
পেনিল পুজার কাপড়ের মত। আর রাত্রে পড়ার 
জন্তে যা হারিকেন, তাতে অনেক ক্ষেত্রে আলো! 
অপেক্ষ! অন্ধকারটাই বেণী হয় দেখেছি । এসব 
হ'ল গ্রামের উচ্চ বিত্তদের বাড়ীর খবর । আর 
কার্ধতঃ উচ্চবিত্তরাই গ্রাম । 

গ্রামের পরিবেশ রচনায় গোয়ালার পরেই বাণী 
ও বাউরীর স্থান। সাঁওতালও আছে, কিন্তু 
তারা নিজেদের মধ্যেই থাকে । উলেখযোগ্যদের 
মধ্যে কিছু সংখ্যক কুমোর, কামার, ত্রাঙ্গণ। মজুর- 
শ্রেণীভুক্ত লোক, গরীব লোকই বেশী। গোঁট! 
গ্রাম যেন একখানা অভাবের ছৰি। প্রধান 
অভাব শিক্ষার । হব স্ব বৃত্তিতে লজ্জা ও গ্লানিবোধ 
দেখা দিয়েছে। হবেই তো। গ্রাম তো আর 


দেশছাড়। ন্য। 
ছেলেবেল!য় পতড়ছিলাম--- 


বড় ভাল লাগে আমার পাড়ার্থায়ে বাস, 

কতই স্ুথে সেথায় লোকে কাটায় বারোমাস। 

সেদিন এখন থু'জে পাওয়া কঠিন হয়েছে। 
দেখে মনে হয় গ্রামে যেন প্রীণ নেই। আত্ম- 
কেন্দ্রিকতা, অসহিষুতাঃ অপরিচ্ছন্নতা, ঈর্ষা প্রভৃতি 
ক্রমবধমান। যেন নতুন এক নীলকর সাহেবদের 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


আমল চলছে। হুকুম জারি হয়েছে__কাঞ্চন- 
কৌলিন্ত প্রতিষঠঠিত করে! । তোমার ছেলেকে 
আমার অফিসের পিওন করে পাঠাও । নহিলে 
নাহিরে পরিত্রাণ! 


গ্রাম ক্রমেই সরকার মুখাপেক্ষী হয়ে উঠছে। 
(না হয়ে উপায়ই বা কী?) পাড়ার রাস্তায় 
ু-ঝুড়ি মাটি দেওয়া ছেড়ে দরথান্তে চার-ঝুড়ি 
কাছুনি ঢালতে সে এখন প্রস্তত বলা যায়। এখন 
গ্রাম্য মাতববরী, কাউকে জরিমানা ও জব্ধার্থে 
বিচার প্রভৃতি দু-একটি কাজ ছড়া, সন্তান-পালন, 
পোধা-পোষণ, সামাঞ্জিকি কাজকারবার, অল্প 
থাটুনিতে অধিক অর্থাগমের সুব্যবস্থ৷ প্রভৃতি 
সরকার করে দিলে ভাল হয়। 

গ্রাম আজ দিশেহারা । হঠাৎ তার ঘুমচোখে 
অত্যুজ্জল আলো! লেগেছে । ম্থখ ও জীবনের 
চরিতার্থত। সব জন্মেছে কলকাতায়। গ্রামের 
উচ্চচিত্রদের দিকে চেয়ে কবির কথা মনে পড়ে-_ 

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস 
ওপারেতে যত স্থথ আমার বিশ্বাস। 

গ্রাম তার ঘরে কলকাতা আমদানী করতে 
শুরু করেছে। গ্রাম-সাধনার দ্বারা কলকাতা ! 

গ্রামজীবন আজ অন্থস্থ। অসহায়, বিপর্ধন্ত। 
আত্মকেন্ট্রিকতা ও কাঞ্চনকৌলিন্তে ক্লান্ত । অথচ 
নেশাতুর। এ আত্মক্ষয়কারী অন্থখেষ কবল থেকে 
গ্রীম মুক্তি চায়। কিন্তু এ-চাওয়া এত ক্ষীণ যে, 
নিজের কম্বর সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে ন!। 

শহরমুখী সভ্যতার মাইক না থামলে কি আর 
শুনতে পাবে? 

একটি গ্রামের জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে আমি 
যা বললাম, ছু, একটি বিষয় ছাড়া অধিকাংশই 


অধিকাংশ গ্রাম সম্পর্কে খাটে । এই হ'ল দেশের 
শিক্ষার পরিবেশ। 
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এই হচ্ছে শিক্ষার ত্বরূপ ও ব্যবস্থাপ্রদ। 

এই পরিবেশে বেপিক ইস্কুল হয়েছে। মহাত্মাজীর 
ধ্যানলোকের থে শ্রেণীশোষণহীন গ্রামরাষ্, তার 
বাসিন্দা তৈরীর পীঠস্থান এই বেসিক ইন্ুল। 
অবশ্য এট! আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে তোল! ফটো 
যাই হোক, আজকের দিনে গ্রাম্য শিক্ষার কথায় 
£নঈ তালিম” বা! বুনিয়াদী শিক্ষার এই নিয় বুনিয়াদী 
বিগ্যালয় প্রসঙ্গই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ 

শুধু এ গ্রামে নয়, এখানে এক স্বল্লায়ন এলাক! 
জুড়ে এক ও ছু-মাইল ব্যবধানে সাতটি বেসিক 
ইন্ুল হয়েছে । পুরানো প্রাইমারী ইস্কুল, স্পেশাল 
কেডাবের প্রাইমারী ইস্কুলও আশেপাশে বিষ্যমান। 
ছু প্রান্তে ছুটি হাঁই ইস্কুল) আর এক প্রান্তে 
একটি ক্রমবধমানশ্রেণী হাই ইস্কুল। ছুটি হাই 
ইন্কুলের সংলগ্ন ছুটি বেণিক ইস্ুল। একটি হাই 
ইন্কুলের মধ্যেই । কাধতঃ সাতটিকেই হাই ইস্কুলের 
আওতায় বলা যায়। 

সাধারণতঃ পুরানো প্রাইমারী ইন্ছুলগুলিকেই 
বেপিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পুরানো ঘর 
পরিত্যক্জ হয়ে নতুন পাকা বাড়ী উঠেছে। পুরানো 
শিক্ষক বঙ্জিত হয়ে নতুন শিক্ষক গৃহীত হয়েছে। 
ছ-টি ইন্ুলে চারজন করে শিক্ষক থাকার ঘর 
আছে । কৃষিকাজের জন্ত প্রান বিঘা চাঁরেক 
হিসাবে কোথাও জমি, কোথাও পতিত জঙ্গলাকীর্ণ 
জায়গা আছে। 

এথন প্রশ্নঃ বেসিক ইস্কুল কেমন হবেছে ঝ 
চলছে? বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলনের দৃষ্টিকোণ থেকে 
দেখলে বলতে হয়, পুরানো নিত্যকর্মপদ্ধতিটা 
শিক্ষাবোর্ড বোডরবাধাই করে দিয়েছেন । 

অর্থাৎ সেই তথ্য ও নীতিকথা। এবং ইম্পরট্যাণ্ট 
পিসেস মুখস্থ করানো কলেছ1টা” বিস্বে, পাসের 
চাপ, 'মাষ্টারের কটু গালির মসলামিশানে! বেত! 
সেই ঘণ্টাবাজানো রুটিনেবাধা শ্রান্তিকর দিনগত 
পাপক্ষয় পাঠ-ব্যবসায়-প্রথা, ছেলের থেকে ছেলের 


আমি থে গ্রামে আছি 
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পাঠ্য-বইএর ওজনে আধিক্য--সবই আছে । ব্রং 
চাপ ও ফাকি এবং অশান্তি খানিক বেড়েছে। 

বেসিক ই্কুলে কী হয়? 

বেসিক ইস্কুল কাজের ইন্ুল। সাফাই, 
কাতাই, কৃষি, নহযোগী হাতের কাজ প্রত্ৃতি কিছু 
কিছু করানো হয়। “কিশলয়ে, তো অনেকেই 
নতুন ইস্কুল” দেখেছেন। সে ইঞ্ছুলে শিক্ষককে 
ছাত্রের! দ্দাদা' বলে। এখানে ওটা এখনও চালু 


হয়নি। এইরকম ছু একটা বিষয় বাদ দিয়ে 
এখানকার বেসিক ইস্কুলের ধারণা গড়ে 
নিলেই চলাব। 


ধারা দেশের ছেলেমেয়েদের “ভাবী সুমঙ্গল' 
বলে ধারণা করেন, তাদের দেহেমনে সুস্থ ও শুদ্ধ 
হ'য়ে গড়ে ওঠার শিক্ষান্যবস্থার দিক থেকে বেসিক 
ইন্ছুলকে দেখতে বা বুঝতে চান, তাদের আমি 
এইটুকু বলতে পারি-_ বেসিক ইস্কুল একপ্রকার 
ইস্কুল বিশেষ। অপর কিছু নয়। 

শিক্ষার কথায় শিক্ষকের গ্রাসঙ্গই মনে হয় সব 
চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ছেলেদের জীবনগঠন 
ব্যাপারে মায়ের পরেই শিক্ষা গুরুর স্কান। 

সে-শিক্ষাগুরুর দিন গেছে । এখন ধারা 
ইস্কুলে কাজ করেন, তারা মাষ্টার। ডাকনাম 
গ্রাম্য প্রাইমারী ইস্কুলে “মাষ সাই) শহরে ও 
হাই ইন্ধুলে নার? | 

আমি গ্রাম্য প্রাইমারী শিক্ষকদের কথাই 
লিখছি । বেসিক ইন্কুলের শিক্ষরাও এ পধায়তুক্ত | 

অনেকেই বলেন শিক্ষকরা কিছু করেন না। 
এবং তাঁদের এ অবহেলা এ ফাকি ইচ্ছারুত। কিন্ত 
আমার ধারণা অন্তরকম। তারা সাধ্যমত চেষ্টা 
করেন। ছাত্রের ভাল হোকঃ শিক্ষণীয় বিষয়গুলি 
যথাঁষথ আয্বত করুক-_এ তীর! চান। হ্বপ্ন-সাধ 
তাদেরও থাকে । স্থকুমার ভাববৃত্তি তাদেরও 
আছে। 

তাহলে তাদের দোষ কি কিছু নেই? হ্যা 
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আছে। তারা এদেশের শিক্ষক হয়েছেন, এইটেই 
তাদের একমাত্র দোষ। 

প্রতিকূল পরিবেশে শিক্ষকেরা অসহায়। 
তাদের জীবন সমস্তা-নাগপাশে জর্জরিত। দন্ত 
দীর্ণ_অভাবে অক্ষম। অজ্ঞ, বিকারশীল অভি- 
ভাবকর্দের আবেষ্টনীতে শিশুদের অবস্থা যেমন, 
আজকের এই অফিসার-অধ্যুষিত রাজ্তনৈতিক 
সমাজে শিক্ষকদের অবস্থাও তদ্রপ | শিক্ষক যেন 
মিলের শ্রমিক, আর সমাজের বাকী সবাই মিল- 
মালিক। “অবহেলিত” শব্দটিতে আর কতটুকু 
বোঝায়! শিক্ষকেরা আজ ক্রীতদাসী রাবেয়।, 
অতীতের আন্দামান-নিধাসিত কষ্পেদী, কারবালা- 
প্রান্তরে হাসান। 

ত।দের সঙ্গে শিক্ষাবিভাগীর কর্মকর্তাদের চোর- 
পুলিশ দম্পক। তানের আশেপাশের আলো হাওয়া 
ব্যতিরেকে বাকী সবাই “কীল মারবার গৌসাই | 
চিত্তের যোগ, বোধের যোগ, দরদ ও মমতার একটুকু 
পরশ, একটুকু আন্তরিক সমর্থন ও সহযেগিত- 
এসব তাদের জন্য ন্য়। অন্নের সঙ্গে এগালও 
তাদের ত্যাগের তালিকা £ক্ত ৷ বক্তৃতা ও সাময়িক 
পত্রিকার রচনার উপজীব্য হওয়া ছাড়া তাদের 
আর কোন গ্রয়োজনীয়ত] বা উপযোগিতা নেই । 

ছোট ছেলেদের শেখানোই সবচেষে কঠিন। 
অন্ত, বিবিধকু সংস্কারাচ্ছন্নঃ কুপম্ডক ও সভ্যতার 
সূঙ্কটাধার, অসংযনী অভিভাবকদের সন্তানেরাই 
ইন্কুলের ছাঁহরদদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ট। পাঠ্য বহ 
আর মাষ্টার মশাই ছাড়! ন্তায়, নীতি, শৃঙ্খলা, পরার্থ- 
পরতা» সহিষ্ণুতা প্রভৃতির কথা শোনানোর লোক 
তাদের অনেকের ভাগেই জুটছে না। তা সেই 
স্ব পরিবেশ-প্রতীকগুলিকে একাগ্র করা, শিক্ষা্ছু- 
রাগী করা, শিক্ষিত কর! কি সহজ? একটা শিক্ষা 
সংস্কতিসম্পন্ধ বাড়ীর ছেলেকে শেখানোই গ্যাল- 
ভাঁনোমিটার ব্যবহার করা অপেক্ষাও কঠিন। এই 
কঠিনতম কাজের ভার স্তন্ত আছে কাদের উপর? 


উদ্বোধন 
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কতটুকু পুরি তাদের--কতটুকু সংগ্রামশক্তি ? 

গ্রায়ের বামুনদদের হারা । কোনমতে অষ্টম 
শ্রেণীতে উঠতেই মাথায় চার চালের ভার পড়ল। 
প্রাইমারী ট্রেণিং নিয়ে একট! ইঞ্চলের চেয়ারে বসে 
সে হল হারা-মাষ্টার। এক বছর ধরে অনেক 
বিজ্ঞান-কথা সে শুনল। ধর! গেল তার বিজ্ঞান- 
গ্রীতিও জন্মাল। কিন্ত তারপর? তার মানসিক 
মান উন্নয়নের ভার বাশুব সমস্ত! মমাধানে সহায়ত! 
করার কেউ কোথাও আছে কি? ক্লান্তি আগ! 
তো স্বাভাবিক। কিন্তু তা অপনোদন ও নতুন 
করে প্রেরণা সঞ্চারণের কোন ব্যবস্থা আছে কি? 
সবোপরি দেহ্যাত্রা নির্বাহ করাই তো দারুণ- 
কষ্টকর। 

ফুধক্রিষ্ট। পারিবারিক অশান্তি জ্জংত, আপন 
ভার বহনে অক্ষম (বিদ্যা ও অথ উতর দৃষ্টিকোণ 
থেকেই ) হারা-মাষ্টার । তিনি “গরমেন্টের লোক । 
তার কাঞ্চনকৌলিন্য নেই, কোনপিকে কোন 
মধাদা দেই। কে শুনবে তার কথা? শ্রামে 
তিনি তো! গগেঁয়ো যোগী” । 

তারপর ট্রেণিং। প্রথম কথা এক বখক্জের 
একট! ট্রেণিং দিয়ে দিলেই শিক্ষক তৈরী হয়না । 
ট্রেণিং আংশিক সহায়ক মাত্র। কিন্তু তা এত 
ক্রটপুর্ণ যে, হিতে বিপরীত ঘটছে । বে ট্রেণিংএ 
পাস করে বেরিয়ে এল সে ভাবলো--আঁর আমায় 
পায়কে। আর ট্রেণিং সম্পকে প্রবচন প্রচলিত 
হয়েছে যেঃ ও থে যায়, সেই-ই পাস করে। 

বেসিক ট্রেণিং এর একট! কথা বলি । ছাত্রদের 
শিশু-পর্ধবেক্ষণ করতে হয়। কথন ও কোথায় 
করবে? ঠিক হ'ল, পুজার ছুটিতে ও বাড়ীতে। 
এবং পূজার ছুটির ছু এক দিন আগে শিশু- 
পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে ছুটে! বক্তৃতা পরিবেশিত হয়ে 
গেল। পুজার ছুটির পর সবাই শিশু-পর্ধবেক্ষণের 
থাতা দাখিল করল। এর অনুকূলে যে যুজিই 
থাকনা কেন, "অল্লবিা তর়ন্করী'কে হটানো! যায়নি। 


বৈশাখ, ১৩৬৩ ] 


বেসিক শিক্ষকেরা কয়েকটা মনোবিজ্ঞানের নোট 
পড়ে এসে সবাই মনোবিজ্ঞানী হয়ে উঠেছে। 

ট্রেণিংএ ভাল কিছু নেই, এ আমার বক্তব্য 
নয়। কিন্তু একব্ছরে এত বেশী ভাল'র এমন 
বিপুল পরিমাণ ভাল নয়। তাছাড়া! গলদ অনেক। 
শিক্ষকরাই বলছেন, "আমাদের ট্রেণিংটা কাজের 


কিছু হয়নি” | 
তারপর ছু-রকম প্রাইমারী ট্রেণিৎ। প্রাইমারী 
ওবেসিক। এতে শিক্ষকদের মধ্যে বেশ একটা 


কুলান মৌলিক শ্রেণীভেদ স্যটি হরেছে। এর 
কৃফলও ফলছে। 

যেদিন থেকে শিক্ষাদান বাবসায়ে পরিবতিত 
ছতে শুরু হয়েছে, সেই দিন থেকেই--শিক্ষায় গলদ 
প্রবি্ হতে আরম্ভ করেছে । আচাধের আসন 
তখনই টলেছে। মোনুষে'র রাজ্য পিন্ধতি'র হাতে 
যেতে বসেছে। কিন্ত আমরা শিখি মানুষের 


শ্রামকঞ্চ-শিক্ষা 


১৭ 
কাছে, পদ্ধতির কাছে নয়। ট্রেণিং সেন্টার 
পদ্ধতির গঞ্জ । 

আগেকার আচার্ধের ছিলেন শিক্ষান্রতী। 
এখনকার মাষ্টারের! হলেন শিক্ষা-অফিনার। 


আচার্ষেরা শুধু শিক্ষা নিয়েই থাকতেন। এখন 
মাষ্টারেরা ব-বিদ। কেউ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর 
দালাল, কেউ ডাক্তারঃ কেউ ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেসিডেন্ট, কেউ পোষ্টম্যান বা পোষ্টমাষ্টার, কেউ 
রাঙ্নৈতিক কর্মী, কেউ চাষী। পাইকারি-হারে 
টুইশানি, সাইড বিজিনেস প্রসৃতি তো আছেই । 
এবং ধারা অর্থোপার্জনের দ্বিতীয় কোন পদ্থা পাননি, 
্াব। জগতের হালচাল ও নিজের অযোগ্যতা দেখে 
স্তম্ভিত, বিমুড়, ক্রমক্ষীয়মান। এইতো আমাদের 
দেশের শিক্ষকের কথা। এদের কাছ থেকে 
আমরা কী আশা করতে পারি? মান্ষ না 
তোতাপাথী? 


শ্রীরা মকৃষ্ণ-শিক্ষা 
শ্রীচারুচন্দ্র বস্তু, এমএসসি, বি-এল্‌ 


(এক ) 

জ্ঞান মার্গ শ্রেষ্ঠ পথ বলে কেহ কেহ 
ফকিখনে! না, ছি ছি” বলি ভক্তের সন্দেহ | 
যোগা বলে, যেই জন মনোনাশ করে 
সেই যে ভিতরে দেখে সব্দাই তারে। 
কেহ লক্ষ কোটি নাম শুধু জপে যায় 
দিন নাই বাত নাই মালাটি ঘোরায়। 
কর্মী বলে, £নাহি বুঝি এই সব কথা 
নিষাম কাজেতে পাব তাহার বারত। |, 
বাঁকা সরু অন্ককার নার্মার পথে 
বীরাচারী চায় তার গৃহেতে ঢুকিতে। 
'কার পেটে কিবা সয়” মা শুধু জানেন 
ভাল মাছ ঝাল ঝোল পৃথক বাটেন। 
নিজের যাহাতে রুচি সেইটাই ধরে! 
মাকে শুধু মনে রেখে! বাচো৷ কিংবা মরে! 

ণ 


(ছুই) 
পাঁজপাশে ভাগবত পণ্ডিত প্রত্যহ 


শুনান কত ন। শাস্ত্র ঘুচাতে সন্দেহ। 
“বুঝেছ ত?” পগ্ডতের ছিল মুদ্রাদোষ 
ভক্কি-মুক্তি-মারাতত্ব, তত্ব পঞ্চকোস 
ব্যাথ্যাকালে “বুঝেছে ত?” ব্রাহ্মণ ঝলেন 
“তুমি আগে বোঝে।” বলি রাজা সস্তাষেন। 
একদিন প্রাতিবেশী আনে সমাচার 

এক বস্ত্রে সে ব্রাহ্মণ ছেড়েছে সংসার । 
মুখে সদ! হরিনাম ঢুলু ঢুলু আখি 

সঙ্গে বিমল জ্যোতি, বলেছেন ডাকি _ 
“ভাই, তুমি একবার গিয়া! প্লাজদ্বারে 
“এতদিনে বুঝিয্লাছি' কছিও রাজারে ।” 


সমালোচন। 


প্রীবচনভূষণ-_শ্রীলোকাঁচারী স্বামী প্রণীত 
(শ্রীনরবরমুনিকৃত ব্যাখ্যা সহ); অম্বাদক-_ 
শ্রতীন্দ্র রামানজদাস; প্রকাশক - ্রীহয়গ্রীব 
রামানুজদাস, শ্রবলরাম ধর্মসোপান; খড়দহছ, ২৪ 
পরগণা। পৃষ্ঠা--৬৭৬ ? মূল্য আট টাকা মাত্র। 

বাঙালী পাঁঠকসমাজের নিকট শ্রীবচনভূষণ মহা- 
্রন্থধানি অপরিচিত বলিলে অত্যুক্তি হয় ন!। 
হিন্দুর ধর্মগ্রন্থগুলির সংখ্যা অতি বিপুল এবং তাহাতে 
অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাৈতবাদ, ছৈতবাদ প্রভৃতি মতের 
প্রাচধ কম নয়; তাই কোন একটি বিশেষ মতের 
সমর্থনসৃচক সাধনপ্রণালী সংগ্রহ করা ছুরহ ব্যাপার 
এবং অধিকারভেদে উচ্চ অধিকারী হইতে নিয় 
আঁধকারী প্ধস্ত সকলের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির জন্ 
উপদিষ্ট অপার শান্ুসদুহের প্রকৃত তাঁৎপধ অব্ধারণ 
করাও সাধারণের পক্ষে অতীব দুষ্কর। সারতম 
নিরবয়ব বস্তুর আলোচনাসমূদ্ধ বেদান্তশাস্ত্র দুর্গম 
বলিয়া বেদেরই অর্থবিস্তারক রামাএণ মহাভারত- 
পুরাণাদি গ্রন্থে সাধারণের জন্ত সুগম তত্বের উপদেশ 
অ.ছে। 


আলোচ্য গ্রন্থে পরমদয়ালু লোকাঁচারী স্বামী বেদ- 
বেদান্ত ও রামায়ণ-মছাতারত-পুরাণ প্রভৃতি শ্বৃতি- 
শান্স হইতে এবং দাক্ষিণাত্যের গ্রসিদ্ধ প্রেমিক ভক্ত 
আড় বারগণের দ্রিব্য জীবনী ও প্রবন্ধ হইতে সীধক- 
জীবনে কিভ'বে তন্বজ্ঞান, মাধুধ ও প্রেম লাভ হয় 
তাহা হত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থে ১৮টি 
প্রকরণের মধ্য দিয়া ৪৬৭টি সুত্রে বক্তব্য লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। ইহাকে বিশিষছৈতবাদের একখানি 
অত্যুত্তম মৌলিক গ্রন্থ বলা চলে । পুশ্তকন্থ প্রকরণ- 
গুলির ক্রম যথা! £ (১) বেদার্ঘনির্ণর (২) শ্রীরামারণ 
এবং শ্রীমহাভারতের প্রধান প্রতিপাদ্ভ বিষয় 
(৩) পুরুষকার-বৈভৰ (৪) উপায়ের বিশেষ বৈভৰ 


(৫) পুরুষকারের এবং উপায়ের সাধারণ বৈভব 
(৬) উপায় ( প্রপত্তি ) (৭) অর্গাবতার বৈভব 
(প্রাসঙ্গিক ) (৮) অধিকারী-শোধন ( প্রপস্নজনের 
্ঞান ও অনুষ্ঠান) (৯) উপায়াস্তর-দোষ 
(১০) সিদ্ধোপায়-অধিকার (১১) সিদ্ধোপায়-বৈভব 
(১২) সিদ্বোপায়নিষ্ঠের বৈভব (১৩) ভাগবত-বৈভৰ 
(১৪) প্রপন্ন-দিনচধা (১৫) সদ্দাচার্ধ- লক্ষণ (১৬) সৎ- 
শিষ্া-লক্ষণ (১৭) নির্েতুক-বিষদীকাঁর ( ভগবৎ- 
নিহেতুকককপাবৈভব) (১৮) চরম প্রাপ্য-প্রাপক 
( আচার্ধ-অভিমান )। 


আলোচ্য গ্রন্থে মূল সুত্রগ্রন্থ বচন্ভূষণের 
শ্রীবরবরমুনি-ককৃত অতি উপাদেত্ বিস্তৃত সংস্কৃত 
বাথ) এবং স্তর ও ব্যাথ্যার প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ এবং 
উপযুক্তক্ষেত্রে বোধসৌকতধার্থে টীকা প্রদত্ত হইয়াছে । 


-জীবানন্দ 


অন্থিনীকুমার দ্রত্ত__ডক্টর সুরেন্্রনাথ পেন 
প্রণীত; প্রকাশক--শ্রাধতীন্দ্রকুমার ঘোষ, “অশ্বিনী 
কুমার জন্ম-শতবাধিকী/--১৭, ল্যাদ্সডাউন টেরাল, 
কলিকাতা ; পৃষ্ঠা--৬৮+২7 মুল্য--১২ টাঁকা। 

যশন্বী এতিহাসিক ডর শাহরেন্্রনাথ সেনের 
লিথিত মহাত্মা! অশ্বিনীকুমার দণ্ডের এই ক্ষ 
জীবন-পরিচিতিটি পড়িয়া আমরা অভ্তান্ত আনন্দ 
লাভ করিয়াছি । অশ্থিনীকুমণরের ন্াঁয় দৃ়টরিত্র 
প্রতিভাবান শিক্ষাব্রতী, নিভীক জননেতা ও 
দেশসেবক এবং নিষ্চলুষ ভগবনিষ্ঠ মানবপ্রেমিক 
হুর্দত। বাংলার জাতীয় জীবনকে তিনি তাহার 
কর্ম ও মনীষা দ্বার! প্রস্তুতভাবে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ 
করিয়া গিঝাছেন। বঙ্গমাতা বিশেষতঃ বরিশাল 
তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবাদ্িত হইয়।- 
ছিলেন। এই নেতৃত্ব-সঙ্কটের দিনে অশ্বিণীকুমারের 


বৈশাখ, ১৩৬৩ ] 


স্তা় একটি মহৎ চরিত্রের অনুশীলন বাঙ্গালীকে 
বভৃুতর উৎসাহ এবং প্রেরণা দিবে । লেখক 
ঘনিঠভাবে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের ব্যক্তিগত 
সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাহার বর্ণনাভঙ্গী 
অতি মর্মম্পর্শী। এই পুস্তকের ব্যাপক প্রচার 
কাঁষন! করি, বিশেষতঃ যুবক এবং দেশকমিগণের 
নিকট। 
পরিক্রমণ (কবিতার বই )--শান্তশীল দাশ 
রচিত; প্রকাশক -তুলি-কলম, ৫৭, কলেজ 
স্টটট, কলিকতে1-১২) পৃ্ট।--৬৯; মূল্য ২২ টাকা। 
ব্ছ সাময়িক পত্রিকার নিয়মিত লেখক শাস্তশীল 
বাবুর ২*টি কবিতা আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 
ইতঃপূর্বে প্রকাশিত তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 
'জীবনায়ন” গৃধীলমাজে সমাদৃত হইয়াছিল, আমাদের 
বিশ্বাম পরিক্রমণ/ও অঙ্গরূপ মর্ধাদ! লাভ করিবে। 
জগৎ ও জীবন পরিক্রমণের পশ্চাতে কবির একটি 
বাস্তব দৃষ্টিভ্দী আছে, কিন্ত কোন ছূর্বল মোহ নাই। 
“হিমাব-নিকাশ করি ন। বন্ধু কত লাভ কতক্ষতি; 
চ1ওয়া-পাওয়। মাঝে আছে গরমিল জানি; 
ন-পাওয়ার ব্যথ! বেদনায় মোর কুদ্ধ হয়নি গতি-- 
জীবন সঙ)--সহচ্তে নিয়েছি মানি ৮ (পৃঃ১*) 
জীবন সত্যা, কিন্তু উহা নিশ্চিতই কোন অবৃস্ 
পরম সত্যে বিধৃত, বুদ্ধি ঘারা তাহাকে বুঝিতে পারি 
ব| না পারি। দেই পরমসত্যে আম্থা এবং 
হৃদয়ের সংযোগ কবি-প্রাণের স্বাভাবিক কামনা । 
“বারে বারে কথেছ সন্ধান £ 
আমার বন্দনা গাল, 
নিঝরের ধারা দম 
দ্বতংস্ফুত হৃদয়ের পৃজার্ঘ রুল]; 
অৃ-ঠর আরাধন! 
নহে কোন প্রত/াশা মলিন ; 
আমর হ'য়-মন তৃণু হয়, তাই প্রতিদিন 
অর্থ রচি নিরলস লংগীতের হারে £ 
জনি নদে কার লাগি” 


সে-আরতি তুষ্ট করে কোন্‌ দেংতারে।” 
(পৃঃ ১৩--'কম্মৈ দেবার?) 


সমালোচনা 


২১৯ 


আভাস” কবিতায় (পৃঃ ৪৪) কবি নেই পরম 
সত্যকে আলোক? রূপে আবিষ্কার করিহাছেন। 
"চ1রিদিকে দেখি শুধু আলোকের মেল! £ 
আকাশের গায়, ধরণীর বুকে, শুধু আলোকের খেল|। 
আলোক-পরশে নি১শেষে সব 
মুছে গেছে যত গ্লানি, 
শীরব ভাঙার চারিধারে শুধু 
শুনি আলোকের বাণী! 
সার! দেহ মন ভরে গেছে দেখি মালোকের ঝরপায়। 
এসেছি কি তবে আলোক তীর্থে, আলোকের আঙিনায়!” 
কবি কর্মকে স্বীকার করেন, সংগ্রামকে নয়। 
“আলোকে'র আভাদ চিত্তে উদ্দিত হইলে হাই 
তে! স্বাভাবিক। 
"সংগ্রাম নয়, ধরণীর বুকে কর্মের আহ্বান, 
পয়ামাক্সাহীন নির্মম ইকঠোর ; 
(কিশোর মনের সকল স্বপ্ন ভেঙে হ'ল থান থান, 
ধুলায় লুটাল ছিন্ন কুহমডের |” 
( পৃঃ ৫৪, পথ £ পাথেয়") 
সংসারের ঝছু কুটিগ নানাপথ পরিক্রমণে, 
অসংখ্য বৈচিক্রোর সংস্পর্শে দেহ-মন কলা) কিন্তু 
কবি-গ্রাণে কোন অভিযোগ নাই। 
"যা তুমি দিয়েছ সবই হে শিয়তি, করেছি গ্রহণ, 
তার সাথে মিশায়েছি পেয়েছি যা এই ধরুণীঠে) 
ভযোগে, অভিমানে এ ললাটে আকিনি কুঞ্চন, 
বিফল হয়নি কিছু আমার জীবন-সরণীতে ।” 
( পৃঃ ৫৯, 'দিয়তি £ আমি" ) 
মঙলকাব্যের কাহিনী -_ শ্রারবীন্দ্রহুমার 
বন্থ-প্রণীত। প্রকাশক- শীবেগ্া। নিকেতন, ১৭৩।২, 
কন্নগ়ালিশ স্টমট, কলিকাতভা-৬ $ পৃষ্ঠ।-৩৮ ॥ 
মূলা-_-১।০ আনা । 
চণ্তীমঙগল হইতে ছইটি এবং শিব, অন্ন, মনসা, 
রায়, ধর্স, সারদা, মহারাষ্ী, শীতলা ও বঠী--এই 
মঙ্গলকাব্যগুলি হইতে এক একটি কাহিনী লইয়! 
ছেলে-মেয়েদের উপযোগী সহজ কথ্যভাবষার় লিখিত 
এই বইথানি কিশোরদের মনোরঞ্জন এবং বাংলার 


২৩ 


প্রাচীন সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইতে সহায়ত! 
করিবে। লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই । 

বিশ্বরূপ দর্শন ( গীতার একাদশ অধ্যায়ের 
পদ্যান্ুবাদ )--ব্রহ্ষচারী শিশিরকুমার সম্পাদিত; 
গ্রকাশক-_বানুদেব আশ্রম, ৬, কেদারনাথ যুখাজী 
লেন, বালী, (হাওড়! ) পকেট সংস্করণ, পৃষ্ঠা-_ 
৬৪ 7 মুল্য--1০ আঁন।। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 


বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণোসব--গত 
৩*শে ফাল্কন, বুধবার ( ১৪1৩।৫৬ ) বেলুড় মঠের 
পুণ্যতীর্ঘে সহম্র সহম্র ভক্ত নরনারীর সমুপস্থিতিতে 
ভগবান শ্রীরামকষ্খচদেবের ১২১তম জন্মতিথি বিশেষ 
পৃজা-পাঠ-হোম-ভজনকীর্তনাদির মাধ্যমে যথারীতি 
হুটুভাবে উদ্যাপিত হইয়াছে । আঙিক অনুষ্ঠান- 
গুলির প্রত্যেকটির শ্নিপ্ধ আধ্যাত্মিক প্রেরণা সমাগত 
সকলকেই গভীরভাবে স্পশ করিয়াছিল। ধিপ্রহরে 
প্রায় সাত হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
অপরাহেে মঠের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে একটি মহতী 
জনসভায় ঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্থন্গে 
বক্তৃতা করেন স্বামী অজগ়ানন্দ ( বাংলায় ) স্বামী 
নিঃশ্রেয়সানন্দ (ইংরেজীতে) এবং অধ্যাপক 
গপ্রবোধনারায়ণ সিংহ (হিন্দীতে )। হ্বামী গম্ভীরানন্দ 
এই নভার পরিচালনা করেন৷ সারারাত্রি মন্দিরে 
কালীপুজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শেষ রাত্রে 
যঙ্ঞাগ্রির সন্মুথে ১৭ জন ব্রতীকে ব্রঙ্গচর্ধদীক্ষা 
এবং ২১ জন ব্রস্ষচারীকে সন্গ্যাস দেওয়া হয়। ৪ 
চত্র, রবিবারে শ্ররামকুষ্খদেবের সাধারণ মহোৎসব 
উপলক্ষ্যে মঠে প্রায় ৪ লক্ষ লোকের সমাগম 
হইয়াছিল। প্রতিবারকার মত শ্রীমন্সির এবং 
গলার মধ্যব্তী মাঠের উত্তর দ্বিকে একটি সুসজ্জিত 
মণ্ডপে যুগাবতারের সবৃহত রডীন চিত্র পত্রপুষ্পা্ি 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


সুদর্শন” পত্রিকার সম্পাদক, বহু ধর্মগ্রন্থ গ্রণেতা 
শ্রদ্ধেয় ব্র্মচারী শিশিরকুমারের গীতার ১১শ 
অধ্যায়ের 'থই মুললিত পদ্'ঘুবাদ পাঠে আমর 
তৃণ্তলাভ করিয়াছি। মুল সংস্কৃত শ্রোকগুলির 
পংক্ি-সংখ্য/ এবং শবসন্গিবেশ অক্ষু্ রাখিয়া 
শ্রোকগুলিকে সহজ সরস বাংলা কবিতায় পরিনয়ন 
বিশেষ প্রশংসা-যোগ্য । 


ও মিশন সংবাদ 


বারা অতি সুন্দরভীবে সাজানে। হইয়াছিল। 
ঠাকুরের জীবৎকালে ব্যবহৃত কয়েকটি দ্রব্যও মগ্ডুপের 
ছই পাশে কাচের আলমারির মধ্যে রাখা ছিল। 
মণ্ডপের সম্মূথে একটি বিস্তীর্ণ চন্জ্রাতপে ভঙন- 
কীর্তনা্দি সারাদিনই চলিম্াছিল। মঠবাড়ীর 
আঙিনাতে অনুষিত আন্দুূলের কালীকীর্তনও শত শত 
ভক্ত নরনারী নিবিষ্টভাবে বসিয় গুনিতেছিলেন। 
মঠের লাইব্রেরী বাড়ীর দ্বিতলে সকাল ৮ট! হইতে 
অপরাহু ৫॥ট1 প্স্ত বিভিন্ন ধর্মের শান্তগ্রস্থ হইতে 
নিবাচিত অংশ পাঠ, ভজন এবং শ্ররামকৃষ্ণদেৰ সন্থন্ধে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা মাইক্রোফোন- 
যোগে প্রচারের ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল। বাহির 
হইতে অনেকগুলি কীর্তনের দল উতসবক্ষেত্রে 
উপস্থিত হন। শত শত দৌোক!নগাটও যথারীতি 
বসিয়াছিল। প্রায় ষাট হাজার লোককে মাটির 
থুরিতে খেচরাক্প প্রসাদ দেওয়া হয়। ২৬টি 
প্রতিষ্ঠানের প্রায় দেড় হাজার শ্বেচ্ছাসেবক মঠের 
সন্যাসি-ব্রক্মচারিগণের সহিত সারাদিন উত্নব 
ক্ষেত্রের পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা-রক্ষা, প্রসাদ বিতরণাদি 
নানাকাধ প্রশংসনীয়ভাবে সম্পন্ধ করেন। কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠান শীতল পানীয় এবং বিকালে চা বিতরণ 
করিয়া শ্রান্তজনতাঁর ধন্তবাদার্ হইয়াছেন। প্রতি 
বত্সরের চায় সন্ধ্যারতির পর নানাবিধ চমতকার 


বৈশাখ, ১৩৬৩ ] 


আতস বার্জি বিপুল জনসগ্ুলীর চিত্তবিনোদন 
করিয়াছিল। সেট, জন আ্যাধুলেন্ন, হাওড়া রেড, 
ক্র এবং হাঁওড়া পুলিশ তাহাদের সেবাকারধের জন্য 
সকলেরহ ধন্তবাদাহ্‌। 

শাখাকেন্দ্রসমূহের উত্লব- শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
৪ মিশনের অনেকগুলি শাখাকেন্দ্রে ভগবান 
শ্রীরামকুষ্জদেবের ১২১তম জন্মোৎসব সুপরিকল্পিত 
অনুষ্ঠানস্থচির মাধ্যমে পরিনিষ্পন্ন হইবার সংবাদ 
আমরা পাইয়াছি। স্থানাভাবে বিশদ বিবরণ প্রকাশ 
কর সম্ভবপর হইল না । কয়েকটি উৎ্সব-সংবাদের 
চস্বক পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট উপস্থাপিত 
করিলাম। 

কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আঁশ্রমে তিথি- 
পূজার দিন মন্দিরে বিশেষ পূজা, হৌম এবং চণ্ডী 
পাঠ হয়। দুপুরে প্রায় তিন হাজার নরনারী 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে একটি জনসভায় 
স্বামী হিরথাপ়ানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী 
সন্থদ্ধে আলোচনা! করেন। রাত্রে যাত্রাভিনয়ের 
ব্যবস্থা কর৷ হুইয়াছিল। ৫1৬ হাজার লোক উপস্থিত 
ছিল। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা আশ্রমের পক্ষ 
হইতে প্রদশিত শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র স্থানীয় 
অধিবাসবৃন্দ খুব আগ্রহ সহকারে দেখিয়াছিল। 

বারাণসী শ্রীরামকষ। অদৈতাশ্রমের উদ্যোগে 
তিথিপূজার দিন হইতে ছয় দিন পৃজ] পাঠ ভজন 
শান্ধব্যাথ্যান ও ব্ৃতা্দির বাবস্থা কর! হইক়াছিল। 
পাঠ ও ভাষণার্দিতে অংশ গ্রহণ করেন ম্বামী 
অপূ্ধানন্দ, হ্থামী ভাম্বরানন্দ, শ্রী ভি ভি নারাস্কর 
(কাশী হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠালয় ), শ্রী মালানী ( স্থানীয় 
সেপ্টাল হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ) বারাণসী 
বসস্ত মহিলাকলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত টিঃ এ, 
ত্াগ্ীরকর, অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ মিশ্র, শ্রী এম্‌ এস্‌ 
রামন্বামী, অধ্যাপিকা! শ্রীমতী শোৌভারানী বনু, 
কাশী সন্যাসী কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত উপাধ্যায় 
সাহিত্যবেদাত্তাচার্ধ ( ইনি হিন্দীতে পগ্রহলাদ 


শ্রীরামকৃষ্ ঘঠ ও মিশন সংবাদ 


২১ 


চরিত্রের ব্যাথ্যান করেন )। স্থানীয় একজন 
প্রসিদ্ধ কথক হিন্দীতে তৃলসীদাসের রামায়ণ ব্যাখ্য। 
করেন। সঙ্গীতািতে অংশ নেন স্বামী বিশ্ব- 
নাথানন্দ, স্বামী রামানন্দ, শ্রামহাদেব শর্সঃ শ্রাঅমর 
নাথ ভট্রাচার্ধ শুধাঁকঠ এবং বিষুপুরের একটি 
কথকদল। তিথিপৃজার দিন আড়াই হাজার নর- 
নারারণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। একদিন কাশীর 
নানা সম্প্রদায় ও আখথড়ার সাধুদ্দের পরিতোবপূর্বক 
ভোজন করানো হইয়াছিল। 

নয়া দিল্লীতে উতসব-উপলক্ষ্যে ১৮ই মার্চ, 
রবিবারে আহ্ত একটি জনসভার নেতৃত্ব করেন 
উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড্টর সম্পূর্ণানন্দ । তিনি 
তাহার তাষণে বলেন, আধ্যাত্মিক ভাবসমুহ 
সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে এরূপ মনে কর! 
ভুল। বরং আধ্যাত্মিকতাই মানুষের জীবনে 
সামঞ্জস্ত আনে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বর্তমানকালে 
স্মগ্র মানবজাতির পক্ষে বিশ্ষে প্রয়োজনীয় । 
আধুনিক জগৎ প্রভূত এছিক উন্নতি আনিয়াছে 
সন্দেহ নাই কিন্তু “মানবিক দ্িক'টি সম্পূর্ণরূপে 
বাদ পড়িয্বা গিয়াছে । বিভিন্ন ভাবকে সহা করা 
এবং পরম্পর পরম্পরকে শ্রদ্ধা করা এই দণ্ধাকুল 
পৃথিবীতে আজ বড় দরকার। ডর সম্পূর্ণানন্ন 
আরও বলেন, এই দেশে যখন প্রবল পরাক্রান্ত 
ঝিটিশ রাজত্ব চলিতেছে তথন গ্রীরামরু্জ দেশের 
“দেউলিয়া” জনগণের মধো ভারতের উত্তরাধিকার 
ও এঁতিহো বিশ্বাস উদ্রিক্ত করিলেন। বস্ততঃ 


শ্ররামকুষ্চ জাতিকে একটি মহাসঙ্কট হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন, কেননা বিদেশীদের অনুকরণ- 
প্রচেষ্টায় জাতি দ্রত নিজের ভিত্তি হারাইতে 
বপিয়াছিল। সভায় দিলী শ্রীরামকূষ্খ মিশন 
আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্জনাথানন্দ, ডর ই এ 
পিরেস্‌ এবং স্বামী চিদাত্মানন্দও ব্ৃত! দেন। 
সিঙ্গাপুর কেন্দ্রে শ্ররামকৃষ্ণজয়স্তী ১৭ই ও ১৮ই 
মার্চ অনুচিত হয়। যোঁড়শোপচারে পুজা ও হোম 


২২২ 


সম্পন্ন করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বীতশোকানন্দ। 
জনসভায় স্থানীয় বিশ্ববিগ্ভালগের একজন ইংরেজ 
অধ্যাপক ইংরেজীতে, “ইগ্ডয়া হাউস”-এর প্রথম 
কর্মসচিব হিন্দীতে এবং আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারী 
তামিলে বক্তৃতা দেন। সভাপতি ছিলেন স্বামী 
বীতশোকানন্দ। তিনজন গুণী তামিল ও হিন্দস্থানী 
ভজন্সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 

ঢাঁক। শ্রীরামকৃষ্জ মিশন আশ্রম ৩*শে ফাল্গুন 
হইতে ৪ঠ চৈত্র পযন্ত পাচ দিন উৎসব পালন 
করেন। কর্মস্থচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষপুজা- 
হোম-শাস্ত্পাঠ, ছায়াচিত্রে শ্ররামকৃষ্চ জননী সারদা" 
দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-কথা, নারারণ- 
সেবা, রামায়ণ-গান ( ছুই দিন) ছাত্রদের অভিনয় 
( 'আত্মদর্শন” ও “কর্ণাজুন” )) মিশন বিছ্ভালয়ের 
বাধিক পুরস্কার বিতরণ, একটি ছাত্রসতা এবং ছুইটি 
সাধারণ সভা । শেষদিনকার (৪1 চেত্র) সাধারণ 
সভার আলোচ্য ব্ষিয় ছিল “বিভিন্ন ধর্মের মুণ 
বাণী'। পূর্বপাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আবু হোসেন 
সরকার এই সভায় তাহার ভাষণপ্রসঙ্গে বলেন, 
ধর্ম লইয! মানুষে মানুষে গালিগ লাজ ব| কলহ 
থাকা উচিত নয়। “এক পৃথিবী”-এই আদশের 
জন্য মানুষকে কাজ করিতে হইবে। যে কোন 
অবস্থায় বা ধর্মে কেহ থাকুক না! কেন, সে যি 
তাহার কর্তব্যকর্ম করিয়! যায় তাহা হইলে উহা 
দ্বারাই আসে শাস্তি ও শ্রু। শ্রারামকৃষ্দেবের 
অন্ধের হস্তীদর্শন গল্পটি উদাহত করিয়া বক্তা বলেন, 
যে কোন ধর্মই হউক না কেন মানুষ বিভিন্ন পথে 
একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রম্ হইতেছে । সভার 
পর বস্তার্দের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিস্ালয়ে 
ডর শুগোবিন্দ চন্দ্র দেব, জনাব এ আবদর রহমান 
খান এবং কেন্দ্রাধ্যক্ষ শ্বামী সত্যকামানন্ন। 

বাগের হাট ( খুলন! ) শ্রারামকুঞ্চ আশ্রমে ৯ই 
ও ১০ই চৈ অঙ্ঠিত উৎসব স্থানীম্ম অধিবাসিবৃন্দকে 
প্রভৃত আনন্দ ও উদ্দীপন! দিয়াছে। স্থামী 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম ব্ব-_৪র্ঘ সংখ্যা 


প্রণবাত্মানন্দ ছুইদ্িন ছায়াচিত্র যোগে শ্ীরামক্ুষচ 
ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন সাধন! ও বাণী সম্বন্ধে 
বিশদ আলোচনা করেন। সাধারণ সভার বক্তা 
ছিলেন স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীপরেশনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উকীল শ্রুঅশ্বিনীকুমার দাস। 
একদিন রামায়ণ-গান হয়। উৎসবে অন্যুন তিন 
হাজার নরনারীকে বসাইয়! প্রনাদ দেওয়া 
হইয়াছিল। 

বাকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ৩*শে ফাল্গুন হইতে 
পাঁচদিনব্যাপী প্রতিপালিত কর্মহৃচির প্রধান 
অঙ্গুলি ছিল __ বিশেষপুজাহোমাদি। চণ্ডীপাঠ, 
গীতাপাঠ ও শ্রীরামরুষ্ণকথামৃতপাঠ, তিথিপুজার 
রাত্রে কালিকাপূজা» স্থানীয় শিল্লিগণ কতৃকি ভজন- 
সঙ্গীতঃ রাধামাধব নাট্যসংঘ কতৃক পৌরাণিক 
নাটক “চত্রী'ক্ অভিনয়, জনসভা ( মভাপতি-_- 
প্রবীণ নাগরিক শ্রসত্যকিন্কর সাহান', অন্থতম 
বক্তা বকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অধ্যাপক 
শ্রগোপাল লাল দে), প্রসাদবিতরণ এবং বীকুড়া 
জেল! প্রচার বিভাগ কতৃক সবাক চলচ্চিত্র প্রদর্শন। 

জলপাইগুড়িভে স্ব'মী বিবেকানন্দের 
জন্মোওসব_ জলপাইগুড়ি শ্রীরাম মিশন 
আশ্রমে গত ২*শে ফাল্গন (৪ঠ1 মার্চ) রবিবার, 
স্বামী বিবেকানন্দের ৯৪তম জন্মোৎসব উপলক্ষে 
আহত একটি জনসভায় বেলুড় মঠের স্বামী অজগ়্ানন্দ 
তাহার প্রধান অতিথির ভাষণে বর্তমান শ্বাধীন 
ভারতের জন্গণমানসের বেগমুখর গতিপথকে 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার জন্য স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনদরশনকে বাস্তবে রূপায়িত 
করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। 
আশ্রমাধ্যক্ষ ন্বামী বেধসানন্দ এবং সভা- 
পরিচালক শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়ও নাতিদীর্ঘ 
বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 


ভুবনেশ্বরে স্বামী ব্রজ্মানন্দের জন্মে গুপব 
--১৩ই ফেব্রুগারী ভূবনেশ্বর শ্রীরামরুষ্ণ মঠে ভগবান 


বৈশাখ, ১৩৬৩ ] 


লীরামকুষেরে অন্তর পদ - স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজের জন্মতিধি উৎসব বিশেষ আড়ম্বর 
নহকারে অন্ঠিত হয়। এ দিন ত্রাদ্গুহূর্ত হইতেই 
শ্ীশ্রঠাকুরের মঙ্গলারঠি, বৈদিকমন্ত্র ও চত্তীপাঠ, 
বিশ্যপৃজা-হোম এবং ভজনকীনাদিতে সারাদিন 
মঠ প্রাঙ্গণ যেন মুখরিত হই! উঠিয়্াছিল। মঠাধ্ক্ষ 
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ কতৃক ধধর্মপ্রসঙ্গে স্বমী ক্রদ্ধানন্দ' 
পাঠানস্তে সমাগত প্রায় দেড় সহ নরনারায়ণকে 
বসাইরা পরিতোষসহকারে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 

অপরাহে শ্রীরামনাম সঙ্কীর্তন।স্তে মএপ্রাজণে 
এক সভার আধিবেশন হয়। কটক মেডিক্যাল 
কলেজের তৃতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ কাশীনাথ মিশ্র 
ভগবান শ্রীবামকষ্খের আবির্ভাবের পটভূমিতে 
স্বামী ব্রঙ্গানন্দ মহারাজের জীবনালোটনা করেন। 
সাপ ছিলেন ককের প্রাসীন ভক্ত ও শিক্ষা- 
ব্রতী শ্রুকষ্চচন্ত্র সেনগুপ্ু । সঙ্কযারতি ও ভজনের 
পর কলিকাতার কোতুক-শিগী শ্রীধৃত মনোরঞ্জন 
সরকাব মহাশয উ:র উচ্চাঙ্গ 'হাশ্তকৌতুক” দারা 
সমবেত সকলকে আপ্যায়িত করেন। 

দক্ষিণ কালিফণ্রিয়! বেদান্ত লমিতির 
নূতন উদ্যোগ-_আমেবিবা! যুক্তবাষ্ট্রের হলিউডে 
অবস্থিত “দক্গিণ কালিফণিয়া বেদান্ত সমিতি'র 
পবিচাপনাধীন স্তাণ্টা াববারা শ্রাদারদা মঠে গত 
১৩ই ফেব্রুজারি, ১৯৫৬, হ্থামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের 
পুণ্যকন্মতিথিতে একটি “বেদান্ত মন্দিরের শুভ 
উদ্বাধন-অনুষ্ঠান সুমম্পন্প হইয়াছে । অবনিথিত 
মন্দিটর পরিকল্পনা করেন মিন্‌ লৃতা রিগ্্‌ *্্ী 
একজন প্রসিদ্ধা নারী-শিলী। মন্দিরের বহির্ভাগ 
দগ্ষিণভারতের ত্রিবান্কুর রাজ্যের একশ্রেণীর 
অনাড়ম্বর দারগৃহের অনুন্ূপ। ভ্িতরটি দেখিপে 
শ্রীঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর ভারতীয় কান্গস্থাপত্যের কথা 
মনে পড়ে। (পরে কালি ও অজস্তা প্রভৃতি 
গুহামন্দিয়ে এই স্থাপত্যেরই অনুকরণ করা হইন্া- 
ছিল)। বন্তৃত-গৃহের এক প্রান্তে কয়েকটি 
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সিড়ির আকারে পৃথক পুজাকক্ষ উঠিয়াছে। 
পুজাবেদিটি কৃষ্ণমর্পরের । স্বর্ণপত্রবসানো কারু- 
কার্ম্য় কয়েকটি কাঠ্ঠন্তস্ত উহাকে তুলিয়া ধরিয়াছে। 
চারটি খু'্টির উপর অবস্থিত একটি চন্ত্রাতপ বেদির 
উপর শোৌভমান। বেদির শেষ ধাপে শ্রীর।মকুষের 
একটি বৃহৎ চিত্র রহিয়াছে । কালিফণিয়ার আরণ্া- 
প্রকৃতির প্রস্তর ও শম্পসম্ত/রের সহিত ভারতীয় 
স্থাপত্যের হসমঞ্জস সংমিএণ মন্দিরটিকে দিয়াছে 
একটি অন্থপম লালিত্য। 

শ্ররামক্কধ। মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
শ্রুমৎ শ্বামী মাধবানন্দজী এবং বেলুড় মঠের অন্থতম 
ট্রাঠি ম্বামী নিবাণানন্দজী (হুধ মহারাজ) এই 
প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগদান কবিতে ভাবত হইতে 
বিমানযোগে ১০ই ফেব্রমারি লস্‌ আঞ্জেলিস্‌ 
পৌছান। বেদান্ত-মন্দিরে উদ্বোধনী-পূজ। সম্পর 
করেন স্বামী নির্বাণাননজী। ম্বামী মাধবানন্দজী 
ছিলেন তন্ত্রধীরক। অনুষ্ঠানটিতে দক্ষিণ কালি- 
ফলিয়৷ বেদান্ত সমিতির নায়ক স্বামী গ্রভবানন্দজী, 
তাহার সহকারী সঙ্সাসী স্বামী বনানানন্দ, বার্কলি 
বেদাস্তকেঞ্জরের ন্নামী শান্তত্বরূপাননা এবং দক্ষিণ 
কালিফনিয়। বেদান্ত-সমিতির শতাধিক সভ্য উপস্থিত 
ছিলেন। শ্বেত এবং শীল পুষ্পে পরিশৌন্চিত 
উপাসনা-বেদির সৌন্দর্ধ এবং পুজানুষ্ঠানের গম্ভীর 
শুচিতা সকলেরই চিদ্তকে আনন্দ।ভিভূত করিয়া- 
ছিল। পুজার পর হোম হয়। মঙ্যাসিগণের 
উপস্থিতিতে ব্রহ্মচারী এবং ব্রঙ্গচারিণীগণ যঙ্ঞাগ্রিতে 
তাহাদের ব্রত-্মারক আহৃতি প্রদান করেন। 
ততৎপরে শ্রাসারদ1 মঠের ব্রহ্মচারিণীগণ কতৃক প্রলা? 
পরিবেশিত হয়। হন্ধ্যান্র স্বামী নিবাণানন্দজী 
মন্দিরে প্রথম আরতি সম্পাদন করেন! ব্রদ্ষচারী 
ও ব্রহ্মচারিণীগণ অর্গানে, গং এবং করতাল মহযোগে 
গ্ররামকৃষ্জ আরাতিক সঙ্গীত “থগুন-ভববন্ধন” গাঁন 
করেন। তৎপরে অস্তান্ শ্রারামকষ্থগীত ও মাতৃ" 
সঙ্গীত গাওয়া হয়। 
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পরবর্তী রবিবারে সর্বসাধারণের জন্য একটি 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। চারি শতের অধিক 
নরনারী উপস্থিত ছিলেন । শ্রামস্ভীগবতের কয়েকটি 
শ্লোক অবলম্বনে ব্রহ্মচার্িণী বরদা রচিত একটি গীত 
এবং স্বামী গ্রভবানন্দজীর স্বস্তিবচন দ্বারা অনুষ্ঠ।নের 
আরম্ভ হয়। স্বামী নির্বাণানন্দজী কতৃক আরাত্রিক 
সম্পন্ন হইলে স্বামী মাধবানন্জী তাহার উদ্বোধনী 
ভাষণ দেন। তিনি বলেন, জড়বাদ-প্রভাবিত 
যুগে শ্রারামকৃ দেখাইয়া গিমাছেন ঈশ্বগই বৃহত্তম 
সত্য, স্পষ্টতম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা | ঈশ্বরামুভূতিই 
মানুষের জীবনের উদ্দেশ্ত। শ্রীরামকষ্খ-বাণীর 
প্রধান কথা এহ ঘে নিজ নিজ সাধনপথে গিম্। 
গ্রত্যেকেই ভগবাঁনরূপ একই লক্ষ্যে পৌছিতে 
পারিবে। স্বামী মাধবানন্দজী আরও বলেন, “সত্য 
ভিওরেই রহিয়াছে । একটু বিশ্বান এবং অভ্যাস 
করিলে উহা প্রকাশিত হইতে বাঁধ্য। তোমাদের 
জীবনের পরম সত্যকে অনুভব করিয়া অপরের 
সেবায় বৃতী হও। শ্রীরামকৃষ্ণের এই মন্দির 
প্রকৃতপক্ষে সকল ধন্নেরই মন্দির। এই মন্দির 


বিবিধ 


পরলোকে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী _ বিগত 
২৯শে ফান্তুন, মঙ্গলবার ( ১৩1৩,৫৬ ) ডক্টর সুধীর- 
চত্৫ দাশগুপ্ত মহাশয়ের অকম্মাৎ পরলোকগমনে 
বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা! অধ্যাপক, 
লেখক ও সমাঁলোচকের অভাব ঘটিন। চারিত্রিক 
ও নেতিকবংলর জন্ত তিনি কি শিক্ষক কি ছাত্র 
মকলেরই সমভাবে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। 
নুধীরবাবু উদ্বোধন-পত্রিকার একজন নিয়মিত 
লেখক ছিলেন। কিভাবে ছাঁত্রপমাজের মধ্যে 
উপনিষদ্‌ ও স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ভাবধার। 
অনুপ্রবেশ করে তাহাতে তাহার চেষ্টার অন্ত হিল 
ন।। শ্রীভগবান এই পুণ্যাত্মার সদ্গতি বিধান 
করুন ইহাই প্প্রার্থন।। তাহার শোকসন্তগ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্-_৪র্ঘ মংখ্য। 


হইতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত হইবে উহা 
ধে ফে!ন মতের যে কোন ব্যক্তিকেই দ্রুত ঈশ্বরামু- 
ভূতি লাঙে সহায়তা করেবে। শ্রীরামকঞ্চের 
আশীর্বাদ তোমাদের সকলের উপর বধিত হউক। 
এই মন্দির সকলকে ভ্রাতৃত্ব এবং প্রেমের বন্ধনে 
এক করুক |” 

স্বামী নির্বাণাননজী বাংলায় বলেন। স্বামী 
বন্দনানন্দ উহ! ইংরেজীতে অন্বা? করিয়া শুনান। 
সান্‌ ফ্রান্সিস্ক বেদান্ত সমিতির পরিচালক দ্বামা 
অশোকানন্দজী এবং নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির 
স্বামী পবিব্রাননজীও বক্তৃতা দেন। ম্বামী গ্রভবা- 
নন্দজ্রী তখন নূতন মন্দিরের কার্ধস্থচি জ্ঞাপন 
করেন। তিনি সকলকে দিনে এখানে আপিয়৷ 
উপাঁপনা ও ধ্যান্ধারণাদির স্থযোগ লইতে বলেন 
এবং প্রাতঃকালীন ধ্যান, মধ্যাহল্পুজা, সন্ধ্যারতি 
এবং রবিবাসরীয় ক্লাসে যোগদ।ন করিবার 
আমন্ত্রণ জানান। সনবেত ছয় অন সঙ্ম্যালীর 
সমুচ্চারিত মঙ্গলকামন। দ্বার| উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের 
পরিসমাপ্তি হয়' 


বাদ 


পরিবারব্গকে আমরা আন্তরিক সমব্দেনা জ্ঞাপন 
করিতেছি । 

নবদ্বীপ শ্রীরামকৃষ তসবা-সমিতি-_এই 
প্রতিঠানের অষ্টাদশ বাধিকী ( ১৩৬১-৬২) কাধ- 
বিবরণী আমরা পাইয়াছি। নবদ্ধীপেক্র প্রাচীন মায়া- 
পুরে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎনালযটি সুপরিচালিত 
হইতেছে । আলোচ্য বর্ষে গ্রালোপ্যাথিক বহি- 
বিভাগে মোট ৩৬৪৯টি (নূতন ১১১৫) রোগী 
চিকিংসিত হইয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক দাতব্য 
বিভাগের কার্ধও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এতম্থ্যতীত 
সেব-সমিতির কতৃপক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর ৮টি ছাত্র 
লইয়! একটি ছাত্রাবাঁস ও ১৪৭ থানি পুস্তক লস 
একটি ্ষুত্র পাঠাগারও পরিচালন! করিতেছেন । 
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॥ ই 0 স্খি 


ুগ্ক ডপানফদ 
( পূরবা্গবৃততি ) 
[ দ্বিতীয় মুণ্ডক, দ্বিভীয় খণ্ড ] 
'বনফুল” 
খয়ম্প্রকাঁশ যিনি, সবাশ্রয়, সকলের অন্তর-বিহা'রী, 
গুহাচর নামে খ্যাত, হৃদয়-সঞ্চারী, 
চঞ্চল, প্রাণবান, পলকী বা নিম্পলক, স্ুল সক্ষম যেথা সমপিত 
তিনিই বরেণ্য জেন, ওহে শিষ্ঠগণ, 
তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অতীত 1৩॥ 
অণু হ'তে অণুতর যিনি দীপ্তিমানি, 
সব্লোক, লৌকবীসী ধার মাঝে লীন, 
যিনি মৃত্যুহীন, 
যিনি বাকা, যিনি মন-প্রাণ, 
তারেই অক্ষর বলি জান বারেবারে 
তিনি সত্য, তিনি লক্ষ্য 
ওহে সৌমা, ভেদ কর তারে ॥২। 
লহ ধনু মহ।-অস্ত্র উপনিষদের 
ধান-তীক্ষ শর তাহে করহু সন্ধান 
ব্রন্ম"ভাব-গত-চিন্তে আকযিয়া গুণ 
হে সৌমা, অক্ষর-্লক্ষো বিদ্ধ কর বাণ ॥৩। 
প্রণব সে ধনু, সৌমা, আত্মাই সে শর, 
ব্রহ্মই লক্ষ সবে কয়, 
অপ্রমত্ত হও যদি হবে লক্ষ্যস্ভেদ, 
লক্ষ্য-বিদ্ধী শর সম হবে ব্রহ্মময় ॥8॥ 
যার মাঝে আবতিছে ছ্যলোক ভূলোক, 
আবতিছে অন্তরীক্ষ, আবতিছে সধ-মন-প্রাণ 


সেই সে আত্ণরে জান, পরিহরি অন্য কথা, 
সেই জেন অমৃতসোপান ॥৫॥ 





৮৫৬০ 


উদ্বোধন [৫৮তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা 


রথচক্রু-শলাকার সম যে হৃদয়ে শিরাগণ করেছে প্রবেশ 
সে হৃদয়ে নানারূপে তার সঞ্চরণ, 
সে আত্মারে ওম্' রূপে ধ্যান কর, কর স্বস্তি-লাভ 
তমসারে করি উত্তরণ ॥৬॥ 
সর্জ্ঞ, সববিৎ, ধাহার মহিমা বিশ্বময়, 
আকাশেতে প্রতিষ্ঠিত যিনি, 
বরহ্গপুরে যিনি জ্যোতিরয়, 
মনোময় যিনি, 
প্রাণশরীরের নেতা যিনি, 
অন্নপুষ্ট শরীরেতে হৃদয়েতে অবস্থিত তিনি । 
বিজ্ঞানের প্রভাবেতে তারে ধীরগণ 
আনন্দ-অমৃতরূপে পূর্ণ-ভাতি সবত্র করেন দরশন ॥৭॥ 
খুলে যায় গ্রন্থি হৃদয়ের 
ছিন্ন হয় সকল সংশয়, 
উচ্চে নীচে দেখিলে তাহারে 
কম হয় ক্ষয় ॥৮॥ 
শ্রেষ্ঠ হিরণ্ুয়-কোশেক্ নিক্ষলক্ক যিনি 
অশরীর্ণা বরন্ম নিরাকার, 
আলোকের আলো ধিনি, শুভ্র জোতিগয়, 
আত্মজ্ঞানীরাই জানে সন্ধান তাহার ॥৯॥ 
সুয্শ্চন্দ্রতাবকারা দেয় না সেথায় ভাতি, 
বিছ্যৎও নাহি সেথা অগ্নি কোথায়, 
তাহারই দীপ্তিতে দীপ্ত বিশ্ব চরাচর 
সব দীপ্তি তাহারই বিভায় ॥১০॥ 
সম্মুথে যাহা কিছু ব্রন্মই তা” অমৃত-বূপ 
পশ্চাতেও ব্রহ্মা অভয়, 
দক্ষিণেতে উত্তরেতে উধ্ব-অধঃ সর্বলোকে 
ব্রহ্মই প্রসারিত রয়, 
এই বিশ্ব ব্রন্মেরই প্রত্যক্ষ শ্রেন্ঠ পরিচয় ॥১১॥ 
ক্রেমশঃ 


* বুদ্ধিতে 


কথা প্রসঙ্গে 


ভগবান বুঢদ্ধের স্মরণ 

আগামী ১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মেঃ ১৯৫৬) 
বৈশাখী পুণিমায় ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের 
«৫০০ বৎসর পৃতি উপলক্ষ্যে সারা ভারতে 
ব্যাপকভাবে উৎসব-আয়োজন হইয়াছে । কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য সরকারসমুহ ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিতেছেন! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্থান্ত। দেশেও 
বৌন্ধ-সমাজ এই উৎসব পরিপালন করিবেন। 
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চত্রিধা ধন্ত দিবস' বলা হইম্টা থাকে কেনন! এই 
একই তিথিতে তথাগত ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, বৌধি 
লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মহাপরিনির্বাণ 
ঘটিয়াছিল। শতাব্ীর পর শতান্ধা ধরিয়া শীক্য- 
মুনির লোকোত্তর চরিত্র এবং কল্যাণ-বাণী দেশে 
দেশে মানুষকে শাস্তি ও মেত্রীর প্রেরণ দিম়্াছে। 
সত্য, আমর! যাহাকে প্রচলিত €বৌদ্ধধর্ম” বলি তাহা 
বুদ্ধের প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে ভারতবর্ষ হইতে 
একপ্রকার তিরোছিত হইয়াছিল কিন্তু বৃদ্ধকে 
ভারত-মানস কখনও ত্যাগ করে নাই। বুদ্ধ-চরি্র 
এবং বুদ্ধ-বাণী এদেশের ধর্মাদর্শ ও ধর্মসাধনার সহিত 
ওতপ্রোত হইয়া মিশিয়। গিয়াছে এবং থাকিবে। 
হিন্দুগণ গোতম বৃদ্ধকে শ্রীরাম-শ্রীকের সহিত দশা- 
বতারের এক অবতার বলিয়াই সম্মান ও পুঁজ! করেন। 
আজ ভারত যে তাহার মহাপরিনিরাঁণের সাধ- 
দ্বিসহজরতম পরিপূতি দেশব্যাপী উৎসবের মাধ্যমে 
উদ্যাপন করিবে ইহা! কোন একটি বিশেষ ধর্মমতকে 
প্রচার করিবার জন্ত নয়ঃ সকল মত-আচার- অনুষ্ঠানের 
উধ্বে” মান্থষের মধ্যে যে শাশ্বত মানবিকতা-বোধ 
রহ্য়াছে-যাহা! শ্রীবুদ্ধে মূর্ত হইয়া উঠিস্বাছিল 
উহ্বাকেই গৌরব দিবার উদ্দেস্তে। স্বার্থসংঘাতবিত্রস্ত 
পৃথিবীকে শ্বস্থ ও নুস্থ করিবার জন্য একান্ত 
প্রয়োজন যে এই বোধেরই। 


ভগবান বুদধকে প্রশায। 


আচার্ষ শহ্কর 


শাক্যমুনির প্রায় এক সহম্র বৎসর পরে এক 
বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমীতে দক্ষিণ ভারতের কেরল 
ভূমিতে আচাধ শঙ্কর আবিভূতি হইয়াছিলেন। এই 
বৎসর এ পুণ্যতিথি পড়িয়াছে ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই 
মেঃ ১৯৫৬)। ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির এক সম্থটময় 
মুহঠে শঙ্করাচাধ্ধের আবিভাব ! মাত্র ৩২ বৎসরের 
জীবনে তাহাতে যে অলোকসামান্ত প্রতিভাঃ তত্ব- 
জ্ঞান, চবিগ্রবল এবং জনকল্যাণচিকীর্ধা বিকশিত 
হইয়াছিল তাহা বিশ্বন্বকর। বিশাল ভারজবধের 
দক্ষিণ হইতে উত্তরে, পূর্ব হইতে পশ্চিমে পদব্রজে 
ভ্রমণ করিয়! তিনি উপনিষদের আত্মবিজ্ঞান এবং 
উহ্হার উপলব্ধির অনুকুল জনগণের উপযোগী 
আনুষ্ঠানিক ধর্মচর্ধা প্রচার ও প্রতিষ্টা করিয্নাছিলেন। 
দর্শনকে শঙ্কর মুক্ত করিলেন শবারণ্য হইতে, 
মানুষের আধাত্িক আকাজ্মাঁকে স্থাপন করিলেন 
বহুমতত্রাস্ত অস্পই্টতার পরিবর্তে একলক্ষ্য স্বচ্ছ 
ফ্রবসত্যের উপর, সমাজের নীতি ও গ্রাতাহিক 
ধর্মাচরণে যে বহুতর আবিলতা। সঞ্চিত হইয়াছিল 
তাহা দূর করিয়া উহাদিগকে প্রচালিত করিলেন 
সনাতন ভারতীর সাধনার প্রশন্ত রাজমার্গে। 
বুদ্ধের সহিত শঙ্করের কোন বিরোধ ছিল না, 
বিরোধ ছিল বুদ্ধবাণীর অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগের 
সহিত) বুদ্ধের মীনৰিকতা! এবং শঙ্করের অদ্বৈত" 
ব্রদ্মেকাত্মতা-_উভয়েরই উত্স উপন্ষিদ। শঙ্কর 
বৌদ্ধ না হ্ইয়াও বুদ্ধবাণীর একজন শ্রেষ্ঠ 
ব্যাখ্যাকার। বুদ্ধ বেদকে প্রত্যাখ্যান করিয়াও 
বেদনত্যের নিগৃঢ় মনবোদা। 


ভগবান তথাগতের নহিত আচার্য শঙ্করকে 
প্রণাম । 


খন 


যতিরাজ জ্ীরামানুজ 
শহরাচাধের প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পরে 
আর এক বৈশাবী শুক্র! পঞ্চমীকে গৌরবাছিত করিয়া 
দ্রাবিড়ভূমিতে জআচাধ শ্রীরামান্জ আবিভূতি হুইয়া- 
ছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্থতম প্রবর্তক এই 
মহান সন্্যাসী ভারতবর্ষের ধর্মসাধনায় এক 
নৃতন শক্তি ও প্রেরণ] লইয়া আসিয়।ছিলেন। 
শ্ররামান্জের গ্রভাব যে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিপুল- 

ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। 
সেই অবিস্মরণীয় দিনটি। অষ্টাদশ বার 
প্রত্যাধ্যাত হইবার পর সেদিন রামানুজ গুরু 
গোষ্টিপূর্ণের নিকট সরহস্ত নারায়ণের মহামন্ত্র লাভ 
করিয়াছেন। গুরু বলিয়াছেন, যে কেহ ইহা 
শুনিষে সে নিশ্চয়ই দেহছান্তে মুক্তিলাভ করিয়া 
বৈকুধামে গমন করিবে । রামানুজের জদয় 
সংসারতাপক্রিষ্ট জনগণের শাস্তির জন্ত ব্যাকুল হইয়া 
উঠিয়াছে। শ্রাবিষুমন্দিরের দ্বার লক্ষ্য করিয়া 


উদ্বোধন 


| ৫৮তম ব্ব ৫ম সংখ্যা 


চলিয়াছেন। পথে বাহারই সহিত দেখা হইতেছে 
বলিতেছেন, “এস মন্দিরে এস, আজ এক অমূল্য 
রত্ব বিলাইব।”* অচিরে বৃহৎ জনতা তথায় সমবেত 
হইয়াছে। ন্নামানুজ মন্দিরের উচ্চ গোপুরে উঠিয়া 
সকলকে ডাকিয়া তিনবার মহামন্ত্র গুনাইয়! দিলেন__ 
ও নমো নারায়ণার। অধিকারিনিবিশেষে স্থগোপ্য 
মহামন্ত্র গ্রকাগ্তভাবে বিতরণের কথা শুনিয়া গুরু 
গোষ্টিপূর্ণ রুষ্ট হইয়াছেন। বলিলেন “দুর হও 
নরাধম। মহারত্ব তোমার স্থায় নরপশুকে দিয়া 
আমি মহাপাপ করেছি। তোমার স্চায় পিশাচের 
নরকেও স্থান হওরা দুফর।” নির্ভীক রামানুঙ্জ 
বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "যদি আমার মত একজন 
তুচ্ছ লোক নরকে যায় ও তৎপরিবর্তে সহ সহস্র 
নরনারী বৈকুগ্ঠগমনের অধিকার পেয়ে কৃতরত্য হয়, 
তাহলে এরূপ নরকগমন আমার প্রার্থনীয়।” 

আচাধ রামান্ুজন্মীর পুণ্যজন্ম তিথিতে তাহার 
উদ্দেশে আমাদের সহশ সহস্র প্রণাম। 


বুদ্ধবাণী 


ইন্টরিয়খে আসক্তি এবং শরীরগীড়ন-_-এই ছুই 
চরম পন্থা পরিহার করিয়া তথাগত সেই মধ্যপন্থার 
সন্ধান পাইয়াছেন_যাহা আনে বোধি, আনে 
প্রশান্তি, অন্তপৃ-্ি, প্রজ্ঞার আলোক, নির্বাণ। 
সেই মধ্যপ্ল। কি? উহ! হইল আর অষ্টা্গিক 
মার্গ অর্থাৎ সম্যক্‌ দৃষ্টি, সম্যক্‌ সঙ্কল্, সম্যক বচন, 
সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক্‌ 
শ্বৃতি ও সম্যক সমাধি। 
হঃখ বিষয়ে আধসত্য এই £- জন্ম, ক্ষয়, ব্যাধি, 
মৃত্যু ছুঃখ 7 ক্রেশঃ পরিতাপ, নিরাশ দুঃখ) অপ্রিয়ের 
ংযোগ ছুঃখ, প্রিয়ের বিরহ ছুঃখ। এক কথায় 
পঞ্স্বন্ধাত্বক এই জীবিত দেহণিগু হুঃখ দ্বারা বেটিত। 
দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরসত্য এই £_ 


অবিগ্ঠা ( অঙ্ভান ) হইতে কারণপরম্পরায় “সংস্কার” 
“বিজ্ঞান”, “নামরূপ”, “ড়ায়তন”, ম্পশ” ও “বেদনা 'র 
(ইন্জিয়ন্থথ ) পর জন্মে “তৃষ্ণয ( ভোগস্পৃহা )। 
তৃষ্ণা) আনে “উপাদান” বাঁ বহু বিষয়ে আগক্কি। 
উপাদান হইতে উদ্ভুত হয় “তব'_-আমাদের সন্ত! । 
“ভব হইতে আসে “জাতি” বা পুনর্জন্ম । “জাতি'র 
ফল জরা-মরণাদি হু:খ। 

দুঃখের নিরোধ সম্বন্ধে আর্ধসত্য এই :_-তষ্ণর 
সম্পূর্ণ আসক্তিলেশশূন্ত নিবৃত্ধি, ত্যাগ, বর্জন ; তৃষ্ণা 
হইতে মুক্তি, তৃষ্ণার উপরম-_ইহারই নাম দুঃখ 
নিরোধ। 

ছুঃথ নিরোধের পথ সম্বন্ধে আর্ধসত্য এই : উহা 
হইল আর্ধআষ্টার্গিক মার্গ। 


তুমি আজো ইতিহাসে সভ্যতার শাশ্বত বিগ্রহ 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


সার্ধ-দ্বিসহস্রবর্ষ পুর্ণ হোলে! হে মহাজীবন ! 
সংসারের মরূপথে চির কণার প্রঅঅবণ 

করে গেছ কেদারবাহিনী। আজে! তার কলধ্বনি 
শোনা যায় দিকে দ্রিকে--মহামানবের আগমনী- 
স্থর বাজে তার প্রবাহেতে। সংদারের প্রহেলিক৷ 
রহস্তের মায়াজালে : তারি মাঝে কত বিভীষিকা 
নিয়তির নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে ওঠে বিশ্বে অহরহ ! 
মানবের মর্ষে মর্মে প্রতিদিন আতঙ্ক ছুঃসহ 

কেন রছে? অনস্তকালের এই প্রশ্ন হোতে তুমি 
লতেছ জনম এরশ্বধের পান্পাত্র ওষ্ে চুমি। 


সুথাচ্ছ্গ সম্ভোগের পটভূমিকাক্জ জন্ম লতি 

তুমি দেখেছিলে জীব-জগতের বেদনার ছবি, 
শ্নেহাশ্রিত শৈশবে তোমীর । মানুষের হাহাকার 
চিরন্তন পশিয়া শ্রবণে নিখিলের অন্ধকার 
দ্রেথেছিলে কৈশোরে তোমীর, তত্গগর্ভ কথ! লয়ে 
জনে জনে শুধায়েছ অন্তরে ব্যাকুল হয়ে 

সটির রহস্য সদা । বাতা পেলে জন্মাস্তরে কত! 
এশিয়ার তুমি তীর্থগুরুঃ ভারতের তথাগত। 


জন্ম জর! ব্যাধি মৃত্যু শোক তাপ দিল তব মনে 

চরম বেদনা । নিভৃতে নিঞনে প্রভু ! সঙ্গোপনে 
করেছ সাধনা । সমাজ-সংসার-চিত্রাবলী হোতে 
পরম চেতনা পেলে । তেসে গেলে সাধনার শোতে 
মননের দুর দুরাস্থরে । আত্মমগ হয়ে সদা 
শুনেছিলে জীবের ক্রন্দন অঙ্গে তব অশ্রুলত! 


হয়েছে বিস্তৃত। মায়ার বন্ধন তুমি ছিন্প করি 
যৌবন-প্রভাতে ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে, পরিহরি 
পার্থিব সম্পদ সুখ চীর-বাস পরি দেপে দেশে 

দীন হীন বেশে বিশ্বে প্রেম দিয়ে গেলে অবশেষে 
বন উপবনে কত গিরিগুহা অরণা নিঝ'রে 

অশ্রু তন রহিয়াছে । ভূমানন্দ ব্যক্তাতীত স্তরে 
অনিধাণ মহাজ্যোতিঃ মাঝে নিবাণের বাণী পেলে 
বোধিক্রমে বোধিসত্তব হয়ে । রাজগৃহে ফিরে এলে 
বার্তা লয়ে নব। কত রাজ্য কত চৈত্য অবলুপ্ত 
কত না বিহার ভূমি-গর্ভে সমাহিত। রহে সুপ্ত 
কত না অশোক বিছিসার। তুমি আজে! ইতিহাসে 
সত্যতার শাশ্বত বিগ্রহ জ্যোতির্ময় চিন্তাকাশে। 
নিরঞ্জনাতীরে আজে! কেঁদে কহে ধীরে চম্পা ধু'থি 
মাধবী মঙ্লিকাঁ। কত ম্বতিলতা তব করে স্ত,তি 
মুগদাব শ্রাবস্তীর পথে তব পদচিহ্ন রেখা 
খু'জ্িতেছে তীর্ঘযাত্রী কত, সুজীতার অশ্রলেখা 
আজে! রহে। আজো জীব করিছে ক্রন্দন হঃথে শোকে । 
মোরা ভ্রান্ত-পথে চলি স্বার্থ লয়ে সহস্র দুর্ভোগে । 


কত বর্ষ আগে তুমি মর্তভূমি হোতে গেছ চলে 
প্রাণের কল্লোলে কাব্য তব সিংহলের তটে দোলে 
তারতের তট প্রান্ত হোতে। হিংসারাত্বি ভেদ করি 
অসত্যের বক্ষে বদর হানি কল্যাণের শতনরী 
পরায়েছ বস্থুধারে । ধর্মচক্র প্রবর্তনে নব 
আপনারে করেছ প্রকাশ জীবে নেব! প্রেমে তব 
চির ব্যাপ্ত রহে। ধ্যানের নিগুঢত্যরে তব নাম 
ধ্বনিতেছে অবিরাম বিশ্বমাঝে তোমারে প্রণাম । 


"হে প্রভে!! আমি মাতা, পিতা, পত্বী; পুত্র, বন্ধু, সখ, গুরু, রস্সধুদয়। খধনধান্ত, ক্ষেত্র, গৃহ, সমস্ত ধর্ম 
এবং বিদাশরছিত মোক্ষপদ মহ সকল কামনাবাসনা সমাকৃরূপে ত্যাগ করির! অক্ষাওবিক্রান্তক|রী আপনার চরণধুগলের 


শরণ লইলাম (” 


_ আচার্য শ্রীরাম নুজ 


“বিশ্বাসে মিলয়ে_- 
অধ্যাপিক! শ্রীমতী সুজাতা হাজরা, এম্‌-এ 


“কহে কবীর শুনো ভাই সাধু, ম্যর ইতেরা 
বিশোয়াস্‌ মে।” 

ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে আমরা প্রধানত: 
সামনে ছুটি পথ 'দেখতে পাই। একটা বিশ্বাসের 
পথ, আর একটা তর্কের পথ । এই ছুই পথের যে 
কোন একটিকে দৃঢ়ভাবে না ধরলে আমরা অভীগ্সিত 
পথে কোনমতেই অগ্রসর হতে পারব না। যখন 
আমর! যুক্তিতর্ককে অবলগ্ধন করি? তখন সাধারণতঃ 
আমর। কোন এক মতবাদ নিয়ে আলোচনা 
করি; কিন্তু বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। 
কোন মতকে আমর! বিনাবিচারে গ্রহণ করতে 
পারি না, যদি না তা কোন বিশ্বীসধোগ্য ব্যক্তির 
নিকট হতে আসে। সেখানে আমরা মতের চেয়ে 
মতের , প্রচারকর্তাকেই বেশী প্রাধান্ত দিই । তার 
কথাকে মেনে নিই সেটা তাঁরই মুখের কথা 
বলে। তার নির্দেশ যখন পালন করি, তখন সে 
নির্দেশের যৌক্তিকত! ভেবে তা করি না, তার 
প্রতি শ্রদ্ধাই আমাদের সেই নির্দেশ পালনে প্রবৃত্ত 
করায়। আমাদের সাধারণ সাংসারিক জীবনেও 
দেখা যায় পিতামাতার অনেক নিষেধ বা অনুরোধ 
আমর! যুক্তির কণ্িপাথরে যাচাই না করেই স্বীকার 
করে নিই। এই পথই বিশ্বাসের পথ । এখানে 
যুক্তিতর্ক, বিচার-বিবেচনা, দ্িধা-ঘ্ষপ্থের কোন 
অবকাশ নেই। শ্রশ্্ররামকষ্দেব সেইজন্ত 
বলতেন-_“বিশ্বাস মানেই অন্ধ বিশ্বাস ।” 

এখন এইরকম বিচারবিবেচনাহীন বিশ্বাস 
আমাদের শ্রীভগবানের কাছে পৌছিয়ে দিতে পারে 
কি না তাই দেখতে হবে। ঈশ্বরাভিলাধীকে তার 
পথ এবং লক্ষ্যের বিষয় দৃঢ়নিষ্ঠ হতে হবে। তিনি 
ধার জন্ত ব্যাকুল সেই ঈশ্বর যে সত্যই আছেন 


এবং আন্তরিকভাবে তাঁকে পেতে চাইলে তাঁকে 
যে সত্যসত্যই পাওয়া যায়--এই ছুটি বিষয়ে 
তার দৃঢ় ধারণা হওয়! দরকার । এই ধারণা তিনি 
নানারকম শীস্ত্রবিচার করে যুঁক্ততর্কের সাহায্যে 
গড়ে নিতে পারেন অথবা কোন শ্রদ্ধেয় বাক্তি ব 
গুরুদেবের মুখে শুনে বিশ্বাদ করে নিতে পারেন। 
যে কোন প্রকারেই হোঁক্‌, দুটত| এবং একনিষ্ঠতা 
না আসলে আমর! ঈপ্সিত পথে অগ্রসর হতে 
পারব নাঁ। প্রথমেই তর্কবিচারের কথাই ধরা 
যাক । ধন, জন, তশ্বর্ধ, ইন্দ্িক্পপরিতৃপ্তি, কোন 
কিছুই আমাদের চিরন্তন তৃপ্তি দিতে পারে না। 
এই অতৃপ্তিই আমাদের ম্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা 
এমন এক বস্ত কামনা করি, সমস্ত জগৎ তার 
সমন্ত এশ্বর্ধ দিয়েও যা মেটাতে পারে না। 
সেই বস্তুর স্বরূপ কি তা আমরা জানি না। কিন্ত 
এই জানি যে তৃপ্তি পেতে হ'লে, সেই অনির্পেশ্ঠ, 
অজ্ঞাত বসকে আমাদের লাত করতেই হবে। 
সেই বস্ত কি এই জগৎ? না, তা নয়। এই 
দেহ? তাঁও নয়। প্নেতি নেতি 1” --কেন 
না, এদের কোনটার ভেতরেই আমরা সম্পূর্ণ 
কামনার শাস্তি খুঁজে পাই না। ম্ৃতরাং ০স ব্স্ত 
এই জীন নয়, জগৎ নয়_-সাধারণ জ্ঞানের বাইরে, 
তর্কবিচারের বাইরে, অজ্ঞাতপূর্ধ, অপূর্ব কোন 
বন্ব। সমন্ত ধুক্তিতর্কের এই শেষ সীমা । তারপরে 
পদক্ষেপ করতে গেলেই আমাদের বিশ্বাসের সাহায্য 
নিতে হবে। তখন আমাদের সেই বিশ্বাসের 
সম্ভাব্যতা, অসম্ভাব্যতা, যৌক্তিকতা, অযৌক্তিতা-_ 
সব কিছুর সম্বন্ধে নিঃসন্িগ্ধ হতে হবে ) এসব কিছুর 
সম্বন্ধেই আমর! কোন প্রশ্ন তুলতে পারব না। 
যুক্তিতর্কের সঙ্গে সন্দেহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 


জোট, ১৩৬৩ ] 


আমাদের তর্কবিচার করার প্রবৃত্তিই আমে, সন্দেহ 
থেকে। যুক্তির সাহায্যে যাচাই করে যাকে আমরা 
মেনে নেব-_তাঁকে আমাদের অসন্দিগ্ধচিত্তে বিশ্বাস 
করতে ধবে। কিন্তু যদি আমর! পরে এমন কিছুর 
সংস্পর্শে আদি যা মনে হয় পূর্বগ্রাহ মতের 
বিরোধী- আমাদের বিশ্বাস তখনই টলে বায় 
কেননাঃ আমর! বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তিকেই বেশী 
প্রাধান্থ দিয়ে থাকি। ম্তরাং ঈশ্বরকে পাবার 
পথে আমাদের যে দৃঢ়তা এবং একনিষ্ঠতা৷ প্রয়োজন__ 
সেই দুঢ়তা এবং একনিষ্ঠতা আমরা! রাখতে পারি 
ন1। বেদাস্তদর্শনেও আময়! দেখতে পাই তর্কের 
পথকে নিরবলম্ব বলা হয়েছে । “তর্কীপ্রতিষ্ঠানাৎ।” 

কিন্তু বিশ্বাসের পথে এ প্রশ্থ ওঠে না। বিশ্বাস 
বলে--“তোমরা যে যাই বলঃ যে বুক্তিই দেখাও__ 
আমি জানি তার শ্রীমুখ থেকে যে বাণী এসেছে 
তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। বরং আমার 
চোখ, কানকে অবিশ্বাস করব_-কিন্ত শ্রীভগবানের 
কথায় মামার কথনও অবিশ্বাম হবে না।” এই 
রকম বিশ্বাসের দৃঢ়তার কাছে অটল মের'৪ টলে 
যায়। তার এই বিশ্বাস কে টলাবে? যুক্তি দিয়ে 
তাকে টলানে যাবে না_কারণ নিজের চোখের 
চেক্ছেও সে শ্রীভগবানের কথার অধিকতর বিশ্বাসী । 
তার নিষ্ঠার কাছে সবকিছুই হার মানে। নিষ্ঠা 
এবং বিশ্বাসকে একই মুদ্রার ছুই পিঠ বল! যেতে 
পারে। সেইজন্ভ যে কোন কাজে নিষ্ঠা আনতে 
হলে তাঁতে বিশ্বীস করতেই হবে-সে তর্ক বিচারের 
পথেই হোক্‌, বা বিচারহীন অনুসরণের পথেই থে'ক। 

বিশ্বাস শুধু নিষ্ঠাই কনে না, কাজে শক্তিও 
জোগায়। বুক্তিবিচারের পথ ক্রমোন্গতির পথ। 
তাতে আমাদের প্রতি ধাপ বিচার করে শনৈঃ 
শনৈ; অগ্রসর হতে হয়। ঈশ্বরলাভ করতে গেলে 
যে ঈশ্বরোন্া্দনা প্রয়োজন, ধুজির পথে তা অনেক 
দেরিতে আসে। কিন্তু বিশ্বাস আমাদের বলে 
প্রথমেই ঝাপিয়ে পড়তে । ধার ঈশ্বরে ঠিক ঠিক 


“বিশ্বাসে মিলয়ে-_ 
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বিশ্বাস এসেছে+ ঈশ্বর তাঁর অতি সন্গিকটে | দৃট 
বিশ্বাসে অনাধ্য সাধন করতে পারে। ই্রষ্ররাম- 
কৃষ্ণদেব একটা গল্প বলতেন এসম্বন্ধে; একবার 
একটি লোক সমুদ্র কি করে পার হবে ভেবে 
চিন্তিত হুচ্ছিল। বিভীষণ তার কাপড়ের প্রান্তে 
একটি জিনিস বেঁধে দিয়ে বললেন-_-“ব্যস্‌, আর 
কোন ভয় নেই। এই বস্তির প্রভাবে সমুদ্র 
তোমার কাছে হাটুঞ্জল হয়ে যাঁবে_তুমি হেঁটেই 
পার হয়ে যেতে পারবে ।” লোকটি বিভীষণের 
কথায় বিশ্বাস করে হেঁটে সমুদ্র পার হতে লাগল। 
বেশ থানিকটা| যাবার পর তার চঠাৎ কৌতূহল 
হল-দেখি তো কী এমন বস্ত্র যার প্রভাবে 
অতল সমুদ্রও অগভীর হয়ে যায়। কাপড়ের প্রান্ত 
খুলে দেখে একট! পাতা, তাতে রামনাম লেখা। 
"মাত্র এই জিনিস 1” যেমনি তাঁর মনে অবজ্ঞা 
এল, এল অবিশ্বাস, অমনি সমুদ্রের জল উত্তাল 
হয়ে উঠল-সে জলের তলায় গেল তলিয়ে। 
আমর! যর্দি এই রকম তলিয়ে না যেতে চাই তবে 
আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে। 
বিশ্বাসই আমাদের ধৃতিশক্তি জন্িয়ে দেয়। শুধু 
মাত্র আধ্যাত্মিক জীবনে নষ, সমাজজীবনেও 
বিশ্বাসই একমাত্র অবলম্বন যা সংসারকে সমান্বকে 
গড়ে তোলে । সংসারে আমরা পরস্পরকে বিশাস 
করি বলেই এক পরিবারতুস্ত হ'তে পারি। 
সমাজে আমরা একজন আর একজনকে বিশ্বাস 
করি বলেই আমাদের মধ্যে সমাজজীবন সুষ্ঠুভাবে 
গড়ে ওঠে, যে সমাজে বিশ্বাসঘাতকতা প্রবেশ 
করে সেই সমাজই বিষাক্ত হয়ে ওঠে এবং শীঘ্রই 
ধ্বংস হয়ে যান্ব। সুতরাং কোন কিছুকে ধরে 
রাখতে বা গড়ে তুলতে চাইলে বিশ্বাসের মধ্য 
দিয়েই তা সম্ভব হতে পারে। ঘে শিক্ষকের কাছে 
আমরা শিক্ষালাভ করতে যাই, তাকে বা তার 
বাক্যকে যদি আমর! বিশ্বাস না! করি তবে আমরা 
কোনমতেই জ্ঞানলাভ করতে পারব না। যথার্থ 
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শিক্ষা নিতে হলে শিক্ষককে, তীর বাক্যকে বিশ্বাস 
করতে হবে, শ্রন্ধা করতে হবে) যে নির্দেশ আমরা 
স্থপ্রাচীন গীতাতেই পাঁই--শরদ্ধাবান লঙতে 
জ্ঞানম্‌।” আধ্যাত্মিক জীবনেও প্রথম এই শ্রদ্ধা 
এবং বিশ্বাস প্রয়োগন। 

শ্রমস্তাগৰবতে আছে শুআযোঃ শ্রন্দধানস্ত 
বাস্ুদেবকথারুচিঃ”- শ্রধাশীল, ভগবদ্ধম শ্রবণেচ্ছু 
বাক্তির বাঁসুদেবের কথায় রুচি জন্মায়। ধারা 
সত্য সত্যই 'সত্যকে' জানতে চান, তাদের প্রথমেই 
শরন্ধাশীল, বিশ্বান প্রবণ হতে হবে। সাধারণ বুদ্ধির 
অগম্য যাঁ, তা! সাধ'রণ বুদ্ধিতে বোঝবার চেষ্টা করা 
মুটতা। সেখানে সত্দ্রষ্টাদের সাহায্য না নেওয়া 
ছাড়া উপায় নেই 'এবং উশ্বর লাভ করতে হলে, 
যুক্তিবিচারের পথেই হোক্‌ বা বিশ্বাসের পথেই 
হোক্‌-তীঙ্দের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে 


জয়তু বুদ্ধ জয় 
শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় 


জয়তু বুদ্ধ জয়, জয় অমিতাভ 
ব্রিলোকপাবন 
সক্কটতারণ 

পরম কারুণিক মহাহুভাব। 

জয়তু বুদ্ধ জয়) জয় অমিতাভ ॥ 


সিদ্ধ জ্যোতির্ময় জয় অরুণাভ। 
পরম-নির্ভর 
অমৃত-খাকর 

চিরনিরাপক ভব্দুথ্দাব। 

জয়তু বুদ্ধ জয়, জয় অমিতাভ ॥ 


মধুরমমতাত্রব শুদ্ধত্বভাব। 
সবগুণাকর 
হিংসাঘেষহর 
ধ্মচক্র'ধর স্ত্যান্ুভাব। 
জয়তু বুদ্ধ জয়। জয় অমিতাভ ॥ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--৫ম সংখা! 


হবে। নিজের জীবনে তাদের বাণীকে ফুটিয়ে 
তুলতে গিয়ে আমরা তর্ক বিচারকে অবলম্বন করতে 
পারি, কিন্ত তীছ্গের বাণী যে অভ্রান্ত এ বশ্বাস 
আমাদের থাকতেই হবে। তর্ক, বিচার ইত্যাদি 
করতে গেলে একটা মানদণ্ড (8180919 ) চাই, 
যার সাহায্যে আমরা অন্থক কিছুর সত্তা ব! 
অসত্যতা বিচার করব। আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে 
সেই মানদণ্ড করতে যাঁওয়! বাতুলতা মান্তর। এই 
মহাপুরুষদের প্রদরশিত পথ এবং বাণাই দত্যকার 
মাপকাঠি । সেইজন্য বিশ্বাস বা তর্কবিচার যে 
পথেই আমরা অগ্রসর হতে চাই ন! কেন» প্রথমে 
আমাদের বিশ্বাস, শ্রদ্ধ৷ দিয়েই শুরু করতে হবে। 
আমাদের বিশ্বাস করে নিতে হবে 

“ধ্মস্ত তত্বং নিহিতং গুহায়াং 

মহাজনে। যেন গতঃ স পন্থা; 


গজ 


( আঁচাধ শঙ্করের গঙ্গান্ছোত্রের ছায়াবলম্থনে ) 
শ্রীমধুসুদন চাট্রোপাধ্যায় 


নমি নমি সুন্দরি নিগ্ধে ও গঙ্গে 

কত শোভ৷ বিরাজিত তরল তরঙ্গে! 
তৰ স্থান শিব চির-শির-জটারণ্যে, 
মর্তেতে প্রবাহিত পরধ্তি জন্তে ! 
সকলি তো! সম্তাপঃ তব জলবিন্ধ-₹_ 
স্পর্শেতে দুরে বাক, ভাসে সুখ-সিন্ধু ! 
ত্বর্গেরও উচ্চেতে তৰ তট-তীর্থ, 

পুণ্য ও পুত হযে বিরাজ্িছে নিত্য । 
যেবা রয় সেথা চির ভাবি নিজ রত, 
স্মরিবে কি-করিবে কি যম তার যত্বু? 
তব মাঁভঃ জন্ম যে হরিপাদ-পদ্দে 
বিশ্বের বন্দিত জহর মধ্যে! 

যার গুণগান গেয়ে হার মানে ক্র্ধা, 
তার গান গাহিব কি আমি ক্ষণজন্মা ! 
প্রার্থনা শুধু মাগো, মৃত্যুতে অস্তি 
নিয়ে তব অঙ্কেতে দিয়ো মোরে স্বত্তি ! 


গৌতম বুদ্ধ 


স্বামী বিবেকানন্দ 
( স্কলিত ) 

আর সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে মহান্‌ তরঙ্গ সমগ্র ভারতকে বন্ঠায় ভাসাইয়াছিল, 
তাহার সর্বোচ্চ চূড়ায় আমরা আর এক মহামহিমময় মৃতি দেখিয়া থাকি। তিনি 
আর কেহই নহেন, আমাদেরই গৌতম শাক্যমুনি। তোমর! সকলেই তাহার উপদেশ ও 
প্রচারকার্ধের বিষয় অবগত আছ। আমরা তাহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পুজা করিয়া 
থাকি, জগৎ এত বড় নিভাঁক নীতিতত্বের প্রচারক আর দেখে নাই। তিনি কমযোগীর 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । সেই কৃষ্ণই যেন নিজেরই শিশ্যরূপে তাহার নিজ মঙগুলি কার্ষে পরিণত 
কব্রিবার জন্য আবিভূত হইলেন। * * * বুদ্ধ দুঃখী দরিদ্রদের উপদেশ দিতে লাগিলেন, 
যাহাতে সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ণ করিতে পারেন জজ্জন্ত দেবভাষ৷ পর্যস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া সাধারণ লোকের ভাষায় উপদেশ দিতে লাগিলেন, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া 
দুঃখী দরিদ্র পতিত ভিক্ষুকদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন । ইনি দ্বিতীয় রামের হ্যায় 

চগ্ডালকে বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। 
( ভারতে বিবেকানন্দ, ভারতীয় মহাপুরুষগণ? ) 


আমি সেই গৌতমবুদ্ধের ন্যায় চরিত্রবলশ।লী লোক দেখিতে চাই, যিনি সগ্ুণ 
ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন ন।, যিনি ও-সম্বন্ধে কখনও প্রশ্বই করেন নাই, 
ও-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্দেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু যিনি সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত 
ছিলেন-_সার! জীবন লোকের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা! জীবন অপরের 
মঙ্গল কিসে হয়, ইহাই বাহার চিন্ত। ছিল। বুদ্ধের জীবনচরিত-লেখক বেশ বলিয়াছেন 
যে, তিনি 'বহুজনহিতায় বহুজনস্তুখায়' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের মুক্তির 
জন্য ধ্যানধারণা করিতে বনে ঘান নাই। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন জগৎ জ্বলিয়৷ 
গেল,_উহা৷ হইতে ঝচিবার পথ তাহাকে বাহির করিতে হইবে। তাহার সারা! জীবনকে 
অধিকার করিয়। ছিল এই একটি প্রশ্র-_-জগতে এত হঃখ কেন ? 
( জ্ঞানযোগ, “কর্মজীবনে বেদান্ত” ৪র্থ প্রস্তাব ) 


অপরদিকে আবার ভগবান বুদ্ধদেবের অমৃতময়ী বাণী আসিয়া! আমাদের হৃদয়ের 
একদেশ অধিকার করিতেছে । সেই বাণী বলিতেছে,-_-সমফ চলিয়া যাইতেছে, এই 
জগৎ ক্ষণস্থায়ী ও ছুংখপূর্ণ। হে মোহনিদ্রাভূত নরনারীগণ! তোমরা পরম মনোহর 
হর্ম্যতলে বসিয়া বিচিত্র বসনভূষণে বিস্ৃষিত হইয়। পরম উপাদেয় চব্যচুয্যালেহাপেয় দ্বার! 
হ 


২৩৪ উদ্বোধন [ ৫৮তম বর্ব--৫ম সংখ্যা 


রসনার তৃপ্তি সধন করিতেছ-__এদিকে যে লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ 
করিতেছে, তাহাদের কথা কি ভ্রমেও তোমাদের মানসপটে উদ্দিত হয়? ভাবিয়। দেখ, 
জগতের মধ্যে মহাসত্য এই-_-সর্বং ছুঃখমনিত্যমঞ্রবং--ছুঃখ, ছুঃখ, ছুঃখ--সমগ্র জগৎ 
ছুঃখপুর্ণ। শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে প্রথম পৃথিবীতে পদার্পণ 
করিয়াই কীিয়া থাকে । শিশুর ক্রন্দন-ইহাই মহাঁসত্য ঘটনা । ইহা হইতেই 
প্রমাণিত হয় যে, এ জগৎ কাদিবারই স্থান। স্থুতরাং আমর যদি ভগবান বুদ্ধদেবের 
বাক্যকে হাদয়ে স্থান দিই, তবে আমরা যেন কখনও স্বার্থপর না হই । 

( মহাপুরুষগ্রসঙ্গ, জগতের মহত্তম আচাধগণ' ) 


শাক্যমুনি নৃতন মত প্রচার করিতে আসেন নাই। যীশুর ন্ায় তানও পূর্ণ 
করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন নাই। প্রভেদ এইটুকু যে, প্রাচীন 
য়াহুদীগণ নৃতন ধর্মপুস্তকে প্রাচীন ধর্মপুস্তকের পূর্ণতা উপলদ্ধি করিতে পারেন নাই, 
কিন্ত এদিকে বুদ্ধদেবের শিষ্যুগণই বৌদ্ধধম হিন্দুধর্মস্থ সত্যাসমূহের পরিণতি, তাহা বুঝিতে 
পারেন নাই । আমি পুনর্বার বলিতেছি যে, শাক্যমুনি পুর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, 
ধ্বংস করিতে নহে । হিন্দুধন্নের স্বাভাবিক পরিণতি, স্বাভাবিক বিকাশ হইলে যাহা হয় 
তিনি তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। * * * শাক্যমুনি স্বয়ং সন্াসী ছিলেন এবং বেদে 
যে সমুদয় সত্য সুগুপ্ত ছিল, তাহার উদার হৃদয় সেই সমুদর সত্যকে পৃথিবীর যাবতীয় 
জনসাধারণের গোচর করিয়া দিয়াছিল। জগতে কীর্বতঃ ধর্মনপ্রচাব সন্ধে তিনিই 
সকলের আদিগুরু। 
( চিকাগো বক্ততা, “বৌদ্ধধন্নের সহিত হিন্দুধণের সম্বন্ধ? ) 


বুদ্ধ একজন মহ! বৈদান্তিক ছিলেন, ( কারণ বৌদ্ধ প্রকৃতপক্ষে বেদান্তের 
শাখাবিশেষ মাত্র ) আর শঙ্করকেও কেউ কেউ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বল্ত। বুদ্ধ বিশ্লেষণ 
করেছিলেন-_ শঙ্কর সেইগুলো সংশ্রেষণ কর্লেন। বুদ্ধ কখনও বেদ বা জাতিভেদ বা 
পুরোহিত খ। সামাজিক প্রথা--কারো৷ কাছে মাথা নোয়ান নি। তিনি যতদূর পর্যন্ত 
যুক্তিবিচার চল্তে পারে, ততদূর নিভাঁকভাবে যুক্তিবিচার করে গেছেন। এরূপ নিভীঁক 
সত্যানুসন্ধান, আবার সকল প্রাণীর প্রতি এমন ভালবাস। জগতে কেউ কখনও দেখেনি । 
বুদ্ধ যেন ধর্জজগতের ওয়াশিংটন ছিলেন, তিনি সিংহাসন জয় করেছিলেন শুধু জগৎকে 
দেবার জন্য, যেমন ওয়াশিংটন মার্কিন জাতির জন্য করেছিলেন। বুদ্ধ নিজের জন্য 

কোন কিছুর আকাত্ষ। করতেন না। 
( দেববাণী, পৃষ্ঠ। ১৩০) 


থের-গাথা থেকেশ 
অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে, এমএ 


'নমে! তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসঘুদ্ধন্স' 
্ষটপূর্ব পাঁচ শতাববীতে ধর্মজগতের ভাস্কর ভগবান 
বুদ্ধদেব তার ধর্ম প্রচারের জন্ত দেবমানবের পৃজনীর 
এক অপূর্ব সন্ন্যাসিসংঘ স্থ্টি করেন। এই সংঘের 
প্রত্যেকের নাম ছিল ভিক্ষু, কারণ তাদের ব্রত 
ছিল বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করা । অজ্ঞানীকে জান 
দেওয়াঃ অন্ুস্থকে সুস্থ করা এবং আর্তকে পরিত্রাণ 
কর! ছিল তাদের ধর্ম। গৃহস্থের তাদের বাসের 
জন্য “সংঘারাম” করে দিতেন, বেশীর ভাগ এর! 
সেইথানেই থাঁকতেন। অল্পসংখ্যক বনে-জজলে, 
নর্দীর ধারে, পর্বতে গিয়ে নির্জনে তপস্তা করতেন। 
সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। কেবল ধারা শিক্ষা 
দিতেন তাদের থথের' বলা হত। থের শব্দটি 
সংস্কৃত স্থবির হতে নিষ্পন্ন হলেও এর দ্বারা সংঘে 
বৃদ্ধ বুঝাত না, বিজ্ঞ ভিক্ষু বুঝাঁত। থের-গাথা 
পুস্তকথানি মহারাজ অশোকের সময় সংকলিত হয়ে 
বৌদ্ধ মুল ধর্মগ্রন্থ ব্রিপিটকের অন্ততু-ক্ত হয়। 
গাথা বলতে আমর! ছন্দে প্রাণের উচ্ছ্বাস বুঝি। 
এতে কিন্তু কবিত্ব, প্রেমতত্ব, অনুরাগ, বন্দন৷ 
এসব কিছুরই পরিচয় নাই, আছে গুরুগন্তীর 
উপদেশ ও থেরদের পূর্বজীবনের কিছু কিছু 
স্বতি- মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষাপ্রিত উদাসী 
সন্ধাসীর বাণী--থেরদের প্রাণে তাঁদের দেবতা 
বুদ্ধদেব কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছেন তারই ভাব-_ 
ভারতের নানাদেশ এবং জাতির অন্তর্গত হয়ে 
তারা কি ভাবে তাঁকে দর্শন করেছেন তারই কথা। 
কেহ তার উচ্চ আধ্যাত্মিকতা নিয়েছেন কেহ 
তার মহাশক্তি লাভ করে ধ্যান করেছেন, কেহ 
ব্যাকুল সংসারের প্রপোভন থেকে পালাবার জন্য, 
* কলিকাত। বেতার কেশ সৌজন্যে । 


আবার কেহ তাঁর অন্ত সৌন্দর্যে মগ্ন হয়ে 
সকলের মধ্যে সেই সৌন্দর্য দেখছেন। 


অল্পদিন হল এই থেরদের মধ্যে ছুইজনের-_ 
বুদ্ধের ছুই কৃতী সম্তান সারিপুত ও মোগ্গলায়নের 
সম্মনিনায় সার! বৌদ্ধজগৎ এক প্রান্ত হতে আর 
এক প্রান্ত উদ্বেলিত হয়েছিল। এ'দেরই গাঁথার 
কিছু অংশ প্রথমে উল্লেখ করব। এর! ছুজনেই 
খুদ্ধদেবের পূর্বে দেহত্যাগ করেছিলেন, প্রথমে 
সারিপুত্ত, পরে মোগগলায়ন। 


মহাপ্রজ্ঞাবান থের সারিপুত্ত বলছেন £ 
নিধীনং ব পৰত্তারং যংপস্সে বজ্জদ্স্সনং 
নিগ গয়হ বাদীং মেধাবীং তাদিসং পণ্ডিতং ভজে 
তাদ্দিসং ভজমানস্স সেয়্যো হোতি ন পাপিয়ো 
ধনলাঁভের সন্ধানদাতার মত মেধাবী পগ্ডিতকে 
তঞক্জনা করবে, ধিনি দোষ দেখিয়ে তোমার ভুলগুলি 
সংশোধন করে দিবেন। এরূপ লোককে ভর্গন! 
করলে ভাল হয়, মন্দ হয় না। 
ও বাদেয়্যো মুসাসেয়্য। অসত্ত। চ নিবার য়ে 
সতং হি সে! পিয়ে! হোতি অদতং ছোতি অগ্রিয়ো 
মলের জন্ত শাসন 
এরূপ 


হিতকর কথা বলবে, 
করবে, অশ্লীল কর্ম হতে বিরত করবে। 
লোক সাধুদের প্রিয়, অসাধুর অপ্রিয় 
অঞ্ এস্সম ভগবা৷ বুদ্ধে! ধন্মং দেসেসি চক্থুম। 
ধন্মে দেখিয়মানম্হি সোতং ও ধেসিং অখিকে। 
তং মে অমোঘং সবনং বিমুত্তোম্ছি অনাসবো 
ভগবান বুদ্ধ যখন অন্তকে ধর্ম উপদেশ 
দিচ্ছিলেন তখন আর একজন সেই উপদেশ পাবার 
জন্তু উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। সেই শ্রবণ আমার 


২৩ 


অমোঘ হয়েছে, আমি সমঘ্ত আসক্তি ও পাঁপ থেকে 
মুক্ত হয়েছি। 

বথাপি পব্বতো সেলো৷ অচলো! সুপ্পতি্িতো 

এবং মোহক্থয়! ভিকৃখু পববতো! বন বেধতি 

যে রকম পর্বত অচলভাবে প্রস্তরের মত 
প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই রকম মোহঙ্গরপ্রাণ্ড ভিক্ষু 
আচলভাবে প্রতিঠিত থাকেন। 

নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতং 

নিকৃথিপিস্সং ইমং কাঁয়ং সম্পজানো পটিস্সতো 

আমি মরণকে অভিনন্দন করি না, বাচবার 
জঙ্ক চেষ্টট করি না। শ্বৃতিবান ও সন্তান হয়ে 
আমি দেহত্যাগ করতে পারি। 

সম্পাদেখ অপ্পমাদেন” এসামে অন্সাসনী 

হন্নাহং পরিনিবিবস্সং বিপ্লমুত্তোমিহ সববধি 

আমাদের উপদেশ, অপ্রমাদের দ্বারা নির্বাণ 
লাঁভ কর। দেখ, সব দিক হতে মুস্ত হয়ে আমি 
পরিনিরবাণ প্রাপ্ত হচ্ছি। 

দ্বিতীয়_মৌগ গলায়ন ছিলেন মহীশক্তিশালী 
ও খরন্িবান মহাপুরুষ, অলৌকিক কার করতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষু । ইনি বলছেন__ 

আরঞ একা! পিগুপাঁতিকা উন্ছাপত্তাগ্গতেরতা 

দালেমু মচচ,নো! সেনং অজ্ঞন্তং স্থসমা হিতং 

অরণ্যে থেকে, ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে এবং 
যদৃচ্ছালাভ ব্রত লয়ে আমি ধ্যানে মৃত্যুর সেনানী- 
দিগকে পরাস্ত করব। 

সন্তিগ! বিয় তরমটঠো ভয় হমীনেন মথকে 

কামরাগ পহানায় মতো ভিক্ষু পরিববজে 

শুলের মত বিদ্ধকারী আর মস্তকদগ্ধকারী 
কামরাগ পরিত্যাগ করবার জন্তে ভিক্ষু স্থৃতিবান 
হয়ে প্রক্রজ্ঞা গ্রহণ করবেন। 

চোদিতো ভাবিতত্তেন সরীরস্তিম ধারিনো 

মিগারমাতু পাঁসাদং পদনভুটঠেন কম্প্নিং 

ন ইদং শিথিলং আরত্ত নফ়িদং অগ্নেন থামসা 

নিব্বানং আধিগন্তববং সব্বগন্থ পমোচনং 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--€৫ম সংখ্যা 


অন্তিম দেহ্ধারী ভগবান বুদ্ধ দ্বারা আদি 
হয়ে আমি পদনোসুষ্ঠে বিশাখার বিরাট প্রাসাদ 
রুম্পিত করেছি । এই কার্ধটি সো! নয় বা অল্প 
আয়াসে হয় না। সমন্ত গ্রন্থিছিন্নকারী নির্বাণ 
লাভ করতে হয়। 


বিবরং অন্থপতস্তি বিজ্জুতং বিভারস্স পগুবস্স চ 
নগবিবরগতস্স চ ঝায়তিপুতে৷ অপটিমস্স তাদিনো 


অপ্রতিম বুদ্ধের পুত্র বেভার ও পাগুব পর্বতের 
গুহামধ্যে ধ্যান করছেন আর তার মধ্যে বিছ্বাৎপাঁত 
হচ্ছে। 


উপসস্তে! উপরতো! পত্রসেনা সনে! মুনি 
দায়াদে! বৃদ্ধ সেটঠস্স ব্রন্ধ,না অভিনন্দিতো 


শ্রেষ্ট বুদ্ধের দবায়াদ শান্ত উপরতে! এবং গ্রামের 
প্রান্তে বসবাসরত মুনিকে আন ব্রক্মা এসে 
অভিবাদন করছেন। 


তৃতীয়- থের তানপুট সংসারের প্রলোভন থেকে 
পালাবার জন্ত ব্যাকুল হয়েছেন এবং গাথায় 
ব্যাকুলতা ও দীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। এখানে 
ভাষা স্থির ও ধীর নয়, আব্গেমযী ও গৃতিশীল। 
করীন্থ হং পব্বত-কন্দরাস্থ 
একাকিয়ো অন্দ,তিয়ো বিহস্সং 
অনিচ্চতো সব্ব ভবং বিপস্সং তং মে ইদং 
তং নথ কা ভবিস্সতি 
কবে আমি সমস্ত জগৎ সংসার অনিত্য জেনে 
পর্বত কন্দরে একাকী বান করব; কবে আসার 
এই অদ্বিতীয় অবস্থাটি পূর্ণ হবে। 
কঘানু হং ভিন্ন-পটন্ধরো মুনি 
কসাববখো অমমে! নিরাসঙো 
রাগঞ্চ দোষঞ্চ তথ এব মোহং 
হন্ত্ব' স্থখী পবনোগতে৷ বিহ্স্সং 
কবে ছিন্প বস্্রে সঙ্জিত হয়ে মমতা এবং আসক্তি 
শূন্য হয়ে কাধায় ধারণ করে রাগ হেষ মোহ 
বিনাশ করে আনন্দে বনে বাস করব। 


জ্যোষ্ঠ, ১৩৬৩ ] 


কদ] অনিচ্চং বধ রোগ নীড়ং কায়ং ইমং 
মচচ, জরায় উপদ্দ।তং 
বিপস্স-মানোবীতভয়ে! বিহস্সং 
একো বনে তং নু কদা ভবিদ্সতি। 
কবে আমার দেহকে জরা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, 
রোগ বধ বন্ধন প্রভৃতির আবাঁসম্থপ ও অনিত্য 
দেখে ভয়শৃন্ত হয়ে বনে একাকী বাম করব, সেদিন 
কবে হবে। 
কদ! ইনট্রোব দলিদ্দকো নিধিং 
আরাধহিত্বা ধনিকম্হি পীড়িতো। 
তুটরঠো ভবিস্সং অধিগম্ম সাসনং 
মহেসিনো তং নু কদা ভবিন্সতি ॥ 
ধনিকের ছার! নিপীড়িত খণার্ত ব্যক্তির ধন- 
প্রাপ্তিতে আনন্দিত হওয়ার মত মহান খধির ধর্ম 
লাভ করে কবে আমি তুষ্ট হব। 
বনি বস্সানি তয়ামৃহি বাচিতো! 
অগার বাসেন অলং মু তে ইদ্ং 
তং দ্রানি মং পব্বজ্জিতং সমানং 
কিং কারণ চিত্ত তুবং ন যু্জমি 
হে চিত্ত, আমি যখন গৃহে বাস করতাম তুমি 
আমাকে প্রব্রক্ধ্াা নিতে উৎসাহ দিতে । আজ 
আমি মন্ধ্যাসী, কেন আমাকে সেই উৎসাহ আর 
দিচ্ছ না। 
চতুর্থ-কেহ নিবাণের অনস্ত সৌন্দর্য দেখে 
প্রকৃতির মধ্যেও সেই সৌন্দধ দেখছেন এবং 
কবিত্বের দ্বারা শাস্তাকে প্রসন্ন করছেন :- রাজা 
শুধোদন? পুত্র বুদ্ধ হয়েছেন জেনে তাকে কপিলবহ্থাতে 
আনবার জন্ত বার লোক পাঠালেন, প্রথমটি এসে 
সন্ধ্যাী হলেন আর উদ্দেখ্য ভুলে গেলেন; দ্বিতীয়টি 
সন্ন্যাসী হলেন বটে কিন্ত উদ্দেশ্য ভুলেন নাই। 
তাই কালুদায়ী থের বসন্তের আগমনে বুদ্ধদেবকে 
ব্লছেন 


থেয়-গাঁথ৷ থেকে 


২৬৭ 


অঙ্গারিনো৷ দানি হুমা ভদস্তে 
ফলেসিনে! ছদনং বিপ্রহায় 
তে অচ্চিমন্তো ব পভাসয়স্তি 
সময়ে মহাবীর ভগীরসানং 
ন এবাঁতি সীতং ন পনাতি উন্হং 
সুখী উতু অন্ধনীয়া ভদস্তে 
প্স্সত্ত তং সাকিয়া কোলিয়া চ 
পচ্ছামুষং রোছিনিয়ং তরন্তং 
ভদন্ত) এখন বৃক্ষণীর্ষ গুলি লাঁলবর্ণ দেখাচ্ছে, 
পুরনো পত্রাচ্ছাদদন ফেলে তারা এখন নৃতন পত্র ও 
পল্লব ধারণ করবার ইচ্ছা করছে এবং দূর হতে 
অগ্রিশিখার মত শোভা পাচ্ছে। হে মহাবীর, 
যার! আশাঘিত এই তাদের আশা পূর্ণ হবার সময়। 
এখন বেশী শীত নাই, বেশী গ্রীন্মও নাই, খতু গমনা- 
গমনের পক্ষে স্থুথকর। শাক এবং কোলিয়োগণ 
আবার দেখুক আপনি রোহিণী পার হয়ে ফিরে 
আসছেন। 
আগায় কস্সতে খেত্ং 
বিজং আসার বুপ্পৃতি 
আসায় বনিজা যস্তি 
সমুদ্দং ধনহারকা 
যায় আদায় তিট্ঠামি 
সামে আসা সমিজ্কাতু 
আশাঁতেই লোক ক্ষেত্র কর্ষণ করে, আশাতেই 
বীজ বপণ করে। আশাতেই ধন আহরণ করবার 
জন্য বণিকের! সমুদ্র পারে যায়। যে আশায় আমি 
আশীদ্িত সেই আশা এখন পূর্ণ হ'ক। 
ভগবানের মনে পড়ল যে তিনি কপিলবস্ত 
ত্যাগ করে আসবার সময় রোহিণীর পরপারে 
দাড়িয়ে বলেছিলেন £কপিলবস্ত, আমি বোধি লাভ 
করে আবার তোমার কোলে ফিরে আসব । তখনি 
তিনি কপিলবস্ত যাত্রা করবার উদ্ভোগ করলেন। 


ইতিহাসাশ্রিত জাতক 
শ্রীজয়দেব রায়, এম্‌-এ বি-কমৃ 


জাতকের গল্পগুলি অধিকাংশই গৌতমের 
গতঙ্রন্মে আরোপিত সরস উপাথ্যান। পশুপক্ষী। 
কীটপতঙ্গ এবং অন্তান্ত ইতর জীবের মাধ্যমেও 
বোধিসত্বের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে ) বারবার 
জন্মগ্রহণ করিলেও প্রতিবারই তিনি যে সৎকর্ম 
করিতেছেন, যে সদাচার করিতেছেন--গল্পগুলিতে 
তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 
ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এ সকল কাহিনী 
গল্পই মাত্র; ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশ প্রাকৃত- 
জনকে বিতরণ করিবার এ একটি সরস ও সহজ 
পন্থামাত্র। 

এই সকল কাহিনীতে আরোপিত চরিত্রগুলি 
হইতে সেকালের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক 
জীবনের বিস্তারিত চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে । বোধি- 
সত্বের জন্মান্তরের ম্বৃতিকথার মাধ্যমে জাতককারয়া 
তাহাদের আমলের কথাই বিবৃত করিয়াছেন । 

এগুলি ছাড়! বুদ্ধদেবের সময়ের ইতিহাসকে 
অবলহ্বন করিয়া কয়েকটি জাতক রচিত হয়। 
অধিকাংশ জাতকের মধ্যে যেমন বৌদ্ধধর্মের মূল 
অনুশাসন, রীতি-নির্দেশঃ নীতি-উপদেশ বিবৃত 
হইয়াছে, এগুলিতে তেমনই তাহার সময়ের 
ইতিহাসের ছায়াপাত হইয়াছে। 

ভগবান বুদ্ধদেবের জীবন তো রীতিমত নাটকীয় 
ঘটনায় পূর্ণ ছিল, তাহাকে নান! প্রতিকূলতা, নানা 
সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, নান! বৈরিতাকে 
জয় করিতে হইয়্াছে। বিশ্বমানবের ছু:খ-ছূর্দশা 
দুরিত করিতে তাহাকে বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
হয়। সেগুলির মধ্যে দেবদত্ের শত্রুতা একটি 
বিশিষ্ট ঘটনাঁসংস্থান। দেবদত্ব ছিলেন তাহার 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও অন্তরঙ্গজন, কিন্তু বহুভাবেই তিনি 


বুদ্ধদেবের প্রতিকূলতা করিয়াছেন, তাহাকে হত্যা 
করিবার বারবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ সমস্ত 
ঘটন! জাতকে রূপায়িত হইয়াছে । 

বুদ্ধদেবের দমপাময়সিক সম্রাট অজাতশক্র ও 
প্রসেনজিৎ প্রভৃতি রাজারা ইতিহাসখ্যাত রাঁজন্ত। 
তীাহার্দের কথাও অনেক জাতকে প্রসঙ্গ ত্রমে স্থান 
পাইয়াছে। 

বিরোচন জাতক, খগ্হাল জাতক, চুল্লহংস 
জাতক; সমুদ্দবাণিজ জাতক, থুম জাতক, বড়উকি- 
স্কর জাতক প্রভৃতি জাতক এইরূপ এঁতিহাসিক 
পটভূমিকায় রচিত। এখানে তাহার মধ্যে মূল পালি 
হইতে “খণুহাল জাতক” গল্পটি বিবৃত হইতেছে-_ 

অজাতশক্র তাহার পিতা রাজা বিঘ্িসারকে 
হত্যা করিয়া! মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। 
অনেকে অনুমান করেন দেবদত্ত ছিলেন অজাতশক্রর 
পরামর্শ দাতা । 

তিনি রাজা হইলে পর দেবদত্ত আসিয়! নির্জনে 
তাহাকে একদিন বলিলেন-_-"আপনাঁর বাঁপনা সিদ্ধ 
হয়েছে, এবার আমার ব্হুদ্দিনের সাঁধ গৌতমকে 
হত্যা করে তার স্থানাভিযিস্ত হই। আপনি 
আমাকে সাহায্য করুন ।” 

পাপিষ্ঠ অজাতশক্র ইতিপৃবেই তাহাকে সহায়ত! 
করিবার কথা দিয়াছিলেন। তিনি সানন্দে ব্যগ্রকণ্ঠে 
বলিলেন--“বলুন, তাকে কিভাবে হত্যা করা যায় ! 
আমারও তার ওপর বেশ আক্রোশ আছে ।” 

দেবদত্ত রাজার কাছ থেকে একব্রিশ জন 
নির্বাচিত তীরন্দাজ বাছিক্বা লইলেন। তিনি 
ছিলেন যেমন কৃটচক্রী, তেমনই তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন। 
যোদ্ধাদের আলাদ! আলাদা! ডাকিয়া গোঁপনে তিনি 
নির্দেশ দিতে লাগিলেন। 


জ্য্ট, ১৩৬৩ ] 


প্রথমেই তাহাদের দলপতিকে ডাকিয়া তিনি 
বলিলেন “দেখ, গৌতম গৃথ্বকূটে তার সাধনাশ্রম 
থেকে ৰহির্গত হয়ে এই সময়টায় বাইরে পান্নচারি 
করে থাকেন, তুমি গিয়ে তাকে হত্যা করে প্রথম 
পথ দিয়ে ফিরে এসে! ॥” 

নেতাঁটি চলিয়! গেলে, তিনি ছইজন তীরন্ীজকে 
ডাকিয়া আদেশ করিলেন_- তোমরা প্রথম পথে 
অপেক্ষা কর, রত্রান্ত দেহে কাউকে আসতে 
দেখলেই তাঁকে নিবিচারে হত্যা করবে, তারপর 
দ্বিতীয় পথে ফিরে এসো ।” 

তাহার! বিনাবাক্যব্যয়ে চলিয়৷ গেল। তখন 
অপর চারঙ্গন যোদ্ধাকে ডাকিয়া দেবদত্ত বলিলেন-_ 

“তোমরা! দ্বিতীয়পথে গড়িয়ে থাকোঃ দুজন 
লোককে রক্তাক্ত দেহে আসতে দেখলেই হত্যা করে 
তৃতীর পথে সত্বর ফিরে আসবে) 

তারপর আটজন যোদ্ধাকে ভাকিয়া তিনি 
বলিলেন --”তোমরা তৃতীয় পথে চারব্যক্তিকে 
রক্তাক্ত কলেবরে আনতে দেখলেই তাদের মেরে 
চতুর্থ পথে ফিরে আসবে ।” 

তারপর ষোলজন যোদ্ধাকে আড়ালে ডাকিয়৷ 
আদেশ দ্রিলেন-_-“তোঁমরা চতুর্থ পথে আটটি 
লোককে রক্তাক্ত দেহে ফিরতে দেখলেই তাদের 
হত্যা করবে” 

ভগবান বুদ্ধদেবের হত্যাকাণ্ডের কোন প্রত্যক্ষ 
সাক্ষী যাহাতে না থাকে, চক্রী দেবদতও সেইজন্য 
এইরূপ আয়োজন করিলেন। কেবল গোতমই 
নয়, এতগুলি যোদ্ধাকেও অকারণে হত্যা করিবার 
তিনি ব্যবস্থা করিলেন। 

নেত| ছিল যেমন স্থপ্রসিদ্ধ বীর, তেমনই নিষ্টুর 
হত্যাকারী। সে অন্রশস্্রে সুসজ্জিত হইয়া 
তথাগতের পথ অবরোধ করিল । ধন্ুকে শর- 


ইতিহাসাশ্রিত জাতক 


২৩৯ 


সজ্জা করিয়াও কিন্ত কি এক মায়াবলে আর সে 
হাত নাড়াইতে পারে না! কোন অজানা আশঙ্কায় 
সেই অসমসাহসী যোদ্ধা ভয়ে থরথর করিয়া কাপিতে 
লাগিল। 

বুদ্ধদেব তাহাকে দেখিয়! সকল ব্যাপার অনুমান 
করিলেন, তারপর মধুর স্বরে আহ্বান করিলেন-_ 
“এসো বৎস, আমার কাছে এগিয়ে এসো ।” 

লোকটি অস্ধ্শন্ত্ দুরে নিক্ষেপ করিয়া! কাঁদিতে 
কাদিতে তাহার পায়ে পড়িল। ভগবান তাহার 
মস্তকে কপাতস্ত রাখিলেন। মে কাতরম্বরে বলিল 
_-"আমাকে মার্জনা করুন, ভগবন্। আমি 
দেবদত্ডের কথায় আপনাকে হত) করতে 
এসেছিলাম ।” 

বুদ্ধদেব তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া নিকটে 
বসাইলেন, তারপর তাহাকে ধর্মকথা শুনাইতে 
লাগিলেন। বলিলেন, “দেব্দত্বের কাছ থেকে 
দুরে থাকো |” 

এদিকে তাহার দেরি দেখিয়৷ প্রথম পথের 
অপেক্ষমান যোদ্ধা তাহার খোজে আগাইয়া 
আসিল, তারপর বুদ্ধদেবকে দেখিয়! তাহার কাছে 
নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া ধর্মোপদেশ গ্রহণ 
করিল । 

এইভাবে একে একে সব কতটি হস্তাই তাহার 
কাছে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিরা উপদেশ 
প্রার্থনা! করিল। পরবহীকালে দেবদত্তের নিয়োজিত 
এ হত্যাকারীরা সকলেই প্রত্রজ্য গ্রহণ করে। 

এদিকে দেবদত্তও অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। এমন সময় নেতা যোদ্ধা আসিয়! 
তাহাকে বলিল--“আমাকে ক্ষমা করবেন। 
তথাগত বুদ্ধদেবকে আমি হত্যা করতে পারব না 
বরং আপনি আমাকে বধ করুন ।” 


নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়; মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জান? 
বোধন্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে তাই হওয়া-_বোধন্বরূপ হওয়া ৷” 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( বুদ্ধগ্রসঙ্গে, প্রীরামকফণ-কথামৃত ৩।২৫।১) 


আর্নর্বাণ 


শাস্তশীল দাশ 


প্রসন্ন প্রশান্ত চিত্তে যেন প্রতিদিন 
তোমার সকল দাঁনঃ হে চিরমুন্দর 
নিতে পারি আমি সর্বদিধাদবন্বহীন 
অন্তরের অন্তরেতে ; ললাটের "পর 
সংশয়ের কৃষ্ণরেথা, অতৃপু কুঞ্চন 

নাহি যেন জাগে ) যেন প্রশন্ত উদার 
থাকি সর্ব হঃখ-নুখে । মিথ্যা অকারণ 


তি ক'রে অভিযোগ, ক্ষুদ্র থণ্ডততার 
আবরণ দিয়ে ঘিরে রুদ্ধ দীর্ঘস্বাসে 


অভিশপ্ু করে যেন নাহি তুলি এই 
জীবনের দিনগুলি ক্ষু অবিশ্বানে। 
তোমার দানের মাঁঝে অকল্যাণ নেই 
এই চিরসত্য যেন না হই বিশ্বৃতঃ 

চিত্ত থাক্‌ নিঃসশয়্ শুদ্ধ অধিকৃত। 


খনিবৃত্তি--নির্বাণ 


শ্রীতারকচন্দ্র রায় 


ছুঃখের নিবৃন্তি আছে, ইহাই বুদ্ধদবের ঘোষিত 
তৃতীয় আর্ধ সত্য। দুঃখের কারণ যখন আছে, 
তখন সেই কারণ দূরীভূত হইলেই দুঃখের নিবৃত্ত 
হইবে। “কষায়'দিগকে (0935195) দমন করিয়া 
যখন সত্যন্ঞান লাভ হয় তখন বন্ধন হইতে জীব 
মুক্তি লাভ করে এবং ছুঃখের নিবৃন্তি হয়। তখন 
মাঁচষ “অর্ৎ। হয় ॥ এই অবস্থা! “নির্বাণের' অবস্থা-_ 
কষাত্জের বিনাশ এবং ছুঃথের বিনাশের অবস্থ!। 
ইহ জন্মেই এই অবস্থা লাভ করা যাঁয়। বুদ্ধ তাহার 
দেহত্যাগের পূর্বেই নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

নির্বাণের স্বরূপ কি পে লম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ 
বর্তমান। “নির্বাণ শব্দের ধাতুগত অর্থ নিভিন্না 
যাওয়া-দীপ যেমন নিভিয়া যায়ঃ সেইরূপ। 
নির্বাণের যে বর্ণন! পাওয়া! ধায় তাহ! নেতিবাচক । 
বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, “বন্ধনমুক্ত মন অগ্রিশিখার 
নিবাণের সৃশ ( দীঘানিকায়, ২।১৫) তৃণ অথবা 
কাষ্ঠ পুড়িয়া শেষ হইলে অগ্নির যে অবস্থা! হয়, 
তাহার সহিতও বুদ্ধ নির্বাণের উপম! দিয়াছেন। 
উপনিষৎ যে মুক্তির কথা বলিয়াছেন- পরমাত্মার 


সহিত মিলিত হওা, নির্বাণ তাহা নছে। বুদ্ধ 
তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে ৩৫ বসর বয়সে নির্বাণ লাভ 
করিম্বাছিনেন এবং নিবাণলাঁভের পর অশীতি বৎসর 
বয়স পর্যন্ত বাচিয়াছিলেন) ইহা হইতে বোঝা 
যায় যে নির্বাণ অর্থ অস্তিত্বের নাশ নহে। নির্বাণ 
লাভের পর ৪৫ বৎসর তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। 
দ্বিবিধ নির্বাণের কথা বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়__ 
উপাধিশেষ নির্বাণ ও অনুপাঁধিশেষ নির্বাণ । চীইল- 
ডাসের (010314679 মতে অহ্তের নিরাণ উপাধিশে্ষ 
নির্বাণ তাহাতে পর্ধস্কন্ধবূপ উপাধিমাতর অবশিষ্ট 
থাকে। কামনার বিলোপ হয়। অনুপাধিশেষ 
নির্বাণে মৃত্যুর পরে অহতের সমগ্র সত্তার বিলোপ 
হয়। যে নির্বাণে উপাধি অবশ্ষট থাকে না, তাহাই 
যদ্দি অন্পাঁধিশেষ হয়, তাহা হইলে সে নির্বাণে 
অন্তিত্বেরও বিনাশ হয় বলিলে অত্যুক্তি হয়। উপাধি- 
বিহীন অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। পৃথিবীতে জীবিত 
থাকিতে থাকিতে যখন কেহ নির্বাণ লাভ করে, 
তখন সেই নির্বাণ উপাধিশেষ নির্ধাণ। তাদৃশ 
নির্বাণপ্রাণ্ড অর্থৎ যখন নশ্বর জগৎ হইতে প্রস্থান 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ ]. 


করেন, তখন সেই নির্বাণকে পরিনির্বাণ বলে। 
স্থতরাং উপাধিশেষ ও অন্নপাঁধিশেষ নির্বাণে যে 
অন্ডিত্বের বিলোপ হয়, তাহা ইহা দ্বারা সমধিত 
হয় না। কে কেহ বলেন সত্তার এঁকাস্তিক 
পূর্ততাই পরিনির্বাণ। “বুদ্ধ সংবিদ্ের অনবস্ অবস্থার 
প্রবাহকে পরিনিবাণ বলিয়াছেন ( সর্বসিন্ধাস্তসার 
গ্রহ-_ডাঃ রাধাকষ্ণপের গ্রন্থে উদ্ধত) নির্বাণ 
পূর্ণতার শেষ সীমা, পরিপূর্ণ আনন্দের অবস্থা, 
বিনাশের অতল গহবর নছে। নির্বাণে ব্যক্তিত্বের 
অহংকারের লাশ হয়। আমরা সমগ্র বিশ্বের 
অবিচ্ছেন্চ অংশে পরিণত হই, সমগ্রের সঙ্গে-_ 
অতীত, আগত ও অনাগত-_সকলের সঙ্গে একীতৃত 
হই। সত্তার পরিধি তখন সতের ( [5৪110 ) 
প্রাস্তসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ইহা অহংভাববজ্িত 
কালাতীত শান্তিপূর্ণ পবিত্র আনন্দের অবস্থা 1৮১ 
“মিলিন্দপংহে নাঁগসেন নির্বাণ সম্বন্ধে ভিন্ন মত 
গ্রকাশ করিয়াছেন : প্তথাঁগত ( সংসার হইতে ) 
চলিয়! গিক্লাছেন, এমন ভাবে গিম্াছেন যে কোনও 
মূল অবশিষ্ট নাই, যাহা হইতে অন্ত আর এক ব্যক্তির 
উত্তৰ হইতে পারে। তথাগতের সমাপত্তি হইয়াছে 
এবং “তিনি এখানে বা ওথানে আছেন ইহ! নির্দেশ 
করা যায় ন/ঃ কিন্ত তাহার প্রচারিত মতের মধ্যে 
তাহার নির্দেশ কর! যায়।” প্বুদ্ধের অস্তিত্ব আর 
নাই, সেইজন্ত আমরা তাহার পুজ! করিতে পারি না। 
সেইজন্ আমরা তাহার দেহাবশেষের পৃ! করি ।” 
এই সকল উক্তি হইতে মনে হয় নাঁগসেন নির্বাণকে 
একাস্তিক বিনাশ বলিয়াই মনে করিতেন) কিন্ত 


মোক্ষমূলার (742507011৩7) এবং চাইলডাঁস” 


নির্বাণ সম্বন্ধে সম্ত উক্তির পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন 
ষে, তাহারা এমন কোনও উক্তি দেখিতে পান 
নাই যাহাতে এঁকান্তিক বিনাশ অর্থে নির্বাণ শব 
গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু মিসেস্‌ রাইস্‌ ডেভিড স 
( চ1/58-1085%105 ) বলিয়াছেন, “বৌদ্ধধর্মের নিাণ 
১. 495 8 50008079155 
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একাস্তিক বিনাশ।” ওলডেনবার্গের (0145015৩8) 
মতও এরূপ। বিশপ বিগান্ডেট বলিয়াছেন, 
বৌদ্ধধর্মে নৈতিক উন্নতির জন্ত চেষ্টার পুরস্কার 
হইতেছে বিনাশের অতল সমুদ্র। ডাহল্ক্‌ 
লিখিয়াছেন, “কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মেই দুঃখ হইতে 
মুক্তির ধারণাঁর মধ্যে ভাবমূলক কিছু নাই, ইহা 
সম্পূর্ণ অভাবাত্বক ধারণ]। ইহার মধ্যে স্বর্গীয় 
আনন্দের ভাব নাই।” 


জীবের মধ্যে অবিনশ্বর কিছু আছে অথবা নাই, 
এই প্রশ্ন উত্থাপন করা বৌদ্ধশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। 
তথাগতকে শাখত অথব! অশাশ্বত রূপে চিন্ত। করা, 
অথব! তাঁহার অস্তিত্ব আছেও এবং নাইও--এই 
ভাবে চিন্তা করা, অথব। তিনি আছেন ইহা নহে 
এবং আছেন না ইছাঁও নছে-_-এইকূপে তাহার 
সম্বন্ধে চিন্ত। করা বৌন্ধধর্মবিরোধী। নির্বাণ কি 
ভাবাতক্ক ও শাশ্বত অবস্থা অথবা অভাবাত্মক 
একান্তিক বিনাশের অবস্থা, ইহার আলোচন। করাও 
নিষিদ্ধ 1২ 

এই মতের অন্থসরণ করিয়। পরবর্তীকালে 
নাগাজুন এবং চন্ত্রকীতি বলিক়্াছিলেন, কোনও 
বস্তর প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, সুতরাং বস্তর অস্তিত্ব 
ও অনস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা অর্থহীন । সংসার 
ও নির্বাণের কোনও পার্থক্য নাই, কেনন! সকলই 
প্রতিভাস মাত্র, কিছুর মধ্যেই কোনও সার নাই। 
সংসারের মধ্যে কখনও কিছুই ছিল না ও নাই, 
এবং নির্বাণেও বিনষ্ট হইবার কিছু নাই। 

বুদ্ধের সময়েও তীহার মত সম্বন্ধে মততেদ 
ছিল। তিনি বলিয়াছেন, "আমি ইহা! বলিয়াছি 
বলিয়া! ( নির্বাণের অবস্থা বর্ণনার অযোগ্য ) আমাতে 
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মিথ্য। ছোষের আরোপ করে।'"'তাহার! বলে, শ্রষণ 
গোতম নাস্তিক। সে বলে সতবস্ত নশ্বর, তাহার 
এঁকাস্তিক বিনাশ হয়, তাহার কিছুই থাকে ন। 
আমি যাহা লহি, তাহারা আমাকে তাহাই বলে, 
যাহা আমার মত নহে, তাহার! তাহাই আমার 
মত ব্লে। (মাজ্বিম নিকায়--২২) 

মহাযানী বৌদ্ধশান্ত্রে ভবাজ” বা সত্তাসাঁগরের 
বর্ণনা আছে। সন্তানাগরের উপর অবিষ্ভা বায়ু 
প্রবাহিত হইবার ফলে, তাহার শাস্ত প্রবাহে তরলের 
উদ্ভব হয়। তখন সুপ্ত আত্ম! জাগরিত হয় এবং 
তাঁহাতে চিন্তার এবং সীম ব্যক্তিত্বের উদ্ভৰ হইয়! 
সন্তাসমুদ্র হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। এই ব্যক্কিত্ের 
প্রাচীর নুষুপ্তিকালে বিদুিত হয় ॥ এই ব্যক্তিত্ব- 
বিহীন অবস্থাই নির্বাণ। স্বযুণ্তিতে নুযুগ্ত ব্যজির 
সত! শান্ত প্রবাহে প্রবাহিত । তখন চিন্তার তরে 
সে প্রবাহে চঞ্চলতার হ্যাট হয় ন। শাশ্বত সভার 
সহিত একীভূত হওয়াই নির্বাণ, এঁকাস্তিক বিনাশ 
নহে। সন্ত বলিতে আমর! যাহা বুঝি, তাহাও 
নহে । বুদ্ধ স্পষ্টভাবে এই শাশ্বত সত্তা স্বীকার 
করেন নাইঃ কেননা তাহ! মানবীয় চিন্তার অতীত 
অবস্থা । নেতি, নেতি বলিরাই তাহার বণনা করা 
যায়, তাহার ভাবাত্মক বর্ণনা অসম্ভবঃ কেননা 
তাহার সদৃশ কিছু আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে 
নাই বলিয়া তাহার উপযোগী ভাষাও নাই। ইহার 


উদ্বোধন 


| ৫৮তম বর্ষ--€৫ম সংখ্য 


মধ্যে বিষয়ী ও বিষয়ের তেদ নাই, স্বয়ং সংবিদের 
কোনও চিহৃই নাই। ইহা সক্রিঘ্ন অবস্থা কিন্ত 
কার্কারণ নিয়মাধীন নহে-_কারণহীন স্বাধীনতার 
অবস্থা--দেশকালের অতীত অবস্থা । থের-গাথা ও 
থেরী-গাথায় এই অবস্থার প্রগাঢ় সুখ ও অবিনশ্বর 
আনন্দের মনোরম বর্ণনা আছে। ব্যক্তির সীম 
সংবিদ্‌ তখন যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আপেক্ষিক 
সভাবান কিছুই থাকে না। থাকে নিরবচ্ছিন্ন মৌন 
ও শাস্তি। ইহা আত্মনাশ, কেননা ইছাতে 
অহংকারের লেশমাত্র থাকে ন। আবার হহা পূর্ণ 
স্বাধীনতা । নুর্যোদয়ে নক্ষত্ররাজির এবং. গ্রীক্মাগমে 
মেঘের তিরোভাৰ ইহার উপমাস্থল। নির্বাণ 
একাস্তিক বিনাশ নহে। 

নির্বাণ আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় নহে বলি! 
বুদ্ধ তাহার আলোচন! করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না । 
তেবিজ্জস্থত্তে তিনি নির্বাণকে ব্রহ্মার সহিত মিলন 
বলিগাছেন। ব্রদ্মার সহিত মিলনের অর্থ সম্বন্ধে 
মতভেদ আছে, কেনন! বুদ্ধের মতে জগতে সকলই 
অস্থান্ী। কিহু বুদ্ধ এক স্থায়ী বস্ত ঘে আছে তাহ! 
তবীকার করিক়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “শিষ্যগণ, 
উৎপন্ন হয় নাই, হু হয় নাই, পিতীককত হয় নাই, 
এরূপ কোনও বস্তু আছে। যদ্দি নাথাকিত, তাহা 
হইলে জাত বস্তুর সংদার হইতে বাহির হইবার 
উপাস্স থাকত ন|।” 





“চিত্ত হেথা মৃতপ্রায় অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু, 


আয়ু কর দান । 


তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু 


হোক্‌ প্রাণবান ।” 
--বুবীন্দ্রনাথ 


কোথায় সুখ, শান্তি কিসে? 
নরেন্দ্র দেব 


বন্ধু, কেন মলিন মুখ ? কেন এ ঘন দীর্ঘশ্বাস ? 
মাটির বুকে মনের সুখে ইচ্ছা ঘদি করিতে বাস, 
আছেন বিধি একথ। মেনো, রেখনা মনে অবিশ্বাস ; 
নিজের প্রত নও হে কত ; সেবক তুমি সবার দাস। 
সবাই জেনে! মানুষ ভাল, ভেবন! কেউ মন্দ লোক, 
দিওন! সায় সন্দেহেতে, যতই কেন প্রবল হোক । 
ঠকাও ভাল বিশ্বাসেতে, অবিশ্বাসে অনেক ক্ষতি; 
বিচার করে দেখতে হবে-_হয় ন। যেন এ ছুর্তি | 
বিচারপতি নও তো। তুমি, বিচার কেন করতে যাও? 
তোমার মতে সত্য যেটা, সত্য সেটা হয়ত না-ও! 


স্মরণ রেখ বিপুল ধরা, নেইকে। হেথা কালের শেষ, 
মানুষ চিরঅবোধ শিশু, জ্ঞানীর নিও জ্ঞানোপদেশ। 
বাদান্ুবাদ তর্ক ছেড়ে সরার কথ! শোনাই ভালো।। 
ধর্মে যদি আস্থা থাকে অন্ধকারে পাবেই আলো । 
স্ষ্টি ঘের! রহস্াট! সঠিক যেব৷ বুঝতে পারে 

প্রকৃতি দেন তাকেই ধরা, দেখান গুঢ় রূপটি তারে । 
আধার তিনি সবার মূলে এই কথাটা জানবে যবে 
ঙ্টা। আছে স্ষ্টি মাঝে দ্রষ্টী হয়ে বুঝবে তবে । 
দেখবে নহে মানুষ একা সকল প্রাণী জন্ত জীব, 

বৃক্ষ লতা! তুচ্ছ তৃণ সবার মাঝে আছেন শিব । 


মন্র যদি শাস্তি চাও, শরণ নাও চরণে তার, 
দুঃখ, শোক, সবগ্লানি, ঘুচবে তব অহংকার । 
পূর্ণ করে দেবেন তিনি তোমার বত 'অপূর্ণত। 
জম্ম হবে সফল যদি সবাই ভাবে! তাহার কথ! । 
নিত্য পাবে ধ্যানের ধনে, বিশ্বরূপে ভরবে চিত, 
কুণুলিনী উঠবে জেগে আত্ম! হবে আনন্দিত। 


ভগবান শ্রীবৃদ্ধের অন্তিম ভোজন । 
প্ীযোগেশচন্দ্র মিত্র 


বৈশালিস্থিত উপস্থানশালায় সমবেত ভিক্ষুগণকে 
সম্বোধন করিয়া ভগবান তথাগত তাহার জ্ঞানলব 
সত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বলিলেন_-“ভিক্ষুগণ, 
তোষাঁদিগকে কহিতেছি সংযোগ মাত্রই বিপ্র- 
যোগাস্ত। অপ্রমত্ত হইয়া মুক্তির পথ পরিষ্কুত 
কর। অচিরে ভথাগতের পরিনির্বাণ হইবে, অদ্য 
হইতে তিন মাসের অবসানে তথাগত পরিনির্বাণে 
প্রবেশ করিবেন ॥” 

ইহার পরে প্রাতে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া 
পাত্র ও চীব্রহন্ডে ভগবান পিগুপাতের উদ্দেশ্যে 
বৈশালিনগরে প্রবেশ করিয়া আহার সমাঁপনপূর্বক 
উক্ত স্থান ত্যাগ করিবার সময় পশ্চাৎ ফিরিয়া 
দৃষ্টিপাত করিয়া! বলিলেন-__“আনন্দ, ইহাই তথা- 
গতের শেষ বৈশালি দর্শন। এখন ভগুগ্রামে 
চল।” আনন্দ বৃহতভিক্ষুসজ্ব-পরিকৃত ভগবানকে 
ভগুগ্রামে লইয়া গেলেন। তথায় ভিক্ষুগণকে 
আর্ধনীল, সমাধি, প্রজ্ঞা! ও বিমুদ্তি সম্বন্ধে উপদেশ 
প্রদান করিবার পর ভগবান সকলকে সঙ্গে লইয়া 
হ্তী গ্রাম, অন্থগ্রাম ও জন্ুগ্রাম হই! ভোগন্গরে 
আলিয়া! ভিক্ষুদিগকে চারি মহাপ্রদেশ ( সত্যশিক্ষা 
নির্ণয়ের চাক়িটি উপায়) শিক্ষা দিয়! পরে সকলকে 
লইয়া! পাব! গ্রামে কর্মকার চুন্দর আভ্রবনে সমাসীন 
হইলেন। 


ভগবান সম্যকসম্ুদ্ধ বৃহৎ ভিক্ষুলঙ্ সহ তাঁহার 
আম্রধনে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়! চন্দ তথায় 
উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
করিয়া একগ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ভগবান 
ধর্মালোচন। দ্বারা চুন্দকে শিক্ষাঃ উদ্দীপনা, উত্তেজনা 
ও হর্য প্রদান করিলেন। চুন্দের আনন্দের 
পরিসীম! রহিল না, তিনি যেন অভয়প্রাণ্ড হইলেন। 
কৃতরুতার্থ হইয়া তিনি পরম বিনয়ের সহিত 
ভগবানকে ভিক্ষুসজ্বঘসমেত পরদিন স্থীয় গৃহে 
আহার করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভূ 
মৌনীবলগ্বন করিয়! সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। চুন্দ 
ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া, উঠিয়া! তাহাকে 
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়! গেলেন এবং সেই 
দিনই আহারের উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া 
রাখিলেন। 

পরদিন প্রত্যুষ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাসময়ে 
বহুবিধ থাগ্ভাদি চুন্দ যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তত 
করাইলেন। ইহার মধ্যে 'শৃকর মদ্দব ? বা শূকর 
মার্দৰ নামে একটি বিশেষ উপকরণের সহিত প্রস্তুত 
আহার্ধ ছিল। ইহা! অতি উপাদেয় ভোজ্য জানিয়া 
চন্দ ভিক্ষগণের তৃপ্তির জন্য এই ব্যঞ্জন অতি যত্বের 
সহিত প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। চ্য, চোষ্য, লেহা। 
পেয় সকল প্রকার আহার্ধ প্রস্তুত করাইয়া চন্দ 


* শ্রীমৎ ভিক্ষু শীলভদ্র কৃত মহাপরিনি্বাপ-হুত্রান্তের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীহৎ ভিগু জগদীশ কাগ্প প্রণীত হিন্দী 


উদ|ণগ্রচ্ছ অবলম্থনে লিখিত। 


| “মহা অটঠকথা' লামক বোৌদ্ধপ্স্থ-মতে "শৃকরমন্দব' অর্থে শুকরের মৃদু অর্থাৎ কোমল মাংস বুধায়। 
কেহ বলেন ইহা শুকরের মাংস নহে, শুকর দ্বারা মদত বাশের কৌড় বা কচি বাশ। পল্লী অঞ্চলে কৌড়ের ব্ঞ্জন 
এখনও প্রচলিত আছে। কেহ বলেন ইহ! শুকর দ্বার! মদ্দিত স্থানে হ্বতাবতঃ জাত ব্যাঙের ছাত। (70031,:0010)। আবার 
কেহ বলেন শুকরমদ্গব নামে একপ্রকার রসায়ন প্রচলিত ছিল। আল প্রীবুদ্ধের পরিনির্বাপ হইবে জানিতে পারিয়! চুন্দ 
ভোজোর সহিত সেই রসায়ন মিঞিত করিক্প! দিক্সাছিলেন, এই আশায় যে ভগবান যেন আরও কিছুদিন জীবন ধারণ 
করেম। ভিক্ষু শীভদ্র মহাশয় ইহাকে 'শুকরকন্দ-পক” বলিয়া! অনুবাদ করিয়াছ্েন। ইহ! সর্বদন্মরত ঘে 'শুকরমন্দব' আহার 


করিঞ্াই ভগবান তথাগতের প্রাপবিয়োগ -হয়। 


জোর, ১০৬৩ ] 


ভগবানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন ষে 
আহার প্রস্তুত | 

ভগবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়! পাত্র ও চীৰর 
হস্তে বৃহৎ ভিক্ষুজ্ঘের সহিত চুন্দের ভবনে উপস্থিত 
হইয়া নিরি্ই আসনে উপবেশন করিলেন। পরে 
চুন্দকে ডাকিয়া বলিলেন-_তুমি যে শৃকরকন'-পাক 
প্রস্তুত করিয়াছ তাহা কেবল আমাকে পরিবেশন 
করিবে; বাঁকী যাহা সব আহার্ধ তাহ! ভিক্ষুলজ্বকে 
দাও। চূন্দ ভগবানের আদেশ পালন করিলেন। 

তারপর ভগবান চুন্দকে বাললেন- “চন্দ, 
শৃকরকন্দ-পাক যাহা! অবশিষ্ট আছে তাহা মৃন্বিকায় 
গর্ত করিয়া প্রোথিত করিয়া ফেল, কেনন! দেব- 
লোকে, পৃথিবীতে, মারলোকে; ব্রঙ্ছলোকে শ্রমণ, 
ব্রাঙ্মণ অথবা দেবঃ মনুষ্যের মধ্যে তথাগত ব্যতীত 
এমন কাহাঁকেও দেখিন!| যে উহা আহার করিয়া 
জীর্ণ করিতে পারে।” চুন্দ ভগবানের আদেশ 
পালনপুধক ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে অভি- 
বাঁদনাস্তে একপ্রাস্তে উপবেশন করিলেন। তখন 
বুদ্ধদেব তাহাকে ধর্মদেশন! ঘাঁর৷ উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, 
উত্তেজিত ও হর্ধান্থিত করিয়া আাসন হইতে উঠিয়া 
প্রস্থান করিলেন। 
... কর্মকার-পুক্র চন্দ প্রদত্ত শৃকরকন্দ-পাক আহার 
করিয়া! বুদ্ধদেব ভীষণ রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত 
হইলেন। ছুঃনহ তীব্র যাতনায় তিনি কষ্ট পাইতে 
লাগিলেন। কিন্তু স্বতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে 
নীরবে উহা! সহা করিতে লাগিলেন । 

তখন ভগবান আনন্দকে বলিলেন, “আনন্দ 
চল আমর! কুশিনারায় যাই।” আনন্দ তীঁহার আজ্ঞা 
শিরোধার্য করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়! কুশিনারায় 
চলিলেন। পথে ভগবানের বার ধার বিরেচন 
হওয়ায় শরীর ক্রম: হূর্বল হইয়া! পড়িতে লাগিল। 
বয়ম তখন কাহার আশী বতসর। কুশিনারা 
যাইবার সময় ব্যাধির প্রবল আক্রমণে তিনি পথি- 
পার্থ এক বৃক্ষতলে গমন করিয়৷ আনন দ্বারা অজ- 
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বস্ত্র বিছাইয়া উপবেশন করিয়া আনন্দকে বলিলেন, 
"্মানন্দ পানীয় সংগ্রহ কর, আমি তৃষ্ণার্ত ।” 

নিকটে এক ক্ষুদ্র নোতহ্বতী ছিল কিন্ত 
অব্যবহিত পূর্বে পাচ শত শকট তাহার মধ্য দিয়া 
পরপারে যাওয়ায় জল ঘোলা হইয়৷ গিয়াছিল। 
আনন? ভগবানকে তাহা জানাইয়া বলিলেন অল্প 
দূরে ককুথা নদী আছে, তাহার জল অতি নির্মল 
ও সুপেয়, ভগবান তাহাই পান করিবেন। কিন্ত 
্রীবৃদ্ধ বার বার পানীয় আনিতে বলায় আনন্দ 
নিকটস্থ ক্ষুদ্র নদীতে গিয়া! দেখিলেন যে তাহার 
জল অতি স্বচ্ছ ও গ্বাছ। তিনি বিশ্ময়ে ভগবানের 
মাহাত্যেরর কথ! স্মরণ করিতে করিতে জল আনিষ! 
তাহাকে দিলেন ও জলের অভাবনীয় নির্লতার 
কথা বলিলেন। ভগবান জল পান করিলেন । 

অতঃপর আলার কালামের শিষ্য মল্লপুত্র পুককল 
সেই রাজপথে পাবায় যাইতে যাইতে ভগবানের 
সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট শিক্ষা ও ধর্মদেশনা 
লাভ করিষা! তাহাঁকে ছুইটি মনোহর পরিচ্ছদ 
উপহার দিয়! চলিয়া গেলেন। তখন ভগবান 
আনন্দকে বলিলেন_- “আনন্দ, আজ রাত্রির পশ্চিম 
যামে কুশিনারায় মল্লগণের উপবর্তন নামক শালবনে 
যুগ্ম শালতরুর মধ্যস্থলে তথাগতের পরিনির্বাণ 
হইবে। চল ককুথা নদীতে গমন করি।” তখন 
পুকস-উপহৃত অতি মহার্থ বস্ত্র সুসজ্জিত হইয়া 
কাঞ্চন্বর্ণ শাশ্ডা যেন সুবর্ণনির্মিত মনোরম মুির 
স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সর্বত্যাগী 
চীবরধারী সঙ্্যাসী, অপর কোনও মহার্থ পরিধেয় 
ব্যবহার করিতেন না। নিয়মবিরুদ্ধ হইলেও তিনি 
পুকসের এই শ্রদ্ধার দানের অবমাঁনন। করিলেন লা। 
যিনি নিফাম, পরিধেয়ের আরোপিত সোষ্টব তাহার 
কি করিবে? “নিক্নৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কে! বিধিঃ 
কো নিষেধ; ?” 

ইহার পর সকলে মিলিয়! ককুথা নর্দীতে গমন 
করিলেন। ভগবান তাহাতে অবগাহন ও গান করিয়া 


২৪ 


জলপান করিলেন, পরে নদী পাঁর হইয়! এক আম- 
কাননে গমন করিয়! আযুম্মান চুন্দকে অঙ্গবন্্ চারি- 
পাঁট করিয়া পাঁতিতে বলিলেন। তাহা পাতা হইলে 
ভগবান স্থৃতি ও সম্প্র্ভান সমগ্বিত হইয়। উখান 
সংজ্ঞা মনস্থ করিনা পাদোপরি পাদ রক্ষা করিয়া 
দগ্ষিণ পার্থ ফিরিয়া সিংহশয্যায় শন করিলেন। 
শান্তা বুঝিলেন তীহার পরিনির্বাণ আসন্গ। 
তখন করুণার সাগর শাক্যসিংহ সমাজের নিমন্তর- 
ভুক্ত প্রায়-অব্জ্ঞাত কর্মকার ছন্দের কথা উত্থাপন 
করিলেন। চুন্দের কথা বোধহয় একবারও তাহার 
স্থৃতি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ছন্দের প্রদত্ত 
'আহাধ গ্রহণ করিয়াই তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত 
হইতে চলিয়াছেন। এই বিষয় লইয়া! পাছে কেহ 
চুন্দকে গশ্জনা দের, বা চুনের অনুশোচনা হয়, এই 
আশঙ্কা করিয়া করুণায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত 
হইতেছিল। তাই প্রথমেই ভগবান আনন্দকে 
সন্বোধন করিয়া! বলিলেন--"আনন্দঃ কেহ কর্মকাঁর- 
পুত্র চুন্দকে এইরূপ কহিয়া তাহার হৃদয়ে অনুতাপ 
আনম়ন করিতে পারে £__চুন্দ১ তথাগত যে তোমার 
নিকট শেষ আহার গ্রহণ করিয়! দেহতাণাগ করিয়া- 
ছেন, ইহা! তোমার অমঞ্জলকর, হানিকর। আনন্দ, 
চুন্দের অনুশোচনা এইরূপে দুর করিতে হইবে £-- 
পচুন্দ, তথাগত যে তোমার নিকট শেষ অন্ন 
গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন তাহা তোমার 
মঙ্গলকর এবং লাতজনক। আমি ম্বয়ং ভগবানের 
মুখ হইতে এরূপ শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি : এই 
ছুই প্রকার দান সমফলপ্রদায়ী, সমবিপাকান্ত এবং 
অপরাপর দান হইতে অধিকতর ফলপ্রদাযী ও 
উপকারক। এ ছুই প্রকার কি কি? বুদধত্থ 
প্রাপ্তির কালে তথাগত যে আহার করেন তাহা, 
এবং তীহার অন্তরধানকালে-_-ষে চরম অন্তর্ধানে 
তাঁহার পাধিব জীবনের কিনুই অবশিষ্ট থাকে নাঁ_ 
তিনি যে আহার করেন তাহা, এই ছই দান সম- 
ফলপ্রদায়ী, সমবিপাকাস্ত এবং অপরাপর দান অপেক্ষা 


উদ্বোধন 
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অধিকতর ফলপ্রদারী ও উপকারক। বর্ণকার চনে 
রুত কর্ম দীর্ঘজীবন, উচ্চ জন্ম, সৌভাগ্য। স্বযশ, 
্বরগপ্রাপ্তি এবং বৃহৎ ক্ষমতায় পর্যবসিত হইবে ।” 
“আনন্দ, কর্সকার-পুত্র চুন্দের অনগশোচন! 
এইক্ূপে শাস্ত করিতে হইবে।” অতপর ভগবান 
ভবিষ্যতে চূন্দের মনের অবস্থা যেন কল্পনায় উপলব্ধি 
করিয়াই উত্ত উক্তি সমর্থনের জন্য পুনশ্চ ঝলিলেন £-- 
“দানকারীর পুণ্য বধিত হয়, সং্যমকারীর হৃদয়ে 
দ্বেষের উৎপত্তি হয় না, সজ্জন পাপ পরিহার 
করেন, রাগছেষমোহের ক্ষযহেতু তিনি নিবৃ তি।” 
এইরূপে ভগবান কর্মকার চুন্দের প্রদত্ত অন্ন 
অন্ধায় প্রদত্ত হইলেও তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ 
হইবে জানিয়াও চুনের শ্রদ্ধার দানের সম্মান রক্ষা! 
করিয়া তাহা আহার করিয়াছিলেন, তাহার দানের 
অবমাননা করিলেন নাঁ। এই প্রাণহানিকর আহা 
গ্রহণ করিবার কিছু পরেই পীড়িত হইয়! মারাত্মক 
যম্ রণ নীরবে সহ্থ করিতে করিতে দেহত্যা!গের 
পূর্বে চুন্দের আতিথেয়তার জঙন্ তাহাকে আশীবাদ 
করিলেন। চুন্দের কোনিও অপরাধ হয় নাই, তাহার 
অনুশোচনার কোনও কারণ নাই, বরঞ্চ তিনি 
তথাগত ও বুদ্ধসঙ্ঘকে অন্নদান করিয়া পুণ্যকাজ 
করিয়াছেন এবং তথাগতের পরিনিরবাণসমন্কে তাঁহাকে 
অন্নদাঁন করিয়! তিনি প্রভৃত পুণ্যফল লাভ করিবেন, 
পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবার পুধে এই কথা প্রকাশ 
করিয়া, এই আশীবাদ্দ করিয়া চুন্দের অপরিসীম 
লজ্জা ও অনুশোচনা দূর করিবার উপায় করিলেন 
এবং নিজের অপার করুণার, ক্ষমাশীলতার ও মছাঁছু- 
ভৰতার পরিচয় দিলেন । জগতে এ দৃষ্টান্ত আর 
কোথায় আছে? ইহা শাক্যসিংহেরই উপযুক্ত এবং 
ইহ! চিরদিন জগতের উজ্জল আবর্শ হয় থাঁকিবে। 


তোমার আঅমত আভা রেখেছে উজ্জল ক'রে 
রত্বপ্রস্থ এ ভারতভূমি, 
ধন্ঠ শীক্য-অবতার, নমি ও অভয়পদে 


বগতেয় দীপ্ত দীপ তুমি! 


ডুবং ডুব ডুব 
স্বামী বিশুদ্বানন্দ 
( সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন) 


[গত ১৪৫৫৫ তারিখে কাটিহার প্রীরামকৃক আশ্রমে পূজাপাদ মহাধাক্ষ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত। 


পড়ব ডুব ডুব. রূপসাগরে আমার মন” এই 
গানটির, জীবন্ত উদাহরণ হলেন শ্রারামকৃষ্চ। তার 
জীবনে ডুব দেওয়া অস্ভুত। ডূবুরী মানে ভাব্সমুগ্রে 
যে ডুব দেয়। ঠাকুরের মত আশ্চধ ডুবুরীর কথা 
শুনি নাই। মুহুমুছু তিনি ডুব দিচ্ছেন। এক 
একটি ভাব অবলম্বন করে ডুব দিচ্ছেন। কত 
ভাবে ডুব দিচ্ছেন, অনন্ত ভাবসমুত্রে ডুব দিসে 
কত মণিমাণিক্য তুলছেন। এমন আর দেখতে 
পাই না। 

অশ্বিনী বাবু (অশ্বিনীকুমার দত্ত) প্রথম 
ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছেন। দেখেন ঠাকুর 
এই গানটিই গাইছেন, “ডুব, ডুব. ডুব, রূপসাঁগরে ।” 
গাইতে গাইতে ডুবে গেছেন, তলিয়ে গেছেন। 
একেবারে স্থির বসে আছেন--সমাধিস্থ। অশ্বিনী 
বাবু অবাক হয়ে ভাবছেন “এই মানুষ) কোথায় 
ছিল _কোথায় গেল ।” ঠাকুরের জীবনে প্রায়ই 
দেখতে পাওয়া যেত কোনও ব্যাপার মনে এলেই 
তিনি সেই ভাব নিয়ে ডুবে আছেন-_তিনি বলতেন, 
“শুকনো দেশলাই ঘষলেই জলে ওঠে, কিন্তু ভিজে 
দেশলাই শত ঘষলেও জলে ন1।৮ তার একটুতেই 
উদ্দীপন হত। কখনও সবিকল্প কখনও নিবিকল্প 
সমাধি হত। কত সব অদ্ভুত দর্শন হত। বঙ্কিম 
বাবু এসেছিলেন তাকে দর্শন করতে । তাকে 
বললেন, “না ভূবলে পাওয়া! যায় নাঁ।” বন্কিম বাবু 
বললেন, “ডুবি কি করে, পেটে যে সৌলা বীধা । 

রা'মগ্রসাদও বলছেন, প্ডুব দরে মন কালী 
বলে।” কোথায় ডুব দিতে হবে? ডুব দ্বিতে 


লিপিকার- ঞ্াধূর্যময্জ মিত্র । ] 


হবে “্হদ্দি রত্বাকরের অগাধ জলে” যেখানে 
প্রচুর মাণিক রত্ব আছে। তলাতল পাতাল ভুবন 
কি? ওগুলি মনের ভিন্ন ভিন্ন সুর। ডুব দিয়ে 
নীচে চলে যেতে হবে। সেখানে সবিকল্প সমাধি। 
আরও নীচে চলে যাও, সেখানে নিবিকর সমাধি। 
ধর্মজীবনের সাধনা হচ্ছে ডুব দেওয়া। কিন্তু কামনা 
বাসন৷ হচ্ছে তার অন্তরায়। রামগ্রসাদ বলছেন, 
কামনা! বাসনা রয়েছে ডুব দেবে কি করো? 
বলছেন,-- 

“কামাদি ছয় কুম্তীর আছে, 

আহার লোভে সদাই চলে। 
(ববেক-হল্দি গায়ে মেথে যাও, 
ছেণাবে শা তাব গন্ধ পেলে ।” 

বলছেন, এই যে কাম ক্রোধ ইত্যাদি ছয় রিপু 
এবাই আমার্দের ধর্মজীবনের প্রধান বাধা । এদের 
সাথে যুদ্ধ করে ডুবতে হবে। গায়ে বিবেক-হুল্দি 
মেখে ডুব দিলে কুস্তীররূপী রিপুরা কাছে ঘে'সতে 
সাহস পায় না। এই বিবেককে অবলম্বন করে 
ডুব দিয়ে কত সাধক ভাবসমুদ্রের নিমস্তর পর্যস্ত 
গেছেন--জগদন্বার দর্শন পেয়েছেন। 

বিবেক-হুলৃর্দি কি? সদসৎ বিচার। ঠাকুরের 
জীবনে এই বিচার আমরা অনবরত দেখতে পাই। 
কোন্টা সৎ কোন্টা অসৎ তা তিনি বিচার করে 
তবে অগ্রসর হ'তেন। বিবেক সাহাধ্য করে 
মনকে অন্তমু্থী হবার জন্য) অস২কে ত্যাগ করে 
সৎকে গ্রহণ করতে বিবেক সাহায্য করে। বিবেক 
আমাদের পথপ্রদর্শক । ঠাকুরের জীবনে দেখি 
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তিনি বিচার করছেন--টাকা৷ মাটি। মাটি টাকা 1” 
এক হাতে টাঁকা মার হাতে মাটি নিয়ে তিনি 
বিচার করছেন। যেই তাঁর বিচার হ'ল দুইই এক 
-_ছুইই অনিত্য--তখনই তা ফেলে দিলেন। 
বেদাস্তেও তাই দেখি নিত্যানিত্য বিচার । নিত্য 
বস্তু অনিত্য বস্তুতে প্রভেদ জানতে হবে। 
বিবেকের সাহায্যে বিচার করতে হবে, কোনটি নিত্য 
কোনটি অনিত্য । তারপর অনিত্যকে ত্যাগ করে 
নিত্যকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে পেতে হ'লে 
নিত্যানিত্য বিচার খুবই দরকার। যেখানে যা 
কিছু আছে তা বিচার করে গ্রহণ কর! প্রয়োজন । 
মন ভুল বোঝায়--স্ত্যকে অসত্য আর অসত্যকে 
সত্য বোঝাঁয়। তাই বিবেকের সাহায্যে অতি 
সাবধানে বিচার করতে হয়। 

গ্ীতাতে এই বিবেকের কথায় রয়েছে সাত্বিক 
বুদ্ধি-বা মনকে অন্তমু্থী করে । আর রাজদিক 
বুদ্ধি তা”, যা' মনকে বহিমুর্থী করে। বিবেক বা 
সাত্বিক বৃদ্ধির আসল উদ্দেগ্ত ভিতরে ডুব দিতে 
হবে কিন্ত এই ডুব দিতে হলেই প্রয়োজন 
সদসছিচার। তাই দেখি এই অন্তমূখী সাধনার 
মধ্য দিয়ে ঠাকুর বিচার করছেন। প্রার্থনা! করলেন, 
“দেহন্থথ চাই না মা।” এখানেও বিচার দেহস্থথে 
পাওয়া যায় না মাকে । এই বিচার তাকে এগিয়ে 
দিচ্ছে । মথুর বাবু তার জন্ত হাজার টাক! দামের 
শাল আনালেন। আজকাল পাওয়াই যায় না। 
ঠাকুর সেই শাল নিয়ে বিচার করতে লাগলেন, 
"এই দ্বীমী শাল-_-এতে অহংকার আছে। অহংকার 
ভগবান-লাভে অন্তরায় । আমার শীত ত' একট! 
লেপ বা কম্বলে কেটে যায়--শাল ত' অহংকার” 
তাই শাঁলকে পদদলিত করে তিনি ছেড়ে দিলেন। 

ভগবানকে ভাকতে গিষেও তিনি বিচার 
করছেন। প্রথমে মন্দিরে পুজায় ব্রতী হ'লেন। 
তারপর উত্তর দিকে আমলকী গাছতলায় । থানা- 
ডোবাগুলি তখনও ভরা হয় নাই। রাঝ্জে পৈতে 
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কাপড় ফেলে দিয়ে সেই গাছতলায় ভগবানকে 
ডাকতে গিয়ে বিচার করতেন। তিনি বিচার 
করতেন, “পৈতে তো অভিমান । অভিমান এই 
যে আমি ব্রাঙ্গণের ছেলে।” লোকচক্ষুর অন্তরালে 
তাই সাধন! করছেন ব্রাক্ষণের ছেলে বলে 
অভিমানের মুলসথত্র ব্রশ্থসত্র ফেলে দিয়ে। মাকে 
পাওয়ার অন্তরায় লঙ্জাও একটি পাশ। তাই 
তিনি কাপড়ও ত্যাগ করতেন। এই সব পাশ 
থেকে মুক্ত হলেই ত” জীব শিব হয়। ভক্তি- 
পথেও এই বিঢার বিবেকের প্রয়োজন আছে। 
জ্ঞানপথেও দেৰি ইছামুত্র ফলতোগবিরাগ গ্রতৃতি। 


সেখানেও সদনৎ বিচার প্রয়োজন। বিবেক না 
থাকলে হয় না। 
লোকে বলে মন চঞ্চল। কিন্তু তারা জানে 


ন! যে বিবেকবুদ্ধিই তাকে সংযত রাখতে পারে। 
বুদ্ধি যদি লং্যত হয়, আমাদের মোক্ষমার্গ খুলে 
যায়। কঠোপনিবৎ বলছেন, বুদ্ধি সারথি । ভ্ধপ 
রস গন্ধ ইত্যাদির লৌভে ইন্দ্িয়গুলি চতুর্দিকে 
ছুটছে। মনরূপ লাগাঁম ধরে ওদের সংযত করতে 
হবে। বুদ্ধি যদি নির্মল হয় তবে মোক্ষমার্গ খুলে 
যায়। এরই উপর সব নির্ভর করছে। এযদি 
শুচি পবিত্র হয় তবে কোনও ভাবনাই থাকে ন|। 
ঠীকুর প্রত্যেক জিনিসে বিচার করতেন তা” সাধন 
পথের, মাকে পাওয়ার পথে অন্তরায় কি না। 
এই বিচাঁরই হল সংসারপথে চলবার একমাত্র 
উপায় । তাহলে আর ভয় থাকে না। 

একই মায়া, তার ছুই শক্তি বিদ্যা ও অবিদ্ধা! । 
একটি অপরটির উদ্টে!। কিন্তু ছুয়েরই মূল তিনি। 
এই বিচার গ্রীষ্টীন ধর্মে বা মুসলমান ধর্মে নাই। 
তাদের শরতান (99682) আছে। কিন্ত আমাদের 
ছুই শক্তিই তারই। বিস্তা আর অবিগ্ঠা ছুইই 
আছে। হয়ের মুলেই মা। তবে অবিগ্যাশক্তি 
আমাদের বন্ধনের দিকে নিরে যায়। তিনিই লিয়ে 
যান। আবার বিস্তাশক্তিকে আশ্রয় করলে তিনিই 
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মোক্ষপথে নিয়ে যান। তবে সাত্বিক বুদ্ধি ও 
বিবেক আশ্রয় না করলে হয় না। 

ঠাকুরের জীবনে বড় শিক্ষা ডুব দেওয়া। 
পণ্ডিত বিদ্বান কত লোক তাঁর কাছে আসত। 
সবাই মস্তিক্ষবান্, কিন্ত তাদের বিদ্যা নাই। তারা 
মপরা বিদ্ভার পণ্ডিত। ঠাকুরের পরা বিষ্ভা। 
শকুনের দৃষ্থি থাকে ভাগাড়ে তা সে যত উধ্বেই 
উঠুক না কেন। আর চাতক থাকে মাটিতে কিন্ত 
সব সময় উধ্বমুখ। বুট্টির জল পড়লে তার 
পিপাসা দূর হাবে। 

সাধনপথের অন্তরায় সমস্ত বিরোধী সংগ্কারকে 
বিচার করে দূর করতে হবে। তারপর প্রার্থন! 
করতে হবে» “আম কৃপ। কর।” তিনিই কৃপ। 
করে আমাদের সব বন্ধন মুক্ত করেন। তাই 
তার কাছে প্রার্থনা করতে হয় । এই যে আমাদের 
মন-_-এ যদি সংযত হয়, বিচার করে, তবে তা 
আমাদের বন্ধু, আর যদি সংযত না হয়, চঞ্চল 
হয়ে থাকে তবে তা" আমাদের শত্র। মন বন্ধুই 
হোঁক্‌ বা শক্রই হোক্‌- হুয়েরর পেছনে তিনি 
রয়েছেন। তাই তার কৃপা চাই। 

ঈশ্বরঃ সর্বভৃতানাঁং হৃদ্দেশেহজুন তিষ্ঠতি। 

ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যস্ত্রার্ডানি মারয়া | 

( গীতাঃ ১৮1৬১) 
এটা পাক! জেনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, 
'আমায় আর ঘুরিও না । রামপ্রদাদ গাইছেন,_ 
“মা আমায় ঘুরাৰি কত, 

( কলুর ) চোখঢাকা বলদ্দের মত।” এ ধরে 
ঘানিগাছ-_-মায়া মোহ । তগবানই আমাদের বেঁধে 
রেখেছেন সেই গাছে। কি অবস্থ(! এই অবিগ্তাশক্কি 
দিয়ে ব্ধ হবে আমরা ঘানিগাছের চারদিকে 
কদুর চোখঢাক! বলদের মত ঘুরছি: তার 
কুপা না হ'লে ছাড়! পাব না। তাই প্রার্থনা করতে 
হবে, ঠুঁলি খুলে দাঁও।” তা না ছওয়া পর্যন্ত 
কোথায় শাস্তি। বলদের মত কেবল ঘুরতেই 
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ডুব ডুব” 
হবে। বিচার করে এর পাশ ছিম্ধ করতে হবে। 
লালাবাবুর জীবনে বিচার এলস। বিচার করলেন। 
তারপর সেই বিচার সমশ্ত পাশ ছিন্ন করে দিলে। 
আমাদের কহ কোনও আগ্রহ তে। হয় নাঁ। তাই 
বলদের মত কেবল ঘুরি । 


বৃদ্ধদেবের দেখ বিবেক বিচার । রাজার ছেলে | 
হঃথশোকের নাম জানেন না। পাছে কোন হখ 
পাঁন তার জন্ত তার বাবা তাকে কত যত্ধে রাখতেন। 
একদিন বাইরে এসে মাগষের জরা ও ব্যাধির কষ্ট 
দেখে এসে বিচার করতে লাগলেন । শেষে বিচালর 
দ্বারা সমন্ত পাশ ছিন্ন করে গভীর রাত্রে সংসার 
ত্যাগ করলেন। এই বিচারই মানুষকে ঠিক পথে 
চালায়। এর আশ্রয় শ্রহণ করতে হবে? কিন্ত 
আমর! তো বিবেকের কথা শুনি না। গ্রাহ্ 
করি না। বিবেক ঘুমিয়ে থাকে । জেগে উঠে 
যখন ধাক্কা দেয় তখন, আবার তাকে ঘুম পাড়াই। 
জানবে বিবেকই আসল । বিবেক গেলে সব গেল। 
বিবেকই আমাঁদের অনিত্য থেকে উঠিয়ে নিত্যে 
নিয়ে যায়, সার অপার বিচার করে। এই ঘষে 
মাছষ ছিল, কেথায় গেল। অনিত্য সংসার তাকে 
জড়িয়ে ধরেছে । আমরা তাই নিত্য বলে মনে 
করছি। সে মরে গেলে বিবেক জেগে উঠল। 
এই বিবেকই নিত্যবস্ত্রকে পেতে সাহাধ্য করে। 
তাই রামপ্রলাদ গাইছেন, “বিবেক হুল্দি গায়ে 
মেথে ধাও।” 

ঠাকুর গৃহস্থদের আদর্শ সংসারী ছিলেন। 
সংসারে বিবেক বিচারই পথ-প্রদর্শক। পে পদে 
বিচার করতে হবে । রামপ্রসাদ গাইছেন,-- 

“আয় মন বেড়াতে যাবি 

কাঁলী-কল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি। 

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায় নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি। 
বিবেক নামে তাঁর বেটা, তস্বকথ! তায় শুধাবি ॥” 


সংসারে নিবৃর্তি গ্রহণ করতে হবে। গীতার শিক্ষা 
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আগাগোড়! দেখতে পাবে, অভিমানিশৃন্ঠ হও ।” 
ধর্ম জিনিসটাই হল ত্যাগ । নিবৃত্তি চাই। 

“প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়! নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি। 

কালী-কল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥” 
এছাড়া অন্ত কোনও পথ নাই। নান্ঃ পন্থাঃ। 
যা কিছু ভগবান-লাভে সাহায্য করে তার সবই 
এই গীতার শিক্ষা £-- 
“্যৎ করোষি যদশ্লাপি যজ্জুহোষি দর্দাসি বৎ। 
যৎ তপগ্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদপণম্‌।” 
যা কিছু করছ সবই আমান্ধ অর্পন কর। অর্পণ 
মানে আমায় স্মরণ কর। স্মরণ বড় জিনিম-_ 
বড় সাধনা । স্মরণ করলে রাঁজনিক তামসিক 
ময়লা মনের পেছনে আপনি টেনে নেবেন। মন 
পবিত্র হবে। সাত্তিক বুদ্ধি জেগে উঠবে । 

অশ্বিনী বাবু আবার প্রশ্ন করছেন, "কি করে 
তাকে পাওয়া যায়? শুভদিন_ত্তাকে একা 
পেয়ে জিজ্ঞেস করছেন__অবসর পেয়েছেন । ঠাঁকুর 
বললেন, তিনি চম্বক। সর্বদা আমাদের আকর্ষণ 
করছেন আর আমরা কাদামাথানো ছু চ। 
মনের আবিলতার জন্য সে আকর্ষণে ফল হচ্ছে না। 
তাকে ডাকতে ডাকতে যখন সে আবিলতা চলে 
যায় তখন তার আকর্ষণ আরও বেশী হয়ে ওঠে। 
যেখানে বিবেক বিচার নাই সেখানে কোনও আশা 
নাই। আমরা বাইরের জিনিস নিয়ে আছি। 
লৌকসান হয় আর আমরা যাই অপরের কাছে 
বুদ্ধিধার কপতে। 

রাজদিক বুদ্ধি বন্ধন করছে। সাত্বিক বুদ্ধি 
সাধুর কাছে নিয়ে যায়। সাধুসঙ্গে বিবেক জাগে। 
সত্য অসত্য-নিত্য অনিত্য বিচার করে। যত 
সাধুসঙ্গ বেশী হয় তত সাধনায় ভোববার সাহাধা 
করে। ঠাকুর বলতেন, সাধুসঙ্গ হল ঘড়ি মেলানো । 
ঘড়ি মেলানে! কি? সাঁধুস্গ করলে বুঝতে পারা! যায় 
ভগবানের দিকে কতট। স্রৌ আর সংসারের দিকে 
রুতটা ফাস্ট চলেছি। সাধুসজে বিবেকের উদয় 


উদ্বোধন 
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হয়-_বিবেক বলে দেয় এই ডোবাই হ'ল জীবনের 
উদ্দেশ্তা। 

অশ্বিনী বাবু ধা জিজ্ঞাসা করেছেন তা নিজের 
জন্ নয়, কারণ তিনি ঠিক পথেই ছিলেন। এ 
কেবল আমাদের শিক্ষার জন্ত। অজুনের হ্যায় 
উপলক্ষ্য মাত্র ছিলেন। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, 
"সংসারে কি ভাবে থাকব?” এটা অশ্বিনী বাবুর 


একলার প্রশ্ন মনে কোরো নাঁ। এ সমস্ত 
জগতের চিরন্তন প্রশ্্ত। “সংসারে কি ভাবে 
থাকব?” 

থাকতে হুবে সর্ধদ গোলাপী নেশা! করে। 


শুকদেবের মত এক পেট, এক বোতল অর্থাৎ 
নেশায় বিভোর হতে সকলে পারে না। গোলাপী 
নেশা মানে একটু খাওয়া__সাংসারিক কাজ 
চলছে কিন্ত নেশা! আছে । এতে সার্বিক মনের 


দরকার। রাজসিক মন কি? রাজসিক মনে যত 
মলিনতা। যেমন ময়লা কাপড়। তাতে রং ধরে 
না। তেমনই রাজসিক মনে গোলাপী নেশা হয় 


না। ময়লা কাপড়ে রং করতে হলে কাপড়টা 
সাদা করতে হবে সাবান সোডা দিয়ে । তবে রং 
ধরে। রাজসিক রংএ মনের মলিনতা এসেছে। 
এই মলিনতা তোলার জন্ত জপ বল, সাধন বল, 
প্রার্থনা বল--সব করতে হয়। ঠিক যেন কাদা 
ধোওয়া। আমাদের মনের মালিন্য ঠিক মেন ছুচে 
কাঁদা । ভগবানের আকর্ষণ রয়েছে চু্কেক্স মত 
কিন্তু কাদার জন্ত কিছুই হচ্ছে না।” 

সাত্বিক মন থেকে বাইরের আকর্ষণগুলি দুর 
হয়ে যাঁয়। তথন অবিষ্ভাশক্তির থেকে মুক্ধি 
পাওয়া যায়। বিগ্যাশক্কি নিয়ে যায় এগিয়ে । মন 
থেকেই সব হয়! দেখনা ঠাকুর বলতেন,__ 

“আপনাতে মন আপনি থেক, বেও নাক" 
কারও ঘরে। 

পাবি তা বসে পাবি, খোজ নিজ 
অন্তঃপুরে ।” মানেকি? সবই মন থেকে হল। 
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মনকে যতক্ষণ না শুদ্ধনত্ে নিয়ে যেতে পারবে 
ততক্ষণ কিছুই হবে না। কিন্ত যদি নিয়ে যেতে 
পার তবে আর কিছুরই দরকার হবে না। 
বসে বসেই সব হয়ে যাবে। 

জীবনের উদ্দেশ্য ডোবা । ঠাকুরের জীবনে 
দেখা যায় নিজের মনের অন্তঃপুরে নিজেই ডুবছেন। 


প্রীপশুপতিনাথে শিবরাত্রি মেলা 
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বিভিন্ন তলে ডুব দ্বিয়েছেন। বিভিন্ন উপলদ্ধি 
হয়েছে । কিন্তু সবই নিজের মনে। নিজের মনে 
নিজে ডুবে নিজে সব জিনিস তুলেছেন-_জ্ঞানের 
কত মণিমুক্তা। এই জন্ত চালকলা-বীধা বিছ্যা 
শেখেন নাই। অনুভূতি-রাজ্যে এই চালকলা-বাধ! 
অবিষ্ঠার কোনও প্রয়োজন নাই। 


অক্ষয় বত 
শ্রীমতী সরযূবাল! দেবী 


বিরামবিহীন পান্থ 
পথ চলি যায়-_ 
চলিতে চলিতে পথে 
থমকি দীড়ায়। 
সঙ্গেতে ছিল যে তার 
অক্ষয় রতন, 
কোথায় পড়িয়া গেছে 
হয় না স্মরণ 


যুক্ত করে উধ্বে” চাঁহি-_ 
কহে ভগবানে 
“হে প্রভু, ফিরায়ে দাও 
হারানো! রতনে।” 
অনৃশ্ত দেবতা ডাকি 
কছেন তাহারে__ 
“অক্ষয় রতন কভু 
হারাতে না পারে?” 


শ্রীপশুপতিনাথে শিবরাত্রি মেলা 
শ্রীঅহিভূষণ চট্টোপাধ্যায় 


১৯৫৪ সালের ফেব্রুআরি। একমাস এখনও 
হয়নি, ছুটি নিয়ে এলাহাবাদ কুস্ত মেলা হতে 
ফিরেছি, এর মধ্যেই আবার কি করে ছুটির জন্য 
দরথান্ত দেব, এই চিন্তায় যখন মন্ত তখন “তোমার 
কর্ম তুমি কর মা”--এই ভেবে “জয় পশুপতি নাঁথ, 
বলে একথানি ছুটির দরথাত্ত ন্মফিসে পেশ 
করলাম। দিন দশেক ছুটি হলেই পণ্পপতিনাঁথ 
দর্শন হয়ে যায়। শুনেছিলাম? ধার! কেদারনাথ দর্শন 
করে আসেন তাদের পশুপতিনাথ দর্শন করতে 
যেতে হুয়। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে গঙ্গোত্রী। 
যমুনোত্রী, কেদার-বদরী ইত্যাদি ঘুরে ফিরেছিলাম। 


সাধারণ কেরানীর পকেটের কথা ও আফিসের ছুটি 
পাওয়া এই ছুইই বিরাট সমস্তা। কিন্তু কোন্‌ আনৃশ্ঠ 
শক্তি এবার আমার মত নিবিরোধ ভদ্রলোককে 
যাওয়া না হলে চাকরিতে ইন্তফা দেবার সন্কর 
সগর্বে অফিসারের সন্মুথে ঘোষণ! করে দেবার 
সাহম এনে দিল তা আজ ভেবে যথেষ্ট বিস্ময় 
বোধ করছি । ঘাঁক্‌, পশুপতিনাথের দয়ায় এবারের 
মত ছুটি মঞ্জুর হ'ল এবং ১৯৫৪ সালের ২৭শে 
ফেব্রআরি আসানমোল থেকে মোকামা এক্াপ্রেসে 
কোনরকমে একট! জায়গা করে নেওয়া গেল। 
ছটি ঝোলায় অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। 
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ভোর «টায় মোকামাঘাট স্টেশনে পৌছলাম। 
তাড়াতাড়ি কাঁধে ঝোল! ফেলে গাড়ী হতে নেমে 
সোজ! গর বালুকামযর তট দিয়ে আধ মাইল 
হেঁটে দুরবর্তী ফেরী ট্টামার ধরলাম । নিবিবাঁদে 
প্রায় ৪1৫ শত লোককে নিক্গর্ভে প্রবেশ করিছে 
সীমার মন্থর গতিতে গজেন্দ্রগযনে প্রায় ১ ঘন্ট। 
সময় কাটিয়ে বেলা *টাঁর সময় সেমারিয়! ঘাটে 
এনে পৌছে দ্িল। দেখলাম প্রায় ৫০০ গজ 
দুরে ট্রেন দীড়িয়ে। সকলেরই একটু ভালভাবে 
গাড়ীতে বসে যেতে ইচ্ছা করে_ বিশেষতঃ ওয় 
শ্রেণীর গাড়ীতে চ।পার যে কি ছূর্ভোগ তাতো 
সকলেরই জানা । দৌড়, দৌড়, ট্রেন ফেল হবার 
দৌড়কে হার মানায় এই ট্রেনে বসার দৌড়। 
যাক, কোনরকমে শরীরে নাভিশ্বাস উঠিয়ে 
গাড়ীতে চাপা গেল, ভালভাবেই বলতে হবে। 
জানালার ধারে একটি মনোম্ত জায়গায় বসে যাত্রীর 
ভিড় দেখছি,__দুরে ব্বচ্ছ কলম্রোতা গলা জাহাজ 
ঘাট হতে স্টেশন পর্ধগ্ত জনশ্োত_-আকুল আগ্রহে 
ছোটাছুটি-করা, মুখে ভরয়মিশ্রিত চিস্তার আভাস 
- এসব দেখবার জিনিস বই কি! 

প্রায় ৮টার সময় গাড়ী ছাড়ল এবং সমস্তিপুর, 
মঞ্জফেরপুর প্রভৃতি পার হয়ে বেল! ৪টার সময় 
সগৌলী জংশন এসে পৌছল। এখানে গাঁড় বদলে 
অপর এক ট্রেনে ভারতের শেব সীমানা রকসৌল 
পর্ধস্ত যেতে হবে। গাঁড়ীতে ভিড় নেই বললেই 
হয়। মাত্র নেপাঁলযাত্রীরা এই গাড়ীর আরোহী । 
গাড়ী বদল করে একটু হ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে 
বাচলাম। সন্ধ্যা «টার সম্ব রকসৌল ষ্েশনে 
পৌছানো গেল। গাড়ী পরের দিন সকালে। 
রকসৌলে থাকার অন্ুবিধা। অনৈক স্থানীয় ব্যক্তির 
পরামর্শে ৪ মাইল দূরবর্তী বীরগঞ্জ স্টেশনে একায় 
চললাম। সেখান নাকি আরামে রাত্রিঘাপন করতে 
পারব এবং সকালে ট্রেন পাওয়া যাবে। 


যেমন রাস্তা, তেমান একার চলন। ছুমকি 
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তালে নৃত্যের ছনো একা চলতে লাগল । আমি 
ঝে!ল! সামলে কখনও বামে কখনও বা! দক্ষিণে ছেলতে 
ছুলতে শরীর স্চোরাকে একেবারে কাপড়কাচ অবস্থা 
করে নিকে রাত্রি ৯টার সময় বীরগঞ্জে এসে 
পৌছলাম। প্রায় সমস্ত দোকান তখন বন্ধ হয়ে 
গেছে । একাওয়াল! সহদদ্র বলতে হবে । আমার 
অবস্থা বুঝতে পেরে এক ধরমশালাদ্দ এনে হাঞ্জির 
করল ও থাকার এবং চিড়া-দই খাওয়ার ব্যবস্থা 
করে দিল। পরের দিন সকালে প্রাতঃকত্যা্ি 
সেরে তৈরী হয়ে নিলাম। গাড়ী এল। রক্মোল 
থেকেই এসেছে। খুব ভিড়। এমন জানলে 
রাত্রে রক্মোলেই কষ্ট করে থেকে যেতাম। 
যাহোক বহু পরিশ্রমে জানালা দিয়ে ভিতরে 
প্রবেশ করে ছুই পা রাখার জায়গা না থাকায় 
এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যোগী পুরুষ সাজ 
গেল। 

ঘণ্টা! ছুই চলার পর সিমেরা স্টেশনে প্লেনের 
যাত্রীদের কিছু খালি করে গাড়ী আবার পাহাড়ের 
গা ঘেসে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আকাবাকা নদীর 
উপর দিযে কথন সোঁজ৷ পথে, কথনও সর্পিল 
গতিতে বেলা ১২টার সময় আমলেখগঞ্জ স্টেশনে 
এসে পৌছল। ট্রেনে চাপার পরিসম1প্ি ঘটল 
এখানেই । এইবার মোটরে, পরে পদযাত্রা । 

স্টেশনের পাশেই ২০।২৫টি বাঁ ট্রাক ইত্যাদি 
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ী »'তে নেমেই সেই 
দিকে গিয়ে প্রথম বাসের আপার ক্লাসে বসে 
পড়লাম। এখান থেকে ভিমফেরী পধস্ত প্রায় ২৫ 
মাইল এই বাসে যেতে হবে। আমলেখগঞ্জ স্টেশনে 
থাবার জিনিস যথেষ্ইই পাঁওয়! যায় কিন্তু বিশ্রামের 
সময়ের সম্পূর্ণ অভাব। প্রায় ১৫।২* মিনিট 
পরেই গাড়ী ছাড়ল, খাবার ব্যবস্থা একরকম মুলতবী 
থাকল। বাঁস পাহাড়ের মধ্য দিয়ে কখনও উত্রাই 
কথনও চড়াইএর পথে চলতে লাগলো ॥ হুর্গম, 
দুর্ভেন্ত পাহাড়ের ধার কেটে মোটর যাবার ব্নাস্তা 
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তৈরী হয়েছে। মাঁঝে মাঝে গভীর জঙ্গল। কিছু 
দুর যাবার পর যাত্রীদের সাবধানে হাত ভিতরে 
রেখে বসতে অনুরোধ কর! হল। গাড়ী এবার এক 
স্ুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে গাড়ী 
অন্ধকার গুহার ভিতর প্রবেশ করল এবং বেশ 
থানিক সময় কাটিয়ে তৰে আবার আলোর রাজ্যে 
ফিরে এল। আরে! কিছুদূর যাবার পর মোটর ভৈ'সে 
নামক এক জায়গায় পৌছল। এখান হতে একটি 
নৃতন রাস্তা কাটমণু পর্যস্ত তৈরী হচ্ছে দেখলাম। 
ঘুমিগ হ'তে নেপাল রাজার যাবতীয় জিনিস 
রোপ লাইন দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা আছে। 
পাহাড়ের এক চুড়া হ'তে আরেক চূড়া পর্বস্ত তায়ের 
লাইনের উপর ঝুলানো পুলীর সাহায্যে বড় বড় ওজন- 
দার জিনিস পার হতে দেখলে সত্যিই বিশ্মিত হতে 
হয়। ঘুমিগ হতে ১৫।২০ মিনিট মোটর চলার পর 
ভীমফেরী পৌছলাম। আমলেখগঞ্জ থেকে এই ২৫ 
মাইল আসতে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগলে! । গাড়ী 
হতে নেমেই তাড়াতাড়ি “রাহদানী, ( পাঁশপোর্ট ) 
পরীক্ষার অফিসে গিয়ে হাঞ্জির হলাম। আগে হতেই 
এখানে বেশ ভিড় জমে গেছে । বেশ কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করে রাঁহদানী বদল করে অন্ত রাহদানী 
নিয়মে টাকা বদলাবার অফিসের সন্ধানে অগ্রসর 
হলাম। আমার্দের এক টাক! এদের দেড় টাকা 
হিসাবে কিছু টাকা সংগ্রহ করে সেইদিনই কিছুদূর 
আগে যাবার ইচ্ছায় ধীরে ধীরে “জয় পশুপতি নাথ 
বলে পাযে চলার পথে যাত্রা আরম্ভ করলাম। 
ধীরে ধীরে রাস্তা উপরে উঠতে শুরু করেছে। 
২ মাইল চড়াইএর পর গড়ী চটী । এখানে থাকার 
জায়গা মোটেই নেই । চায়ের ব্যবস্থা আছে, তবে 
পাহাড়ী চা। চা-পারীদের এতে মৌটেই আরাম 
হবে না। মিষ্টি সরবৎ জাতীয় । এখানে জিনিসপত্র 
ও পাসপোর্ট আর একদফ! পরীক্ষার পর যাবার 
অনুমতি মেলে। এরপর আরো কিছু চড়াই পার 
হবার পর পাহাড়ের শীর্ধদেশে পৌছে উতরাই শুরু 
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হছল। ৪ মাইল নীচে কুলীথানি চটা। সেখানে 
থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। সন্ধ্যা সমাগত! 
আধারে পাহাড়ী পথচলা যে কি কষ্টকর তা বোঝানে। 
খুবই শক্ত। গত ২ দিন থাওয়ার ব্যবস্থ৷ মোটে না 
থাকায় প্রায় অভুত্ত থাকতে হয়েছে। থাকার 
ব্যসস্থাও তখৈবচ। কুলীথানি চটাতে এ ছুটি 
জিনিসেরই ভাল ব্যবস্থ! আছে শুনে দ্বিগুণ উৎসাহে 
অন্ধকারের মধ্যেই পথ চলা আরম্ভ করলাম। উঁচু- 
শীচু পাঁথরে পা! পড়ে লঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে একেবারে 
কয়েক মাইল নীচে পড়ে যাবার মতন শবস্থা 
দাড়াচ্ছে। পশুপতিনাথের চরণে জীবন সমর্পণ 
করে কমেক মাইল নীচে ক্ষীণ আলোর আভা 
দেখতে দেখতে চোখ বন্ধকরে পা বাড়িয়ে চলা 
ছাড়া আর গত্ন্তর নেই । মনে যথেষ্ট ভয়ের সঞ্চার 
হয়েছে । একেবারে নিঃসঙ্গ, অন্ধকার রাত; অঞ্জানা 
পাহাড়ী পথ, মাঝে মাঝে জঙ্গল, হিংশ্র জন্ত কিছ 
একট! ন! আছে-_এই সব চিন্তা মনকে তোলপাড় 
করছে। সঙ্গে যে টর্চ আছে সেটার প্রয়োঞ্জন যে 
এখানে কত বড় সেকথা মনেই ছিল না। ঝোলা 
হতে ট্ ব্রে করে আলো জেলে বেশ জোরেই যেতে 
আরম্ত করলাম। কিছুদূর যাবার পর পথে ২ জন 
যাত্রীকে ভয়ে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে অপেক্ষা করতে 
দেখে আমিও দাড়ালাম । এই অন্ধকার, তদুপরি 
উত্রাই পথে আলোঁসমেত এক সঙজীর দেখা পেয়ে 
তার্দের আর আননোর সীমা রইলো না। বারংবার 
বলতে লাগলো পশুপতিনাথ “বাবাকে” পাঠিয়ে 
দিয়েছে । তাদের পিতৃ-সঙ্বোধন ( যর্দিও বয়সে তারা 
আমার ঘিগুণ হবে) মোটের উপর ভালই লাগল। 
আমিও ২ জন সঙ্গী পেয়ে পশুপতিনাথকে আর 
একবার প্রণাম জানালাম। কোনক্রমে বনু 
পরিশ্রমে রাত্রি ৯টা নাগাদ কুলীথানি পৌছলাম। 
সঙ্গী ছু'জনের বীরগঞ্জের নিকটেই বাড়ী। 
মোটের উপর চঙনস্ই এদেশের ভাষ! জানে। 
ওরা প্রথম চটাওয়ালার সঙ্গে থাকাখাওয়'র একটা 
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রফা করে ফেলল। এখানে একটি ভাল হোটেল 
আছে শুনেছিলাম, কিন্তু তার সন্ধানে আর ঘুরে 
বেড়ান অসম্ভব জেনে এথানেই আশ্রয় নেওয়া 
গেল। দ্বিতলে শোবার ব্যবস্থা হ'ল। বেশ শীত 
পড়েছে। কম্বল গায়ে দিয়ে কোনরকমে কিছু 
সময় কাটিয়ে দিয়ে আহারের জন্ত আবার নীচে 
নামতে হ'ল। অন্ধকার একটি ছোট জানালাবিহীন 
ঘরের মধ্যে খাবার দেওয়! হয়েছে । সেই ঘরেই 
রাম্মা হ'চ্ছে। অসম্ভব রকম ধোঁয়া, চোথ বন্ধ করে 
বদে পড়ে তবে চোখ খোল! গেল। খাবারের 
ব্যবন্থ! দেখে আর একবার চোখে জল এল। কিন্ত 
ছুই দিন অনাহারের পর তাই অযৃতসমান বলে 
মনে হল। মোটা মোটা পাহাড়ী চালের ভাত-_ 
জলবততরল ডাল ও একটু আলুর ঝোলঃ তাও 
বিশ্বাদ। কোনরকমে আহার পর্ব শেষ হ'ল। এবার 
বিশ্রাম। কাঠের সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটি 
ছোট ঘরে তিন জনে শোবার ব্যবস্থা করা গেল। 
শোবার আগে বন্ধু ছু'জনের গাঁজা থাবার ইচ্ছা 
হল। সমণ্ত সপঞ্রাম বের করে ওরা আমায় আগুন 
ধরিয়ে দিতে ব্লল। জানালাম-_-আমি এ রসে 
বঞ্চিত। তবুও নিস্তার নেই। আগুন ধরিয়ে দিয়ে 
তবে থালাস। জ্অত্ন্ত শীতের জন্ত আমার বেশ 
কষ্ট হতে লাগল। যাহোক, মাঁথ! পর্যস্ত কম্বল চাঁপা 
দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম । 

ঘুম ভাজল তোর ৫টায়। বদুদদের ডেকে 
উঠাবার চেষ্টা! করলাম। শীতের ভয়ে রাত্রের সাথী 
আর দিনে আমার সঙ্গে যেতে চাইল না|! একাই 
বেরিয়ে পড়লাম । এখান হ'তে বেশ কিছু রাস্তা 
চড়াই উত্রাই পার হয়ে মা হয়ে ফিতলাঙ্গ 
এসে পৌছলাম। ভারতীয় মুদ্রর সব জায়গাতেই 
চলন আছে। তার! আমাদের টাকাই নিতে চায়, 
ওদের টাকা হিসাব করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। 
এখানে এক দোকানে বিস্কুট দেখে খান আষ্টেক 
নিয়ে একটি নেপালী টাক! দিলাম । তাতে দোকানী 
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আমায় একটি সিকিঞ্রাতীয় মুদ্রা ফেরত দিল । 
হিন্দীতে লেখা বিশ পয়সা । তাদের জিনিসের 
দাম তাদের টাকা দিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঠকতে 
হবে ভেবে এখন হতে যা কিছু সব আমাদের 
টাকায় দেনাপাওনা শুরু করলাম। এতে তাদের 
লাভ বেশি, তবু আমারও লাভ কম নয়, আত্ম- 
তত্তি। এখান হতে একটি চড়াই মাইল দুই 
আন্দাজ পার হতে হবে শুনে মনে বেশ ভয় 
লাগল। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। নীচু 
হতে পাহাড়ের চূড়া ভালভাবে দেখা যায় না। 
য্দিও বরীষ্তা কিছু ঘুরে ঘুরে উঠেছে কিন্তু গন্তব্য 
স্থান সোজা থাড়া উপর দ্িকে। পথের দৃশ্ 
মনোরম। রাস্তার হু'পাশে অসংখ্য ফুলের গাছ। 
তার মধ্যে রোডোডেনড্বন গাছই সমধিক প্রসিদ্ধ । 
নাম-জানা এবং না-জানা নান! রংয়ের বনফুলের 
গালিচা পাতা রাস্তার ছুধারে। কারাই ব| তাদের 
স্মাদ্দর করছে? 
“এমনকি আছে কেউ যেতে যেতে তৃলে নেবে হাতে 
যার কোন দ্বাম নেই, 
নাম নেই, 
অধিকারী নাই যার কোনো, 
বনগু৷ মধাদা যারে দেয়নি কথনে! |” 

বেলা ১৭টার মধ্যে পাছাড়শীর্ষে পৌছলাম । 
এখান হতে আবার ২ মাইল নীচে থাঁনকোট। 
বহুদূরে কাটমণ্ড শহর অস্পষ্ট ছবির মত দেখা 
যাচ্ছে। শীঘ্র পায়েচলার পথের পরিসমাপ্তি হবে 
জেনে প্রাণ আশান্বিত। স্থানে স্থানে পাহাড়ী 
ঝরণা। হৃুর্ধালোকের প্রবেশরহিত পিচ্ছিল পথে 
অতি নস্তর্পণে নিজেকে বাচিয়ে এগিয়ে চলার 
সখ অনুভব করছি মননে মর্মে। প্রায় ঘণ্ট' 
থাপেকের মধ্যে থানকোট এসে পৌছলাম। এখান 
হতে বাস, ট্রাক বা ট্যাক্সি করে কাটমও্ড যাওয়া 
যায়। ৬1৭ মাইল রাস্তা । থানকোট বাজারে 
আসতেই বাস ও ট্যানসিগয়ালারা সাধাসাধি আরম্ত 
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করে দিল তার্দের গাড়ীতে যাবার জন্ত। একটি 
ট্যাক্সি এখনই ছাড়বে জেনে তাতে চড়ে বদলাম। 
বসে আছি তো বসেই আছি। গাড়ী ছাড়ার 
কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না। জিজ্ঞাসা করে 
জানলাম আরো সওয়ারী জোগাড় হচ্ছে। পরে 
একদল যাত্রীকে কম ভাড়ায় নিয়ে যাবার 
আশ্বাস দ্রিয়ে গাড়ীতে উঠাঁল এবং গাঁড়ী ছাঁড়ল। 
একটা! মাঠে গাড়ী থামার ব্যবস্থা হয়েছে । বন্ধ 
গাড়ী সেখানে দীড়িয়ে। এখান হ'তে পশুপতি 
নাথের মন্দির কয়েক মিনিটের পথ। মন্দির ও 
মেলা-সংলগ্র জায়গা খুব কম এবং বসতি খুব ঘন 
বলে একটু দূরে গাঁড়ী থামার ব্যবস্থা হয়েছে। 
রাস্তায় রাস্তায় নেপালী ছেলেমেয়ে স্বেচ্ছাসেবক । 
তাদের কাজ সত্যই প্রশংদার যোগ্য । মেয়েদের 
এখানে যথেষ্ট শ্বাধীনত|! দেওয়া হয়েছে। ঘরে 
বাইরে সব কাজই মেয়েদের করতে দেখলাম । 
যাত্রীদের স্থথন্থবিধা হতে আরম্ত করে দৌঁকান 
পাট পর্যন্ত সবই মেয়েদের হাতে। যর্দি কোন 
সংবাদ জানার দরকার হয় তো যেকোন মেয়েকে 
জিজ্ঞাসা করুন, সে সমস্ত ব্যবস্থ! করে দেবে। 
এতে আমাদের একটু লজ্জা করে বইকি। আমরা 
অভ্যস্ত নই। মনে হযক্প কি ভাববে বুঝি। কিন্ত 
তাদের ও ভাবনার বালাই নেই। নিঃসক্কেচে 
থোলাখু(ল ভাবে আলাপ করে যান, কোন সন্দেহ 
করবার কারণ ঘটবে না । বেলা ২টার সময় পশু- 
পতিনাথের মন্দিরের কাছে পৌছলাম। মেল! রান্তার 
উপরই বসেছে। জায়গার বড় অভাব। এখন 
সর্বপ্রথম কাঁজ দাড়াল একট! জায়গ! ঠিক করা । 
একের পর এক ধমশালা, মন্দির, বাড়ী, যে কোন 
জারগা সন্ধান করে ফিরপাঁম। কিন্তু প্রতি জায়গাই 
এমনভাবে ভরতি যে একজ্ধন লোকও কোন রকমে 
শোবার ব্যবস্থা করে নিতে পারে না। কত জারগায় 
জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্ত একই কথা--ঠাই নাই, 
ঠাই নাই। উপায়বিহীন হয়ে ম্বেচ্ছাসেবকদের 
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শরণাপন্ন হ'লাম। মেয়েদের সাহায্য নিতে যেন 
পৌরুষে বাধল। এইখানেই আমি তালে ভুল 
করলাম । হাজার হোক্‌ মায়ের জাত তো, বিপন্ন 
পথিককে কি একটু জার়গ! দিত না? নিশ্চয়ই 
দিত। যাক সে কথা-_-ব্বেচ্ছাসেবক আমায় সঙ্গে 
নিয়ে তাদের অফিসে গেল। যা ভাড়া লাগে আমি 
দিতে প্রস্ততই ছিলাঁম। আমাকে খাতির করে 
বসিয়ে একের পর এক শ্বেচ্ছাঁসেবকবাঁহিনী ঘুরতে 
লাগল বাড়ীর সন্ধানে । কিন্তু ভাগ্য খারাপ হ'লে 
যাঁহ্য়। সেই একই পুরাতন 'ঠাই নাই” শব । প্রায় 
১ ঘণ্টা এইভাবে কাটিক্কে হতাশ হয়ে মারোর়াড়ী 
রিলিফ সোসাইটির সাহায্য প্রার্থনা করলাম । শুরা 
অনেক আশ্বাম দ্িলেন। চেষ্টাও করলেন অনেক। 
কিন্তু পশুপতিনাথের দয়া আর হলনা। ক্রমশঃ 
বিকাল হয়ে আসছে । শীত পড়ছে বেশ। কি 
করি ভেবে ঠিক করতে পারছি না। এমন সময় 
একটু আশার সঞ্চার হল। আসানসোলেরই বেশ 
বড় ব্যবসাদগার এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক স্ত্ীপুত্র- 
চাকর সমেত একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে আছেন 
খোঁজ পেলাম। পূ পরিচয় যথেষ্টই আছে। 
কিন্ত এখানে তার কোন সাহাযাই পেলাম না। 
হেঁসে গড়িয়ে পড়ে “হেহে আমার একটু অস্গবিধা, 
আছে। লেকিন আপনি খুজিয়ে দেখেন, যদ্দি ন 
পাবেন তো হামি দেখিয়! দেবে ।”-_ বলেই খালাস । 
চক্ষুণজ্জা বলে যে একট! জিনিস আছে সেট! গুদের 
শানে বিরল। সব থেকে আশ্র্জনক ব্যাপার 
এই যে, যখন উনি শুনলেন যে আমি একদিন 
পরেই এখাঁন হতে চলে যাৰ তখন আমায় অন্থরোধ 
করে বসলেন যে, তার বড় ছেলেকে তার স্থথে 
দিন কাটানোর সংবাদটি যেন পৌছে দিই। ধন্তবাদ 
শেঠজি, তোমার কথা মনে রাখবার চেষ্টা করবো 
এই বলে সেখান হ'তে বিদায় নিলাম। 

উপায় আর না দেখে সোঙ্গা বাগমতী নদীর 
ধারে পুলের নীচে একটু ফাকা জায়গায় আস্তানা 
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পাড়বার বন্দোবস্ত করলাম । ইঃ এখানে আসার 
আগে একটা খাবারের দৌঁকান হতে এক পেট 
পুরী তরকারি জিলাপি ইত্যার্দি থেয়ে এসেছিলাম। 
জঠরানলের জাল! আর মহা করতে হবে না ভেবে 
নিশ্চিন্তে নদীর ধারে আশ্রয় নেওয়া! গেল। শ্নানের 
ইচ্ছা খুবই প্রব্ল ছিল কিন্তু এক হাটু নদীর জল, 
ভীষণ নোংর!। লোকে লোকারণ্য। সমস্ত লোকের 
প্র।ণ এ জলটুক, তাও এভাবে নষ্ট করা হচ্ছে দেখে 
কান্ন। পেল। নেহাত বাবা পশুপতিনাথের দয়ার 
জোরেই বোধহয় মহামারীর হাত হতে লোকগুলো 
বেচে বাচ্ছে। শুনেছি, বাগমতীর মত পবিত্র জল 
আর পৃথিবীতে নেই। একটু জগ হাতে করে 
নিয়ে মাথায় দিয়ে মনেমনে অপরাধ খগুনের আশায় 
“অপরাধ নিয়ো না মা-তোমার অকৃতী সন্তান 
তোমায় অসম্মান দেখায়নি-- তোমার অন্ত সন্তানদের 
অন্ঞতায় আস্থা হারিয়ে ফেলছে' বলে আবার 
নিজের জায়গ! অপরে অধিকার করে নেবার ভঙ্গে 
তাড়াতাড়ি অধিকার কায়েমী করে বিশ্রাম শুরু 
করলাম। তখন বেলা বোধহয় ৫ট] হবে। সুর্ধদে 
তার সোনার বরণ কিরণছট! একে একে কুড়িয়ে 
পাহাড়ের অন্তরালে গা ঢাকা দিয়ে আমাদের গভীর 
আধারে ডুবিষ্বে দেবার ব্যবস্থা করলেন । যত মনে 
করি কিছু ভাববো না-কিস্ত পোড়া মন ততই 
এলোমেলে! চিন্তাজালে জড়িয়ে পড়ে। বাহিরই 
আমার ঘর হ'য়ে দাড়িয়েছে! বনে জঙ্গলে ঘুরে 
বেড়ানো সাজ নতন নয়। তবুও যেন কেমন অস্বস্তি 
বোধ করতে লাগলাম । আমি আমার অসুবিধা 
বা ছঃখের কথা জানিয়ে অপরের সহানুভূতি 
আকর্ষণ করব এ আমার ধাতে সহ হয় না, কিন্ত 
এখানে এসে তাও করতে হয়েছে। নিজের 
অসহায় অবস্থার কথ! অনেককে বলে আশ্রয় ভিক্ষা 
করেছি। যাক আর নাঃ এবার প্রভুর শরণাপন্ন 
হওয়! ছাঁড়া আর উপায় কি? ভাবলাম বেশ রাত 
কেটে যাবে এই ভাবে । পাশেই ১** গজের মধ্যে 
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শুশান। সেখানে ছুটি মড়া পুড়তে আরম্ভ হয়েছে। 
তাই দেখতে দেখতে রাত ১২১ টাকি না হবে? 
পরেও কি আর একট! ছুটে! আসবে না? নিশ্চয়ই 
আসবে শুনেছি এখানে মড়! পোড়ানোর বিরাম 
নেই। তবে তো সঙ্গীর অভাব হবে না। ভয়ের 
আর কারণ কি? ঘরের মধ্যে আরামে তো! 
অনেকর্দিন কেটেছে । একটা রাত এখানে বই 
তো নয়। বেশ তো দেখিই না। একদিন ন| 
একদিন এখানেই তো৷ শেষ গতি হবে। আগে 
থেকেই একট পরিচয় হোক ন|।-_য| ভেবেছিলাম 
তাই। কয়েকজন লোক একট! লোককে কাধে 
করে নিয়ে নদীর জলের উপর শুইয়ে দিতে 
দেখলাম। বেশ সুন্দর নধর শরীর--অবস্থীপক্ 
বলেই মনে হল। শবদেহ নান করিয়ে নৃতন কাপড় 
পরিয়ে চিতায় স্থাপনের উদ্যোগ চলল। বিচার 
সত্তেও প্রাণ মাঝে মাঝে কেপে উঠছে “এ আমায় 
কোথায় এনে ফেললে প্রভু 1” উঠে পড়লাম। আর 
একবার চেষ্টা করে দেখিনা কেন। সোজা শ্মশান 
পেরিয়ে কিছু দূরে মার এক মন্দিরে হাঞ্জির হলাম । 
ষেখানেও বারান্দা পধস্ত “তিল ঠাই আর নাহি রে।, 
মন্দিরের ঘণ্টাবাদক জেগে ছিল। আমায় সোজা- 
সুজি প্রশ্ন করল যে আমি থাকার জায়গ! খুজছি 
কিনা। উত্তর শুনে সে আমায় তার অঙ্গনরণ 
করতে বলল। কিছু দূর যাবার পর তার ঘরে 
আমায় নিম্কে সসম্মানে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। 
আর এক দফা চিন্তায় পড়লাম । যেখানে এক ইঞ্চি 
পরিমাণ জায়গার জন্ত কত সাধ্যসাধন! সেখানে 
সেধে রাজাসন দেওয়া, একি রসিকত! নাকি? 
না কিছু বদ মতলব আছে? যা থাকে থাক্‌, “লইস্ু 
শরণ, যা কর প্রতু”-বলে নির্ভাবনায় শুয়ে 
পড়লাঁম। এতক্ষণ পরে সত্যিই একজন দরদী বন্ধু 
পেয়ে যা আনন্দ হল তা! ভাষায় প্রকাশ করা যাঁয় 
না। তাকে বললাম, "সাথী, যদিও আমার এখানে 
২৪ দিন থাঁকার ইচ্ছ! ছিল কিন্ত তোমাদের রাজার 
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বেবন্দোবন্ডের জন্ত আর একদিনও থাকতে ইচ্ছা 
হচ্ছে না। আগামী কাল শিবরাত্রি শেষ হলেই 
এখান হতে চলে যাঁব। বোধহয় তার দেশের 
নিশ্বায় তার আত্মসম্মানে লাগলো । বললে, 
“তা হবে না বাবুজি, তোমার সমণ্ড ব্যবস্থা! আমি 
করব। কাল থেকে খাওয়ার ব্যবস্থা আমার 
এখানে, আর কার্টমণড হতে ১০1১৫ মাইল দূর পর্যস্ত 
যত দেখার জিনিস আছে সব দেখ।নে।র ভাঁরও 


আমার উপর |” 
ধা ধাঁ ঝা 
শিবরাত্রি। ভোর বেল শব্য|। ত্যাগ করে 


রাতের আশ্রযদাতাঁর পৃজাসংক্রাস্ত অনেক কাজ 
জেনে একলাই বেরিয়ে পড়লাম। একটি ট্রাকে 
স্থান করে নিয়ে কাটমণ্ হয়ে সোজ! উত্তরে মাইল 
কয়েক দুরে বুড়া নীলকণঠ দর্শন করতে চললাম । 
পাথরের মুতি_একটি বাধানো৷ চৌবাচ্চায় জলের 
উপর শয়ন অবস্থায় বুড়া নীলক। পায়ের দ্বিকটা 
সিঁড়ির সঙ্গে লাগান। যার যা ইচ্ছ! পূজা, ফুল 
পায়ে নিবেদন করছে। একই রাম্তায় কাটমণ্ 
ফিরে অন্ত রাস্তায় শহর হ'তে ২ মাইল দূরব্তী 
বালাজ্তু মন্দিরে এসে হার্জির হলাম। এখ|নেও 
জলের উপর ভগবান নীলক্ শয়ান অবস্থায়। 
তবে আকারে বুড়া নীলক্ অপেক্ষা! কিছু ছোট। 
পাশেই বাইশ ধার! । নাঁমেই তালপুকুর, ঘটি 
ভোবে না! বাইশধার। দর্শনীয় বস্ত শুনেছিলাম, 
এখন দেখলাম বাড়ীর ছাদে কিছু জল জমে 
থাকলে যদি গোটা বাইশেক নল দিয়ে বার করবার 
ব্যবস্থা করা হয় তাহলেই বাইশধারা হুল ! 

টাক এবার পরের দর্শনীয় স্থানে হাজির-_ স্ব 
মন্দির। একে দুপুর, বেশ গরম পড়ছে, তার উপর 
স্বর্গে পৌছবার সিঁড়ির মত খাঁড়। উপর দিকে 
উঠছে, দেখলেই চক্ষুস্থির। বাই উঠছে, আমিও 
জোরে পা চালিয়ে দিলাম। অনেকগ্লি ছোট 
মন্দিরের মাঝে প্রধান মন্দির। সেখানে কোন 
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শ্রীপশুপতিনাঁথে শিব্রান্রি মেল! 
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মুতি নেই। মন্দিরের গায়ে চারদিকে ঠাকুরদের 
মৃতি। মন্দিরের উপর পিতল দিয়ে মোড়া। 
এখানকার এটি একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির । এখান 
হ'তে সমন্ত শহরটি বেশ সুন্দর ছবির মত দেখায়। 
হনুমানের উৎপাত ভয়ানক। কোনরকমে তাদের 
হাত থেকে র্রেহাই পেয়ে ফিরে এলাম। কাছেই 
একট! কাঠের মণ্ডপ আছে। কথিত আছে 
যে ওর থেকে কাটমও্ নামের উৎপত্তি। আরো! 
কিছুদুর গিয়ে নেপালের যাদুঘর । এক আনা করে 
টিকিট নিন্বে তবে ভিতরে যেতে দেয়। ট্রাকের 
সহ্যাত্রীরা যেতে নারাজ । কিছুই বুঝবে ন1-- 
আবার বাজে পয়সা খরচ। সব কটিই হিন্দুস্থানী 
দেহাতী তাই বোন। তাদের দৌষ দেওয়া! বৃথ। 
ড্রাইভার আমায় ধরে বসল, বাবুজি আপনাকে 
যেতেই হবে। আমি আপনার জন্ঠ গাড়ী আটকে 
রাথবো। আর কথা কি। আমি তে! এই চাই। 
দোজা এক আনার টিকেট নিয়ে ছুটি ব্লকের সামনে 
গিয়ে ছবি নেবার মতলব করছি । কোথা হ'তে 
ঘারবান ছুটে এসে অন্গরোধ জানিয়ে আনার 
ক্যামেরা সমেত ঝোলাটি নিয়ে নিল। যাবার সময় 
ফেরত দেবে। ছবি তোলার নিয়ম নেই। যাতুঘরে 
প্রাচীন হুদ্ধের যাবতীয় নরঞ্জাম, কাঠের কাজ, পিতঙল 
ও তামার প্রাচীন মৃতি, অনেক পুরনে পুস্তক 
দেখলাম । কিছু বাংলা বইও চোঁখে পড়ল। 
পাহাড়ের ভিতর এত মুন্দর শহর ও যাবতীয় 
আধুনিক জিনিসের সম্য় এর আগে আর কখনও 
দেখিনি। বেল! প্রায় তিনটা । এক জায়গায় 
গাড়ী দাড় করিয়ে ভাড়া আদায় আরম্ভ করল। 
আমি বললাম এখন কেন বাপু. তোমার ঘোর! 
শেষ কর, আমরা তে! আর পালাতে পারছি না । 
ড্রাইভার জ্ৰানাল, আগে ভাড়া না নিলে পরে 
আদায় করা ক& হৰে। তার সন্দেহ অমূলক নয়। 
দেখলাম যে ভারতীয় মুদ্রায় ২২ টাক! ভাড়া! ঠিক 
করে এখন যাত্রীরা নেপালী মুদ্রা দিতে চাইছে। 
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তাদের ওজয, কি আর এমন দেখালে? ২২ টাকা 
করে জলে গেল। এসব বিষয়ে অজ্ঞ হ'লে কি 
হবেঃ টাকার হিসাবের ভুল করে, এ মিথ্যা! অপবাদ 
তাদের অতি বড় শত্রও দিতে পারবে না। যাক্‌, 
ৰহু পরিশ্রমে পুরা টাকাই আদায় হ'ল। আবার 
গাড়ী মাইল ছয়েক দূরবর্তী ভক্তপুর অভিমুখে 
রওনা হ'ল। দুপুর রোদ ঝা! ঝ] করছে-_ফাকা 
মাঠের মাঝ দিয়ে গাড়ী প্রবলবেগে চলেছে। 

তক্তপুরে যেখানে গাড়ী দাড়াল সেখান হতে 
পল্লীর ভিতর দিয়ে প্রায় ১ মাইল রাস্ত/ পার 
হলে তবে ভগবান দতাত্রেয়ের মন্দিরে আস যায়। 
এই পল্লীর সমস্ত ঘরবাঁড়ীই কাঠের বিচিত্র কারুকার্ধ 
থচিত। প্যাগোডা ধরনের মন্দিরেরও অভাব 
নেই। পথে, ঘাটেঃ মন্দিরে, সিঁড়িতে ভগবাঁন 
তথাগতের মুতির ছড়াছড়ি । যেন এটি ভগবান 
বুদ্ধের দেশ। ফেরার পথে তুল রাস্তায় যাওয়ায় 
একটু ঘুরিয়ে ছাড়ল। পথে ওদেশীয় সাজসজ্জায় 
যুখোঁস পরে নাচ দেখবারও স্থযোগ ঘটল । ওদের 
সঙ্গে ভালভাবে মেলামেশ! করবার ইচ্ছা প্রবল 
থাকলেও ফিরতে হল। সকলে একে একে ফেরার 
পর গাড়ী ছাড়ল। আঁর কোন জায়গায় অপেক্ষা 
নাকরে সোজা! বেলা ৫টা নাগাদ পশুপতিনাথ 
ফিরে এপাম। সকাল অ।টটায় শুরু করে এই 
বেল! ৫টা প্যস্ত ঘুরেও আমার সহ্যাত্রিগণ টাকার 
সঘাৰহার হল কিনা সে সম্বন্ধে সন্দিহান থাকল! 
ড্রাইভারকে আর এক দফা! ধন্তবাদ দিয়ে মেলার 
দোকানে পুরী ইত্যাদি ভক্ষণ কার্ধ সমাধা করে 
সন্ধ্যার সময় আশ্রয়ঙগগাতার সকাশে ফিরে এলাম। 
আমার ভ্রমণ সখের হ'য়েছে শুনে সেও যথেষ্ট 
তৃপ্তি অন্ছভব করল। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্রাস্ত 
হয়ে শোবার পঙ্গে সজে নিডদ্রাদেবী আমার উপর 
ভর করলেন। 

বেশ কিছুক্ষণ পরে আশ্রয়দাতার ডাকে 
আমার ঘুম ভাঙ্গল! প্রায় রাত্রি ১২টার সময 


উদ্বোধন 
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পশুপতিনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হুলাম। 
শিবরাত্রির পারারাত্রি ব্যাপী পূজা, দেবাদর্শন, জন- 
সমুদ্রদশন করতে করতে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে 
এক সাধুর আস্তানার তজন-গানের আসরে জমে 
যাওয়া গেল। এইভাবে কতকট! রাত কেটে 
ছিল ঠিক নাই। তবে ফিরে এসে বেশীক্ষণ বিশ্রাম 
নেবার সুযোগ ঘটে নি। পশুপতিনাথের পুজার 
জরন্ঠ পাগ্ডার সাহায্যের প্রয়োজন হয় না । দরজার 
সামনে উপচার দিলেই হ'ল। ভিতরে পুরোহিত 
সমস্ত করেন। দেবদর্শনেরও কোন অন্থবিধা হয় 
না। মন্দিরের চারিদিকেই দরজা! মন্দির 
পরিক্রমার সাথে সাঁথেই দেবদর্শনের সুযোগ মিলে 
যায়। স্পর্শ করে পৃজার কোন ব্যবস্থা নাই। 
এখানে মহাদেবের মাথার অংশ কেবলমাত্র দেখ! 
যায়। শুন! যায় ক্দোরনাথে দেহ ও এখানে মাথা 
_এইভাঁবে দর্শন সম্পূর্ণ করতে হয় । 

সকালে বিদায় নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম । 
দর্শনাদি মোটামুটিভাবে শেষ করা হয়েছে । আর 
মায়! বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। আশ্রয়দ[তাকে 
অশ্ষ ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেচ্ছাসেবকের অফিসে আর 
একবার হাওয়াই জাহাজের সন্ধানের জন্য এসে হাজির 
হ'লাম। শুনলাম বুকিং ৭দিন আগে আগে 
চলছে । আঁজ টিকিট কিনে * দিন নেপালের জল 
হাওয়ায় বসে বসে শরীর ফেরান আর কি! সুবিধা 
হল না, বেরিয়ে পড়লাম । বাসের ব্যবস্থ! পজে 


সঙ্গেই হল। একেবারে সোজা থানকোটে ফিরে 
এলাম। আঁর অপেক্ষা নয়। আজই নীচে নেমে 
যেতে হবে । শরীর বেশ ভাল যাচ্ছে না। সামান্ত 


কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করে-_কঠিন চড়াই মাইল 
দুই শুরু করা গেল। আবার সেই গতানুগতিক- 
ভাব। একই রাস্তায় ফেরা। তবে এবারে কুলি- 
থানিতে হোটেলটি খুঁজে বের করলাম। হোটেলের 
কর্ত্ী ও তীর মেয়ে কঠিনহত্তে হাল ধরে হোটেল 
চালাচ্ছেন। কর্তা একজন আছেন নির্জাৰ হাত 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৩] 


পা বাধা আফিং খোরের মত। তার কাজ থালি 
গাজা খাওয়া ও বসে বনে বিমানো। ছুপুরে 
থাওয়া শেষ করে বিশ্রা করছি-_ দেখি তিন্জন 
কলকাতার ছেলে ফিরছে । আমায় বাঙালী দেখে 
ছাঁড়ল না। তাদের সঙ্গ নিতে হ'ল। আবার চলা 
শুরু হ'ল। সন্ধ্যাব পূর্বে ভীমফেরীতে ফিরে এসে 
আন্ডানার ব্যবস্থা করছি-_এমন সময় ২ জন বাঙ্গালী 
ভদ্রলোক ধারা নেপালরাঞ্েের রাস্তার কাজে এসেছেন 
তাঁদের সঙ্গে দেখা হল। বেশ আমুদে লোক 
তারা । বাঙালী দেখার জন্ত-_-হটো "প্রাণের কথা 
কইবার জন্য মাইল ছয়েক দূর হতে এথানে এসেছেন। 
আমাদের ভাল জাগায় থাকার ব্যবস্থা থেকে খাওয়! 
পর্বস্ত সমস্ত তার! ঠিক করে দিয়ে অনেক রাত্রে 
বাসায় ফিরলেন। তাদের অযাচিত ব্যবহারের কথা 
বেশ কিছুদিন মনে থাঁকবে। 

ভীমফেরী থেকে পরের দিন ভোর বেলা 
বাসে রওনা হয়ে বেল! ৭টার মধ্যেই আমলেখগঞ্জ 
এসে পৌছলাম। এখানের সবথেকে অন্ুবিধ! 
মাইল খানেক লম্বা কিউ থেকে টিকিট কাটা 
আর গাড়ী চাপাও তথৈবচ। দৌঁকানে খাবারের 
আশায় গিয়ে আলাপ আলাচনা হচ্ছে, শুনে দোকানী 
এখানকার মালবাবু চাটাজী সাহেবের শরণাপন্ন 
হতে অনুরোধ করল ও বাসার নিশানা দিয়ে 
দিল। একেবারে চার মুতি তাঁর বাড়ী চড়াও 
£তে দেখে পুজা ছেড়ে ভদ্রলোক উঠে পড়তে 
বাধ্য হলেন। জামাদের অবস্থার কথ! শুনে 


জরীপশুপতিনাথে শিবরাতি মেল! 


২৫৯ 


গাছতলায় বাইরে বসতে বললেন-_এবং পরে কিছু 
ব্যবস্থা করতে পারেন কিন! দেখবেন জানালেন। 
বেশ কিছু পর তিনি এসে আমাদের টিকিটগুলি 
কেটে দ্িলেন। একটা সমস্তার হাত হতে রেহাই 
পেয়ে বেশ আরাম বোধ করলাম। পরের ব্যাপার 
গাড়ী চাপা । সেটার ব্যবস্থা তিনি কিছু করতে 
নারাজ । ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানাচ্ছেন, এই বাজারে 
ছ-পর্রসা সবাই কামাচ্ছে, শুধু হাতে কাজ হওয়া 
বড় শক্ত। ব্যাপার বুঝলাম। খোলাথুলি কিছু 
টাকা আমরা দিতে রাজি, তাঁও জানালাম, যদি 
ভাল বসবার জায়গা পাই। কিন্তু কি ভেবে তিনি 
একটু পিছিয়ে পড়লেন। টাকা নিতে সাহস 
করলেন না। ধাঁক্‌, অনেক কষ্টে নিজেদের চেষ্টায় 
জায়গা করে নেওয়া গেল। চাটার্ত্রী সাহেবের 
আর দেখা পাইনি। 

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রকসৌল ্টেশনে এক 
নেপালী হোটেলে আমাদের চারজনের রাত্রিবাসের 
ব্যবস্থ|। হ'ল। এখানেও কর্রীগাকরুনের যত্বে পরম 
পরিভোঁধ লাভ করেছিলাম । পরের দিন পথের 
সাথীদের বারংবার নমস্কার করে বিদায় নেওয়া 
গেল। বিদায় নেপালী ভাইবোনেরা, তোমাদের 
স্বতি ইহজীবনে ভোলবার নয়। বিদায় পশুপতি- 
নাথ-_অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কোন অপরাধ শ্রীচরণে 
করে থাকি নিজগুণে ক্ষমা করো! প্রভু । অশ্রু 
ভারাক্রান্ত-হ্দয়ে কলিকাতাভিমুখী গার্ভীতে চেপে 
বসলাম । 


“পিতার যদি খণ থাকে উহ তাহার পুত্র প্রভৃতি শোধ করিতে পারে, কিন্তু 
ভববন্ধনের মোচন নিজে ছাড়া অপর কাহারও দ্বারা হইবার নয়। মাথার উপর যদি 
ভার থাকে অন্যে আসিয়! উহা তুলিয়া লইতে পারে, কিন্তু ক্ষুধাদিজনিত ছুঃখ নিজে 
ছাড়া অপর কাহারও মাধ্যমে মিটিবার নয়। চন্দ্রের সৌন্দর্য নিজেই উপভোগ করিতে 
হয়, অপরের চোখ দিয়! উহা পার। যায় কি? আত্মার স্বরূপ স্বান্ুভবগম্য 1” 
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বালাকি ও অজাতশক্র 


[ ব্রহ্মবি্ঠাপ্রসঙ্গ ] 
( বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২য় অধ্যায়, ১ম ব্রাঙ্গণ অবলদনে ) 
ব্বামী জীবানন্দ 


পষিষ্ক। দদাতি বিনয়ম্”--বিষ্তা বিনয় দান করে, 
তবে উপযুক্ত পাত্র হওয়া চাই। অপাত্রে অর্থাৎ 
শ্ন্ধাহীনে বিদ্যা প্রদত্ত হলে শুধু অহংকারেরই প্রকাশ 
দেখা যায়ঃ সেইজন্তে আমাদের ধর্মশীস্ত্ের অনুশাসন _- 
"শ্রদ্ধাবান্‌ হও।” ভগবদগীতার *শরদ্ধাবান্‌ লভতে 
জ্ঞানম্” কথাটির উপযুক্ততা সুপ্রাচীন কাল থেকে 
দেশে বিদেশে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বিগ্তার 
ক্ষেত্রেই যাঁচাই করা হয়েছে। শ্রদ্ধ! না থাঁকলে 
যে বিদ্যালাভ হয় না_এ বিষয়ে সকলেই একমত। 
যে মুহূর্তে মান্গষের মধো শ্রদ্ধার ভাব জাগে তখন 
থেকেই জীবনের গতি পরিবতিত হতে আরস্ত 
করে ) পূর্বে যা ছিল ছু:খদায়ক তাইই হয়ে দীড়ায় 
আনন্দের খনি--অহংকারী হয় অতি বিনয়ী । শ্রদ্া- 
রূপ পরশমণির ক্ষণেকের ছোয়াঁচ যে কত মুল্যবান্‌ 
তা ধাদের জীবন কাঞ্চনে পরিণত হয়েছে তারাই 
জানেন। 

ওপনিষদ্দিক যুগের একটি উদ্ধত চরিত্র কিভাবে 
অপূর্ধ শ্রদ্ধার আবেশে আঁগ্ুত হয়ে আত্মজ্ঞান 
লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছিল, সে এক চমতকার 
কাহিনী । বক্তা ও শ্রোতা কিরূপ গ্তপসম্পন্ন 
হবেনঃ কিতাবে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে এবং 
গুর-শিষ্যের কর্তবা কি-তার স্থন্ধে একটি 
প্রচ্ছর নির্দেশ এর মধ্যে পাওয়া যাঁয়। 

গর্গবংশীয় খধিপুত্র বালাকি যৌবনে বহু শাস্ত 
অধ্যয়ন ক'রে বেশ পাণ্তিত্য অর্জন করেছেন, 
তাঁর উপর অপাঁধারণ বাগ্মিতা যেন মণিকাঞ্চন 
যোগ! কিন্ধ যত নাবিগ্াবত্ত। তার চেয়ে বহুগুণ 
বেশি তার অহংকার। দর্পে পা পড়ে না--টলমল 
ধরণী! লোকে গতর! চালচলন দেখে তাকে 


উপযুক্ত বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। “দত 
বালাকি” এই কথাটুকৃতে “যোগ্যৎ যোগ্যেন 
যোয়েৎ প্রবাবাক্যটি যেন অসামান্ত সাফল্য 
লাভ করেছে। যেখানে সেখানে ক্ষেত্র উপযুক্ত 
হোক আর না হোক্‌ বিদ্চা জাহির করায় দুধ 
বালাকির নামটিও ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। 
অনেকেই সমীহ করে চলেন-কখন যে কার 
উপর লঘুগ্ুরু-ওজন-ছাড়! অপমানস্চক বাক্য প্রবুক্ত 
হবে তার তো ঠিক নেই! লোককে ষেচে ষেচে 
উপদেশ দেওয়া হয়েছে বাঁলাকির স্বভাবে পরিণত 
কিন্ত জ্ঞান এক জিনিস আর বই-পড়া বিদ্যা যে 
অন্ত জিনিস! শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথ!-_চাঁপরাশ 
না পেলে প্রচার হয় না। 

অনেক দিন থেকে রাঁজা! অজাঁতশক্রকে নিজের 
বিষ্তাবত্তার পরিচন্ব দিতে দৃ্ত বালাকির ইচ্ছা। 
কাশীরার্জ অজাতশক্র ছিলেন সে বুগের বরক্মবিদ্‌- 
বরিষ্ঠগণের অন্ততম, লোকের মুখে মুখে বিশেষ 
ক'রে গুণিসমাজের সবত্রই তার নাম। সকলেই 
তার জ্ঞানের প্রশংমায় পঞ্চমুখ কিন্তু তাঁর হিমাচলের 
গাভীর কাছে কেউ এগুতে সাহম করেন ন!। 
দূর থেকেই বুঝি সুন্দর প্রশীস্ত মহাসাগরের দর্শন | 

একদিন সুযোগ বুঝে দৃপ্ত বাপাকি রাজসভায় 
উপস্থিত। সদস্তে অজাতশক্রকে বললেন, "মহারাজ, 
আমি গার্গ্য বালাকি, সর্বশান্্র অধ্যয়নে অসামান্ত 
পাণ্ডিত্য লাভ করেছি, আপনাকে ব্রঙ্গসথন্ধে 
উপদেশ দেবার ইচ্ছায় এখানে সমাগত । আপনি 
প্রস্তুত হোন্, আমি ব্রন্মোপদেশ করব ।” 

জ্ঞানিশ্রে্ঠ অজাতশক্র খধিকুমারের দত্তোকি 
শ্রবণে মনে মনে হাসলেন নিশ্চয়ই, মনেয় গোপনে 


জ্যষ্ঠ, ১৩৬৩ ] 


ইচ্ছাও ছিল তার জ্ঞানের বহর কত দূর দেখেন। 
তাই প্রকাশ্তে বললেন, “ঝধিপুত্র, আমি আপনাকে 
স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি । আপনার আগমনে ও 
কথায় আমি খুবই আনন্দিত। আপনি যে 
আমাকে ব্রহ্ধজ্ঞান দিতে ইচ্ছা করেন-_-শুধু এই 
কথাটি বলার জন্তই আপনাকে সহশ্ম গাভী দান 
করছি। বিদজ্জন ও ব্রহ্জ্বেরা কেবল রাজি 
জনকের কাছেই যাঁন-_জ্ঞানের নানাপ্রকার চর্গ 
ও ভাবের আদানপ্রদান করেন। দাতারূপেও 
তার অশেষ খ্যাতি শুনতে পাটি । জনক রাজা 
গুণগ্রাহী সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি ছাড়া নারও 
তে! গুণের সমাঁদরকারী থাকতে পারেন। আজ 
সর্বসাধারণে দেখুক-_মহারাজ অভাতশক্রও ব্রন্ধ বিদ্যা 


শ্রবণ করতে চান এবং দ্বান করার ক্ষমতাও 
রাখেন। আমি প্রস্তত, আপনি প্রসঙ্গ আরম্ত 
করুন ।” 


শুধু একটি মাত্র কথা-ব্রক্ষবিদ্ভা দান করব 
তাতেই সহশ্র গোদানের প্রতিশ্রতিঃ তবে সম্পূর্ণ 
বিষ্ঠা প্রকাশ করলে যে কত ধনসম্পতিপ্রাণ্তি হবে 
তা সহজেই অনুমেয্ন। খুশিতে বালাকির প্রাণ 
ভরে গেল। সোৎসাহে উদবাটন করতে লাগলেন 
তার অধিগত বিদ্ভার ভাগ্ডার । কিন্তু হায়, যাই 
তিনি একটি উপদেশ করেন অমনি অজাতশক্র বলে 
ওঠেন--ইনি প্রকৃত ব্রহ্ম নন্‌, একে উপাসনায় এই 
ফল লাভ হয়। রাজা আশ্চর্যভাঁবে উপাসনার বিষয় 
ও তার ফল বর্ণনা করে বালাকির বিস্ময় উৎপাঁদন 
করে চলেন। 

প্রস্গ এমনিভাবে শুরু হুল £ 
"মহারাজ, এ যে হৃর্ধে অবস্থিত পুরুষ, আমি তাঁকে 
ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি।” রাজা অজাতশক্র বাধা 
দিয়ে বললেন, “না না! খধিকুম!রঃ এরূপ বলৰেন না! ; 
আমিও তাঁকে উপাসনা করি তবে শুধু এভাবে 
নয়--তিনি হলেন সর্বাতীত, নিখিল ভূতের মস্তক 
ও ক্যোতিত্মান্‌__এইভাবেও তিনি আমার উপাসন! 


বালাকি ও অজাতশক্র 


২৬১ 


প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি তাকে এইরূপে উপাসনা 
করেন তিনিও সর্বাতীত, নিথিল ভূতের মস্তক ও 
জ্যোতিয্ান্‌ হন, কারণ উপাসক যে যে ভাব নিয়ে 
উপাসনায় রত থাকেন সেই সেই ভাব প্রাপ্তি 
উপাসনার ফল।” 

“যিনি সবিতৃমণ্ডলে অবস্থিত তিনি কার্ধকারণ- 
সক্ঘাতে চক্ষুত্বার দিয়ে প্রবেশ করে হৃদয়পুণ্তরীকে 
অবস্থান করেন--নিজের সঙ্গে অভিন্নভাবে তার 
উপাসনা, এ যে অহংগ্রহ্চ উপাসনা_-মহাঁরাজ অজাত- 
শত্রু যেন এই নির্দেশই দিচ্ছেন। তবে সুর্বস্থিত 
পুরুষের উপাসনা মুখ্যত্রঙ্গের উপাসনা নয়__ আমার 
ধারণ! ভুল !”_ ভাবতে থাকেন বালাকি। কিন্ধু 
ভাবলে তো! চলবে না! তাই ক্ষণপরে বললেন, 
“এই যে চন্্রমগ্ডলে অধিঠিত দেবতা, আমি এ'কে 
ব্রহ্ম ব'লে উপাসনা করি।” 

সঙ্গে সঙ্গে বাধা আনল রাজার কাছ থেকে £ 
“ন! না-এ প্রসঙ্গ নিশ্রয়োজন। আমি এর সম্বন্ধে 
অনভিজ্ঞ নই, ইনি ব্রহ্ম নন। এ'র সম্বন্ধে আমার 
যে শুধু সাধারণ জ্ঞান আছে ত| নয়, ইনি আমার 
বিশেষ জ্ঞাত। এর উপাসনার ফলও আপনাকে 
বলছি শুগ্ছন। চন্দ্র অধিঠিত পুরুষকে মহান্‌, 
শুরাম্বর, তাচ্বর, সোমরূপে জানি। একই পুক্রষ 
অভিন্নরূপে চন্দ্রেঃ মনে, বুদ্ধিতে ও সোমে রয্মেছেন-- 
একে আমি অহ্ংগ্রহ্ূপে উপাসনা করে থাকি। 
আর যিনি এইভাবে উপাসন! করেন তিনি প্রধান 
এবং অঙ্গ সমঘ্ত যজ্ঞই অক্রেশে অনুষ্ঠান করতে 
পারেন, উপরন্ধ তার কোনদিন অন্নাভাব কয় না।” 

"এটিও দেখছি মহারাজের জানা, আমার 
যেভাবে জান! ছিল--ত! তো ভুল প্রতিপর হল। 
তবে চন্দ্রমগুলমধ্যবর্তী পুরুষও মুখ্য ব্রদ্ধ নন্‌”_ চিন্তায় 
আকুল হয়ে ওঠে বাঁলাকির চিত্ত। কিন্ত আশা 
ছাড়লে তো চলধে না! আশাই যে আশ্বাসিনী। 
অনেক আয়াঁসে মনে বল সঞ্চয় করে বলে উঠলেন। 

* প্রবন্ধের শেষে জষ্টব্য 


হি 


"মহারাজ, এই যে বিহ্যতে অধিঠিত পুরুষ, আমি 
একে ব্রহ্ম বলে উপাসন! করি ; আঁপনিও করুন।” 

গম্ভীর কণ্ঠ থেকে বাণী নির্গত হল ; ্ধাধি- 
কুমারঃ এন্প বলে আমাকে অজ্ঞ প্রতিপন্ন করতে 
পারবেন না। শুলুন, এই বিছাদধিষ্ঠিত পুক্রুষকে 
আমি তেজন্বী বলে উপাসন! করি। একই দেবতা 
বিছ্যৎ ত্বক ও হৃদযে সমভাবে অবস্থিত আছেন--এ 
আমি জানি। এও একপ্রকার অহংগ্রহ উপাসন। 
যে ব্যক্তি এই অহংগ্রহ উপাসনায় ব্যাপূত হন, 
তিনি নিজে ও তাহার সন্তান-সন্ততি তেজস্থিত! 
লাভ করেন। এই উপাসনার ফল সুদূরপ্রসারী, 
বংশ পরম্পরায় ইহা সঞ্চারিত হয়। বিছ্বাতে অবস্থিত 
পুরুষ মুখ্য ব্রহ্ম নন্‌, আপনার ভ্রম ত্যাগ করুন।” 

দৃণ্ড বালাকির তৃতীয়বার দ্প চূর্ণ হল। আশায় 
বুক বেঁধে আবার প্রসঙ্গ চালালেন, “মহারাজ, 
এই যে আকাঁশাভিমানী পুরুষ--আমি একে ব্রহ্গ 
বুদ্ধিতে উপাসনা! করি।” আবার বাঁধা : “না না 
কখনই নয়, আকাশে অধিষ্ঠিত পুরুষকে আমি 
ব্যাপক ও নিক্কিত্ব্ূপে জানি এবং সেইভাবেই 
তিনি আমার উপাস্ত। যে কেহ একে এইভাবে 
পূর্ণ ও অবিলুগ্তন্বভাবরূপে উপাসনা করেন তিনি 
সর্বদ! সম্তানসন্ততি ও পশুবৃন্দে পূর্ণ থাকেন, ইহলোকে 
তার কখন বংশলোপ হয় না। খাধিকুমার, মুখ্য 
ব্রহ্ম কি না জানার জগ্তই অব্রঙ্গবস্তকে হরহ্গর্ূপে 
গ্রহণ করছেন ।” 

আকাশাধিষটিত পুরুষে ব্রক্ধূপের ধারণা 
প্রত্যাখ্যাত হল) অনিমেষে বালাকি চেয়ে থাকেন 
অজাতশত্রর মুখের দিকে । “আকাশের পর 
বায়-_এইবার বায়ুর প্রসঙ্গ আরম করি, দেখা 
যাক্‌ কি হয়!” 

"এই ষে বাযুতে অধিষ্ঠিত পুরুষ, আমি একে 
বর্ষ বলে উপাসন! করি”-_সংশয়াকুলচিত্তে বলতে 
থাকেন গার্গ্য। এই বুঝি মহারাজের ক্ষুরধার 
বুদ্ধির কাছে পরাত্ত হতে হল। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--€ম সংখ্যা 


“সে কি খাধষিকুমার, প্রাণে ও হৃদয়ে অধিচিত 
বায়ুদেবভ! হলেন সর্বাধীশ, আদম্য ও অপরাজিত 
এতে ও মুখ্য ব্রহ্মে পার্থক্য বিপুল। একে 
উপাসনা করেই তো লোকে জয়শীল, অপরাজের 
ও শত্রুদমনকারী হয় ।” 

বালাকি সহজে নিরশ্ত হবেন না । সে পাত্র 
তিনি নন্। আর হবেনই ৰা কেন? বন্ধজ্গন 
দিতে এসে এমনিভাবে অপদস্থ হয়ে ফিরতে হবে? 
শেষপর্ধস্ত নিজের বুদ্ধি যতদুর যায়_-ছাড়বেন না 
প্রতিজ্ঞা। দণ্ড বালাকি আর একবার দৃণ্ু হয়ে 
ওঠেন। ধার! পুকুষকারে বিশ্বাসবান্‌ তাঁরা তাকেই 
যে সদা আকড়ে ধরে থাকেন! বললেন, 
“অগিমধ্যস্থ পুরুষকে আমি ব্রহ্ধবোধে উপাসনা 
করি।” 

“এ বিষয়ে মোটেই এবপ প্রসঙ্জ করবেন লা। 
অগ্রি্থ যে পুরুষ বাঁগিন্দ্িয়ে ও হৃদয়ে তিনিই। 
এর সম্বন্ধে গু তত্ব রয়েছে-_ইনি মুখ্য ব্রহ্ম নন্‌, 
ইনি হলেন “বিষাঁসহি" অর্থাৎ পরসহিষণ, ও ক্ষমানীল। 
এর উপাসনাকারী ক্ষমাগুণের আকর হন এবং 
তার বংখধরগণও ক্ষমাসম্পন্ন, দীন্তাঘি বা বহুভোজী 
হয়। এই অহংগ্রহোপাসনার ফল বহুবিস্তৃত |” 
অজাতশত্রর পাগ্ডিত্যে ক্রমশ: মুগ্ধ হচ্ছেন গার্গ্য । 

“আচ্ছা! মহারাজ, এই যে জলাভিমানী পুরুষ, 
আমি একে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি, আপনি কা 
বলেন?” “না গান্দ্য এও ঠিক নয়- জলে অধিঠিত 
পুরুষকে আশ্রয়ানুরূপ বলেই উপাঁসন! করি, প্রকৃত 
্রহ্মরূপে নয়। জলে, শুক্রে, হৃদয়ে একই দেবতা 
অবস্থিত_-ইনিই অনুরূপ", শ্রুতি ও স্তবতিশানত্ের 
অবিরোধী বলে এ'র এই বিশেষণ । যে ব্যক্তি এর 
উপাঁনাঁয় কাঁল যাপন করেন তিনি অনুকূল বিষয়্- 
সমূহই প্রাপ্ত হন, কখনও তার বিপরীত হয় না, 
অধিকন্ধ তার অন্থরূপ সম্তানই জাত হয়।” 

গার্গ্য যে আজ কার মুখ দেখে শব্যা ত্যাগ 
করেছিলেন, তাই চিন্তা করতে থাকেন। “কোন 


উজর্ঠ, ১৩৬৩ ] 


দিন তো এ রকম হয়নি। এত কাল যা শিখলাম 
সবই ভুল নাকি!” পুনরার বললেন সাহসে ভর ক'রে 
“এই যে পুরুষ দর্পণে অধিষ্ঠিত আমি একে ব্রন্ধ 
ব'লে উপসন| করে থাকি ।” 

“্ধধিকুমার, দর্পণে ও ম্বভাবতঃ নির্যল 
খডগাদিতে আর বিশুদ্ধ সত্বপ্রধান হদয়ে একই 
দেবত! অবস্থিত রয়েছেন, রোচিঞু অর্থাৎ দী্রিণীল 
এর বিশেষণ, তাই একে মুখ্যব্রহ্মরূপে গ্রহণ না 
করে দীপ্তিণীল বলেই একে উপাসনা করি। এই 
উপাসনার ফল হ্বভাবসিত্ধভাবে দীপ্তিপ্রাপ্তি, উপাসক 
নিঞ্জে ও তার সন্তানগণ দীপ্তিলাভ করেন ।” 

গার্গ্য বললেন, “কোন প্রাণী যখন গমন করে 
তখন তার পশ্চাতে একরকম শব উখিত হয়, 
আমি এটিকে ব্রহ্ধবুদ্ধিতে উপাস্না করি।” এই 
কথা শ্রবণমাত্র অজাতশত্র বলে উঠলেন, পন! না, তা 
হতেই পারে না, একথা সম্পূর্ণ অসমীচীন, ইনি 
প্রকৃত ব্র্ম নন্‌। আমি একে অন্গু বা জীবন-কারণ 
প্রাণ বলে উপাসনা করি। রহস্তটি এই-_ 
গমনকারীর পশ্চাতে উথিত শব্দ এবং জীবনের 
হেতুভৃত অধ্যাত্ম প্রাণ উভয়ই এক, কারণ বৃত্তি- 
বিশেষের সহায়তায় প্রাণই কয়েকটি অবয়বকে 
সঞ্চালিত ক'রে চলমানের পশ্চাতে শব্দ উৎপাঁদন 
করে। এই অহংগ্রহ উপাসনার ফল ইহলোঁকে 
পূর্ণায়ু লাভ। প্রাক্তন কর্মীনুসারে যে পরিমাণ 
আয়ু নির্দিষ্ট থাকে, কর্মফল অনুযায়ী সেই পরিমিত 
আমুধালের পূর্বে রোগাদির স্বারা আক্রান্ত হলেও 
প্রাণ এই উপাসককে পরিত্যাগ করে না।” 

“তবে এই যে পুরুষ যিনি দিকৃসকলের 
অধিষ্ঠাতা, আমি একেই ব্র্ধ বলে উপাসনা করি_- 
আমার এই উপাসনা নিশ্য়ই নিভূুল, আপনিও 
এটি মেনে নিন।” --এইভাবে আর একটি প্রসঙ্গের 
অবতারণা করেন গার্গ্য। 

না, তা রুখনই হতে পারে না, এ উপাঁসনাও 
ত্রটিহীন নষ্, উপরন্ত একেবারে অনঙ্গত। দিক- 
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সমূহে, কর্ণয়ে ও হৃদয়ে অধিঠিত আছেন পরস্পরের 
সহিত অবিচ্ছিক্নতাগুণে বিভূষিত অশ্বিনীকুমারঘয় 
দিগভিমানী দেবতা অবিষুক্তত্বভাবরূপে উপাসনার 
যোগ্য । এর সঙ্গেও প্রকৃত বরদ্ষের আকাশ পাতাল 
তফাৎ। এই অহংগ্রহোপাসক সহার়ধুক্ত হন, 
কখনও তাঁর হ্বগণবিচ্ছেদ হয় না ও সহায়ের অভাব 
ঘটে না।” 

গার্দ্য আরেকটি প্রসঙ্গ উঠলেন, “এই যে 
ছায়াময় পুরুষ, আমি একে অঙ্ছবোধে উপাসন! 
করি।” বাধা দিয়ে অজাতশক্র বললেন, “এ বিষয়ে 
প্রসঙ্গ মোটেই তুলবেন না। ইনি মৃত্যুূপে 
আমার উপান্ত। ছায়াতে বা বহিঃংস্থিত অন্ধকারে 
ও দেহমধ্যস্থ আবরণাত্মক অন্তানে একই দেবতা । 
মুখ্য ব্রন্ধ এর থেকে যে বনু দূর! মৃত্যুই এ'র 
বিশেষণ। যে কেহ এর উপাসনা করেন তিনি 
দীর্ঘায়ু হন, ইহলোকে নিরদিষ্টকালের পূর্বে অকালমৃত্যু 
তাকে গ্রাস করে না ও তাকে রোগযস্ত্রণারও অধীন 
হতে হয় না) 

একবার নয়, ছুবার নয় উপযুপরি একাদশ 
বার পরাজয় বরণ করতে হল। সহ্োরও তো 
একটা সীম! আছে। কিন্ত উপার কি? অসারের 
তর্জনগর্জনই সার ! আর একটি মাত্র প্রসঙ্গ জানা, 
এটি হলেই সব শেষ, সব হিসাব নিকাশ চুকে 
যাবে। ব্ড় আশা বুক বেধে শেষ বারের মতো! 
প্রস্গ করেন গার্দ্য, "এই যে পুরুষ প্রজাপতিতে 
অধিষ্ঠিত, একে আমি ব্রন্গ ব'লে উপাসনা! করি। 

অজাতশত্র বললেন, “না না, ইনিও মূখ্য ব্রঙ্গ 
নন্। এইরূপ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অসমীচীন। আমি 
এ'কে আত্মবান্রূপে উপাঁসন! করি। এতক্ষণ যে 
সমস্ত আলোচনা হ'ল সবই ব্যগিবক্ষসন্থন্ধীয়--এটি 
হচ্ছে সমষ্টিব্হ্মবিষয়ক | আত্মাতে অর্থাৎ স্মস্রি- 
ুদ্ধিভূত প্রজাপতিতে ও হাদয়ে একই দেবতা 
অধিঠিত এবং “আত্মবান্য এই বিশেষণে তিনি 
বিশেধিত। যে ব্যক্তি যথাযথরূপে এ'র উপালনা 
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করেন, তিনি প্রশাস্তাত্ম! ও সংঘতচিত্ত হুন, তার 
বংশও গ্রশস্তবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। উপযুক্ত অধিকারীর 
দ্বারা পূর্বোক্ত উপাসনাগুলি নিফামভাবে অনুষ্টিত 
হলে ক্রমশ: তার মুখ্য ব্রন্মের জ্ঞানলাতে অধিকার 
জন্মে । হে খধিকুমার গার্গ্য, আপনি অমুখ্যবরক্ষবিদ্‌ 
হয়েও মুখ্যব্রদ্দের উপদেশ দিতে গিয়ে স্ব 
গোলম|ল করে বমলেন, তাই আপনার ভুল ধরিয়ে 
দিলাম। অজানা! জিনিস সম্ন্ধে নির্দেশ দেওয়া 
কী মারামুক! আপনার মতে! অনধিকারীর হাতে 
পড়ে হায় হায় বিদ্তার এহেন ছূর্দশা ! শুধু আপনি 
কেন, এ রকম আরও কত যে আছে তার ঠিক 
নেই। অযোগ্য পাত্রে বিগ্তা সুফলপ্রন্থ হয় কি? 
আগে আত্মজ্ঞানলাভ তারপরে তো লোকশিক্ষা। 
অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে_তা৷ আবার 
চক্চুষ্মান্কে দেখাতে চায়! আশা করি আপনার 
ভূল ভেডেছে।” 

গার্গ্য যথোক্তক্রমে যে সমস্ত ব্রহ্মবিষয়ক কথা 
বলেছেন- সবই অজাতশক্রর পরিজ্ঞাত থাকায় 
প্রত্যাথ্যাত হয়েছে, উপরস্থ তার ক্রটিও দেখিয়ে 
দিয়েছেন। গার্গের ব্রহ্ষবিজ্ঞান নিঃশেষ হয়ে 
গেল_বিগ্ভার ভাঁগার একেবারে খালি! এখন 
আর তিনি কি করবেন, কোনও উত্তর দিতে 
সমর্থ না হয়ে অধোমুখে চপ করে রইলেন। দৃপ্ত 
বালাকির দৃগততা চিরতরে ত্রিয়মাণ হল। প্রজলিত 
হুতাশনে অজাতশক্র জল ঢেলে দিলেন যে! 

খষিকৃমাররকে মৌন দেখে অজাতশক্র বললেন, 
“এই পর্ধস্তই তো! আপনার বিস্তার দৌড়, এখানেই 
নিশ্চয় আপনার ব্রহ্মবিজ্ঞান পরিসমাণ্ত হল।” গার্দ্য 
উত্তর দিলেন, *ষ্ঠ্যা মহারাজ, এই পর্বস্তই_-এর 
বেশি আমার জানা নেই।” কিন্ত খধিকুমার, 
র্জ্ঞানের পক্ষে এইটুকু আনাই যথেষ্ট নয়, এইটুকু 
জানলেই ব্রহ্মকে জান! যায় না” বললেন অজাতশব্র 
ন্নেহতরে। যেন সেই স্নেহসিক্ত বানর পরশ পেল 
গার্দোর কর্ণরজ্ হটি। 


উদ্বোধন 
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আঘাতের পর আঘাত পেয়ে অহংকার একেবারে 
চর্ণ হয়ে গেছে। নীরবে ভাবছেন খধিকুমার 
"এসেছিলাম আত্মজ্ঞান দিতে--ফ! নেই তাই দিতে 
এসেছিলাম, তবে এখন ফিরব কি করে? লোকে 
যে মুখে চুনকালি দেবে। না-ন: লঙ্জাই বা কী! 
আমি তোব্রহ্গজ্ঞ নই। ইনি আঅজাতশক্র। কত বড় 
পণ্ডিত-বেদোজ্জল! বুদ্ধিতে ও আত্মজ্ঞানে তার মুখ- 
মুল সমুগ্তাসিত। তিনি এতক্ষণ আমার পরীক্ষা 
করছিলেন-_-আমার বিছ্যারও পরিচয় পেলেন। এক 
কাজ করি না-আমি তো এর কাছে পরাস্ত 
_এখন এ'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মুখ্যব্রক্ের উপদেশ 
লাভ করি না কেন।” 

ভাবতে ভাবতে ভিতরট! গুমরে কেদে ওঠে- 
রুদ্ধ অশ্রু চোখ ফেটে বেরুতে চায়! অশ্রুসিক্ত 
চক্ষু ছুটির উপর দৃষ্টি পড়ল অজাতশক্রর-_করুণীয় 
বিগলিত হুল তার হদয়। তিনি চিন্তিত হলেন 
"আমি গার্গ্যকে পরীক্ষা করলাম _-মুদুভাবে অনেক 
ভৎসনাও করেছি, এখন এই খধিকুমারের কিছু 
উপকার করা দরকার” মহাঁপুরুষগণের কাধই 
তাদের হৃদয়বন্তার পরিচায়ক । তিরস্ক'র-ভত্সনার 
মধ্য দিয়েও তার! কল্যাণ করেন। কোন্‌ রোগের 
কি চিকিৎসা তার! যে জানেন ! 

জীবনের সেই অপূর্ধক্ষণ_সেই পরম কাম্য 
মুহূর্তটি সমুপস্থিত- শ্রদ্ধা দেবী স্ুপ্রসঙ্প হলেন। 
গার্স্যের জীবনের গতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে 
চলেছে। অজ্াতশত্রও তার মনের পরিবর্তন সবই 
বুধতে পারছেন, তাই মৃদু মৃদু হানছেন। আত্মজ্ঞের 
কাছ্ছে যে কিছুই অবিদ্িত থাকে না! গার্গ্য 
শ্রদ্ধার আবেশে আগুত হয়ে বললেন, “মহারাজ, 
আমি শিষ্ভাবে আপনার কাছে উপদেশ নিতে 
চাই। আপনি আমায় কৃপা করে শিষ্যত্বে বরণ 
করুন--আমায় সুখ্যব্রন্দের উপদেশ দরিন।” শিশ্যত্ব 
গ্রহণ না করলে গুরু ব্রন্ধজ্ঞানের উপদেশ দেন না, 
তাই গার্গ্য ব্রাঙ্গণবংশসসৃতি হয়েও ক্ষতিহগুরর 
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শরণাপর ! "অব্রা্ষণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে' 
_-আপংকাঁলে অত্রাঙ্ষণের নিকট বি্তাগ্র্থণ বিধি- 
বহিভূতি নয়। আজ যে ব্রাক্গণকুমার জীবনের 
শ্রেষ্ট প্রশ্নের সন্মুখীন! এর সমাধান চাই-ই 
চাই--সন্মুথে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ, তিনি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় 
সে বিচারে কাজ কি? কাছে রয়েছে স্থুপেয় 
জল, তা ফেলে কোথায় ছুটবে পিপাসার্ত 
অনিশ্চিতের আশায় ! 

বালাকির বিনয় ও ত্রহ্ধবিস্তালাভের আগ্রহ 
দেখে মু্ধ হয়েছেন অজাতশক্র। একটি প্রজপিত 
দীপ আরেকটিতে দীপ্তি সঞ্চার করতে প্রয়াসী! 
তিনি বললেন, “ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিক্বের নিকট ব্রদ্ষের 
উপদেশ লাভ করবে ইহ! প্রতিলোম ৰা প্রচলিত 
রীতিবিরুদ্ধ হলেও আমি অবশ্তই আপনাকে ব্রহ্ধ- 
বিষয়ে উপদেশ দেব, কারণ আপনার মধ্যে শ্রদ্ধা 
জেগেছে, শ্রন্ধাবান্কে উপদেশদানে মহাপুণ্য ।” 
এই কথা বলে রাজ! সাদরে তাঁর হাত ধরে 
উঠালেন। স্লজ্জ খষিকুমারকে যেন তিনি আশ্বাস 
দিতে চান-_এই ভাব। 

অত:পর দুজনে রাজবাড়ীর এক প্রকোষ্ঠে 
নিদ্রিত এক ব্যকির কাছে উপস্থিত হলেন। 
অ্লাতশক্র সেই সুপ্ত পুরুষকে গার্্যোক্ত “মহান্‌ 
শুর্লান্থর। জ্যোতিম্মান্, সোম' ইত্যাদি নামে বার 
বার আহ্বান করতে লাগলেন, কিন্তু সেই ঘুমন্ত 
ব্যক্তি জাগরিত হল না । তখন তাকে হাত দিয়ে 
ঠেলে ঠেলে জাগালেন। গাত্রোথান করল সুপ্ত 
পুরুদ। এর থেকে বোঝা গেল যে, গার্গ্য ধাকে 
কর্তা ভোক্তা বলে মনে করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে 
এই দেহুমধ্যে তিনি কখনই কর্তা, ভোক্তা ও 
ব্রহ্ম নন্‌। 

অজাতশক্র গা্গাকে ছিজ্ঞাসা করলেন, “এই 
যে বিজ্ঞানময়-বৃদ্ধিপ্রধান পুকুষ, ইনি বখন 
ঘুমাচ্ছিলেন তখন কোথায় ছিলেন। কোথা থেকেই 
বা এইরূপে এলেন ?” 

তু 


ৰবালাকি ও অজাতশক্র 


৬৫ 


গুরুর প্রশ্নে শিষ্য বিশ্মন্কে হতবাক হয়ে রইলেন। 
প্রপ্রের মর্মার্থ তিনি কিছুই বুঝতে পাঁরলেন না । 
তার বৃদ্ধিস্যুর্তি হল না। 

অজাতশক্র তথন বললেন, “এই যে বিজ্ঞানময় 
পুরুব, ইনি যখন সুপ্ত হন তখন অস্তঃকরণোৎপক্ন 
বিশ্বেষ জ্ঞানের সঙ্গে বাগাদি ইন্ত্রিঃমসকলের জান 
গ্রথ ক'রে হদয়মধ্যবর্তী পরমাত্মূপ আকাশে 
অবস্থান করেন। এই পুরুষ তখন স্বীয় রূপ প্রাপ্ত 
হন ব'লে সেই সময এর নাম হয় “হ্বপিতি' ; তখন 
ঘাণেন্দ্িয়। বাক, চক্ষু, ও শ্রবণেন্দ্ির এবং মনও 
সংগৃহীত হুয়।” অজাতশক্রর অভিনব বিশ্লেষণে 
গার্স্যের বুঝতে বিলম্ব হল ন| যে, সুযুণ্ডিকালে 
বাগাদি ইন্দরিয়নিচয় গৃহীত হওয়ায় ক্রিন্রাঃ কারক ও 
ফলাত্মক ব্যবহারও তখন থাকে না, কাজেই পুরুষ 
সেই অবস্থায় স্বীয় আত্মন্বরূপেই অবস্থান করেন। 

গুরু বলে চলেছেন অপূর্ব জ্ঞানের কথ! আর 
মুগ্ধ শিষ্য উতৎকর্ণ হয়ে সেই অমুত পান করছেন। 
গুরুর হৃদয় আর শিশ্তের হৃদয় ছটি মিলে যেন এক 
হয়ে যেতে চায়! 

এখন স্থযুণ্তি ও স্বপ্লাবস্থার ভেদ দেখাচ্ছেন 
"সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ যে সময়ে স্বপ্নবত্তি অবলম্বনে 
বিচরণ করেনঃ সে সময় তার জাগ্রৎকালে অনুভূত 
ভোগস্থানগুলি উপসংহৃত হয় । তখন তাঁর কর্মফল 
এইরূপ হয়--.তিনি যেন মহারাজ বা শ্রেষ্ঠ ত্রাঙ্ষণ 
হন অথব! উত্তমাধম ভোগ্যবস্ত প্রাণ্ড হন। লোঁক- 
প্রসি্ধ মহারাজ যেমন রাষ্রের ভোগ্যবস্ত সংগ্রহ 
ক'রে নিজের জনপদে যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করেনঃ 
সেইবূপ বিজ্ঞানময় পুরুষও লিজের বাগাদি ইন্জরি়- 
গণকে জাগরিত স্থান থেকে উপসংহৃত করে 
দ্বকর্মার্জিত দেহের মধ্যেই বিচরণ করেন। 
্বপ্াবস্থায় ইন্রিয়ের কাধ স্থগিত হলেও অন্তঃকরণের 
কার্য চলে, কিন্ত সুযুগ্তি সময়ে সেই অন্তঃকরণের 
কার্ধও স্থগিত হয়। স্বপ্ন ও নুযুণ্তি অবস্থার এই 
পার্থক্য ।” 


১৩০০০ 


গার্দ্য এই উপদেশে বুঝতে পারলেন যে, 
বিজ্ঞানময় তা ত্বপ্র ও জাঁগরণের দৃশ্তাবলী থেকে 
ভিন, ক্রিয়াকারণ-ফলশূন্ঠ ও বিশুদ্ধ । 

অজাতশক্র বললেন, ণএই বিজ্ঞানময় পুরুষ 
যখন সুষুণ্ত হন, যখন তার কোন বিষয়ে কিছু 
জ্ঞান থাকে না-তখন তিনি হদয় থেকে নির্গত 
সর্খশরীরে পরিব্যাণ্ড ৭২ হাজার নাড়ী দিয়ে বহির্গত 
হয়ে শরীরে অবস্থান করেন । ধেমন শিশু, মহারাজ 
বা মহাত্রাঙ্গণ আনন্দের চরমোতকর্ধ প্রাপ্ত হন, 
তেমনি বিজ্ঞানময় পুরুষ গভীর নি্রায় নিমগ্ধ হন ।” 

এখন গার্দ্ের একটি নুতন জ্ঞান হল,_-তিনি 
বুঝলেন “ন্বুপ্তিকালে সংসারধর্সাতীত স্থাত্মাতেই 
পুরুষের অবস্থিতি ) তার থাকার জন্যে তার থেকে 
ভিন্ন অপর কোনও স্থান নেই, তাতে কোন 
আধাঁর-আধের় বিভাগও নেই” এই প্রসঙ্গে 
একটি সুন্দর প্লোকও যেন তার মনে পড়ল। সেই 
শ্লোকের অন্থরূপ একটি £ 

“নুষুণ্তিকালে সকলে বিলীনে 
তমোঁইভিভূত; স্থরূপমেতি | 
পুনশ্চ জন্মাস্তব-কমষো পাত 
স এব জীব: হ্বপিতি প্রবুদ্ধ; ॥” 

মনে মনে তিনি এর অর্থটিও চিন্তা করতে 
লাঁগপেন-_“মুযুণ্ডি-সনয়ে এই জড়দেছের সমস্তই 
কারণ-শরীর অজ্ঞানে বিলীন হয়, ( এমনকি 
দৃশ্তরমান এই স্থুল দেছটিও তখন থাকে না। অপরে 
যে শুষুণ্তের স্থল দেহ দর্শন করে তা তাদের 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--€ম সংখ্যা 


ত্রাস্তিমান্র। ) জীব তখন তমোগুণে অভিভূত 
হয়ে কর্মসহযোগে কেবল আনন্দময় অবস্থা অব 
করেন, আবার প্রাক্তন কর্মের প্রেরণায় পরিচালিত 
হয়ে ্বপ্র ও জাঁগরণ অবস্থা প্রাপ্ত হন ।' 

অজাতশত্র বললেনঃ “খধিকুমার। এ বিষয়ে 
আরও দৃষ্টান্ত আছে, শুহুন। মাকড়সা যেমন 
স্বশরীরোতৎপন্ন তন্ত অবলম্বনে বিচরণ করে কিংবা 
অগ্নি থেকে যেমন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গঘকল ইতত্ততঃ 
বিকীর্ণ হয় ঠিক তন্রপ এই আত্মা থেকেও সমস্ত 
ইন্দিয। সকল লোক, দেবগণ ও প্রাণিসণুহ 
নানাপ্রকারে তিক ও মনুষ্যা্িরপে উৎপন্ন হয়। 
এই আত্মার রহস্ত নাম-_সত্যের সত্য; প্রাণসগূহ 
সত্য কিন্ত ইনি তাদেরও সত্য অর্থাৎ সত্যতা- 
সম্পাদক-_ইহাই আত্মার উপনিষং |” 

অজাতশক্র এই পর্যস্ত বলে প্রকৃত বা মুখ্য 
ত্রহ্বের উপদেশ শেষ করলেন। 

গাযের অনুভূতি হল যেঃ জগৎ ধার থেকে 
উৎপন্ন হয়, ধাতে অবস্থান করে ও ধাতে লীন হয় 
তিনিই ব্রহ্ধ। তার অন্তর আনন্দে ভরপুর হয়ে 
গেল। তিনি আস্তবে অন্তরে উপলব্ধি করলেন 
প্জীবে! ব্রদ্মৈব নাঁপরঃ1” তিতরে বাহিরে সর্বত্রই 
আনন্দের তরঙ্গ থেলে যাঁচ্ছে। শৃন্ত কুন্ত পূর্ণ হয়ে 
গেছে তাই আর কোন শব নেই--শুধু অনুভূতি ! 
গুরুবাকা মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে এগিয়ে 
চলেছেন খষিকুমার গার্গ্য £ “তস্তোপনিষত সঈত্যন্ত 
সত্যমিতি, প্রাণ! বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্‌।” 


অহ্ংগ্রাহু উপাসন।-_'দেষে! ভূত্ব। দেবাল্‌ অপ্যেতি” (দেখত হয়ে দেবঙাকেই প্রাণ্ড হওয়া যায়), 'হদ্দৈব সন 
্রক্ম অপ্যেতি” (রঙ্গ হয়েই ব্রহ্গকে প্রাপ্ত হন্‌) ইত্যাদি বেদবাক্যবলে উপাসনার উচ্চন্তরে উপাহ্ট দেংতাকে নিজ থেকে 
অভিন্রূপে এবং নিজেকে স্বীয় উপান্ত হতে অভিন্নরূপে ধ্যান করার প্রণালী আছে। তখন উপাঁসক নিজেকে দেহেলিয়দিধুক 
ও জম্মমৃত্যুর অধীন সংসারী জীবরাপে চিন্তা করষেন না। পরস্ত তিনি দেহ ও ইন্দরিযাদির অধিষ্ঠানভূত শুদ্ধ সাক্ষী 
চৈতগ্যদ্বরূপ এইরূপে নিজের হ্বরূপের চিন্তা) ক'রে উহার সহিত গুপুক্ত উপা্তদেবতীর অভেদ চিন্তন করবেন। 


ইহারই নাম অহংগ্রহোপসন|। 
উৎকৃষ্টত। সিদ্ধ হয়। 


এই প্রকার ধ্যানে উপান্তদেষতানিষ্ঠ গুণসকল জীবে ধ্যেয় হওয়ার নিকুষ্ট জীবের 


সিদ্ধি 
শ্রীমতী রেণুকণ! দেবী 


বৈশালী মঠে আছেন বুদ্ধ, শুনিতে তাহার বাণী 
কী এক প্রেরণ! দিক্‌ দিক্‌ হ'তে আনিছে 

সবারে টানি। 
ভুলিতেছে লোক যত তাপ শোক শান্তাচরণে আসি, 
পরম! শাস্তি বিরাজিছে সেথা কল ছুঃখ নাশি। 
একদ্দিন আসে দুর পথ ভ্রমি শাক্যরমণীদল 
ধূলিধূদরিত অঙ্গ তাদের চরণেতে নাহি বল। 
রোরুগ্যমানা একটি বৃদ্ধা সবাকার পুরো ভাগে 
অতি ক্ষীণকায়্া, মুখখানি তাঁর দেখিলে মমতা জাগে । 
মহাপগ্রঞ্জাপতি গৌতমী ইনি বুদ্ধ-পালিকা-মাতা 
নারীগণও পাবে ভিক্ষুধর্ম এই তার ব্যাকুলতা। 
জননীর বেশ জীর্ণ বসন কেশজাল নাই মাথে 
দৃঢ়পণ তাঁর যাবেন ন! ফিরি নিক্ষল মনোরথে । 
বুদ্ধ-সেবক আনন্দ যান মাতার মিনতি বয়ে 
বুদ্ধ-সকাশে গৌতমী র'ন বহু প্রত্যাশা লে । 
ভিক্ষু ফিরেন ক্ষণকাল পর শুক্ষ মলিন মুখে 
প্রার্থনা তার হয্গনি পূরণ কহিলেন অতি ছুখে। 
“কেন হ'ল নাক” ?1” শুধান গোতমী--“নারীর 

উপরে তবে 

শুধু অবহেলা রহিবে এমনি, স্থবিচার নাছি হবে? 
কি কারণে নারী হ'ল অপরাধী পদতলে দেবতার 
পুরুষের সম মোক্ষধর্মে পাইবে না! অধিকার ? 
কেহ ভাবিবে ন! ইহাদের তরে চাহিবে না মুখপাণে 
জ্বালাভরা প্রীণ জুড়াৰে না কেহ শাস্তির বাণীদানে? 
কেহ দেখাবে না পথহারাগণে পথের লীমানা কোথা 
রুদ্ধ কক্ষে লুকাইয়! মুখ মরিবে ঠৃকিয়া! মাথা 1” 


আনন্দ পুনঃ ফিরি চলি যান তথাগত-সম্মুখে, 
শাক্যমাতার ব্যথা কাটাসম বিধিষ্বাছে ত'র বুকে। 
ভিক্ষুরে হেরি কহেন বুদ্ধ, “আনন?! আমি জানি 
সমবেদনায় হয়েছে আকুল হিতাহিত নাহি মানি। 


অহমিকা আর ব্যাধি-মৃত্যুর প্রতীক জানিয়ে৷ নারী 
ভিক্ষুসজ্বে তাহাদের স্থান কভু নাহি দিতে পারি।” 
বুদ্ধ-আজ্ঞা মানি আনন্দ গৌতমী নিকটেতে, 
আসিয়া জানান ব্যথিতকণে গৃছেতে ফিরিয়! যেতে। 
শুনি নির্দেশ মহাপ্রজাপতি লুটান ভূমির পর 
দারণ-নিরাশ1-আহত ক্লান্ত দেহ ক্কাপে থরথর । 
গণ্ড বহিয়া ঝ'রে পড়ে ধার! দুহাতে ঢাঁকিয়। মুখ 
কার্দেন শাক্য-জননী হুঃখে ভাঁঙিয়। যেতেছে বুক। 
ছুটি কর জুড়ি রুদ্ধকণ্ঠে অশ্রুজলেতে ভাসি 
বলেন গোতমী, “সে কি বুঝিল না আমার 
ব্দ্নারাশি? 
আমার এ বেশ, কর্তিত কেশ প্রাণভর। ব্যাকুলতা-__ 
শুধু অহমিকা ? কেবলি ছলনা? শুধুই কথার কথা ? 


নীরবে দীড়ায়ে চাহিয়া থাকেন ভিক্ষু গোতমী-পানে 
বলিবায মত কোনও সাস্বনা নাহি আর হান প্রাণে ! 
ক্ষণকাল যতি কি যেন ভাবেন মনে মনে আপনার 
শেষ চেষ্টায় দেখি একবার করুণা পাইকি তার। 
বুদ্ধ-চরণে প্রণাম জানায়ে আনন্দ কন্‌ তারে, 

"প্রভু, তথাগত, আসিয়াছি পুনঃ জিচ্ঞাল! করিবারে। 
পরিজন-ন্নেহ, গৃহের মমতা ত্যাগ করে যদি নারী, 
তোমার আদেশে সকল নিয়ম যতনে পালন করি-- 
তবুও কি নারী পাইতে পারে না কাম্য সে অধিকার 
ভিক্ষুধর্মযোগ্যতালাভ হ'তে পারে নাকি তার ?” 
উত্তর-আশে সন্গযাসী চান বুদ্ধের মুখপানে 

অতি সুমধুর ছুটি কথা তাঁর তখনি পশিল কানে। 
“হ'তে পারে নারী ভিক্ষুণী যদি রাখে সুকঠোর ব্রত" 
প্রিয় স্বেকের যুক্তিতে দেন সম্মতি তথাগত। 


শুনিয! সে বানী আনন্দ তবে আনন্দে ছুটি যায় 
গৌতম থ! বসিয়। ছিলেন নিশ্চল স্থাধুপ্রায়। 


২৬৮ 


নিকটে আসিয়! দডালেন যতি আবেগপূর্ণ খবরে 
কহিলেন, “মাতঃ, অন্মমতি প্রভু দিয়াছেন 
কপাকরে।” 
ছুনয়ন ছাপি মহাপ্রক্জাপতি গোতমীর বহে ধারা 
কম্পিত দেহে আনন্দ সনে চলেন বাক্যহারা। 
লুটালেন মাতা বুদ্ধচরণে প্রণিপাত করি তারে 
নতজানু হয়ে করজোড়ে কন্‌, “ক্ষমা কর প্রভূ মোরে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--«ম সংখ্যা 


তোমার বিরাগ যদি হয়ে থাকে মোর কোন আচরণে 
ওগো ক্ষমামর়! ক'রে নিও ক্ষমা, রাখিও না 
তাছা মনে। 


শিশুকাল হতে পালিন্থ তোমায় আপন তনয় গণি 
শুনেছি আমি মহামানবের নিশ্চিত পদ্ধবনি। 
তুমি চলে গেলে ছিলাম বাচিয়া এইটুকু আশা লয়ে 
তোমার মঞ্ত্র করিব প্রচার নিজে ভিক্ুণী হয়ে। 


“মিটাইলে আশা করুণা-সাগর, জননীর জাতি আজি 
নব মহিমায় হবে উন্নীতা ত্যাগের ধর্মে সাজি। 
শোকাতুরা যত আর্ত নারীরা নীরবে দহিয়। মরে 
তোমার মঞ্ত্র দিব আজ ঢেলে তাদের প্রাণের পরে ।” 


প্রথিবীতে মহান এঁক্য প্রতিষ্ঠা 
ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল 


স্বামী বিবেকানন্দ তার বর্তমান ভারত? বইটিতে 
শৃদ্রত্-সহিত শৃদ্রযুগের আবিাব অনুপম ভাষায় 
বর্ণনা করেছেন। তিনি যোগনেত্রে দেখেছিলেন, 
রাশিয়ার ও বুহৎ চীনের ভবিষ্যৎ শ্রমিক-অভ্যুদয়। 
ইহা ষাট বৎসর পূর্বের কথাঃ যথন অমিততেজ| 
সম্রাট ও বৈশ্তকুলের কেহ এমন ভয়াবহ" ব্যাপার 
কল্পনাতেও আনতে সাহস করেনি। ঝরঙ্গাবরুণেন্্- 
রুদ্রমর্ূতঃ প্রভৃতি আধিকারিক পুরুষের! রাশিয়া ও 
চীন-ভূখণ্ডে বাছাই কর! কর্মবীরদের পাঠিয়ে 
তাদের ছার! ক্ষন্তায় অধিষ্ঠিত কামোপভোগী 
রাজপুক্ুষদের কবল থেকে শাসনদণ্ড কেড়ে নিয়ে 
'শৃদ্রত্ব-সহিত' শুদ্রশাসনরূপ অসাধ্য সাধন 
করিয়েছেন। নূতন কল্পের এই অন্যু্থান জগতে 
এক মহান এক্য প্রতিষ্ঠার প্রথম হুচনা মাত্র। 
পরিপূর্ণ সাম্য-মেত্রী পরে আসছে । 

বিরাট পুরুষ ছুই প্রণালীতে সর্বজীবে ব্রঙ্গান্ুভৃতি- 
রূপ মহান এক্য প্রতিষ্ঠায় প্রশ্নাী মনে হয়ঃ 


ধ্বংসের মাধ্যমে এবং ধুগাবতাররূপে অবতীর্ণ 
হয়ে। তিনি প্রবল রজোগুণী অনুর জাতিদের 
দ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে, ধ্বংসম্তপের ভপ্ম থেকে 
নৃতন হ্জন, নাম্য-মৈত্রীভাবাদ্িত এঁক্যবদ্ধ নৃত্তন 
জাতি সমষ্টি গড়ে তুলেন। ইতিহাসে পড়ি, অতীত 
যুগে যুদ্ধবিগ্রহ পাশাপাশি ছুই চার সাম্রাজ্যের 
ভিতরেই নিবন্ধ থাকত। সাধারণ প্রজাদের গায়ে 
যুদ্ধের আচ লাগত না । ক্রমে অনেকগুলি মত্ররাজ্য 
একজোট হয়ে বড়রকমের লড়াই চালাতে থাকে । 
ইদানীং শুরু হয়েছে একেবারে বিশ্বযুদ্ধ । পৃথিবীর 
সাদাকালো, পীতছরিত প্রায় সকল জাতিই হৃপক্ষে 
জোট বেঁধে বছরের পর বছর ধরে আকাশে 
বাতাসে, জলে স্থলে বিরাট ধ্বংসাত্মক কুরুক্ষেত্র 
লাগিয়ে দিয়েছে । ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ কারুর 
নিস্তার নাই। সাইরেন, বাক আউট, বোমার 
ফাটন, এরোপ্লেনের গর্জনে সকলেই কম্পমান। 
এবার আনছে যে ভয়াবহ পগ্রলযন্কর তৃতীয় ওয়াল্ড 


জ্যষ্ঠ, ১৩৬৩ ] 


ওয়ার তার আতঙ্কে পু'জিবাদী ও সাম্যবাদী, এমন 
কি নিরীহ নিরপেক্ষতাবাদীরাও সন্ত্রস্ত । ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী নেহেরু কোনোপক্ষে যোগ না! দিয়ে 
ধৈধ ও পঞ্চশীল পা গ্রহণ করিয়ে ছুই পক্ষকে ঠাণ্ডা 
করতে যতুবান। বিরাট পুরুষ এই ধ্বংসলীলার 
ভিতর দিয়ে পৃথিবীর সকল প্রাণীকে মৃত্যুর সামনে 
দাড় করিয়ে, রাজা-প্রজ1, সাদা-কালোর তেদ 
ঘুচিয়ে দিচ্ছেন) শ্বেতপীত, কাফ্রিনিগ্রো! সকলকে 
পাশাপাশি সাজিয়ে একীকরণের মজা দেখছেন । 

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ কর! যাঁয় যে 
পৃথিবীর আদিম কাল থেকেই বিরাট পুরুষ 
ভারতের কৃষ্টি সত্তপ্রধান ধাতু দিয়ে গঠন করেছেন 
এবং যুগে ধুগে “পরিত্রাণায় সাধূনাং :ও পধর্ম- 
সংস্থাপনার্থায়' মহাপুরুষর্দের ভারতে অবতরণ করিয়ে 
হিন্দুজাতি কর্তৃক সংগ্রামশীল অনুরদের সাম্য-মৈত্রী 
মন্ত্রে দীক্ষিত করবার ব্যবস্থা রেথেছেন। শ্রীুদ্ধ এই 
ভারতেই অবতীর্ণ হগ্ছিলেন। পৃথিবীর প্রায় এক 
তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্মীবলম্বী। একটি মত আছে 
যে প্রভু যীশুও ভারতে কিছুকাল সাধন! করে- 
ছিলেন। পুণ্যভূমি ভারতের কৃ্টি ও বেদাস্তবাণী 
প্রচারের উদ্দেশ্তেই যেন বহিভূ থণ্ড থেকে শক, হৃণ 
যবন, গ্রীক, পার্শা এবং ইংরেজ প্রভৃতি জাতিদের 
মহামায়া এখানে এনেছিলেন। শ্রারামকৃষ্চ- 
বিবেকানন্দের আবির্ভাব, শ্রাঅরবিন্দ ও মহাত্মা 
গান্ধীর্ীর তপন্তা এবং সুভাষচন্ত্র প্রমুখ দেশৈক প্রাণ 
তরুণদের আত্মোৎ্নর্গের ফলে আর্ধভারত আজ 
পৃথিবীতে শাস্তির দূতব্ধপে অভ্যর্থিত। 

আমার বিশ্বাস এই বুগে রামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দের 
আবির্ভাবের তাৎপর্ধ_বিরাট পুরুষের ছিতীয় 
প্রণালীর জীব-ব্রঙ্গের এঁক্যবার্তা পৃথিবীর মধ্যে 
প্রচার করা, প্রলয়ঙ্কর সংগ্রামকামী অসুরদের 
কানে বেদাস্তের শাশ্বত সমঘয়-মঞ্্র শুনিয়ে সর্বজনীন 
ধর্মের ভিত্তি ও পৃথিবীতে মহান এক্য স্থাপন। 
এই উদ্দেত্তেই স্বামীর প্রচার কার্ধ মুখ্যত; 
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পাশ্চান্তেই সংঘটিত হয়েছিল। গত পঞ্চাশ 
বসরে পৃথিবীতে অতি দ্রুত অভিনব স্যঞজজন ও 
মারণ ছিবিধ প্রকারের যন্ত্রকলা আবিষ্কৃত হয়েছে, 
যার ফলে একদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমুহ 
পরস্পরের নিকটে এসে গিয়েছে, স্থান কালের 
বিভেদ ক্ষীণতম হয়ে এসেছে, একীকরণের 
মালমসলা মজুদ হয়েছে; আর অন্য দিকে, যত 
দিন যাচ্ছে, ঠাকুর-শ্বামীজীর সমঘয়ভাব ততই 
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের এই 
জীবনে ভারতের, তথা পৃথিবীর ধর্ম ও সমাজ-জীবনে 
যেদ্েত ও আভিনব পরিবর্তন ঘটেছে, তা ভাবলে 
বিস্বয়ে হদয় অভিভূত হয়। 

আমার মনে পড়ছে বাট বৎসর পূর্বের 
বাংলাকে । স্বামীজী মহারাজ পাশ্চাত্য জয় করে 
(১৮৯৭, জানুয়ারী ) দেশে ফিরে এলেন । ভারতের 
জ্ঞানী, গুণী ও রাজ! মহারাজার! তাঁকে সম্রাটোচিত 
শ্রদ্ধা ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। বাংলার 
ছু চার জন নেতাও তাঁকে নিয়ে ছু একট! সভা 
ডাকলেন। তারপরেই হাউইএর মতো! উদ্দীপন! 
নিভে গেল, আর তার ছাই উড়ে “বঙ্গবাসী” 
কাগজের স্তাস্তে বাঙ্গালী-সুলভ ঈর্ষা ও গোৌড়ামির 
কালিমাথ! প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। 
সালের জুলাই শ্বামীজী দেহ ছেড়ে স্বধামে চলে 
গেলেন। তাঁর একটা স্থতিসভার কোনো উদ্ভোগ 
আয়োজন না দেখে আমর! কয়েকজন তরুণ 
এল্বার্ট হলে শোকসভায় সভাপতিত্ব করবার অন্ত 
ত্দানীস্তন কোনো নেতাকেও রাজী করাতে 
পারিনি । অপিচ মর্মান্তিক ছূর্বাক্য শুনে কাতর 
হদয়ে শ্বামীজীর গুরুত্রাতা শ্রাহরি মহারাজের (ত্বামী 
তুরীয়ানন্দ ) কাছে কেঁদে পড়ি। তার সে সময়ের 
তেজোদীপ্ত নুতি এখনো! আমার চিন্তপটে আকা 
রয়েছে । তিনি বলেছিলেন, “তোর! যদি শ্বামীজীকে 
সত্যই ভালবাসিন্‌ তৰে প্রতিজ্ঞা কর কখনে! 
কোনে বড় লোকের খ্বারস্থ হবি না। শ্বামীজী 
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তোদের ভালবেসেঃ তোদের কল্যাণ কামনা 
হৃদয়ে ভরে নিয়ে তোদের জনা কেঁদে কেদে চলে 
গেছেন তোদেরই উত্তরাধিকারী করে। জানিস্‌ 
না, এই মঠ করতে দেশের লোক এক পয্ননাতো 
দেই নি। উপ্টে নানা বিদ্ূপ ও বিরুদ্ধ 
দমালোচনা করে? তাইতো ঠাকুর তাঁর 
নরেন্দরকে প্রথমেই আমেরিকাতে প্রচার করতে 
পাঠিয়েছিলেন ।” 

তারপরে এই তরুণের দলই মঠে থেকে 
স্বাধীনতার বীজমন্ত্র, চরিত্রগঠনের মালমস্ল! সংগ্রহ 
করত। শ্রশরৎ মহারাজকে (ন্ব'মী সারদানন্দ ) 
আচার্ধ ক'রে “বিবেকানন্দ সমিতি” গঠন ক'রে 
ঠাকুর শ্বামীজীর বাণী নিজেদ্রে জীবনে গেঁথে 
নিয়েছিল। এই বুদ্ধ বয়সে আঞ্জ অনুভব করছি 
যুগ প্রবর্তক রামকৃষ্-বিবেকানন্দের সাধনা ও সমন্বর 
মন্ত্র সকলের মধ্যে কেমন অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে 
প্রাণসঞ্চার করছে । আঙজিকার আকাশে বাতাসে 
ঠাকুর-শ্বামীজী-মাঠাকুরানীর পুত বাণীর ছড়াছড়ি, 
দিকে দিকে সভা-সমিতি, সারা ভারতে এবং 
পাশ্চাত্যের মনীষীদের প্রাণেও এই হাওয়। বহে 
যাচ্ছে,_এই থেকে বেশ বুঝ! যায় যে ভবিষ্যতে 
পৃথিবীতে মহান এঁক্যের ভাৰ প্রচারের জন্ত একলে 
ঠাকুর স্বামীজীর অবতরণ ঘটেছে । 

এবারকার আবির্ভাবের নুতনত্ব- এর পৃথিবী- 
ব্যাপী প্রসারে, এর সবজনমনোমুগ্ধকর সরল সমন্বয়- 
বাণীর উদ্দাতত আহ্বানে এবং ধুগপ্রবর্তনকারী 
জীব-শিবরূপ “মানব ধর্ম' স্থাপনের আলোকচ্ছটায়। 
এর অভিনবত্ব ঠাকুরের অলৌকিক ক্রিযাকলাপে, 
যথা--লেখাপড়া না শিথেই শাক্বিৎ ও স্রষ্টা 
হওয়া॥ সন্নালজীবনে সাদ। ক।পড়ে থেকে সামাজিক 
বিবাহ্বন্ধনপ্রথা মান্ ক'রে সরম্বতীপ্বরূপা শ্রশ্রীসারদা- 
মণিকে শিষ্য ক'রে আপন পার্থে স্থান দেওয়া, 
বৈদিক, তাঙছজিক, পৌরাণিক হিন্বধর্ম ছাড়াও 
প্রচলিত ইস্লাম এবং গ্রীন্টীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম 
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নিজে হাঁতেকলমে সাধন ক'রে প্রত্যেক ধর্মের 
অন্তনিহিত সত্য স্ব: উপলব্ধি করা । ঠাকুর এবার 
কোনে! ধর্ম। সমান, রীতিনীতি ভাঙ্জেন নি, 
কাকেও গালি দেন নি, অলৌকিক ভালবাসার 
মাধ্যমে সেকালের সকল আচার পণ্ডিত ও 
ধর্মপ্রাণ মনীষীদের ঘরে ঘরে দেখা ক'রে তাদের 
আপন ক'রে নিয়েছিলেন। 'অভিমানশূন্য ঠাকুর 
জীবের মঙ্গলের জন্য নিজের দেছকে অকালে 
বিসর্জন দিয়েছেন । 

সর্বাপেক্ষা অলৌকিক থেল! ঠাঁকুর থেলেছেন 
তার ১৮টি শক্তির আধার নরেন্দ্রকে দিয়ে। দেহ 
ত্যাগের পূর্বে তার সাধনার সমগ্র ধন সমেত সুক্ষ 
মিদধদেহ নরেন্রের সততার সাথে গেঁথে দিয়ে বললেন, 
জগদ্ধিতায় জগদঘ্থার কাজ করগে যাও। 

যেমন অলৌকিক ও মাতৃগত প্রাণ আমাদের 
ঠাকুর, তার নরশ্রেষ্ঠ নরেন্দরটিও তেমনি সরল, 
আপনভোলা ছিলেন। ভারতবাসীর মর্মবেদন! 
আক পান ক'রে নীলকঠের ন্যায় ৫৬ বৎসর 
হিমালয় থেকে কন্টাকুমারিকা পর্যস্ত অজ্ঞাত, 
অপরিচিত ভিক্ষু পরিব্বাজক-জীবন যাপন করলেন। 
তারপর ঠকুরের নির্দেশে, একেবারে ছুম করে গিয়ে 
হাজির হলেন, কুবেরের রাজ্যে-_তদা নীস্তন জগতের 
উদীয়মান শ্রেঠীদের দেশে যেখানে অভিনব 
ধর্মসতায় সমবেত হয়েছেন, ক্রীশ্চান সাআজ্যের 
মুকুটমণিরা, প্রভু গ্রীষ্টের শিষ্যেরা, তার রক্তগতাকা 
সগৌরবে উডটীন করার উদ্দেশ্তে । ঠাকুরের নরেন 
এর আগে কোন সভায় বক্তৃতা করেন নিঃ তিনি 
কোন ধর্স বা সাংস্কৃতিক সমাজের প্রতিভূ নন, 
এমনকি তার গুরুভাইর।ও ৬ মাস জানতেন ন! 
যে, স্বামী বিবেকানন্দ লামে যে সক্স্যাসী শিকাগো 
ধর্মমভায় জ়পতাকা লাভ করেছেন--তিনি ঠাকুরের 
নরেন্দরনাথ, তারের অন্তরঙ্গ নরেন ভাই! এ 
যেন এক ভঁইফোড় মল্লরাজ, যে কখনো কোনো 
আসরে নামেনি, সে পৃথিবীর অলিম্পিক খেলায় 
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একেবারে ফাষ্ট হ'ল! আমাদের চোখের সামনে 
এই অভূতপূর্ব নাট্য অভিনীত হয়েছে। 


শ্স্বামীতী মহারাজের সমগ্র জীবনব্দ লক্ষ্য 
করলে সুস্পষ্ট বোধ হয়, তিনি অবতারবরিষ্ঠ 
্ীতরীরামরুষ্ণের নৃতন ধুগের "গীত শুনাবার” জন্যই 
এসেছিছেলন 1 “আছ তুমি পিছে দাড়ইয়ে....”" 
ফিরে ফিরে গাই.**"*"দাস তব জনমে জনমে ।” 
তাঁর পরিব্রাক-জীবন ভারতবাসীর ধর্ম ও সমাজের 
উন্নতিচিস্তায় অগ্নিগর্। পাশ্চাত্য প্রচারকারধ 
প্চাঁপরাসধারীর” দিব্য চেতনায় ভরপুর, আর 
জীবনের শেষ ৫ বৎসর গুরুত্রাতাদের সংহত করে 
“ামকুষ্জ মঠ ও মিশন” প্রতিষ্ঠায় উপসংহৃত। 

আমি যখন ভাবি-__-শিকাগো! ধর্মদ্ভা ভেজে 
গেল, ডেলিগেটর! নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেন, 
স্বামীজীর জয়গান চারিভিতে ধ্বনিত, এমন স্বর্ণ 
স্থযোগে সাধারণ ডেলিগেটদেষ মতে তিনি দেশে 
রাজকীয় অভ্যর্থনা ও সমগ্র দেশবাসীর বাঁহৰা 
লাভের কণা ভাবলেন না, বরং কপর্দকশূন্ত পকেটে 
শ্বেতকায় প্রবলপ্রতাপ বিধর্মীদের নবধুগের বাণী, 
ঠাকুরের গীত' শুনাবার জন্য, পাদরীদের সঙ্গে পা 
দিয়ে, আমেরিকা ও ইংলগ্ডে তিন বছর প্রচার কার্ধ 
চালিয়ে এলেন- এ কি কোনো সাধারণ পুরুষের 
পক্ষে সম্ভব? দেবশক্তি ও ভগবংগ্রেরণা 
ব্যতিরেকে এমনটিতে! হয় না। বাঁগী অজেঞ়বাদী 
ইঙ্গারসল (10৩739] ) এ সময়ে স্বামীজীকে 
বলেছিলেন, "ম্বামীজী, আপনি ছু এক ধুগ আগে 
যদি এই বার্ত! নিয়ে এখানে আমতেন তাহ'লে 
আপনাকে এর! টিলিয়েই মেরে ফেলত ।” 

শ্রীরামকুষ্ দেহ রাখেন ১৮৮৬ সালে; স্বামীজী 
মহারাজ ১৯০২ সালে ৪ঠ! জুলাই দেহ ছেড়ে ্বধাঁমে 
ফিরে যান। মধ্যের মাত্র পনর বছর তার সাধনার 
কাল। পাঁচ বৎসর কাটে পরিব্রাজক হিসাবে 
অজ্ঞাত) পাশ্চান্তে কাঁটে ছুবাঁরে ৫ বছরের উপর; 
ভারতে ছিলেন ৫ বছরের ফম সম এবং তার মধ্যে 


পৃথিবীতে মহান এঁক্য প্রতিষ্ঠা 
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২ বর রগ্রদেহ নিয়ে তার গুরুত্রাতাদের সংহত 
করে মঠ ও মিশন তৈরীতেই কেটেছিল। ভারত- 
বাসীদের মধ্য প্রচার কার্ধ অতি অই করেছিলেন। 
ভারতবাসীদের ভিতরে বাঙ্গালীরাই সর্বাপেক্ষা 
উদ্দার এবং সর্বজনীন ভাবধারা! সহজে আত্মসাৎ 
করতে পারে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভৃ, রামমোহন, শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ, আচাধ কেশবচন্ত্র, শ্রঅরবিন্দ, কবি রবীন্দ্রনাথ 
সকলেই বাঙ্গালী। স্বামীজীও বাঙ্গালীর দেহ গ্রহণ 
করেছিলেন, কিন্তু তিনি সমগ্র ভারতবাসীর মর্স- 
বেদনা, জআপিচ কির মুর বিগ্রহরূপে পাশ্চাত্য 
জগতে আবিভূতি হয়েছিলেন। সে সকল দেশে 
তিনি এই কল্পাবতারের সর্ধধর্মসমঘ্ঘয় ও জীব-শিৰ 
বাণী অপূর্ব বাগ্মিতা ও বৈজ্ঞানিক ধুক্তির সহায় 
মনীষীদের হৃদয়ে স্থাপিত করেন। তার প্রচারিত 
নবধুগের ভাবধার| ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর চিন্তাশীল 
ধর্মপ্রাণ প্রত্যেক খাঁটি মানুষকে প্রভাবিত করছে । 
আজ শ্রানেহের শান্তির দূত হিসাবে শ্বেত ও 
গীত জাঁতিদের মধ্যে গ্রতিষ্ঠালাতে যত্বুবান। তার 
পিছনে রয়েছে ধুগাবতার শ্রুত্রীরামকষ্ণ-বিবেকানন্দের 
সমম্বপর ভাবধারা 'এবং মহাত্মা গান্ধীর পৃতম্পর্শ, তার 
রাজনীতিজ্ঞত! অথবা! বাগ্মিতা নয়। এই কথাট 
আমাদের বুঝতে হবে। আধুনিক পৃথিবীতে ফুট- 
নীতিজ্ঞের অভাব নাই, পাশ্চাত্য মহারথীদের 
বাগবিভূতিঃ আন্তরিক ছলচাতুরী ও ধুত্রজালিক 
ভাষণের অপ্রাচ্ধ দেখা যায় না। যদি পুঁজিবাদী 
ও সাম্যবাদী__উভয় পক্ষের সামনে কালপুরুষের 
লোকক্ষয়কারী ভগ্মাবহ মুতি প্রকট ন! হত, «“তোম্ভি 
মিলিটারি, হাম্ভি মিলিটারি” এই দুশ্চিন্তা না 
থাকত, ত! হ'লে শাস্তি ও পঞ্চশীলের ভাষণ কোথায় 
ভেসে যেত। স্থল কামোপভোগী, রজস্তমবিলামী 
প্রেযতাস্তিকের কাছে এই বাণীর মর্ম কতটুকু উদঘাটিত 
হতে পারে? বহুজনের হিতচিস্তা, জীব-শিব জ্ঞান, 
প্রকৃত উদার মনোভাব দুর্লভ । স্বাধীন ভারতে 
এখনো! বাঙ্গালী বিহারী ওড়িয়া অসমীয় শিখ.হিন্দুর 
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মধ্যে মনের মিল নেই, এক্য নেই। নেতৃবর্পেরর 
ঝুড়ি ঝুড়ি এঁক্যের বুক্নি প্রাদেশিক কর্ণধারদের 
এক কান দিয়ে প্রবেশ ক'রে অপর কান দিয়ে 
বেরিয়ে যায়। হৃদয়ে প্রবেশ করে না। আপন 
ঘরের মানুষকেই যে পঞ্চশীল! পাঠ শোধরাতে পারে 
নাঃ হিন্দুর মধ্যেও একত! আনতে পারে না, ছুধর্ধ 
অন্থরদের তা কেমন কোরে বশ করবে, এ আমার 
বুদ্ধির অতীত। 

বিভিন্ন জাতির মধ্যে পাম্য-মৈত্রী-একতা ছুই 
পন্থায় সাধিত হয়। এক- ধ্বংসের ভিতর দিয়ে 
কালপুরুষের দ্বারা, ধার কাছে ক্ষুদ্র বৃহৎ, সাদা 
কালে! কোনে! বাছবিচার নাই। তিনি ধ্বংসের 
ভম্ম থেকে নুতন মানুষের স্যাউ করেন, যাদের 
দৃষ্টি ক্ষুদ্র গণ্ডভী অতিক্রম ক'রে বুহতের প্রতি আক 
হয়ঃ যারা আঁপামর সকল প্রাণীর ব্রহ্ম বিকাশের 
সমান হযোগ দিয়ে মহান জাতি গঠন করে। এর 
সঙ্গে পাশাপাশি অবতারাখ্য মহাঁপুরুষদের তাঁদের 
আত্মত্যাগ ও সমঘ্বয-বাণীর মাধ্যমে জগতে শাস্তি 
ও ট্রক্যের ভাবধারা বহিয়ে দেন। স্বামীজী 


বলেছেন, এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ ।% 

*. জ্ীরবীন্দনাথ লিখেছেন £ পৃথিবীর সকল কোর যাহ! 
শাশ্বত ভিত্তি, তাহাই সত্য একা! সে একা চিত্তের এঁকা। 
আজ্মার প্রক্য। ভারতে সেই চিত্তের প্রকাকে পলিটিকাল 
প্রক্ের চেয়ে বড় বলিয়া জানিতে হইবে। কারণ এঁক্যে 
সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--€ম সংখ্যা 


অলৌকিক অভিনব প্ররণালীতে কল্লাবতার 
শরত্ীরামকষ্-বিবেকানন্দ পৃথিবীতে মহান একর 
বীজ বপন করে গেছেন। এই বীন্ত ক্রমে শাখা! 
প্রশাখা বিস্তার করছে। এখন সময় এসেছে। 
তাদের ভাবে উদ্বদ্ধ মহাপ্রাণের' জীব-শিব সেবা- 
ব্রতকে আরো ব্যাপক ভাবে প্রসারিত ক'রে 
প্রথমতঃ ভারতের বিভিন্ন জাতিদের থকা ও 
সমঘয় মন্ত্রে দীক্ষিত করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
পাশ্চান্যেও এই ভাবের প্রচার কার্ধ চালিয়ে যান। 
বেদাস্তের “ভোক্তা-ভোগ্যং-প্রেরিতারং”, ত্রিবিধ 
ব্রহ্মবূপের সমঘয়-বাণী এবং জীব-শিবের বার্তা 
দিকে দিকে প্রচারিত হোক। ভারতের ও 
পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় পুস্তিকা প্রণয়ন ও বিতরণ 
এবং সর্বত্র ধর্মসত। আহ্বান ক'রে প্রতি জীবের কর্ণে 
আধ্যাত্মিক সাঁম্যমঞ্র প্রদান_এই মহাব্রত নিষে 
হাঁজার হাজার শ্রমণ বেরিয়ে গড়ন পৃথিবীর 
দর্বত। সময় ও সুযোগ অনুকূল, ধ্বংস-দেবতার 
ইঙজিত সুস্পই। ঠগরিক পতাকা জগতে উড্ডীন 
করার প্রকৃষ্ট অবকাশ উপস্থিত। 
“আনস্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হদে বিদ্যমান, 
“দাও, দাও'--যেবা ফিরে চায়। তার সিন্ধু বিন্দু 

হয়ে যান। 

ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণুঃ সর্বভূতে সেই প্রেমময় 
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর, সথে, এ সবার পায় ।* 


সমালোচনা 


ভারতের ধম” শ্রুম্ত্যব্রত মুখোপাধ্যায় 
প্রণীত ; প্রকাশক-_ নন্দিতা মুখোপাধ্যায়, চাতরা, 
শ্রীরামপুর; হুগলী । পুষ্ট_-৬৬ 7 মূল্যের উল্লেখ নাই। 

উপনিধদে আছে, “যো বৈ সধর্মঃ সত্যং বৈ 
তৎ*--সেই যে ধর্ম, উহাই সত্য-_-ধর্মের এই শাশ্বত 
রূপটিই “ভারতের ধর্ ধীর্ষক অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
এই কাব্যগ্রন্থখানিতে গ্রকাশ করিতে চেষ্টা কর! 


হইয়াছে । ভারতবর্ষের ধর্ম এমনি বিশাল যে 
একখানি হ্বরায়তন পুস্তকের মাধ্যমে তাহার 
ব্যাপকতার সমগ্র ূপটির পরিচয় প্রদান করা সম্ভব 
নয়। তাহা হইলেও লেখক আত্মা ও ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব-অনন্তিত্ব-সন্বন্ধীয় শান্রমত উদ্ধত করিয়া 
ঈশ্বর প্রাপ্তির বিভিন্ন পথগুলির সংক্ষিণ্ত পরিচয় 
দিয়াছেন। বেদঃ উপনিষদঃ স্ায়। বৈশেষিক, 
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মীমাংসা, সাংখ্য, যোগ, বেদাস্ত, পুরুযোত্তম, সগুণ- 
বর্ষ“ নিগুণপুরুষ প্রভৃতির বর্ণনা প1ঠকবর্গকে 
আনন্দদান করিবে। শেষাংশে শ্রীরামরুষ্দেবের 
জীবন ও বাণীও মনৌরমভাঁবে প্রকাশিত হইপ্লাছে । 

ছোটদের বিবেকানন্দ--মণি বাগচি প্রণীত; 
প্রকাশক--্রম্বকুমার চট্টোপাধ্যায়, কমলা বুক 
ডিপো, ১৫, বন্ধিম চ্যাটাজি হ্রীট, কলিকাতা-১২) 
পৃষ্ঠা-_১৪৪ ) মুল্য দুই টাকা। 

তরুণমনে মহাপুরুষ চরিত্রের প্রভাব যাহাতে 
সহজেই পৌছাইতে পারে বর্তমানে সেইভাবেই 
তাহাদের অমূল্য জীবনচরিত রচনা করা প্রয়েংজন। 
শৈশবের সাহসিকতা, ভালবাসা, অধ্যবসায়, 
একান্তিকতা প্রভৃতি বিশেষ গুণগুলি পরবর্তীকালে 
কিরূপে পরিপূর্ণতা লাভের মধা দিয়া স্বামী 
বিবেকানন্দকে বিশ্ববিজম্বী ও মান্বগেমিক 
করিয়াছিল আলোচ্য বইটি লেখার সময় লেখক 
স্বামীজীর জীবনের খুটিনাটি ঘটনা-বৈচিত্র্যের 
রূপায়ণে না গিয়া সেই দিকেই বেশী লক্ষ্য 
রাখিয়াছেন। ্বস্ছ দৃষ্টি ও আন্তরিকতা সঠক!রে 
সতেজ ভাষায় লিখিত বলিয়া বইটির আবেদন 
ছোটদের জদয়ে পৌছিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 
লেখককে অভিনন্দিত করি। স্বামীজীর এই 
কিশোরোপযোগী জীবনীটি বুল প্রচারিত হউক 
ইহাই কামনা । 

নৃতন সূধোদয়-_ শ্রদধীচি মৈত্র প্রণীত; 
শ্রীনুপুর মৈত্র কতৃক ৪।৩এ, মদন দত্ত লেন, 
কলিকাতা--১২ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-৬৩) 


মূল্য-_১২ টাঁকা। 
প্রচলিত “লক্ষ্মী অলঙ্ষমীর গল্প*কে কেন্দ্র করিয়া 
আলোচ্য নাটিকাটি রচিত। সত্যাশ্রকী রাজা 


শশাঙ্কমাণিক্য অলক্মীর পট কিনিয়া কঠিন বিপর্ধয়ের 

সম্মুবীন হইলেন-_রাজমাতা, রাঁজলক্ষ্মী, পাত্রমিত্র 

সকলেই তাহাকে ত্যাগ করিলেন। এমন অবস্থায় 

শোরধবীধবর্মশক্তিও তাহাকে ছাড়িয়। যাইতে উদ্যত-_ 
৭ 


সমালোচিন! 
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কিন্ত যিনি সত্যের পুজারী বলবীর্ধপুকুষকাঁর হইতে 
তিনি তো! কখনও চ্যত হন নাঃ তাই অদৃষ্ট-পুরুষকার, 
লক্ষমী-অলঙ্ষমীর ঘন্দে রাজ! শশাঙ্কমাণিক্য জয়ী 
হইলেন! ধাহারা চলিয়! গিয়াছিলেন তাহারা 
পুনরায় তাহাকে আশ্রয় করিলেন। রাজ! গ্রামের 
কুম্তকার, কর্মকার, তন্তবায় ও কৃষককুলের মধ্যে 
কর্মশক্তি জাগাইলেন--চারিদিকে লক্গী্ী। ফুটিয়! 
উঠিল--অলক্মী চিরতরে বিদায় লইল। শ্রমবিহীন 
আলম্তময় জীবন অপেক্ষা কর্মমুখর জীবন ভাল-- 
রূপকের সাহায্যে নাট্যকার ইহাই প্রকাশ 
করিয়াছেন। কর্মশক্তির উদ্বোধনে লক্মীর আনিভাৰ 
--এই ভাবটি বেশ যুগোপযোগী হইয়াছে । স্্ী- 
ভূমিকাবজিত সাতটি দৃশ্ঠসম্থলিত “নূতন সুধোদয়” 
কিশোরবয়ঙ্ক নাঁলকরৃন্দের মধ্যে গ্রামসংগঠনের 
প্রেরণা যোগাইবে। 

ত্রয়ী--শ্রান্থরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী প্রণীত। ২৬বি, 
আর জি কর রোড, শ্যামবাজারঃ কলিকাতা-৪ 
হইতে গ্রন্থকার কতৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা--৫৩) 
মূল্য এক টাকা। 

ভগবান হরামকঞ্দেব, তীহার লীলাদঙ্গিনী 
জননী দারদাদেবী এবং যুগাচাধ স্বাধী বিবেকানন্দ 
এই চরিতরত্রয়ের জীবন ও শিক্ষা এই ক্ষুত্ 
পুস্তিকাঁর বিষয়বস্তু । বইটি বিতিন্ন সময়ে দৈনিক 
বন্থমতী ও আনন্দবাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত 
লেখকের চারটি রচনা ও সংক্ষিণ বক্তৃতাচতুষ্টের 
সন্কলন। ঠাকুর-মা ও স্বামীজীর সম্বন্ধে লেখক যাহা 
যাহা বলিবার চেষ্টা করিক্াছেন তাহা অনেকটা 
স্থুসঙ্গত এবং স্পষ্টভাবে বলিতে পারিয়াছেন। 
“জ্ীশ্রীমা সারদার আত্মকথা” শিরোনামায় নির্ভর- 
যোগ্য পুশ্তকাবলী হইতে শশ্রীমায়ের মুখনিংস্থতবাণী- 
সংকলনটি পাঠে পাঠকমাত্রেই আনন্দ পাইবেন। 
বইথানির ভূমিকা লিখিয়! দিয়াছেন ডক্টর 
শীবতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মহাশয়। 

পথ্য বিজ্ঞান ডক্টর শ্রীসুরারিমোহন ঘোষ 
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এ এম্‌ ডি, আধুর্বেদ|চাধ ) প্রকাশক-_ শ্রীহ্মচন্্ 
উ্টাচা কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, ২৩৮এ, রাস- 
বিহারী এভিনিউ, বাঁলিগঞ্জ, কলিকাতা-১৯ ; 
পৃষ্ঠ|_-১৪৪ ) মূল্য তিন টাকা । 

যেকোন মতে চিকিৎসা কর হউক না কেন 
পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে সকলেরই জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। 
অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার সুব্যবস্থা হওয়া সত্বেও 
পথ্যজ্ঞানের অভাবে রোগ সারিতে বিলম্ব হয়, 
আবার পথ্য সুনিরাচিত হইলে সাধারণ অসুখগুলি 
কঠিন ব্যাধিতে পরিণত হইবার স্তথুযোগ না পাইয়া 
অল্প আযমাসে এমনকি বিনা চিকিৎসাতেও অনেক 
সময় সারিয়া যায়। “পথ্য বিজ্ঞান” বইখানিতে 
প্রাচীন আধুবেদীয় ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মতে 
পথ্যনিধাচনে দ্রব্যগুণের উপযোগিতা, দ্রব্যের 
অচিন্ত্যশক্তি ও ভিটামিনতত্ব, বিভিন্ন রোগের 
স্থবিস্তৃত পথ্যব্যবস্থা, শিশুদের পথ্য, আমাদের খাস 
প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সুচিস্তিতভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। প্রবীণ চিকিৎসকগণের 
অভিমতসহ নিজের প্রত্যক্মজ্ঞানলবধ অভিজ্ঞতাও 
লেখক মাঁঝে নাঝে লিপিবদ্ধ করিপ্নাছেন। আমাদের 
ধারণা_ আলোচ। বইটি এ্য।লোপ্যাথিক ও হোমিও- 
প্যাথিক চিকিৎসক, কবিরাজ, শিক্ষার্থী এবং গৃহস্থ 
সকলেরই উপকারে আসিবে। 

আহ্হা নবহা--পপ্ডিত ঝাধরমল্প শমা গ্রণাত; 
প্রকাশক-_ শেখাবাটী হিষ্টরিকল রিসীচ অফিস, 
জসরাপুর -থেতড়ী (রাজস্থান )) পৃষ্টা--৩৮৩) 
মূল্য-- ২০ টাকা । 

ভারতের স্বত্র বিদ্মোৎসাহী, দানশীল, প্রজা- 
বদল, স্বধর্মনিষ্ট, গুণগ্রাহী ও রাজনীতিজ্ঞ রাজা 
অজিতসিংহজী ব1হাছুরের নাম স্থপরিচিত। হিন্দী, 
ইংরেজী, সংস্কত ও উদ্দ,ভাষায় এবং গণিত ও 
জ্যোতিবিগ্তায় তাহার অগাধ পাগণ্ডিত্য ছিল। 
এক দময়ে তাহার মশোগাথা লোকমুখে সর্বত্রই 
গীত হইত। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ-_€ম সংখ্যা 


স্বামী বিবেকানন্দ তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 
ভারতবর্ষের উন্নতির জন্ত আমার পক্ষে যতটুকু করা 
সম্ভব হইয়াছে, তাহাও হইত ন য্দি না খেতড়ী- 
নরেশ অঙ্জিতসিংহজী বাহাছুরের সহিত আমার 
অপ্রত্যাশিত মিলন ঘটিত। স্বামীজীর আমেরিক। 
যাত্রার প্রক্কালে তিনি রাজাজীর নিকট হইতে 
বহুতর সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। 

আলোচ্য পুশ্ুকথানি হিন্দী ভাষায় এই আদর্শ 
নরপতির বহুচিত্র-সমশ্থিত একখানি পুর্ণাঙ্গ জীবন- 
চরিত। ইহাতে রাজাবাহাছুরের বাল্যজীবন; 
শিক্ষালাভ; প্রজ্জাহিতকর কীতিকল!প; ্বামী 
বিবেকাননের সহিত মিপন, খনিষ্তা, তাহাকে 
আমেরিকার ইতিহান প্রসিদ্ধ সবধর্মসম্মেলনে প্রেরণ, 
তাহার সহিত পত্রব্যবহার ও সংনপ; রাজাজীর 
দেশ ও বিদেশ ভ্রমণ এবং মহাপ্রয়াণ সবিস্তাঁরে 
বর্ণিত হইয়াছে । সুপগ্ডিত লেখক চমৎকার ভাষায় 
যেভাবে এই অমূল্য জীবন-কাহিনী লেখনীবুখে 
প্রকীশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি সর্তোভাবে 
প্রশংসার যোগ্য । পাঠকমাত্রই এই পুস্তকথানি 
পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয্কা আমরা ইহার 
বহুল প্রচার কামনা! করি। 

জলভী-নইহা জীহ নিনল্গানন্--পত্তিত 
ঝাৰরমল্প শমা-গ্রণাত ; প্রকাশক- রাজস্থান এজেন্ী, 
৮, রামকুমার রক্ষিত লেন ( চীনাপট ৭) বড়বাজার, 
কলিকাতা ) পৃষ্ঠা-১*৮+ ১৪ ১ মূল্য এক টাকা । 

আলোচ্য পুস্তকথানি আদর্শ নরপতি অজিত 
সিংহ বাহাদুর ও স্বামী বিবেকানন্দের এঁতিহাঁসিক 
মিলন ও উভয়ের সংশ্লিষ্ট ও সন্খজ্ঞাপক নানা 
বিষয় অবলঙ্ছনে রচিত। অধিকন্ত স্বামীজীর সম্পূর্ণ 
চিকাগো ব্তৃতা ও রাজাঞ্জীকে লিখিত পত্রাবলীর 
হিন্দী তর্তমা9 17010 00 561 ৪. ৮/13]০১ 1318 
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গুরুভ্রাতা পুজ্যপাদ শ্রামৎ্ স্বামী অথগ্তানন্দজী 
সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ও ইহাতে আছে । বইখানি 


জোর্ঠ, ১৩৬৩] 


ক্র হইলেও হিন্দী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সংযোঁজনরূপে 
অভিনন্দনষোগ্য। 

নিবেদিতা মণি বাগচি প্রণীত; প্রকাশক-_ 
শ্রীমনিল চন্দ্র ঘোষ, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৫, 
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ 7 পৃষ্ঠ/- ৩২২4৬ 
( ডিমাই অকেভে। ) $ মুল্য--চার টাকা। 

ত্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্তা ভগিনী 
নিবেদিতার ভারত-গ্রীতি এবং ভারতবর্ষের জন্য 
বিন্মন্নকর আত্মত্যাগ ও অক্লান্ত মেবা ভারতবাসীর 
প্রাণে চিরদিন প্রেরণ! দিবে । ভারতবর্ষের এতিহা, 
আদশ, অগ্রগতি এবং স্থছুঃথখ আশা-মাকাজ্কার 
সহিত এই বিদেশিনী নারী নিজেকে কি পরিপূর্ণ 
ভাবে মিশাইয়া ফেলিয়াছিলেন তাহা! ভাঁবিলে স্তম্ভিত 
হইতে হয়। আলোচ্য গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতার 
অদ্ভুত ত্যাগ-ভাম্বর কর্মময় জীবনের একটি ধারা- 
বাহিক তথাবহুল পরিচিতি ডপস্থাপিত করিয়া শ্রীমণি 
বাগচি বাঙালী পাঁঠক-পাঠিকার ধন্টবাদাহ হইয়াছেন। 
স্বামী বিবেকানন্দকে যেমন শরামকুষ্ণদেব হইতে 
পৃথক করিয়। ভাবা যায় না সেইরূপ ভগিনী 
নিবেদিতার জীবনও স্বামীজীর সহিত অবিছেগ্ভভাবে 
সংযুক্ত । লেখক নিবেদদিতা-জীবনের মূল প্রেরণা 
ও পটভূমিকায় দ্বমীজীর স্থান অতি চমৎকারভাবে 
নিবন্ধ করিয়াছেন। এইজন্ত পুন্তকটি একদিকে 
যেমন ভগিনীর জীবন-সাধনার বর্ণনা ও ব্যাথ্যান, 
অন্তদিকে ব্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনে ধুগাচা 
বিবেকানন্দের মুমহৎ অবদানের নির্ণায়ক। যে গভীর 
শ্রন্ধ৷ এবং মাস্তরিকতা লইয়া শক্তিমান লেখক ওগিনী 
নিবেদিতার চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন তাহা পুসুকের 
সতেজ সাবলীল ভাষার মাধ্যমে পাঠক-পাঠিকার 
প্রাণে অনেকটা সংক্রামিত হইবে এবং ভারতীয় 
জাতির যে বৃহৎ ভাবষ্যতের জন্ত দ্বামী বিবেকানন্দ 
ও ভগিনী নিবেদিতা তাহাদের জীবন নিয়োগ 
করিয়াছিলেন উহার রূপাঁয়ণে নিজেদের দায়িত্‌ 
সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাকে সচেতন করিবে। 


সমালোচনা 


৭৫ 


এই গ্রন্থ রচনায় লেখককে শ্রীরামরুষ মঠ ও 
মিশনের নানা প্রকাশন ব্যতীত আরও বহুতর 
পুরাতন পত্র-পত্রিকাদি ও পুস্তকের সাহায্য লইতে 
হইয়াছে। বিশেষতঃ ভগিনী নিবেদিতার রাঁনৈতিক 
ক্রিয়াকলাপের বর্ণনাস্থলে। নানা সময়ে নানাজনের 
লিপিবদ্ধ ঘটনাকে একত্রে গাথিতে গেলে কিছু 
কিছু ভুল, অসঙ্গতি ও তথ্য-বিকুতি টুকিয়! পড়া 
অস্বাভাবিক নয়; এই পুস্তকেও তাহা ঘটিয়াছে। 
কয়েকটি তারিখের ভুল, যথা (১) নিবেদিতার 
সহিত স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ--২২শে অক্টোবর, 
১৮৯৫ [পৃঃ ২]; ভগিনী নিবেদিতার 17179 
1099061 89 ] 88৮৮ 10170 গ্রন্থে কিন্তু উহ! 
১৮৯৫র নভেম্বর লিপিবদ্ধ আছে। (২) শ্বামীজীর 
লগুন ত্যাগের তাবিথ ৮ই জুন, ৮৯৬ [পৃঃ ২২]) 
উহা জুলাইয়ের শেষে হইবে। (৩) দ্বামীজীর 
লগুনে প্রত্যাগমন-_ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩৬ [ পৃঃ২৬)৪ 
উহা অক্টোবর হইবে। (৪) “বিবেকানন্দের 
সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিলেন নিবেদিতা” [ পৃঃ ৪৫]) 
স্বামীজী ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী কলম্থোতে 
পৌঁছান, নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসেন প্রায় এক 
বর পরে। (৫) ভগিনী নিবেদিতা সহ 
স্বামীজীর কলিকাত। প্রিন্সেপ ঘাট হইতে দ্বিতীযবার 
পাশ্চাত্ত্য যাত্রার তারিখ, ৬ই জুনঃ ১৮৯৯ [পৃঃ ৯৬]) 
উহ! ২*শে জুন হইবে। (৬) বিশ্ববিষ্তালয়ের 
কনভেকেশন সভায় লর্ড কার্জনের উক্তির নিবেদিত। 
কতৃক প্রতিবাদ যদ্দি ফেব্রুয়ারি, ১৯০২ সালে 
[পৃঃ ১৭০] হয়, তাঁহা হইলে “বিদায়ের কালে 
তিনি (বিবেকানন্দ) ইহাকেই (স্বস্ত-প্রজলিত 
দীপ্তিময়ী শিখা ) তাহার হ্জাতির হস্ত অর্পণ 
করিয়া গিয়াছিলেন”-- লেখকের এই উক্তির 
সামঞ্জন্ত থাকে না, কেননা স্বামীজী দেহত্যাগ 
করিয়াছিলেন, ৪ঠ1 জুলাই ১৯০২। 

তথ্যবিকতির কৃ কটি উদ্দাহর্ণ, যথ! £-- 

[ পৃঃ ৫৯) পৃঃ ১১৬১ পৃঃ ১৫৬] নিবেদিতার 


১০১ 


সন্ন্যাসিনী সাজা এবং গৈরিক বেশের উল্লেখ; 
ভগিনী নিবেদিতাঁকে যে স্বামীজী ব্রক্মচাব্ণীর ব্রত 
দিয়াছিলেন ইহাই সুবিদিত। নিন্্যাস নয়, 
তিনি গৈরিকও পরিতেন নাঃ কখনো কখনো 
এক টুকর! গেরুয়া কাপড় ধ্যানের সময় মাথায় 
৮০1] এর স্াঁয় জড়াইয়! রাখিতেন। [ পৃঃ ৮৪ ] 
“বিবেকানন্দ নিজে বিষ্ভালয়ের নামকরণ করিলেন_- 
£নবেদিত! বালিকা বিদ্যালয়” |” না, বিবকানন্দ 
থ্েই নামকরণ করেন নাই। [পৃঃ ৮৭] “৮ নম্বর 
বোঁসপাড়া লেনের বাড়ি”; উহা ১৭নং হইবে। 

[পৃঃ ৯৮, ৩১১] “তাহার (ম্বামী বিবেকানন্দের) 
অসমাপ্ত কাধ শেষ করিবার জন্ত পিছনে রাখিয়া 
গেলেন তাঁহার জীবনব্যাপী তপস্তার ফল 
নিবেদিতাকে। নিবেদধিতার হাতেই তাহার সমস্ত 
তাব, আদশ এবং চিন্তার »ম্পদ তিনি (স্থামীঙী) 
তুলিয়! দিয়া গেলেন” নিবেদিতা না থাকিলে 
বিবেকানন্দের বাণী জগতের সবত্র এমনভাবে 
প্রচারিত হইত কি না সন্দেহ ।” 

স্বামীন্জীর নিজের ভূরি ভূরি উক্ভি, কমপন্থা, 
সংঘগঠন এবং তীহার দেহত্যাগের পর তাহার 
গুরুত্রাতাদদের জীবনধার। ও কর্মপ্রণালীর সহিত 
লেখকের উপরকার মন্তব্যের কোন সামঞ্জস্ত নাই। 
গ্রন্থকার এখানে বাশ্তৰ ঘটনাকে উপেক্ষা করিয়া 
ভাবে স্াপকেই প্রাধান্ত দিয়াছেন | 

[পৃঃ ৯৯] “বিদ্তালয়ের জন্ত নূতন বাড়ি নিমিত 
হইতেছে।” নিবেদিতা-বিষ্ভালয়ের বাড়ি স্বামীজীর 
দেহত্যাগের বৃহ বৎসর পরে নিমিত হয়। 
[ পৃঃ ১১৮] প্লেই মহামারীর সময় কতদিন না 
নিবেধিতা তাহাকে ( রবীন্দ্রনাথকে ) লইয়া পাড়ার 
পাড়ার ঘুরিয়াছেন।” এই তথ্য ঠিক নয়। 

[পৃঃ ১৪৩--১৪৫] “বিপ্লবী বিবেকানন্দ”) স্বামী 
বিবেকানন্দ বিপ্লবী ছিলেন সন্দেহ নাই কিন্ত লেখক 
তাহার বিপ্লববাদের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা আমর! 
সর্বাংশে মানিযা লইতে পারিলাম না। স্বামীজী 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্-৫ম সংখ্যা 


সর্বাগ্রে দেশের স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই মধ্যে আনিতে 
চাহিয়াছিলেন শিক্ষার বিপ্লব, যথার্থ দেশাত্বোধ। 
মান্ুধ তৈরি হইলে তবেই অন্ত বিপ্লব সম্ভবপর চয় 
এবং স্বাধীনতার বনিয়াদ দু থাকে। স্বামীজীর 
বিপ্লব ছিল ভারত-প্রাণকে জাগাইবার বিপ্লীৰ। 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ইহার একটি দিক মাত্র। ভগিনী 
নিবেদিতার +[16 79366 55] ৪৬ 10105 
্রন্থেই ইহার সুস্পষ্ট পরিচন্ন পাও! যাঁয়। 

[ পৃঃ ১৪৬1 “শোকে মুহামান মিশন” তো 
বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্বাদ ও ব্বদেশপ্রেমকে 
স্বীকারই করিল না।” “মিশন'কে স্বামীজী কোন 
রাজনৈতিক কর্মপন্থা দেন নাই। দেশের গঠনমূলক 
যে কর্ম প্রণালী নিদিষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন "মিশনের 
পক্ষে তাহারই অনুমরণ স্বাভাবিক ছিল। “মিশন! 
ত্বাীজ'র ব্বদেশপ্রেমকে শ্বীকার করিল না” 
লেখকের এই উৎকট কাল্পনিক অভিযোগের আমর! 
কি উত্তর দিব বুঝিতেছি না। 

| পৃঃ ১৫৯--১৬৯* | “ম্বামী ব্রহ্মানন্দের শহিও 
ভগিনী নিবেদিতার কথোপকথন”; লেখক এই 
কালনিক কখোপকগ্নটি কোথ! হইতে পাইলেন 
উল্লেখ থাকিলে ভাল হইত। রাজনৈতিক ক্রিয়া- 
কলাপের জঙ্থ ভগিনী নিবেদিতা মিশনের কর্মপরিধি 
হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন সত্য কথা, কিন্ত 
তাহার অর্থ এই নয় যে বেলুড় মঠের সহিত তাহার 
সংশ্রব ছিন্স ইইয়াছিল। শ্রীমহী লিজেল রেম বরং 
তাহার নিবেদিতা-জীবনীতে এই ঘটনার সুষ্ঠুতর 
বিবৃতি দিক্লাছেন - 

“এব পর্ন নিবেদিতার সম্পর্কে সংঘের কোনও 
দারিত্ব থাকল না, অথচ গুরুভাইদের সঙ্গে তাঁর 
অধ্য।ত্-সগ্বন্ধা অটুট রুইল।” (“নিবেদিতা 
শ্রীমতী লিজেল রেম ; অন্ুবাদিকা-_নারার়ণী 
দেবী; উমাচল প্রকাশনী, ৫৮১।৭-বি, রাজা 
দীনেন্্র সীট, কলিকাতা_-৩৬) পৃষ্ঠা ৪০৪) 

বন্ততঃ স্বামীজীর দেহত্যাগের পর নিজের মৃত্যু 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ ] 


পর্যস্ত ভগিনী নিবেদিতা মিশনের শিক্ষা এবং প্রচার- 
মূলক কাজে সাধ্য ুযায়ী বরাবর অকু্ঠ মহযো।গিত! 
করিতেন এবং মঠের সন্ত্যাসিগণও তাহাকে কখনও 
নিজদের গোষ্ঠীর বহিভূ্তি মনে করেন নাই। লেখক 
নিজেই গ্রন্থের ২৭৬ পৃষ্ঠায় আ.ধসমান্ী সাপু 
স্বন্দরানন্দের সহিত ভগিনী নিবেদিতার রামকৃষ্ণ 
মিশন সম্বন্ধে কথোপকথন এবং ২৮১ পৃষ্ঠায় ভগিনীর 
উইলের যে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা 
হইতে মিশনের সহিত ভগিনী নিবেদ্িতার আত্মিক 
যোগ সুম্পষ্ট। (১৫৯-১৬৯) পৃষ্ঠার মন্তব্যের 
সহিত ইহার বিরোধ ঘটে নাই কি? 

| পৃঃ ১৬২, ১৬৩ ] স্থুল-গৃহের প্রবেশ পথে 
বাহিরের দেওয়ালে আট! কাঠের একটি বোর্ড 
যখনই কোন পথচারীর দৃষ্টিতে পড়িত, সে দেখিতে 
পাইত উহাতে লেখ! £ ভগিনী-নিবাস। নারী- 
সমিতি-পাঠশালা-গ্রন্থাগার |” এই তথ্য ঠিক নহে। 

[পৃঃ ১৯৯] শশ্রীমা সারদাদেবীর ভগিনী 
নিবেদিতাকে দীক্ষাদানের প্রস্তাব”; এই 
কথোপকথনটিরও সুত্র উল্লিখিত থাকিলে ভাল 
হইত। সারদাদেবীর পক্ষে এইরপ প্রস্তাব খুবই 
অস্বাভাবিক। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 


পাটন। ভ্রীরামকৃষ্ণধমিশন আশ্রম--এই 
প্রতিষ্ঠানের ১১৫৫ সালের ৩৫তম বর্ষের কাঁধ- 
বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষের 
কাধাবলী নিম্নরূপ £ 

আশ্রমস্থ “ভুবনেশ্বর হোমিওপ্যাথিক দাতব্য 
চিকিৎসালয়ে' “১,৩২৮ (নুতন ৭৪৮২ ) জন এবং 
গ্যালোপ্যাথিক বিভাগে ২২১৩৫ (নূতন ৪১৪৬) 
জন রোগী চিকিতৎস| লাভ করিয়াছেন । “অভুতানন্দ 
উচ্চ প্রাথমিক বিগ্চালয়ে' ছাত্র ছিল ১৩৭টি, ইাদের 
মধ্যে অধিকাংশই হরিজন ও অনুন্রত সম্প্রদায়ের | 
“তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগারের" পুস্তকসংখ্যা ছিল ২১৫৮ 
( গত বর্ষের সংখ্যা ১৮১৮) এবং ৩৩৯৯ খানি বই 
পঠনার্থে দেওয়া হইয়াছিল। পাগাগারে ছয়টি 
দনিকপত্র ও ২০টি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত 
আসিয়াছে। হিন্দী ও বাংলায় ৪৫৪টি ধর্মবিষয়ক 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


ছখ্থ 


মণি বাবুব এই গ্রন্থ সঙ্বন্ধে আর একটি কথাও 
বলা উচিত ধাহা শ্রদ্ধেয় শীযুক্ত! স্রলাবালা সরকার 
“নিবেদিতাপ্রসঙ্গে' (দেশ, ২১শে মাঘ, ১৩৬২) 
নামক প্রবন্ধে এবং আনন্দবাজার পত্রিকা আলোচা 
পুস্তকের সমালোচনায় উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থের 
বনু স্থানে অপরের রচনা (পুস্তক বাঁ প্রবন্ধ ) 
হইতে উদ্ধ তি চিহ্ন বিনা হুবহু ছোট বড় অনেক 
অংশ ঢুকাইয়! দেওয়া হইয়াছে । ইহা যশ 
লেখকের পক্ষে গৌরবজনক নয়। 

যাহ! হউক এ সকল ক্রটি গ্রন্থের সামগ্রিক 
সার্থকতাকে ক্ষুপ্ন করিতে পারে নাই । ভূমিকায় 
শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহা বলিয়াছেন_-৫ই বই 
বাঙালীর ঘরে ঘরে স্থান লাভ করুক। এই 
মহীয়সী নারীর জীবনী আমাদের নিশ্চয়ই সহায়তা 
করবে মানব-প্রেমের ও নিষ্কাম কর্মের অপরাজেয় 
শক্তি উপলদ্ধি করতে”__-আমরাও এ উক্তির সম্পূর্ণ 
সম্থন করিতেছি। শ্রদ্ধেয় লেখক পু্তকের 
পরবর্তী সংস্করণে তখ্যের বিকৃতিগুলি সংশোধন 


করিয়া! লইলে গ্রন্থটি ভগেনী নিবেদিতার 
একটি আদর্শ জীবনী হইবে বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস। 


ও মিশন সংবাদ 


ক্লাস ও আলোচনা হয়। শ্রীরুষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব, 
শঙ্করাচাধ) যীশুগ্রষ্ট, শ্রীরামকঝণ শ্রীমা সারদা দেবী 
ও ম্বামী বিবেকাননের জন্মতিথি সুষ্ঠভাবে উদ্যাঁপন 
করা হয়। দ্বারতাঙ্গা জেলায় বন্ঠাবিধরবন্ত অঞ্চলে 
কেন্্রস্থাপন করিয়া ১৭৮৭ পরিবারের ৪৭৯৪ জনকে 
১২৫০ মন গম চ!উল ইত্যাদি, ৪৩২টি ( ২৪৯৬টি 
নৃতন ) কাপড়, ৯৮৬* গঞ্জ জামার ছিট দেওয়া 
হইয়াছিল। বিতরিত গুড় ছুধ ও আমেরিকান 
দ্বতের পরিমাণ বথাক্রমে ৮১৪ ও ৪০৭ পাউগু। 
শাখাকেজ্দে আরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী_ মাদ্রাজ 
শ্রীরামরু্জ মঠে তগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১তম 
জন্মোৎসব সুন্দরভাবে উদ্যাপিত হইয়াছে । বিগত 
৩০শে ফাল্গুন, '৬২ (১৪।৩।৫৬ ) শ্রীরামরুষ্ণতিথি- 
পুজার দিন ভোর টার মঙ্গলারতি ও সুমধুর 
ভজনগান দিয়! শুভারম্ত করিয়া উপনিষদ ও গীত! 
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হইতে আবৃত্তি, দেবী-মাহাত্য পারায়ণ, বিশ্যে-পুজা, 
হৌম প্রভৃতি পরপর অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। 
হোমীবসানে ৮০০ ভক্ত ও ১১০* দরিদ্রনারায়ণ 
প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। চন্ধ্যায় আরাব্রিকের 
পর শ্রুশ্নঠাকুরের পুণাজীবনী আলোচিত হয়। 
সাধারণ উৎসবের দিন ছিল ১৮ই মার্চ রবিবার । 
এই দিন বেলা ৮টা হইতে ১০।৩০মিঃ পর্যস্ত ৬০ 
জনেরও অধিক ব্যক্তি সন্মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীরামকু্ণ- 
কথাযৃত পারাঁয়ণ করেন। অপরাহ্ ৩টা হইতে ২ 
ঘণ্ট। ধরিয়া তিরুপ্প,গলমণি টি এম্‌ কৃষ্কস্থামী 
“হরিকথা” করিয়া সমবেত নরনারীগণকে আনন্দ 
দেন। শ্রীরামকৃষ্খ-জীবনী ও বাণী স্থন্ধে সকালে 
ইংরেজীতে আলোচনা করেন স্বামী পরমাত্মানন্দ ও 
স্বামী কৈলাসানন্দ এবং তামিলে বিবেকানন্দ 
কলেজের সহাধ্যক্ষ অধ্যাপক কে অুত্রহ্গণ্যম্‌। 
বৈকাপের সভায় সভাপতি হুন্‌ মাদ্রাজ বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
উপাচার্য ডর লক্ষণ স্বামী মুদালিয়র মহাশয়। 
ব্ক্ত1 ছিলেন শ্রীঅমূতানন্দ যোগী ( তামিলে ) এবং 
শ্রীরাধাক শর্মা ( তেলেগুতে )। শ্রীশর্সাজী বলেন 
জগতের বিভিন্ন ধর্মকে নব চেতনায় সপ্তীবিত কারিতে 
অবতাররূপে বর্তমানধুগে শ্রীরামকষ্ণদেবের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। স্বামী বিমলানন্দ (ইংরেজী বক্তা ) 
শ্রীরামকষ্চজীবনধলোকে আমাদের চলার পথ নির্দেশ 
করেন। স্ভামগ্ডপে কৃত্রিম পঞ্চবটা মধ্যে ভগবান 
শ্ররামরুষ্ণের একথাঁনি বৃহৎ প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাি 
দ্বারা অতি মনোরমভাবে সাজানো! হইয়াছিল । 
বোদ্বাই আএমের উৎসবস্থগী ১৭ই এবং ১৮ই 
মাচ ছুইদিন ধরিয়া অনন্ত হয়। প্রথম দিন 
শহরের কয়াজী জাহাঙ্গীর হলে ব্যবস্থাপিত একটি 
জনসভার পরিচালনা করেন ড্র জন মাথাই। 
বক্তা ছিলেন বিচারপতি শ্রী ডি ভি ব্যাস, অধ্যাপক 
ডক্টর পি এন্‌ রাউ এবং আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী 
সনুদ্ধানন্দ । দ্বিতীয় দিনের জনসভা আশ্রমেই 
আহৃত হয়। সভাপতি ছিলে বোগ্াই রাঙ্যের 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--€ম সংখ্যা 


রাজ্যপাল ডক্টর 'হরেকৃষ্জ মহতাব। বক্তা ছিলেন 
বিচারপতি শ্রীগজেন্ত্র গড়কার ও অধ্যাপক ডরর 
পি এন্‌ রাউ। দরিদ্রনাীয়ণ সেবা এবং বোম্বাইএর 
বিখ্যাত সুরশিল্পীদের ক ও যশ্্রঙ্গীত ছিল উৎসব- 
স্চীর অন্ঠতম অঙ্গ । এই উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল 
আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসায় ও ছাত্রাবাসের 
সংপ্রসারিত নবনিমিত ম্ুবৃহৎ ভ্রিতলাংশের শুত 
উদ্বোধনও সম্পন্ন করেন। 

উটাকামণ্ড ( নীলগিরি ) শ্ররামকষ আশ্রম 
উত্সবের আয়োজন করেন ৪ঠা মার্চ। শহরের 
চতুপ্পাশ্বস্ক গ্রামলমূহ হইতে ১৮টি ভজনদল আশ্রমে 
সমবেত হয়। প্রায় ৫২ হাজার নরনারীকে 
বসাইয়া প্রসাদ দেওয়৷ তইয়াছিল। দ্বিপ্রন্থরে সাধু 
মুরুকাদাসের মুমধুর ভজন তিন সহশ্র শ্রোতৃমগ্ডণী 
ুগ্ধচিত্তে উপভোগ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের তামিল মাসিক পত্র “শ্রীরামকুষ্জ বিজহ্থম- 
এর সম্পাদক ম্বামী পরমাত্মানন্দের নেতৃত্বে 
একটি জনসভা! এবং তিরুপারবথুরাই ( তিরুচি ) 
শ্রীবিবেকানন্দ বিদ্কাবনম্‌ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রবুন্দ 
কতৃক 'পাঁছক! পট্টাভিষেকম্‌* নামক নাটকাভিনয় 
ছিল বৈকালীন কর্মসৃচী। 

শিলচর শ্রারামকৃষ্চ মিশন সেবাশ্রমে ২২শে 
মা পধস্ত ৬ দিন ব্যাপী কার্ধস্থচী অনুসরণে উৎসব 
সম্পন্ন হইয়াছে । ২৪শে মার্চ অপরাহে কাছাড়ের 
ডিপুটি কমিশনার শ্রীরাণা কে, ডি, এন, সিংহ 
আই-এ-এস্‌ মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় 
শ্রধুক্তা মায়! গুপ্ত ও শ্রক্ষীরোদ ঝন্থচারী প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। তৎপর শ্নগেন্দর চন্্র হাম, শ্রুসধীর 
কুমার ভট্টাচার্য ই, এ, সি, অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা 
স্বৃতিকণা গুহ এবং করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য মনোজ্ঞ 
ব্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় রাষ্ট্র 
ভাষায় তাহার ভাষণ প্রদান করেন। ২৫শে 
মার্চ রবিবার সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। 
ভোর ৫টা হইতে মঙ্গলারতি, ভজন, তৎপর পু ও 
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ভোগরাগার্দি হয়। স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দ উপনিষদ পাঠ 
ও ব্যাথ্যা করেন। সন্ধ্যা পর্যস্ত শ্রাগৌরীনদয় দাস 
কতৃক কালীকীর্তন, সেবাশ্রমের ছাত্তগণ কর্তৃক 
রামনাম সংকীতন, শ্ররাধারমণ দাস বৈষ্ণব কতৃক 
পদাবলী কীর্তন এবং শ্রাজিতেন্দ্রনাথ ধর কতৃক 
বাউল সংগীত জনগণকে আনন দান করে। প্রায় 
১০ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২৬শে 
মার্চ সঞ্ধ্যাঁর উক্ত বৈষ্ঙব পুনঃ পর্দাবলী কীর্তন করেন 
এবং ২৭শে মাচ সন্ধ্যায় ছায়াচিত্র সহযোগে 
শ্রারামকৃষ্$-জীবনী আলোচিত হয়। 

মনসাদবীপ ( সাগরদ্বীপ ) রামকৃচ ধিশন 
আশ্রম-প্রাঙ্গণে বিগত ২০শে চৈত্র, 
শ্রারামকৃষ্ণের ১২১তম জন্মোৎসব অহোরাব্রব্যাপী 
কর্মসুচী লইয়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতে পূজা হোম ও 
চণ্তীপাঠ এবং অপরাহে ভঙ্রনাি হয়। বৈকালে 
শোভাবাত্রার পর স্বামী হিরন্ানন্দের পরিচালনায় 
একটি সভার স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী অন্নদানন্দ 
'এবং ব্রহ্মচারী চিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী 
স্ব্দরভাবে ব্যক্ত কবেন। +ভাপতি মহারাজ 
তাহার ওজদ্থিনী ভাষায় বুঝাইয়া' বলেন, আত্মবিশ্বাস 
ও আত্মনির্ভরতাই মানুষের জীবনের ও ধর্মের 
ভিভ্তি। সভার পর পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশনের 
উদ্যোগে শিক্ষাপ্রদ্দ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। অতঃপর 
প্রায় ২৫০ ( আড়াই হাজার ) ভক্ত নরনারী 
বসিয়া প্রপাদদ পায়। সবশেষে প্রান্তন ছাত্রগণ 
কত ক “রাঙারাখী” যাত্রা অভিনীত হয়। 

বহরমপুর ( মুশিদাবাদ ) শ্ররামকৃষ্চ মিশন 
সংলগ্ন উদ্ভানে বহরমপুরবাষী জনসাধারণের উদ্ধোগে 
২৮শে মাচ হইতে পাঁচদ্দিবসব্যাগপী এক মনোজ্ঞ 
কাধস্চীর মাধ্যমে ভগবান শ্ররামকষ। পরমহংস- 
দেবের জন্ম-মহোতৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে ও 
২৯শে মাচ ম্যাজিক লন সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা! করেন 
শ্রীনারায়ণচন্ত্র ভট্টাচার্য । ৩*শে মার্চ বেলুড় 


১৩৬২ 


শ্রীরামরু্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২৭৯ 


মঠের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং সুুসাহিত্যিক শ্রীমচিন্ত্য 
কুমার সেনগুপ্ত মহাশয় ভাবমধুর হৃদয়গ্রাহী ভাষণ 
প্রদান করেন। প্রায় তিন সহত্স নরনারী তাহাদের 
বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হন। জেলাশাসক শ্রীশস্তুনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। ৩১শে মার্চ শ্রাঅদ্বিকাচরণ রায় মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে বৃহৎ জনসমাবেশে স্বামী শ্রদ্ধানন, 
স্বামী স্বাহানন্দ এবং শ্রনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্ধ মহাশয় 
শ্ররামকঞ্চজীবন ও শিক্ষা বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্ৃত৷ 
করেন। গোরাবাজার-নিবাসী শ্রীমধুহ্দন চক্রবতী 
এবং শ্রগোপাল ঠাকুর মহাশয় ২ দিন কীর্তন গান 
করেন। কলিকাঁতার গীতরত্ব শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঘোষ 
মহাশয় ছুইটি পাল! কীর্তন গান করিয়া সকলকে 
বিপুল আনন দান করেন। ১লা এপ্রিল পুজা 
পাঠ ভজনাদির মাধ্যমে সার।দিনব্যাপী আনন্দোৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনুযুন ৮**ৎ নরনারী 
প্রসাদ গ্রহণে তৃগু হন। 

শিলচর ভ্রীরামকৃষ্চ মিশন-এই শাখা- 
কেন্দ্রের ত্রৈবাধিক ( ১৯৫২-৫৪ ) মুদ্রিত কাধবিবরণী 
আমরা পাইয়াছি। আশ্রমের বিদ্ঞাথি-নিবাসে 
গড়ে ১৩ জন ছাত্র ছিল। তরুণদের চরিত 
স্বাবলম্ধন, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যরক্ষাঃ কর্মপটতা, 
নৈতিক দুঁটতা এবং ধর্মভাবের উন্মেষের জন্ 
বিশেষ নজর রাথ! হয়। বিবেকানন্দ নৈশ 
বিগ্ত(লয়টি সস্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। 
আসাম সরকার এই অঞ্চলে আবশ্তিক প্রাথমিক 
শিক্ষা! প্রচলিত করিবার পর এই বি্যালয়টি এখন 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ইহাকে এখন একটি 
কারিগরি শিক্ষাকেন্ত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা 
হইতেছে । আলোচ্য সময়ে আশ্রমের ১৫৪টি 
ধর্মালোচনা-সভা পরিচালিত হইয়্াছিল। কাছাড় 
জেলার বিভিন্ন স্থানে ৪৭টি ছায়া চিত্রবক্তৃতা দেওয়া 
হয়। উপজাতীয় অঞ্চলের অধিবাসিগণও এই 


২৮৬ 


সকল বক্তৃতার দ্বারা প্রভূত উৎসা ও উপকার 
লাভ করে। পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তগণকে 
পুনর্বাসন, হস্তশিলশিক্ষা, চিকিৎসা এবং অন্থান্ত 
বিষয়ে নহায়তা করা এই কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য 
কাজ। আশ্রম কতৃক মহাপুরুষদ্দের জন্মোৎসব 
পালন গ্রতিবংসর শহরে এবং পার্শ্ব শী অঞ্চলে প্রতৃত 
আনন্দ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে। 
১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে শ্রামা পারদাদেবীর 
শতবর্ষজন্স্তী ৪ দিন ধরিয়া নানা কর্মস্চীর মাধ্যমে 
উদযাপিত হইয়াছিল । ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী 
শকৈলাসনাথ কাটন্থু ১৯৫২ সালেণ ডিলেম্বরে এই 
আশ্রম পর্সিদর্শনান্তে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন+- 
“শিলচরে একদিনের জন্ঃ আয়া এই আশ্রম 
দেখিয়া! বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। 
ভারতের সবত্র 'শ্ররানকৃষ্ণ আশ্রনগ্লি চতুষ্পাশ্বে 
আলোকবিকীরণের কেন্ত্ররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। 
এখানে কমক্ষেত আরও বিপুল, কেননা পাবত্য- 
অঞ্চলগুলি এই ক্ষেত্রের অন্তর কতক ক 4” 

উত্তর কালিফণিয়া বেদান্তপমিভি_ 
আমেরিকা বুক্তপাজ্যের সান্ক্রান্সিস্কো শঙরে অবাস্থিত 
এই বেদাস্তকেন্দ্রে গত জান্তগ্রারী মাসে কেন্দ্রাধ্যক্ষ 
স্বামী অশোকানন্দজীর রবি ও ব্ধবাসরীষ 


বিবিধ 


রাজারহাট বিধুগঃপুরে উৎ্ডসব_-বিগত ১৮ই 
চৈত্র, ৬২ (১লা এপ্রিশঃ 2৫৬) রবিবার শ্ররাম- 
কষ্ণদেবের অন্তত্ধম লীলাসহচর শ্রম স্থামী 
নিরঞ্জনানন্দজীর পুণ্য জন্মস্থান রাজারহাট বিষুপুর 
গ্রামে (২৪ পরগণা) শঠাকুরের ১২১তম 
শুভজন্মজয়ন্তী মনোরম পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। পুজা, চণ্ডাপাঠ, কীর্তন, তজন, ধর্মসভা 
প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। শ্রীরামকষ্খ মঠ ও 
মিশনের সহকারী সম্পাদক শ্বামী বীরেশ্বরানন্নজী 


ক ক 


উদ্বোধন 


| ৫৮তম বর্-_-৫ম সংখ্যা 


বক্তৃতাগুলির বিষদববস্ত ছিল (১) প্রথম জিনিস 
প্রথমে (২) ভগব্দসীতার চিন্তাধারা ( খিতীক় 
পধায়) (৬) মানুষ যেখানে ভগবানকে সাক্ষাৎ 
করে (9) মন্দরূপী ভাল (৫) চিরস্তন জীবন 
কি? (৬) কর্ম এবং পুনর্জন্ম । 

কেন্দ্র-সহকারী স্বামী শান্তম্বরূপানন্দজীর এক 
বুধবাসরীয় ভাষণের বিষয় ছিল-“মরমী অনুভূতির 
স্বরূপ) প্রতি ওক্রবার সকালে আচার্য শঙ্করের 
আত্মবোধ' গ্রন্থ অব্লম্বনে স্বামী অশোকানন্দজী 
বেদান্তদর্শন্র ক্লাস লইয়া থাকেন। এই ক্রাস- 
গুলিতে ধ্যানাত্যা ও শিক্ষা দেওয়া হয়। বেদান্ত 
সম্বন্ধে ধাহারা গভীরতর ভাবে জানতে ইচ্ছুক 
বা আধ্যাত্মিক সাধনায় আগ্রহশীল, কেন্দ্রাধাক্ষের 
সহিত পৃথকভাবে সাক্ষাৎ ও আলোচশাদির সুংযাগ 
তাহারা পাইয়া থাকেন। বালক-বাঁলিকাদিগের 
জন্য একটি রবিবাসরীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা আছে। 
ইছাতে বেদাস্তের সর্বজনীন নীতি, সকল ধর্সের প্রতি 
এদ্ধা এবং জগতের ধমাচাধগণেব জীবন-কথ। 
কিশোরদের উপযোগা করিয়া শিক্ষণ দেওগা হয়। 
কেন্দ্রের লাহব্রেরীতে সকলেই বসিয়া পুন্তক পড়িতে 
পারেন; গৃহে লইয়া যাইবার অধিকার কেবল 
সভ্যদেরই। 


বাদ 


প্রমুখ বেলুড় মঠের নয়জন সন্গ্যাসী উৎসবে যোগদান 
করিয়াছিলেন । পুজা-হোমাদি সম্পন্ন করেন স্বামী 
প্রেমারূপানন্দ । পুজান্তে প্রায় এক সহশ্র ভক্ত 
নরনারী পর্রিতোষসহকারে প্রসা্ঘ গ্রহণ করেন। 
অপরাহ্রে একটি সভায় শ্ররামকষ্চদেবের শিক্ষা ও 
নিরঞ্জন মহারাজের জীবনী আলোচন! করেন অধ্যাপক 
শ্রজ্ঞানেন্্রত্ত্র দত্ত এবং স্বামী জীবানন্দ। বেলুড় 
উচ্চ বিগ্ঞালয়ের ছাত্রগণ কতৃক শ্ররামকষ্/ একা 
নাটক অভিনীত হয্। 


চন 


সি ৪৯ ০ এক 
_ চার সি ই, ৬৩ ৪ পাটি 
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ব্রহ্মচর্য 


বন্ষচর্ষেণ তপসা রাজা রাষ্টং বি রক্ষতি 
আঁচার্ষে। বচর্ষেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে ॥ 


্রন্মচর্ষেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্‌। 
অনড্যান্‌ ব্রন্মচর্ষেণাশ্বো ঘাসং জিগীর্ষতি ॥ 


ব্রহ্মচর্ষেণ তপসা দেবা মৃত্্ামপাদ্বত। 
ইন্দ্রো হ ত্রঙ্গচর্ষেণ দেবেভাঃ স্বর আভরৎ॥ 


- অথববেদসংহিতা, ১১1৭।১৭-১৯ 


্রহ্মচ্ববূপ তপন্তা দ্বারা রাজা রাঁগ্রকে বিশেষরণে রক্ষা করেন, অর্থাৎ যে নৃপতির রাজ্যে 
বেদবিদ্বানুশীলনের জন্য ব্রহ্গচর্ধ অবলগ্বনপূর্বক ব্রতিগণ তপশ্তার ( উপবাসাদি ব্রত নিয়ম ) অনুষ্ঠান করেন 
সেই রাজ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ব্রহ্ষচধ দ্বারা আচাধ শিষ্পকে অভিলাষ করেন অর্থাৎ যে 
আচাধ সম্যক ব্রহ্মচধ-নিষ্ট তাঁহারই নিকট বেদবিগ্ঠালাভের জন্য নাঁনাস্থান হইতে শদ্ধাসম্পন্ন শিম্যেরা 
উপস্থিত হয়। 

্রক্ষচধ ছারা কন্তা গুণবান উৎকষ্ট যুবাপতি লাভ করে। পশুলগতেও ব্রহ্ষচধের ম্ুফল 
স্ুম্পষ্ট লক্ষিত। ব্রঙ্গচর্ধশালী বৃষ আপন কাধ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিস্া প্রভুর যত ও সমাদর পায়, 
্র্মচর্ধপরিপুষ্ট অশ্ব উত্তমরূপে তৃণাি ভক্ষণ কল্পিতে পারে। 

দেবগণ যে মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়! অমরত্বের অধিকারী হইয়াছেন তাহা ব্রঙ্গচ্ধের 
শক্তিতেই । আবার, দেৰ্গণের অধিপতি ইন্দ্র যে দেবতাবৃনদের জন্য হ্বর্গলোক আহরণ করিয়াছেন 
তাহাও ব্রন্ষমচর্ধরূপ সাধন-বলেই। 


[ত্রঙ্গচর্ধ হইতে মানুষ তাহার চরিত্রের মীধূ্ষ, সংহতি ও শক্তিলাভ করে ? ব্র্চর্ধ মানুষের 
দৈহিক, মানিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিদান। তাহার সমাজগত ও রাষ্ত্রীয় কল্যাণও 
্হ্ধচ্ধাদর্শের দুঢ়তাঁর উপর বহুল পর্রিমাণে নির্ভর করে। বৈদিক-সংস্কৃতিতে ত্রহ্মচধকে এইরূপ উচ্চ 
স্থান দেওয়া হইয়ংছিল | ] 


কথাপ্রসঙ্গে 


দেহ ও বিদেহ 


এই পৃথিবীতে বাঁচিতে গেলে দেহকে তুচ্ছ 
করা চলে না, কিন্ত বাচিবার অর্থ যর্দি আমর! 
বুঝি দেহকেই বাঁচাইয়! রাখ, তাহ! হইলে আমর! 
মনুঘ্যুত্বে প্রচণ্ড অপমান করিয়া বসি। মানুষ দেহ- 
ধারী সত্য তবে দেহের জন্ঠই সে মহিমান্বিত নয়। 
দেহকে যতটুকু মান দিবার অবশ্তই দিতে হইবে 
কিন্তু আমাদিগকে যেন দেহিকতার দাসত্ব করিতে 
না হয়। মানুষের চিন্তাঃ ভাব, কল্পন!, হদয়াবেগ-_ 
এইগুলিই তো প্রমাণ করে যে তাহার শক্তি ও 
সার্থকতা শুধু রক্তমাংসন্নাযুমস্থির মধ্যে নিহিত নয় । 
দেহকে বদ দিয়া মল ও হৃদয় ক্রিয়া করে না 
সত্যকথা, কিন্ত মন ও হাদয়ের ক্ষমতা এবং বিস্তৃতি 
দেহের তুলনাক্ন অতি বিপুল। মানুষের মানপিক 
এবং ভাব জীবনের সমৃদ্ধির ক! ভাবিলে তাহার 
দৈহিক সৌন্দধ, ক্ষমতা ও কীতি কত ক্ষুদ্র মনে হয়! 


একথা অবগ্ঠই অস্বীকার করা যায় না যে, 
মাধ্যা কর্ধণ শক্তি যেমন পৃথিবীপৃষ্ঠের সব কিছুকে 
অনবরত পৃথিবীর কেন্দ্রের 1ধকে টান দিতেছে 
তেমনি মানুষের জৈবিক দেহও তাহার জীবনের 
সব কিছুকে ক্রমাগত নিজের নঙ্গে জড়াইয়া 
রাখিব।র চেষ্টা করিতেছে । দেহের প্রভাব এক 
এক নময়ে এত অনতিক্রম্য হইয়া উঠে যে, নামুষ 
ভাবিতে বাধ্য হয় সে দেহ ছাড়া আর কিছুনয়। 
পহিকতার উধ্বে' জীবনের কেন্দ্র স্থাপন করা 
বাস্তবিকই কঠিন কথ! । 

কিন্ত তথাপি মানুষ কথনও প্রাণে প্রাণে 
অনুভব করে যে দেহের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের 
তাহার একটা জন্মগত অধিকার আছে। অনেক 
সময়ে সে এই মুক্তি খে।জে তাহায় মনোরাক্ো, 
তাহার সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প-দশনে। মুক্তি অনেক 


সময় পায়ও। মানসলোকের এশ্থধ দেখিয়া! দেহের 
কথা সেভুলিতে পারে বই কি । কিহ্ু অনেক সময়েই 
তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। দেহের বুভুক্ষা, জৈবিক 
প্রবৃত্তির তাড়না নিটুর আঘাতে তাহার বুদ্ধিবিবেককে 
গুলাইয়া দেয়, নিমেষে তাহার হৃদয়ের গভীর 
প্রেরণা ও ভাব্রাশি ধরণীর ধুলায় চুরমার হইয়া 
লুটায়। গভীর বেদনায় মানুষ তথন অনুভব করে 
সে একান্তই রক্তমাংসের ক্রীতদাস; দেহের কামনাই 
তাহার শাশ্বত কামন! ! 


কাহারও কাহারও ওল ভাঙে দেহের 
আনুগত্য চিরকালের জন্ঠ স্বীকার করিয়া নয়, মন 
এবং হৃদয়ের এলাকার উধ্বে অন্য কোন স্কানে 
আএয় খুজিয়া। সেই আশ্রয়ের সন্ধান উপনিষদের 
খনি দিগাছেন - 

মঘবন্মর্ত্যং বা ইং শরীরমাতং মৃত্যুনা তদশ্ু 
মৃতন্তাশ্রীর্গ্/তুনোহধিষ্টান্ম্‌ (ছান্দোগা উপনিষদ, 
৮1১২১ )। 

| প্রজাপতি ইন্ত্রকে বলিতেছেন | “শুন মঘবন, 
এই শরীর মৃতু বারা গ্রস্ত কিন্ত এই মরণশীল 
রক্তমাংসের পিগ্ডের মধ্যে বাঁধ করিতেছেন অশরীরী 
অমর আত্ম! । দ্ে হুইল সেই বিদ্বেহেরই অধিঠান।” 


দৈহিকতা হইতে বুদ্ধির ও হাদয়ের এশ্বর্ধ বড়, 
কিন্ত এত বড় নয় যে, পছিকতার আক্রমণ ও বিপর্যয় 
হইতে মান্ুযকে তাহারা রক্ষা করিবে। মানুষের 
সম্পূর্ণ নিরাপদ আশ্রয় মন ও হৃদয় নয়। আত্মা 
দেহ-প্রাণ-অন্তঃকরণ-ব্যতিরিক্ত হ্বতস্ত্র চৈতম্তসত্তা । 
মানুষ যখন আত্মার সন্ধান পার তখনই নে বি-দেহের 
শক্তি অনুভব করে। দেহের সন্কীর্ণতা, মত্যতা, 
মলিনতা আত্মাতে নাই; দেহের বহুশাখাফ়িত 
কামনা! আত্মাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। দেছ- 
মাধ্যাকর্ষণের পরিধির বাহিরে আত্মার অবস্থান। 


আধাঢ়, ১৩৬৩ ] 


আত্মার সন্ধান পাই কি করিয়া? দেহকেই তো 
দেখি, দেহের মধ্যে প্রাণের ক্রিয়া! অন্নভব করি, 
মনকেও জানি, হৃদদের আঅস্তিত্বও বুঝিতে পারি কিন্ত 
ইহাদের ব্যতিরিক্ত চৈতগ্কসত্তা আত্মার তো সন্ধান 
পাই না । শুধু মানিয়া লইতে হইবে, শুধু বিশ্বাদ? 
না। উপনিষদ বলেন, আমরা অনবরত বাহিরের 
দিকে চাহিয়া আছি বলিয়া আত্মা আমাদের দৃষ্টি 
এড়াইয়া যান। মাগ্ষের জীবনের মহতুম এশ্বধ 
মান্ষেরই মুটতার জন্য তাহার নজরে পড়ে না। 
মানুষের জীবনের ইহা মর্মান্তিক হর্থটন1। কিন্ত 
যে সৌভ্তাগ্যবান বাহির হইতে ভিতরে দৃষ্টি থুরাইয়া 
আঁনিতে পারেন তিনি আত্মার সাক্ষাৎকার পান, 
দেখেন--আত্মা দেহের মধ্যে, প্রাণের মধ্যেঃ মন- 
বুদ্ধির মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিম্াছেন। আত্মার 
আলোতেই জীবনের সকল আলো। আত্মারই 
অস্তিত্বে দেহ মন-প্রাণাদির অস্তিত্ব, আত্মারই জ্ঞানে 
আমাদের সকল জ্তান,। আত্মরই আনন্দে 
আমাদের সকণ আনন্দ ।* 


বেদান্তের একটি গ্রন্থ (পঞ্চদণী), আত্মা আছেন 
অথচ তাহাকে আমর! ধরিতে পারি না কেন 


* (১) পরাঞ্চি খানি বাতৃণৎ শ্বয়ন্ত 

স্তম্মাৎ পরাঙ গশ্ঠতি নান্তবাত্মন্‌। 
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগ'আ্সানমৈক্ষৎ 
আবৃনচক্ষুরমৃতত্মিচ্ছন্॥ কঠ উঃ, ২১1১ 
প্রতিবোধবিদিতম --কেন উঠ, ২।৪ 

এব হোবাননায়তি --তৈত্তিরীয় উ£, ২1৭ 
মনো নগঃ শ্রাপশরীর.নতা 

প্রতিষ্ঠিতোঙ্নে হৃদয়ং লন্গিধায 


(২) 
(৩) 
(৪) 


তথ্িজ্ঞানেন পারপন্স্তি ধার 
আনন্দরূপমমূতং হিতাতি ॥ 
শ-মুগডক উঃ, ২২1৫ 
(৫) সম্মুলঃ সোমোমাঃ সর্বাঃ প্রজা: 
সদার়তন।ঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ- _ছঙ্গে!গা উঠ, ৬।৮।৪ 
(৬) তন্ট ভালা সর্বমিষ্ং(বভাতি 


স্পকঠ উঠ, ২২১৫ 


কথাপ্রসঙ্গে 


খাও 


ইহা সুন্দর একটি উদাহরণ দিছা বুঝাইয়াছেন। 
পাঠশালায় অনেকগুলি ছেলে একসঙ্গে বসিয়া পাঠ 
মুখস্থ করিতেছে । কেহ পড়িতেছে ভূগোল? কেহ 
কবিতা, কেহ নামত, কেহ ইতিহাস বা অন্ত কোন 
বই। নানা বালকের নানা শ্বর। সকল বালকের 
বহু প্রকারের কগধবনি ও পাঠ মিশিয়া একটা 
সমবেত কোলাহলের স্যটি হইতেছে । কোন অভি- 
ভাঁবক সেখানে আসিয়! যদি তাঁর নিজের ছেলেটির 
গলার গ্বর ধরিতে চান তো! এ সমুচ্চারিত ধ্বনির 
ভিতরে তাহ! নির্ণয় করা স্ুকঠিন। অপর বালক- 
দিগকে বলিতে হইবে, তোমরা থামো। তখন 
পিতা স্বীরপুত্রের কম্বর ধরিতে পারিবেন। ঠিক 
এমনিই ভাবে মাত্মার সুর অনবরত অপর সহম্র 
অনাত্মবস্থর ধ্বনির সহিত মিশিয়া চাপা পড়িয়া! 
গিঙ্জাছে | অন্গস্র বিষহবাসনার কোলাহলকে যদি 
থামাইতে পারা যায় তাহা হইলে ততক্ষণাৎ আত্মার 
স্বতঃস্ুর্ত স্থরলহ্রী আমাদের কানে ধ্বনিত হইবে। 

শ্রীপ্তগবদগীত! আত্মাকে আবিষ্কারের কয়েকটি 
পথ নির্দেশ করিয়াছেন-- 

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্ঠি কে চিদাত্মানমাত্বনা | 

অন্তে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ 

অন্টে ত্বেষমজানস্তঃ শ্রত্বান্তেভ্য উপাসতে। 

তেহপি চাঁতিতরস্তোব মৃত্যু শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ 

( ১৩খ অধ্যায়) ২৪১ ২৫) 


“কেহ কেহ ধ্যানাভ্যাপ ছারা বুদ্ধিতে নিজকে 
প্রত্যক চৈতন্তরূপে দর্শন করেন। কাহারাও বা 
আত্ম]-অনাত্মার বিচার ছারা, আবার অপরে নিকধাম 
কর্মযোগের অনুশীলন দ্বারাও আত্মার সাক্ষাৎ পান। 
এই সকল উপাঁয় ধাহার! অবলম্বন করিতে পারেন 
না তাহার! গুরুর নিকট শুনিয়! শ্রদ্ধালু চিত্তে 
আত্মার উপাসনা করি! থাকেন। ইছারাও 
একদিন আত্মার ভনভব ছার! মৃত্যুকে অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হন।” 


২৮৪ 


মান্য যখন আত্মাকে আবিষ্ষার করে তখন 
সে দেহে থাকিয়াও বি-দেহ। বি-দেহের শক্তি, 
সৌন্দর্ধ ও আনন্দে তাহার জীবনে আসে অদ্ভুত 
রূপাস্তর। তখন দেহের সসীমত বাধা-ভ্রান্তিঃ মনের 
মলিনতা, হৃদয়ের অবসন্নতা তাহাকে আর ম্পশ 
করিতে পারে না। "সকদ্ধিভাতম্‌”- চিরদিনের 
মত তাহার জীবন যে দীপাদিত হইয়া গিয়াছে। 
বি-দেছকে সে শুধু দেহমনঃপ্রাণের মধ্যেই অনুভব 
করে না--উহার বাহিরেও সারা জগৎ-প্রক্কতিতে 
উহ্নার প্রকাশ দেখিতে পায়। সে বুঝিতে পারে 
“যাহ! ভাণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে” দেহাভ্যন্তরে ধিনি 
দেহ-প্রাণমন-বুদ্ধিক্স ধারক জীবাত্মা, তিনিই বিশ্ব- 
্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বিশ্বাত্ব । একই আকাশ ঘটের 
মধ্যে আটক পড়িলে আমরা বলি ঘটাকাশ, আর 
ঘটের বাহিরে উহাকে বলি মহাঁকাশ। পার্থক্য 
শুধু কথায়। আকাশকে কি কেহ ভাগ করিতে 
পারে? তেমনি আত্মা কখনও থণ্ডিত হন নাঃ 
বহু হন না। 

বি-দেহের ড্ঞানলাভ করাই ঝচিয়া থাকার 
চরম সার্থকতা, বি-দেহকে আবিষ্ষার করিয়া বাচাই 
প্রকৃত বাচা, বি-দেহ-কেন্দ্িক জীবনই সত্যতার 
শ্রেষ্ঠ শক্তি। দেহ-কেন্দজ্রিক সভ্যতার পদে পদে 
কাম, লোভ, দণ্ভ, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্েষ দ্বার! 
দুষিত এবং বিধ্বস্ত হইবার আশঙ্কা। জীবন ও 
জগতের পরম সাম্য ভূম! আত্মার জ্ঞান যে সভ্যতার 
বনিয়াদ সেই সভাতার চিরন্তন পক্ষ) থাকে বিশ্বের 
সকলের হিত। দই সভ্যতায় সাধনা_ শাস্তি ও 
সামঞ্জস্তঃ সঘ্ধ নয়। 

মাঙ্গষের আত্মিক সত্য তাহার দৈচিক ও 
মানসিক প্রকৃতিকে এবং তাহার হৃদয়াবেগসমূহকে 
সবল, সুন্দর, ত্বচ্ছ করে। আত্মজ্ঞানপ্রবুদ্ধ মানুষ 
সমাজে লইয়া আসেন এক তন শক্তি ও সংহতি। 
অতএব আধ্যাত্মিকতা ব্যটি ও সমহির অশ্ধে 
কল্যাণের নিদদান। “অলস ও নিক্ষল আধ্যাত্মিকতা” 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব--ষ্ঠ সংখা! 


বলিয়া কোন বসত নাই, উহ! পরনিন্দাপ্রবণ 
সমানৌচকের স্বকপোলকলিত অর্থহীন শব্খাড়ম্বর 
মাত্র । 

বি-দেহের সন্ধান। আবিষফার ও উপলব্ধিকে 
কোন একটি বিশেষ ধর্মসন্রদায়ের কৃত্য বলিয়া 
মনে কর! উচিত নয়। যে কোন মানুষের যেমন 
দেহ থাকে, মন থাকে, হৃদয় থাকে_- তেমনি 
আত্মাও রহিয়াছে । যে কোন মান্ষের যেমন 
অনম্ত আকাশের নীচে ফাড়াইবার আধকার আছে, 
দাড়াইর়! সে মুগ্ধ হয়ঃ আনন্দিত হপ্র-তেমনি ভূমা 
আত্মসত্য সকল মানুষেরই সত্য । উহার উপলব্ধি 
সকল ম্*মুষকেই সমূদ্ধ করে, শক্তিমান করে। 

সন্গ্যাসপী ও সমাজ 

সন্্য।সী পরিবার ও সমাজ ত্যাগ করিয়া যান 
কিন্তু সমাঞ্জের সেবা ত্যগ করেন না। একটি 
কুদ্র গৃহকে ছাড়িয়া মিল বিশ্বকে তিনি গৃহনূপে 
লাভ করেনঃ অসংখ্য মানুষকে শবজনরূপে দেখিতে 
পান। মানুষের সেবা তাঁহার সাধনারই অঙ্গ। 
স্বো নান! প্রকারের-- দেহের স্বোঃ মনের সেবা, 
আত্মার স্বো। অস্নবস্ধ ও ওধধাদি দিয়া আর্ত ও 
গীড়িতের যেমন সেবা করা যায়, সেইরূপ বিদ্াদান 
করিয়া, আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করিয়াও মাশুষের 
মনের ও আত্মার যে উপকার সাধন উহাও 
মাগষের অন্থতম শ্রেষ্ঠসেবা । ভারতব্ষের এতিহো 
সন্গাসীরা বরাবর আত্মমুক্তির জন্ত চেষ্টার মহিত 
জনগণের মধ্যে ধর্মভাব বিস্তার করিয়া তাহাদর 
প্রভৃত আধ্যাত্মিক ০সবাও করিয়া আ(সিতেছেন। 
ইহা দ্বার ভারতীয় সমাজ যে প্রভূত উপকৃত হইয়া 
থাকে আমাদের তাহা বিশ্বত হওয়া উচিত নয়। 
ক্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, যীশুত্রীষ্টকে পৃথিবী 
আর কয় টুকরা রুটি খাওয়াইয়াছিল, কিন্তু এই 
নিষিঞ্চন সন্ন্যাসী সারাজগতে ধর্মভাব বিকীরণ 
করিয়া! মানুষের যে মঙ্গল সাধন করিয়াছেন 
তাহার কি পরিমাপ আছে? সমাঞ্জ সমজত্যাগী 


আবাঢ়। ১৩৬৩ ] 


সন্যাসীদের দেহ্যাত্রার উপকরণ যোগায় বটে ফি 
সন্ন্যাসীর নিকট সমাজ যাহা! পায় তাহ! তো কম নয়। 
সন্্যাসী ও সমাজের মধ্যে আদান প্রদান-সন্বন্ধটি 
গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে দেবত! ও যাজ্িিক মানুষে 
সম্পর্কে উক্ত “ভাবয়ন্তঃ পরম্পরম্” বাক্যের আলোকে 
বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। 

সন্ন্যাসীরা ভারতবর্ষে শুধু যে সমাজের 
আধ্যাত্মিক সেবাই করিয়া! আসিয়াছেন তাহা নয়, 
প্রয়োজন মত নিঃস্বার্থ লৌকিক সেবাঁও তাহাদিগকে 
অনেক সময়ে করিতে হইয়াছে । বিগ্ঞার প্রসারে 
এবং শিল্প ও ভাস্কবের উন্নতিতে বোদ্ধ সন্নয।দীদের 
অবদান ইতিহাসে লিপিব্ধ আছে। শ্রাজওহর 
লাল নেহরু তাহার ভারত আবিফার' (19০০6 
০0৫ 11019 ) গ্রন্থে লিখিয়াছেন_ 

“অঞ্জস্ত আমাদিগকে একটি বহুদুরের জগতে লইয়! যাঁয় 
যাহ। শ্বপ্নলোকের মতে। অথচ অশ্ষ্ক বাস্তব। এখানকার 
গুহা চিত্রগুলি বৌদ্ধসন্নানীদের আক1। তাহাদের আচার্য বুদ্ধ 
বছপূর্বে বলিয়! গরিয়াছিলেন, "স্ত্রীলোক হুইতে দুরে থাকিবে, 
এমন কি তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না! কেনন! স্ত্রীলোক 
সম্কট-নান্িকা।” কিন্তু তথাপি এই গুহচিত্রগুলিতে আমর! 
কত শ্্রীমুতি অঞ্ধচত দেখিতে পাই নু্গরীগণ, রাঁজকন্ারা, 
গরিক।-বাদি কাদল, কাহারাও উপবিষ্ট ব। দণ্ডায়মানা, কাহারও 
বা অলঙ্করণ-নিরতা কিংবা শোভাধাঙ্রায় গমনশীলা। অজন্তা- 
গুহার এই নারী-আকৃতিগুলি বহুহর প্রদিদ্ধিলাভ করিযস।ছে। 
লগত এবং জীবনের চলমান ণাটের সহিত ত্র শিল্পী-সন্ন্যাসি- 
গণের কত গভীর পরিচয় ছিল ! অপার্থিব মহিমায় অবস্থিত 
প্রশান্ত বোধিসত্ত মুর্তিটি তাহারা যে মনোযোগ ও দরদ দিয়! 
আকিয়াছেন সেই প্রীতি ও ধ্যান দিল্লাই তাহা এ সব 
লৌকিক দৃগ্তাবলীও তুলিতে ফুটাইয়! তুলিয়'ছেন।” (129 
[15005928501 [7301 0100), ৬18) 

সমাজের লৌকিক প্রয়োজন মিটাইবার জন 
নিঃস্বার্থ কর্মে আত্মনিয়োগ বৌদ্ধধুগের পর যে 
সম্যাসীরা আর করেন নাই তাহা বলে চলে না। 
তবে রাজশক্তি যখন প্রজার লৌকিক কল্যাণের 
ভার লয় তথন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর এ দিকে কাজ 


করিবার প্রয়োজনও থাকে না। তাহারা নিজদের 


কথাপ্রসঙগে 


৫ 


ভজন-সাধন এবং লিজ্ঞান্ুকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান 
লইয়া দিনাতিপাত করেন। ভারতবর্ষে চিরদিন 
তাহা্দিগের এইরূপ জীবনধারা শান্ধের ও জনগণের 
সমর্থন লাভ করিয়াছে, কেননা আধ্যাত্মিকতা 
তারতমানসের একটি অল বিলাস নয়, জীবনের 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় আকাঙ্া। 

উনবিংশ শতাব্বীর শেষে স্বামী বিবেকান্ন্ 
নৃতন করিয়! সন্গ্যাসি-সমাঁজকে দেশের লৌকিক 
সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিবার উদাত্ত 
আহ্বান জানাইয়াছিলেন--বিশেষ করিয়া শিক্ষা 
প্রচারের কাজে। রাজশক্তি তথন বিদেশীর হাতে। 
বৈদেশিক সরকারের নিকট ভারতের জনগণের 
সর্বাজীণ উন্নতির প্রচেষ্ট! প্রত্যাশ! করা বৃথা, তাই 
স্বামীত্ী দেশবাসাকেই ডাকিয়াছিলেন দেশের 
অশিক্ষা, অন্বাা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিবার জন্ত॥ সর্বত্যাগী সন্ধ্যাসীরা এই বিষয়ে 
পথ দেখাইবেন ইহাই ছিল তাহার আশ । তিনি 
নিজে যে সন্্যাসি-সঙ্ঘ গঠন করিয়/ছিলেন তাহার 
আদর্শ তিনি ধরিয়াছিলেন, “আত্মনো মোক্ষার্থং 
জগদ্ধিতায় ৮”--নিজের মুক্তি এবং জগতের 
হিতসাধন। এই আদ পুরভাগে রাখিক্জা 
স্বামীজীর অন্থগামিগণ ভারতের নানাস্থানে লোঁক- 
সেবামূলক নানা! প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। 
গোড়া সাধুনমাজের অনেকে মন্ন্যাসীদের এইবপ 
রোগাসেবা, বিদ্ালয়-পরিচালন প্রভৃতি কাঙ্জ যে 
বিরূপ সমালোচনার চোখে দেখেন নাই (বা এখনও 
দেখেন না) তাহাও নয়, তবে ধীরে ধীরে শ্বামীজীর 
আদর্শের প্রতি সাধু-মমাগ্জের দৃহি আট হইতেছে। 
রামককষ্জ মিশনের বাহিরেও কিছু সন্্যাপী একক 
বা সমবেতভাবে সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ 
করিতেছেন। ইহা বাঞ্চনীয়ই। 

সম্প্রতি ভাঁরত-সরকারের ছারা প্রণোদিত 
বেসরকারী সেবাপ্রতিষ্ঠীন “ভারতসেবক-সমাজ' 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার সমাজসেবামূলক 


২৮৩ 


কাজে সন্যাসীদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন। এই বিষয়ে পর পর যে বিবুতি 
বাহির হইতেছে আমরা সাগ্রহে সেগুলি লক্ষ্য 
করিতেছি। পাটনায় ১২ই জানুযারীর 'ইউ পি'র 
সংবাদ 

“দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাপুদের কাজে লাগাইবার 
উপায় নিধ1রণের উদ্েষ্টে প্রীপন্দ নয়! দিলীতে সকল রাজোর 
প্রতিনিধিস্থাপীয় সাঁধুদের এক সম্মেলন আহবান করিবেন। 
* + * হিসাব কর হইয়াছে যে ভারতে মোট সাধুর সংখা 


২৫ লক্ষ । বিহ।রে ৫* হাজার সাধু আছেন।” 


বোস্বাইএর ২র! ফেব্রুমারির "পি টি আই, 
সংবাদ £- 

"জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাস্মিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর বিকাশের জন্য প্রীনপ্দ সাধুসন্নযামীদের নিয়োগ করিবেন 
বলিয়া একটি পরিকল্পনার কথ! চিন্তা করিতেছেন। তিনি 
বলেন, ভারতের সাধুদন্্যাল র সংথা। প্রায় ১০ লক্ষ । তাহার! 
এই কাজে দাফল্যঙ্লাভ করিবেন বলিয়া ভাহার ধারণ।। সাধুর 
সমাগের কোন কালে লাঁগেন না একথা তিনি স্বীকার করেন 
না। ছাপার অক্ষরে লক লক্ষ শব্ধ যাহা আমাদের শিক্ষা দিত 
পাঁরে না, সাধুসন্নামীরা হাহা পারেন । এষ্ট সম শ্বার্থবুদ্ধিহীন 
জ্ঞানের পূজারীগণ মনের দিক হইতে আমাদের অপেক্ষ! 
বহুগুণ উন্নত ।” 


ভারতে মোট সাধু-সন্ন্যাসীর সংখ্যা কত তাহা 
লইয়া নানা মতভেদ আছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহর- 
লাল শেহকু একবার বলিম্নাছিলেন ৮* লক্ষঃ পরে 
আর একটি সভায় বখন বলেন ৫০ লক্ষ তখন 
উহার প্রতিবাদ হ্ইক্লাছিল। শীগুলজারীলাল 
নন্দ সংখা! কমাইয়া আনিয়াছেন দেখিতেছি ! 


নয়৷ দিল্লীর ১৮ই ফেব্রুমারির সংব।দ-_“ভারত- 
সেবক-সমাঁজের' অন্থরূপ “ভারত সাধু সমাঁজ' নামক 
একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে । জনসেবায় 
আত্মনিয়োগকামী সাধুসন্ন্যাসীরা ইহার সভ্য হইতে 
পারিবেন। হরিতবারের একটি পরবর্তী সংবাদে 
প্রকাশ সেখানে সাধুসন্ন্যামীদের লইয়া এই বিষয়ে 
একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে । কোন কোন মণ্ডলী 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ শষ সংখ্যা 


প্রস্তাবটিতে উৎসাহিত হইয়াছেন, আবার কোন 
কোন স্থল হইতে বিরোধিতাও আসিয়াছে। 
এইরূপ আলপ আলোচনার দ্বারা দেশের গঠনমূলক 
স্বোকাঁজে সাধুসন্ত্যানীগণের আরশ 'অধিক মাত্রায় 
আত্মনিয়োগ বাঞ্চনীয় সন্দেহ নাই, তৰে কর্মক্ষেত্র 
এবং কর্ম প্রণালীব নির্বাচন সাধুদ্দেরই উপর ছাড়িয়া 
দেওয়া! উচিত। তীহাদের কাজের উপর সরকারেব 
চাঁপ যত কম থাকে ততই মঙ্গল। 


এক মাভ। ও বনু মাতা 


ভারতবর্ষের শ্যায় বৃহৎ দেশে নান! আঞ্চলিক 
ভাষা ও জীবনরীতি থাক! স্বাভাৰিক। ইহা 
ভারতের দুর্বলতা নয়--গৌরব। এক এক অঞ্চলের 
অধিবামী সেই সেই অঞ্চলের উপর একটি সহজাত 
মমতা অগ্নভব করিবেন ইহও কিছু “দাষের নয় 
ভারতের অখণ্ড একতাবে!ধের সহিত এই আঞ্চলিক 
মমতাবোধের যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না 
চৈত্র মাসের 'প্রবর্তক' পত্রিকায় সম্পাদকীয় শপে 
তাহার অতি চমতকার বিশ্রেষশ দেখিতে পাইয়! 
আমর! আনন্দিত হইয়াছি। কিছুকাল পূর্বে ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহক্ যখন কর্ণাটক 
প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন একটি সভায় 
শ্রোতৃমগ্তলী 'ভারত মাতা কী জগ্প' ধ্বনি দিয়া! পরে 
£কর্ণাটক মাতা কী জঙ্্ঃ বলিষ্া উঠেন। প্রধান 
মন্ত্রীর মতে কর্ণাটক মাতার উদ্দেশ্যে আলাদ। 
জয়ধ্বনি দিবার প্রয়োজনীয়তা নাই, এক ভারত- 
মাতাই যথেষ্ট । “কেননা, যে গৃহে একাধিক মাতা 
থাকেন সেখানে বিবাদ ও বিশ্বঙ্খলা অবস্স্তাবী। 
বু মাতা অর্থেই ব্ছ পরিবার এবং তাহাদের 
স্বাতঙ্্যের দাবী ।” প্রবর্তক বলিতেছেন_ 

“পণ্ডিতজীর এই উক্তি বাহির হইতে শুনিতে বেশ...... 
কিন্তু ইহাতে চিন্তার গভীরতা আমরা থু'জিয়া পাইলাম ন|। 
বিশেষ মাতা ও বিশেষ সন্তানের সম্পর্ক, বিশেষ হইয়াও নিবিশেষ, 
সার্বজনীন হইতে পারে। বিশেষএর মধ্যে যে মাতৃত্ব ঝ 
সন্তানত্বের অনুভব তাহাই বিশ্তৃত হইয়| বৃহৎ হওয়াই শ্যষ্টির আম । 


আফষা?, ১৩৬৩ ] 


ইহার বিপরীত ক্রম অবাস্তব আকাশকুহুম-মজনের নিগু$ 
তাৎপর্য নহে। কর্ণ।টককে প্রথমে ম! না ভাবিতে পারিলে 
নিখিল ভারতকে ম1 তাবন| সম্ভবপর নয় |” 

প্রবর্তক-সম্পাঁদক এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও আচাধ 
ব্রজেন্ত্র শীলের উক্তি উদ্ধ ত করিয়া পরে শ্রীরামরুণ 
ও বীর হনুমানের জীবনের উদাহরণ দেখাইয়াছেন। 

“এমনি করিয়া দাক্ষণেশ্বরের ভবতারিণীর পাষাণ বিগ্রহ 
ঠ'কুরের নিকট বিশ্বমাতৃত্বের চিন্ময় রস্ঘন বিগ্রহে পরিণত 
হইয়ছলেন। বার হনুমানের নিকট ভ|বতঃ কৃঙ্ক-বিকু-রাম- 
শিব সব এক হইলেও জানকীনাথই তার জীবন-সর্ধন্ঘ।” 


সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা হইতে উদ্ধ ত 
করিয়াছেন-- 
“বদি সকল প্রকার গণ্তীকে, সকল প্রকার বিশিষ্ঠতাকে 


ত্বামী বাহ্ুদেবানন্দজীর দেহত্যাগ 
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একেবারে অস্বীকার করাঁকেই দার্বজনীনত| বলে তবে দাবজপীগতা 
বস্ততই আকাশকুমুম সন্দেহ নাই।” 

স্ব মাতা অর্থেই বু পরিবার এবং তাহাদের 
স্বাতঙ্ত্রের দাবী” শ্রনেহরুর এই উক্তি সম্পর্কে 


প্রবর্তক লিখিতেছেন-__ 

“ইহ।ও আঁকাশচারী অবাস্তব আদর্শবাদীর কথ|। 
হাটে বাজারে বু পরিধারের নরনারী একজ হয় কিন্ত তাই 
বলিয়। এক হয় না। একত্ব একটা বোধ। উহা কাল্পনিক 
আ1কাশকুক্থমের মত শুষ্টে কুটি! উঠে না-দেশ, কাল, পাস, 
বিশেষ নামরূপের গন্তীর আশ্রয়ে বাষ্টি-মানুষের চিত্তে উদ্মেধ 
হইয়াই সর্ধ।নুড়ূ হয়--নবকে আলিঙ্গন করিয়া পরিব্য।প্ত হয়।” 


আমরা প্রবন্ধটি হইতে সামান্তই উদ্ধত করিতে 
পারিলাম। সমগ্র প্রবন্ধটি বিশেষ মনোযোগের 
সছিত সকলকে পড়িয়া দেখিতে অন্গরোধ করি। 


কা % 


স্বামী বাসুদেবানন্দজীর দেহত্যাগ 


আমরা গভীর বেদনার সহিত জানাইতেছি, উদ্বোধনের অন্ততম তৃতপূর্ব বশত্বী সম্পাদক 
স্বামী বাহুদেবানন্দজী ( হরিংর মহারাজ ) গত ৮ই জ্যেষ্ঠ (২২শে মেঃ ১৯৫৬) বেলা ১:৫০ মিনিটে 
৬৫ বৎসর বয়সে বেলুড়মঠে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগান্তে তগবৎপদে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। 
কয়েক বত্সর তিনি হৃদরোগে পীড়িত ছিলেন। মাঝে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়! দেহত্যাগের দিন 
সকাণ হইতেই তাহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইতে থাকে । নিশ্ব(সের কষ্টের জন্ত তিনি বিশেষ 
শুইতে পারিতেন না। শয্যায় বসিদ্বা থাকা অবস্থায় ধীরে ধীরে তীহার লবশরীর শীতল হইতে থাকে, 
তথাপি শেষনিশ্বাস পরিত্যাগ পর্বস্ত তাহার বাহাসংজ্ঞ। বজায় ছিল। 

স্বামী বানুদেবানন্দজীর পূর্বনাম ছিল হরিহর মুখোপাধ্যায়। খ্রাঃ ১৯১৪ সালে ২৩ বসর 
বয়সে তিনি মঠে যোগদান করেন! ১৯১৫ সালে তাহার ক্রহ্গচর্ধ-দীক্ষা! (নাম--ক্ুব চৈতগ্ঠ ) হয়। 
১৯১৮ সালে পৃঙ্যপাদ স্বামী ব্রহ্ধানন্দ নতারাজ তাহাকে সঙ্গ্যাস দেন। তিনি শ্রু্রীমায়ের মন্্রশিষয 
ছিলেন এবং স্বামী ব্রক্ষানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ ও শ্বামী সারদানন্দ প্রনুথ শ্রীরামরুষ্ণ-পার্ধদগণের বিশেষ 
ম্নেহলাভ করিয়াছিলেন। মঠ ও মিশনের নানাবিধ সাময়িক সেবাকার্ধে,। উদ্বোধন-সম্পাদনায় 
এবং পরে পাটনা, কাটিহার ও কলিকাঁত! গদাধর আশ্রম পরিচাঁলনাতেও হুরিহর মহারাজ প্রশংসনীয় 
উত্তম ও কর্মকৌশল দেখাইয়াছিগেন। একনিষ্ঠ সাধনাচুরাগ, গভীর পাশ্ডিত্য, সবল বাগ্মিতা এবং 
আরও বহুবিধ সদ্গুণ তাহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে বিভূষিত করিয়/ছিল। 

উদ্বোধনের সহিত স্বামী বানুদেবানন্দজীর ঘনিষ্ঠ সংধোগ এই পত্রিকার ইতিহাসে 
অবিস্মরণীয়। বজাব ১৩২৬ হইতে ১৩৪২ সালের প্রথমা পর্বস্ত-- এই দীর্ঘ ষোল বৎসর উদ্বোধনের 
সম্পানার ভার ছিল তাহারই উপর। সম্পাদনার দাতিত্ব হইতে অবসর পাইবার পরও বরাবরই 


৮৮ 


উদ্বোধন [ ৫৮তম বর্ব-_ঞ্ঠ সংখ্যা 


তিনি ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান-সম্র্বীয় জ্ঞানগর্ভ মৌলিক প্রবন্ধার্দি দ্বারা উদ্বোধনকে অলঙ্কৃত করিয়া 
আসিয়াছেন। তাহার পবিত্র সঙ্গ ও সদৃপদেশ অনেককে বঞ্চিত ধর্মজীবনে প্রেরণা ও সহায়ত! 
দিয়াছে । জননী সারদাদেবীর শ্রীচরণাশ্রিত মঠের এই প্রাচীন সঙ্গ্যাসীর দেহনিমু'ক্ত আত্ম! জগদঘ্থার 
অভয় অঙ্কে শাখতশাস্তি লাভ করুক ইহাই আমাদের একাস্তিক প্রার্থনা । 

ও শাস্তি; শাস্তি: শাস্তি; 


মুণ্ক উপনিষদ 


( পূর্বান্ছবৃতি ) 
[ তৃতীয় মুণ্ডক, প্রথম খণ্ড ] 


সুপর্ণ দুইটি পাথী সথাভাবে সম্মিলিত 
রহিয়াছে একই বৃক্ষ 'পরে 

এক পাখা স্বাদ ফল করিছে ভক্ষণ 
দ্বিতীয়ট না থাইয়া! নিরীক্ষণ করে॥ ১ ॥ 


সেই বুক্ষে আম্‌ক্ত জীবগণও দীনভ|বে 
দুশ্চিন্তায় হয় শোকাতুর 
যখন সে সর্বপৃজ্য ঈশ্বরের মহিমা নেহারে 
দুঃখ য় দূর ॥২॥ 


সে দ্রষ্টা যখন দেখে সে ঈশ্বরে সে পুরুষে 

ধিনি কর্তা, ব্রহ্মযোনি, ্বয়্প্রভ হিরণ্যব্রণ 
পরিহরি পুণাপাপ তখন সে হয় গত-কেশ 

লাত করে মে পরম সাম্য নিরগন ॥ ৩ ॥ 


সর্বভূতে ধার ভাতি, তিনিই তো৷ প্রাণ_ 
তারে জানি মুখরিত হন না বিদ্বান। 


তিনি আত্মক্রীড়াশীল আত্মানন্দে নিমজ্জিত, 
তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রঙ্ষবিদ্‌, তিন ক্রিদ্নাবান্‌ ॥ ৪ ॥ 


সত্য ও পম্যক জ্ঞানে তপশ্যায় বঙ্ধচধে 
নিফাম যতিদের সেই রক্ধ অপরোক্ষ হয় 
অন্তযবিহীরী যাহ! শুভ্র জ্যোতি ॥ ৫ ॥ 


“বনফুল? 


সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নহে ; 
সত্যেই প্রসারিত পন্থা দেব্যাঁন 

সে পথে গমন করি নিফাম ঝধিগণ 
পান সত্য পরম নিধান ॥ ৬ ॥ 


স্থবৃহৎ শ্বয়ম্প্রভ অচিস্ত্ত্বূপ তিনি 
প্রকাশিত তিনি পুন হক্ষে হুক্মতরে 

দূর হ'তে অতিদুরে অথচ নিকটে তিনি 
সচেতন প্রাণীদের হদয়-কন্দরে ॥ ৭ ॥ 


চক্ষু দিয়া, বাক্য দরিয়া, অপর ইন্দ্রিয় দিয়া 

তপস্তা বা কর্ম দিয়া সে ব্র্গরে ধরা নাহি যায় 
জ্ঞান-শুন্ধ সত্তা যার শুধু সেই ধ্যানী 

নিরাকার সে ব্রহ্ধরে দেখিবারে পানি ॥ ৮ ॥ 


এই সল্প আত্মারে জানা যায় চিত্ত দিরা 
যেই চিন্তে পঞ্চরূপে সঙ্গিবিষ্ট প্রাণ 
সর্বজীবে প্রাণে চিতে আত্মাই ওত-প্রোত 
বিশুদ্ধ করিলে চিত দেখা যায় 
আত্মা সুমহান ॥ ৯॥ 


শুদধচিত্ত ব্যক্তিগণ যেই লোক করেন কামনা 

সে লোক লভেন তারা, পূর্ণ হয় তাদের বাসনা। 
স্থ-ভোগ কামন৷ যাদের 

আত্মজ্ঞজনের পৃজ| কর্তব্য তাঁদের ॥ ১০ ॥ ক্রমশ: 


দিব্য প্রেম 
স্বামী বিবেকানন্দ 


[পূর্বে অপ্রকাশিত স্বামীজীর এই বক্তৃতাটি আমেরিকা! যুক্তয়া্ট্রের সান্ফ্াসিস্কে! অঞ্চলে তরী: ১৯** সালের 
১২ই এপ্রিল প্রদন্ত হইয়াছিল। মুল ইংরেন্ী ভষণটি হলিউড বেদান্ত সোসাইটির ছৈমাসিক 98069, ৪700 159 
195 পত্রিকার 5০97-0০1, 1955 সংখ্যায় 15106 [,09+ শিরোনামার় ছাপা হহয়াছে। যেখানে সাঞ্ষেতিক 
লিপিকার ও জনুলেখিক। আইডা আনসেল স্বামীজীর কতকগুলি কথ| যথাধধভাবে ধরিতে পারেন নাই সেখানে...... 


চিহ্ন দেওয়! হইয়াছে । প্রথম বন্ধনীর ( 
সম্িব্ধ করিয়াছেন। -উঃ সঃ] 


( প্রেমকে একটি ত্রিকোণের প্রতীক দ্বারা 
প্রকাশ কর! যাইতে পারে। প্রথম কোণটি এই 
যে,) প্রেম কোন প্রশ্ন করে না। ইহা ভিক্ষুক 
নয়। **-৮। তিথারীর ভালবাস! ভালবাসাই নয়। 
প্রেমের প্রথম লক্ষণ হইতেছে যে ইহা কিছুই চাহে 
না, (বরং ইহা) সবই বিলাইয়া দেয়। ইহাই 
হইল প্রকৃত আধ্যাত্বিক উপাসনা, ভালবাসার 
মাধ্যমে উপাসনা । ঈশ্বর করুণাময় কিনা এই 
প্রশ্ন আর উঠে না। তিনি ঈশ্বর; তিনি আমার 
প্রেমাম্পদ। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং অসীম 
ক্ষমতাময় কিনা, তিনি সান্ত কিংবা অনস্ত-_-এ সব 
আর জিজ্ঞান্ত নয়। যদি তিনি মঙ্গল বিতরণ করেন 
ভালই, যর্দি অমঙ্গল আনেন তাহাতেই বা কি 
আসিয়! যায়? তাহার অন্তান্ত সমন্ত গুণই মিলাইয়া 
যায়, কেবল এ একটি ছাড়া অনন্ত প্রেম। 

ভারতবর্ষে একজন প্রাচীন সম্রাট ছিলেন। 
তিনি একবার শিকার অভিযানে গিয়া বনের মধ্যে 
জনৈক বড় যোগীর সাক্ষাৎ পান। সাধুর উপর 
তিনি এতই সন্থষ্ট হইলেন যে তাহাকে রাজধানীতে 
আসিয়! কিছু উপহার লইবার জন্থ অনুরোধ 
করিলেন। (প্রথমে ) সাধু রাজী হন নাই, (কিন্তু) 
বারংবার সআাটের পীড়াপীড়িতে অবশেষে যাইতে 
স্বীকার করিলেন। তিনি (প্রানাদে ) উপস্থিত 
হইলে, বাদশাহকে জানানো হইল । বাদশাহ 
বলিলেন, “এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি 
আমার প্রার্থনা শেষ করিয়া লই।” সম্রাট প্রার্থন! 


) মধ্যস্থত অংশ স্বামীজীর ভাব পরিশ্ছুটনের জন্ত লিপিকার নিজেই 


করিতেছিলেন» “প্রত, আমাকে আরও ধন দাও-_- 
আরও (জমি-জায়গা, সাস্থ্য), আরও সম্তান- 
সম্ততি।” সাধু উঠিয়া! দীড়াইলেন এবং ঘরের 
বাহিরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 
রাজ! বলিলেন, “কই, আপনি আমার উপহার তো 
গ্রহণ করিলেন না?” যোগী উত্তর দিলেন, "আমি 
ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করি না। এতক্ষণ পা্স্ত 
আপনি নিজেই অধিক ত্সম্পত্তি, টাকাকড়ি, 
আরশ কত কি প্রার্থনা করিতেছিলেন, আপনি 
আর আমাকে কি দিবেন? আগে নিজের অভাব- 
গুলি মিটাইয়৷ নিন্‌।” 

প্রেম কখনও যাঁক্রা করে না, ইহা সব 
সময় দিয়াই যায়। '** ' যখন একটি বুবক তাহার 
প্রিয়তমাকে দেখিতে যায়,''তাহার্দের মধ্যে বেচা- 
কেনার সম্বন্ধ থাকে ন!; তাহাদের সম্বন্ধ হইতেছে 
প্রেমের, আর প্রেম ভিক্ষুক নয়ু। ( এইরূপে ), 
আমর! বুঝিতে পারি যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক 
উপাসনার অর্থ ভিক্ষা নয়। যখন আমর! সমস্ত 
যাক্জা' শেষ করিয়াছি-__-“গ্রভৃ, আমাকে এটা দাও, 
ওটা! দাও”__তথনই ধর্মজীবন আরম্ত হইবে। 

ছিতীয়ট ( ত্রিকোণ-স্বরূপ প্রেমের দ্বিতীয় 
কোণ) হইতেছে এই যে, প্রেমে ভয় নাই। তুমি 
আমাকে কাটিয়া! টুকরা টুকরা করিতে পারঃ তবু 
আমি তোমাকে ভালবাসিতেই (থাকিব) মনে 
কর, তোমাদের মধ্যে একজন মা, শরীর খুব হূর্বল»-- 
দেখিলে, রাস্তায় একটি বাঘ তোমার শিশুটিকে 
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ছিনাইয়া লইতেছে। বলতো, তুমি তখন কোথায় 
থাকিবে? জানি, তুমি এ ব্যা্ুটির সম্তুখীন হইবে। 
অন্ত সময়ে পথে একটি কুকুর পড়িলেই তোমাকে 
পলাইতে হয়, কিস্ব এখন তুমি বাঘের মুখে ঝাঁপ 
দিয়া তোমার শিশুটিকে কাড়িয! লইবে। ভালবাসা 
ভয় মানে ন। ইহা সমস্ত মনকে জয় করে। 
ঈশ্বরকে ভর করা ধর্মের সুত্রপাত মাত্র উহার 
পধবসান হুইল ঈশ্বরপ্রেমে। সমস্ত ভয় যেন তখন 
মরিয়া গিয়াছে । 

তৃতীয়টি (ব্রিকোঁণাত্মুক প্রেমের তৃতীয় কোণ ) 
হইল এই যে, প্রেম নিজেই নিজ্রে লক্ষ্য। ইহা 
কথনই অপর কোন কিছুর “উপান্ন* হইতে পারে 
না। যে বলে, "আমি তোঁমাকে তালবাসি এই 
সব জিনিসের জন” মে ভালবাদে না। প্রেম 
কখনই কোন উদ্দেশ্তসাঁধনের উপায় নহে; ইহা 
নিশ্চিতই পূর্ণতম সিদ্ধি। প্রেমের প্রান্তদীমা এবং 
আদর্শ কি? ঈশ্বরে পরম অনুরাগ--ইহাই সব। 
কেন মানষ ঈশ্বরকে ভালবাসিবে? এহ £কেন*র 
কোন উত্তর নাইঃ কেননা ভালবাসা তে! কোন 
অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নয়। ভালবাসা আসিলে উহ্থাই 
মুক্তি, উহ্বাই পূর্ণতা, উহাই স্বর্গ। আর কি চাই? 
অন্ত আর কি প্রাণ্তব্য থাকিতে পারে? প্রেম 
অপেক্ষা মহত্তর আর কি তুমি পাইতে পার? 

আমরা সকলে প্রেম অর্থে যাহা বুঝি আমি 
সে কথ! বলিতেছি না। একটথানি ভাব্প্রবণ 
ভালবাস! দেখিতে বেশ সুন্দর। পুরুষ নারীকে 
ভাঁলবাঁসিল আর নারী পুরুষের জন্ক প্রাণ বিসর্জন 
দিতে প্রস্তুত। কিন্তু দেখাও তো বাঁয় যে, পাচ 
মিনিটের মধ্যে জন জেনকে পদাথাত করিল এবং 
জেনও জনকে লাথি মারিতে ছাঁড়িল না। ইহা 
বৈষয়িকতা, ভালবাসাই নয়। যদ্দি জন বান্তবিকই 
জেনকে ভালবাসিত, তবে সেই মুহূর্তেই সে পূর্ণ 
হইয়। যাইত। (তাহার প্রকৃত) শ্বরূপই প্রেম; 
দে স্বয়ংপূর্ণ। জন কেবলমাত্র জেনকে ভালবাসিয়া 
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যোগের সমুদয় শক্তি পাইতে পারে (যদিও) সে 
হয়তো ধর্মের, মনন্তত্বের বা ঈশ্বরসন্বত্বীয় মতবাদ- 
সমূহের একটি অক্ষরও জানে ন'। আমি বিশ্বাস 
করি যে, যর্দি কোঁন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক পরম্পর 
পরস্পরকে যথার্থ ভালবাসিতে পারে, তাহা হইলে 
যোগিগণ যেসকল বিভৃতি লাত করিয়াছিলেন 
বলিয়! দাবি করেন এই দম্পতীও সেই সমস্ত শি 
(অর্জন করিতে সমর্থ হইবেঃ) যেহেতু প্রেম যে 
স্বয়ং ঈশ্বরই। সেই প্রেমম্বরূপ ভগবান সব্ত্র 
বিরাজমান এবং (সেইজন্ত) তোমাঁদেরও মধ্যে 
এই ভালবাসা রহিয়াছে, তোমরা জান বা না জান। 

একদিন সন্ধ্যার পময় আমি একটি যুধককে 
একটি তরুণীর জন অপেক্ষা! করিতে দেখিষাছিলাম। 
'- **'মনে করিলাম ছেলেটিকে যাচাই করিবার ইহা 
একটি উপযুক্ত পরীক্ষাবিশেষ। সে তাহার প্রেমের 
গতীরতার মধ্য দিয়া অঅতীন্জ্রিয় দর্শন ও দূর-শ্রবণের 
ক্ষমতা বিকাশ করিয়াছিল। ফাট কি সত্তর বার 
ছেলেটি একবারও ভুল করে নাই এবং মেয়েটি ছিল 
দুইশত মাইল দুরে। (সে বলিত), “এইভাবে 
মেয়েটি সাজগোজ করিয়াছে ।” (কিংবা), “এ 
সে চলিয়া যাইতেছে ।” আমি ইহা নিজের চোখে 
দেখিয়াছি। 

ইহাই হইতেছে প্রশ্ন £ তোমার স্বামী কি ঈশ্বর 
নন? তোমার সন্তান কি ঈশ্বর নয়? তুমি যদি 
তোমার পত্বীকে ঠিক ঠিক তাববাসিতে পার 
জগতের সমন্ত ধর্ম তোমাতে ফুটিয়া উঠিবে। 
তোমার মধ্যেই তুমি লাভ করিবে ধমের ও যোগের 
সমস্ত রহস্ত। কিন্তু ভালবাসিতে পার কি? প্রশ্ন 
তো ইহাই। তুমি বল, “মেরী, আমি তোমায় 
ভালবাসি ''অহো, আমি তোমার জন্ত মরিতে 
পারি!” (কিন্তু যদ্দি তুমি) মেরীকে অপর এক 
ব্যক্তিকে চ্বন করিতে দেখ, তুমি তাহার গল! 
কাটিরা দিতে চাহিবে। আবরি মেরী যদি জনকে 
অগ্ঠ একটি মেয়ের সহিত কথাবার্তা বলিতে দেখে 
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তবে সে রাত্রে ঘুমাইতে পারিবে না এবং জনের 
জীবন নরকের হ্যায় হুবিষহ করিয়া তুলিবে। ইহার 
নাম ভালবাসা নয়। ইহা যৌন ক্রয়-বিক্রয় 
ইহাকে প্রেম বল! অতীব নিন্দার । জগৎ দিবা- 
রাক্র ঈশ্বর এবং ধর্মের কথা বলিয়! থাকে__তেমনি 
প্রেমের কথাও । প্রতি বিষয়টিকে একটি ভগ্ডামিতে 
পরিণত করা-ইহাই তে তোমরা করিতেছ! 
সকলেই প্রেমের কথা বলেঃ (তবু) সংবাদপত্রের 
স্তস্তে (আমরা পড়ি) প্রত্যেক দিন বিবাহ- 
বিচ্ছেদ্দের কাহিনী । যখন তৃমি জনকে ভালবাস 
তখন কি তাহার অন্ঠই তাহাকে ভালবাস অথবা 
তোমার জন্য? (যদি তুমি তোমার নিজের জন্ত 
তাহাকে ভালবাস) তাহা হইলে জনের নিকট হইতে 
কিছু আশা কর। (যদ্দি তাহার জন্তই তাহাকে 
ভালবাস ) তবে জনের কাছ হইতে তুমি কিছুরই 
প্রত্যাশা রাখ না। সে তাহার ইচ্ছান্ুযার়ী যাহা 
খুশি করিতে পারে ( এবং) তুমি তাহাকে একই- 
ভাবে ভালবাসিবে । 

এই তিনটি বিন্দু, তিনটি কোণ লইয়! (প্রেম )- 
ত্রিভুজ । প্রেম ব্যতীত দর্শনশাস্ম শুকনা হাড়ের মত, 
মনস্তব্ব একপ্রকার মতবার্দ-বিশেষ এবং কর্ম শুধুই 
পগুশ্রম। (প্রেম থাকিলে ) দর্শন হইয়া যার কবিতাঃ 
মনোবিজ্ঞান হয় (মরমী অনুভূতি) আর কর্ম 
কৃষ্টি মাঝে মধুরতম বস্তরূপে পরিগণিত হয়। 
( কেবলমাত্র) গ্রন্থ অধ্যরনে ( লোকে ) শুফ হইয়া 
বায়। কেবিদ্বান? যে অন্ততঃ এক ধিন্দ প্রেমও 
অনুভব করিতে পারে। ঈশ্বরই প্রেম এবং প্রেমই 
ঈশ্বর। আর ঈশ্বর তো সব জারগাতেই রহিয়াছেন। 
ভগবান প্রেমন্বর্ূপ এবং সর্বত্র বিরাজমান এইটি 
যে অঙ্গভব করে, সে বুঝিতে পারে না যে, সে মাথায় 
তর করিয়! বা পায়ের উপর ভর দিয়া দীড়াইয়া 
আছে--যেমন যে লৌক এক বোতল মদ থাইয়াছে 
সেজানে নাষে, সে কোথায় রহিষ্নছে। "যদি 
আমর! দশ মিনিট তগবানের জন্ত কাঁদি পরের দশ 
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মাস আমরা কোথায় আছি__সে জ্ঞান আমাদের 
থাকিবে না। '****" আহারের সময়ও আমরা মনে 
করিতে পারিব না। থাইতেছি, সে হু শও থাকিবে 
নাঁ। ঈশ্বরকেও ভালবাসিবে আবার সর্বদা ধোপ- 
ছরস্ত ব্যবসায়ীবৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকিবে ইছা 
(কি করিয়া) সম্ভবপর? '' *"' স্ই"*'সর্পগ্রাসিনী 
সর্বব্যাপিনী শক্তি কিরপে আসিতে পারে ? *'*** 

মা্গষ বিচারশীল নয়। তাহার! সকলেই 
পাগল । শিশুর! ( পাগল ) খেলায়, তরুণ তরুণীকে 
লইয়াঃ বৃদ্ধের তাহাদের অতীতের চবিত চর্বণে। 
কেহ বা পাগল অর্থের পিছনে । কেহ কেহ তবে 
ঈশ্বরের জন্য পাগল হইবে না কেন? জন বা 
জেনের জন্ঠ যেরূপ পাগল হইয়! ছুটিতেছ ঈশ্বরের 
প্রেমের জন্ত সেইরূপ উন্মাদ হও। কই, এমন 
লৌক কই? (অনেকে ) বলেঃ “আমি কি এইটি 
ছাড়িব? অমুকটা ত্যাগ করিব?” একজন জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিল, “বিবাহ কি করিব না? নাঃ কোন 
বিষয়ই ছাঁড়িতে যাঁইও না। বিষয়ই তোঁমাকে 
ছাড়ি! যাইবে । অপেক্ষা কর; তুমি সব কিছুই 
ভুলিবে। 

( সম্পূর্ণরূপে ) ভগবৎপ্রেষে পরিণত হওয়া-_ 
এখানেই প্রকৃত উপাসনা ! রোম্যান ক্যাথলিক 
সম্প্রদায়ে সমন্ন সময় ইহার কিছু আভাস পাওয়! 
যায়; সেই সব অত্যাশ্চধ সন্ন্যাসী ও সন্যাসিনীগণ 
অলৌকিক ভগবতপ্রেমে কিরূপ আত্মহারা হইয়। 
বেড়াইতেছেন ) এইরূপ প্রেমই লাভ করিতে 
হইবে। প্রন্থরিক প্রেম এই প্রকার হওয়াই উচিত 
__কিছুই ন! চাহিয়া, কিছুরই অদ্বেষণ না করিয়া। 

প্রশ্ন হইয়াছিল কিভাবে উপাসন। করিতে হইবে। 
তোমার সমঘ্ত বিষয়-সম্পদ, তোমার সকল পরিজন, 
সন্তান-সম্ততি--সব কিছু হইতে সকলের হইতে 
প্রিযতর ভাবিয়! তাহাকে উপালনা কর। (তাহাকে 
উপাঁলনা কর ) যেন তুমি স্বয়ং ভালবাসাকেই 
ভালবাসিতেছ । এমন একজন আছেন ধাহার 
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নাম অনন্ত প্রেম। ইহাই ঈশ্বরের একমাত্র সংজ্ঞা । 
যদি এই..বিশ্বত্রঙ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যায় কিছুমাত্র 
ভাবিও নাঁ। যতক্ষণ অনন্ত প্রেমস্বরূপ তিনি 
রহিয়াছেন ততক্ষণ আমাদের ভাবনা কিসের? 
উপাসনার অর্থ কি, (তোমর]) দেখিলে তে]? 
অন্ত সব চিন্তা অবশ্যই চলিয়া যায়। ঈশ্বর ছাড়া 
সমন্তই তিরোহিত হয়। পিতা বা মাতার সন্তানের 
উপর যে ভালবাস!, স্ত্রীর স্বামীর উপর যে প্রেম, 
স্বামীর পত্বীর প্রতি যে মমতা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর 
যে আকর্ষণ_এই সব প্রেম একত্রে তনীভূত 
করিয়া ঈশ্বরকে দিতে হইবে। যদ্দি কোন রমণী 
কোন পুরুষকে ভালবাসে, তবে সে পরপুরুষকে 
ভালবাসিতে পারে না। যদি কোন পুরুষ কোন 
নায়ীকে ভালবাসে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অন্য 
কোন ( রমণীকে ) ভালবাসা সম্ভব নয়। ইহাই 
হইল ভালবাসার ধর্ম। 

আমার বৃদ্ধ আচাঁধদেব বলিতেন, “মনে কর 
এই ঘরের মধ্যে এক থলে মোহর রহিয়াছে। আর 
পশের ঘরে একটি চোর আছে-বে এ মোহরের 
থলের কথা জানে। চোরটি কি ঘুমাইতে পারিবে? 
নিশ্চয়ই নয়। সব সময়েই সে পাগল হইয়া 
ভাঁবিতে থাকিবে, কি উপায়ে মোহরগুলি আত্মসাৎ 
করা যায়।৮”***.*'( এইরূপে ॥ কোন লোক যদি 
ভগবানকে ভালবাসে তবে সে কি করিয়া অন্ত 
কোন কিছুকে ভালবাসিবে? ঈশ্বরের বিপুল 
প্রেমের সম্মুখে অন্য কিছু দীড়াইবে কিরূপে? 
উহার কাছে সব কিছুই নস্যাৎ হইয়া যাইবে। 
সেই প্রেমকে লাভ করিবার জন্ত, বাঁণ্তব করিয়া 
তুলিবার জন্তঃ উহা অনুভব করিয়া উহাতেই অবস্থান 
করিবার জন্ক পাগল হইয়া ছুটাছুটি না করিয়া 
মন থামিতে পারে কি? 

আমরা! এইভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসিৰ ; “আমি 
ধন চাই না, ( বন্ধুবান্ধব বা সৌন্দর্য চাই না|) বিষয়- 
সম্পত্তি, বিদ্যা, এমনকি মুক্তিও চাই না। যদি 
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ইহাই তোমার ইচ্ছা হয়--আমাকে সহশ্র মৃত্যুর 
কবলে পাঠাইয়া দাও। আমার শুধু এই প্রার্থনা 
যে, আমি যেন তোমাকে ভালবাঁসিতে পারি আর 
যেন কেবল ভালবাসার জন্তই ভালবাঁদি। বিষয়াসক্ত 
ব্যকিদিগের বিষয়ের প্রতি যে টান সেইরূপ তীব্র 
ভালবাসা যেন আমার হদয়ে আসে, কিন্তু কেবল 
সেই চিরসুন্দরের জন্ত। ঈশ্বরকে বন্দনা ! প্রেমময় 
ঈশ্বরকে বদন! !” ঈশ্বর ইহা ছাড়া অন্য কিছু নন্‌। 
অনেক ঘোঁগী যে সব অদ্ভূত ক্ষমতা দেখাইতে পারেন 
তিনি সেগুলি গ্রাহ করেন না। ক্ষুদ্র যাঁছকরের! 
কুদ্র কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাঁকেন। ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ 
যাছুকর; তিনি সমুদয় যাঁছুবিষ্ঞা দেখাইতে পারেন । 
কে জানে কত ব্রদ্ধাণ্ড (আছে,) কে জক্ষেপ 


আর একটি পথ (আছে। ইহা বলে) সব 
কিছু জয় করিতে, সমস্ত কিছু দমন করিতে--শরীর 
(এবং) মন উভয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে । 
টি কিন্তু (ভক্ত বলেন) “সমস্ত কিছু জয় করিবার 
কি সার্থকতা? আমার কাজ ঈশ্বরকে লইয়া 1” 

একজন যোগী ছিলেন, থুব ভক্ত! গলক্ষত 
রোগে তিনি যখন মুমুযু তখন অপর একজন 
যোগী_যিনি দ্বার্শনিক। তাহাকে দেখিতে 
আসিলেন। ( শেষোক্ত ) যোগী বলিলেন, “দেখুন, 
আপনি আপনার ক্ষতের উপর মন একাগর করিয়। 
উহা সারাইয়া ফেলুন না কেন?” তৃতীয় বার বখন 
এইরূপ বলা হইল তখন (সেই পরমযোগী ) উত্তর 
দিলেন, “তুমি কি ইহা সমুবপর মনে কর যে, 
যে মন সম্পূর্ণরূপে আমি ভগবানকে নিবেদন 
করিয়াছি, ( তাহা এই ছাড়মাসের খাঁচায় টানিয়া 
আনিব 1)” যীশুগ্রীষ্ঠ তাঁহার সাহায্যের জন্য দেব- 
সেনাদলকে আহবান করিতে সম্মত হন নাই। 
এই ক্ষুদ্র শরীরটি কি এতই মূল্যবান যে ইহা ছুই 
বা তিন দিন বেশী গিয়াইয়! রাখিবার জন্ত আন 
বিশ হাজার দেবদুতকে ডাকিয়! আনিব ? 
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( জাগতিক দিক হইতে ) এই শরীরটিই আমার 
সর্বস্ব! ইহাই আমার জগৎ, জামার তগবান। 
আমি শরীর ॥ দেহে চিমটি কাটিলে, আমি মনে 
করি আমাকেই কাটিলে। যদি মাথা ধরিল তো 
মুহর্তে আমি ভগবানকে ভুলিয়া যাই । আমি দেহের 
সহিত এমনই জড়িত! ঈশ্বর এবং সব কিছুকেই 
নামাইয়া আনিতে হইবে আমার এই সর্বোচ্চ লক্ষ্য 
__দেছের জন্ত । এই দৃষ্টিকোণ হইতে, যীখুপরীষ্ট যখন 
ক্রুশবি্ধ অবস্থায় মরণ বরণ করিলেন এবং ( তাহার 
সাহায্যের জন্ত ) দেবদূতগণকে ডাকিলেন নাঃ তখন 
তিনি মুর্খের কাঁজ করিয়াছিলেন। তাহাদগকে 
নামাইক্ আনিয়! ক্রুশ হইতে মুক্তিলাত করা তাঁহার 
অবস্ট কর্তব্য ছিল। কিন্ত প্রেমিক ধাহার কাছে 
এই দেইটি কিছুই নয়--তীহার দিক হইতে দেখিলে 
কে এই অকিঞ্চিকর জিনিসের জন্ত মাথা 
ঘামাইবৰে? এই শরীর থাকে কিংবা যায়-_বৃথা 
চিন্তায় কি লাভ? রোমান সৈন্তগণের ভাগ্য- 
নির্ণয়ের জন্ত ব্যব্ধত কাপড়ের টুকরার চেয়ে এর 
দাম বেশী নয়। 

( জাগতিক দৃ্টি ) ও প্রেমিকের দৃষ্টিতে 
আকাশ পাতাল তফাৎ। ভালবাসিয়া যাও। যি 
কেহ ক্ুদ্ধ হয়ঃ তোমাকেও যে কুৰ্ধ হইতে হইবে 
এমন কোন কারণ নাই। যদি কেহ নিজেকে হীন 
করিয়া ফেলে তোমাকেও যে সেই হীন স্তরে 
নামিতে হইবে তাহার কি মানে? "অন্ধ লৌক 
বোকামি করিয়াছে বলিয়৷ আমিও রাগ করিব? 
অশুভকে প্রতিরোধ করিও ন1।” ঈশ্বরপ্রেমিকগণ 
এইবূপই বলিয়া! থাকেন। জগৎ যাহাই করুক, 
যে ভাঁবেই ইহা চলুক (তাঁহাদের উপর ) ইহা 
কোন প্রভাব ফেলিতে পারে না। 

জনৈক যোগী অলৌকিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া 
ছিলেন। তিনি বলিতেন। “দেখ আমার শক্তি । 
আকাশের দিকে তাকাও; আমি ইহাকে মেঘ 
দিয়া ঢাঁকিয়া দিব।” বুৃটি আরম্ভ হইল। (কেহ) 
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বলিল, প্রভূ, অদ্ভুত আপনার শঙ্কি। কিন্ত 
আমাকে সেই জিনিসটি শিক্ষা দিন যাহা পাইলে 
আমি আর কোন কিছু চাহিব ন1 1৮ *** ১. শত্তিরও 
উধ্বে যাঁওয়]__কিছুই চাই না, শক্তিলাভেও 
বাসনা নাই! (ইহার তাৎপর্য ) শুধু বুদ্ধির দ্বারা 
জানা যায়না । ***"" হাজার হাজার বই পড়িয়াও 
তুমি জানিতে সক্ষম হইবে না। **৮৮ত, যখন আমর! 
ইহা বুঝিতে আরম্ত করি, সমুদয় জগত্রহস্ত যেন 
আমাদের সম্মুখে খুলিয়া যায়। **:**: একটি ছোট 
মেয়ে তাহার পুতুল লইয়! খেলিতেছে--সব সময় 
সে নতুন নতুন স্বামী পাইতেছে, কিন্তু বখন 
তাহার সত্যকারের স্বামী আসে, তখন ( চিরদিনের 
জন্ত ) সে তাহার পুতুল-ম্বামীগুলি দুরে ফেলিয়া! 
দেয়। '.... জগতের সব কিছু সন্ধে এ একই 
কথা। (যথন) প্রেমসুর্ধ উদ্দিত হয়, তখন এই 
সব খেলার শক্তিস্র্ব_ এই সমস্ত (কামনা-বাসন!1 ) 
অন্তহিত হয়। শক্তি লইয়া আমর! কি করিব? 
যেটুকু শক্তি তোমার আছে তাহা হইতেও যদি 
অব্যাহতি পাও তো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। 
ভালবাসিতে আরম্ভ কর। ক্ষমতার মোহ নিশ্চয়ই 
কাটানো চাই। আমার এবং ভগবানের মধ্যে 
প্রেম ছাড়! আর কিছুই যেন খাড়া না হয়। 
ভগবান একমাত্র প্রেমই, আর কিছুই নন- আদিতে 
প্রেম। মধ্যে প্রেম এবং অন্তেও প্রেম । 

এক রানীর সম্বন্ধে একটি প্রচলিত গল্প আছে। 
তিনি রাস্তায় রাস্তায় ( ভগবতপ্রেমের বিষয় ) 
প্রচার করিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বামী কুদ্ধ হইয়া 
তাহাকে অত্যস্ত নিধাতন করিতেন এবং সর্বত্র 
তাড়াইয়! লইয়! বেড়াইতেন। রানী তাহার ভগব্ৎ- 
প্রেম বর্ণনা! করিয়া গান গাহিতেন। তাহার এই 
গীতগুলি সর্বত্র গাঁওয়া হয় । “চোখের জল সিঞ্চন 
করিয়! আমি ( প্রেম-লতা| পু করিয়াছি”'* '**) 
ইহাই চরম। মহান্‌ (লক্ষ্য )। ইহা! ব্যতীত আর 
কি আছে? (লোকে) ইহা চায়, উহা চায়। 


২৯৪ 


তাহার! সবাই পাইতে ও সঞ্চয় করিতে চায়। 
এই জন্তই এত কম লোক (প্রেমকে | বুঝিতে পারে, 
এত কম লোক ইহাকে লাঁভ করিতে পারে। 
তাহাদিগকে জাগাও এবং বল। তাহা হইলে 
তাহার! এ বিষয়ে আরও কিছু সঙ্কেত পাইবে। 

প্রেম গ্বয়ং শাশ্বত, অন্তহীন ত্যাগ-স্বরূপ। 
তোমাকে সব কিছু ছাড়িতে হইবে। কিছুই 
তোমার অধিকারে রাঁথা চলিবে না। প্রেম লাভ 
করিলে তোমার আর কিছুরই প্রয়োজন হইবে না। 
১০ "চিরকালের জন্ত কেবল তুমিই আমার 
ভালবাসার ধন থাকিয়ো।* প্রেম ইহাই চাছে। 
"আমার প্রেমাম্পদের অধরোষ্ঠের একটি মাত্র চুম্বন ! 
আহা, ষে তোমার চুম্বনের সৌভাগ্য লাত করিয়াছে, 
তাহার সমশ্ত ছুঃখ যে চলিয়া গিয়াছে! একটি 
মাত্র চঙ্ছনে মানুষ এত সুখী হয় যে, অন্ত বস্তর উপ্র 
ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে বিলুণড হইয়া যায়। সে 
কেবল একমাত্র তোমারই স্ত'ততে মগ্ন থাকে আর 
একমাত্র তোমাকেই দেখে।” মানবীয় ভালবাসাতেও 
(দিব্য প্রেমের সত্তা লুকানো থাকে ।) গভীর 
প্রেমের প্রথমক্ষণে সমস্ত জগৎ যেন এক সুরে 
তোমার হর্স বীণার সঙ্গে ঝন্কৃত হইয়া উঠে। 
বিশ্বের প্রতিটি পার্থী যেন তোমারই প্রেমের গান 
গাঁহিয়! যায়, প্রতিটি ফুল তোমার জন্যই ফুটিয়া 
থাকে। চিরন্তন অসীম প্রেম হইতেই (মানবীয় ) 
ভাগবাঁস! উদ্ভৃত। 

ঈস্বরপ্রেমিক কোন কিছুকে ভয় করিবেন 
কেন? দুন্্যতক্করের, ছুঃখ-ছুবিপাকের এমনকি 
নিজের জীবনেরও ভয় তাহার নাই ।....."প্রেমিক 
অনন্ত নরকে যাইতেও প্রস্তৃত, কিন্তু উহা! কি নরক 
থাকিবে? স্বর্গ নরক এই সব ধারণা আমাদের 
ত্যাগ করিয়! উচ্চতর প্রেমের আহ্বাদ লাভ করিতে 
হইবে ।...""শত শত লোক প্রেমের অন্গসন্ধানে 
তৎপর; কিন্তু উহা আপিলে ভগবান্‌ ছাড় আর 
সবই অনৃস্ত হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--ষ্ঠ সংখ্যা 


অবশেষে প্রেম, গ্রেমাম্পদ এবং প্রেমিক এক 
হইঞ়া যায়। ইহাই লক্ষ্য ।.":""-আত্মা এবং মানুষের 
মধ্যে এবং আত্ম! ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য রহিম্াছে 
কেন 1.,"'কেব্ল এই প্রেম উপভোগ করিবার 
জন্ত। ঈশ্বর নিজে নিজেকে ভালবাসিতে চাহিলেন, 
সেই জন্ত তিনি আপনাকে নানা ভাগে বিভক্ত 
করিলেন।'**".প্রেমিক বলেন, “স্হটির সমস্ত তাৎপর্য 
ইহাই ।* আমরা সকলেই এক । "আমি এবং আমার 
পিতা এক।” এইক্ষণে ঈশ্বরকে ভালবাসিবার জঙ্গ 
আমি পৃথক হইয়াছি।.....'কোন্টি তাল-__চিনি 
হওয়া, ন! চিনি খাওয়া? চিনি হওয়া_-তাহাতে 
আর কি মজা? চিনি খাঁওয়া_ ইহাই হইল প্রেমের 
অনন্ত উপভে'গ। 

প্রেমের সমস্ত আদর্শ_-( ঈশ্বরকে ) আমাদের 
পিতাঃ মাত!, সা, সম্তানভাবে (ভাব্বার প্রণালী 
তক্তিকে দৃঢ় করিবার এবং গভীরতরভাবে তাহার 
সাধ্য লাভ করিবার জন্ত।) স্ত্রী পুরুষের মধ্যেই 
ভালবাসার তীব্র অভিব্যক্তি । ঈশ্বরকে এইভাবেও 
ভাঁলবাসিতে হইবে। নারী তাহার পিতাকে 
ভালবাসে, মাতা-সম্তান-বন্ধুকেও ভালবাসে, কিন্তু 
পিতা» মাতা। সন্তান বা বন্ধুর কাছে নিপ্পেকে সে 
সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। কেবল 
একজনের কাছে তাহার গোপনীয় কিছুই থাকে 
না। এইরূপ পুরুষের পক্ষেও। ...... স্বামী-স্ত্রী 
সম্পর্কটি সর্বসম্পূর্ণ। এই সম্পকে অন্ত স্ব ভাল- 
বাসা একীভূত হইয়াছে। রমণী স্বামীর মধ্যে 
পিতা, মাতা, সন্তান সবই পায়। পত্বীর মধ্যে 
স্বামীও মাতা, কন্ঠা আরও কিছু লাভ করে। 
এই সর্বগ্রাসী পরিপূর্ণ স্ত্ীপুরুষের প্রেম ঈশ্বরের দিকে 
পরিচালিত করিতে হইবে-_ষে প্রেম স্ত্রী সম্পূর্ণ- 
ভাবে, নিযে) লঙ্জা না করিয়া, রক্ষের সম্বদ্ধ না 
মানিয়া তাহার প্রিয়তমকে নিব্দেন করে। কোন 
অন্ধকার নাই। তাহার নিজের নিকট হইতে 
যেমন গোপন করিধার কিছু নাই সেইরূপ তাহার 


আযাঁড়। ১৩৬৬ ] 


প্রেমাম্পদের নিকটেও গৌঁপনীর বলিতে কিছুই 
থাকে না। এইরূপ প্রেম (ঈশ্বরের উপর) 
আস! চাই । এই জিনিসগুলি ধারণা করা অত্যন্ত 
কঠিন। তোমরা ধীরে ধীরে এই সব বুঝিতে 
পারিবে, তখন সমস্ত যৌনভাবও দুরে চলিয়া! যাইবে। 
“তাতল সৈকতে বারিবিন্দুস” এই জীবন ও ইহার 
সকল সম্পর্ক গুলি। 

এই সমস্ত ধারণ! “তিনি শ্রষ্টা ইত্যাি_-”এইগুলি 


পিপাসিতা 


২৪৯৫ 


তো বালকদিগের উপযুক্ত । তিনি__ আমার প্রি -- 
আমার জীবন ইহাই আমার অন্তরের ধ্বনি হউক 1...... 

"আমার একমাত্র আশা আছে। লোকে 
তোমাকে বলে জগতের প্রত । ভাল মন্দ, ছোট বড় 
সবই তুমি। আমিও তোমার এই জগতের অংশ 
এবং তুমিও আমার প্রিয় । আমার শরীর, মন, 
আত্ম! তোমারই পুজাবেদী তলে। হে প্রিয়, আমার 
এই উপহারগুলি প্রত্যাখ্যান করিও না।” 


পিপাপিতা 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


বহুদূর হ'তে এসেছি-_হরির দরশন-পিপাসায়। 
ইতি উতি চাই-কোথাও সে নাই নাম যাঁর শ্যামরায় ॥ 


জানি না তো ধ্যান, জানি না তো জ্ঞান-আমি প্রেমপাগলিনী। 
অজান। বধুরে বাসি ভালো-_রীতি যাহার আজো না চিনি। 
হরির মিলন চাই শুধু-কীাদে নয়ন তৃষায় হায়! 

বহুদূর হ'তে এসেছি_-হরির দরশন-পিপাসায় ॥ 


নাম শুনে তার ভূলেছি নিখিল, গৃহকাজ, পরিজন । 

সখী সহচরী গেছে দুরে নাই বলিতে কেহ আপন। 
দেশে দেশে আমি ভিখারিণী- লোকলাজেরে দিয়ে বিদায় । 
বহুদূর হ'তে এসেছি_ হরির দরশন-পিপাসায় ॥ 


কেমন সে-ম্বামী ? কেমন বাঁ আমি?- প্রার্থী আমি, সে নাথ । 
ধরণী কি পায় চাদে? ভেদে গ্রাণ উচ্ছসায় দিনরাত। 

শুধু জানি-_ সে-ই অনাথের নাথ, নিঃন্বের সে সহায়। 

বন্ুদূর হ'তে এসেছি--হরির দরশন-পিপাসায় ॥ 


আখির মুকুতা দিব তারে, দিব হিয়ার গাঢ় বেদন। 
জনম-মরণ-আশা সপ" লব চরণে তার শরণ। 

মীরার কান্ত গোপাল শান্ত দিও ঠাই রাঙা পায়। 
বদূর হ'তে এসেছি-_-হরির দরশন-্পিপাসায় ॥ 


কৈলাদশিখরে রম্যে গৌরী পুচ্ছতি শঙ্করম্‌” 
শ্রীমতী জ্যোতির্য়ী দেবী 


কৈলামশিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্। 
কথকতার বেশীর ভাগ আরম্ভই এই, কৈলাসের 
মনোরম শৈলশিখরে বসে গৌরী যোগীশ্বর মহাদেবকে 
জিজ্ঞাসা করছেন। কিজিজ্ঞাসা করছেন? তার 
আদি অন্ত নেই। তন্ত্রশান্ত্রে আগাগোড়াই গোরীর 
প্রশ্ন আর মহাদেবের উত্তরমালা শাস্্রকথাঁয় পরিণত 
হয়েছে। নানাবিধ সংশয় খণ্ডন করেছে। তার 
মন্ত্রকবচ করণেও পার্বতীরই প্রশ্ন ।॥ তুলসীদাসের 
রাঁমায়ণেও রামায়ণের আরম্ভ মহাদেবীর প্রশ্বে। 
তার লানা সন্দেহ, নানা সংশয় মহাদেব থণ্ডন 
করছেন। পাঁজিতেও দেখি বর্ষষল জানতে 
চাইছেন গৌরীই-_ 


হর প্রতি ভাষে কন হৈমবতী। 
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।' 


লক্ষ্মীর পাঁচালি ও নানাবিধ ব্রতকথাতেও বেশীর 
ভাগই মহাদেবীর মহাদেবের কাছে জিজ্ঞাসার 
উত্তর। হৈমবতীর মত এত কৌতুহল, এত 
জিজ্ঞাস।-_নারায়ণী, ব্রদ্মাণী, সরহ্বতী কোন দেবীর 
দেখা যায় ন!। 


ত্রিতাপদদ্ধ সংসারের যত সংশয়, যত আধিবাধি 
ছুঃখ-বিপাকের যত জিজ্ঞান! জগন্মাতাই করছেন। 
সংস্কৃত-শাস্থ তো জানি না। মেয়েলী কথায় দেখি, 
নানা ভাষার কাহিনী-কথারও আরম্ত প্রায়ই 
হৈমব্তী মহামায়ার জিজ্ঞাসায়। পৃিবীর 
আধ্যাত্মিক 'আঁধিতৌতিক আধিদৈবিক সব 
জিজ্ঞাসীই মহাঁদেবী করেছেন। সেই অপূর্ব 
লিজ্ঞাসার ভাষ্য করেছেন আমাদের দেশ-দেশান্তরের 
গ্রাম-গ্রামানস্তরের পীচালিকারেরা-_ কথকঠাকুরেরা । 
নিজেদের মত জ্ঞানে ও ভাষায় রচনা! করেছেন 
সেই কথাকাহিনী, সাজিয়েছেন তাকে লৌকিক 
সুথহ্‌ঃখের অনুভূতি মিশিয়ে। হাঞ্জার হাজার 


গল্প-কাহিনীকে মিশিয়ে সুর ও রঙ. দিয়েছেন। 
স্কৃত-সাঁহিত্যের রতাকর থেকে সেই কত বিষয়ে 
গোৌরীর প্রশ্ন ও দেবাদিদেবের সমাঁধানকে নিজেদের 
ভাষাঁয় নিজেদের দেশের কালের মতে! তাকে বচন! 
করেছেন। তাদের আজও দেখা যায় কথকতার 
আসর-প্রাজণে। 
এই যে কথকত! আমর! কয়েকজন উপরের 
তরের বা শিক্ষিত অভিমানী শুরের লোকেরা মনে 
ভাবি, বুঝি গ্রামেই আছে, হয়তো নেই, লুরধ হয়ে 
এলে! । কিন্ত তা নয়। যেদিন আধু-সূর্ধ অস্তে 
যাৰ যাব হর, সেই সেদিন মানুষ আভিজাত্যের 
খোলস ফেলে এখনও দেবাঁলয়ে, মন্দিরে, গজতীরে 
কথকতার প্রাঙ্গণে এসে ছ'একটি পয়সা নিয়ে বসে 
পড়েঃ কথা শোনে । আশেপাশে তার থাকে জাতি- 
শ্রেণী-নিবিশেষে প্রাসাদবামিনী থেকে বস্তিবাসিনী 
মুখে হাঁসি, চোখে জল, মনে অপুর্ব অনুভূতি নিয়ে। 
কার কথা? তার কি ঠিক ঠিকানা আছে? 
নিশ্চয়ই আধুনিক গল্প, কাবা-কথা নয়। ভগবৎ- 
কথা; ভাগবতী কথা, পুরাঁণ-কথ!ঃ তক্তলীলা-কথায় 
সেই সব মন্দিরের কথক-সভা ভরা। কেমন করে 
ভগবতৎ্কথাঃ পুরাঁণকথা থেকে ভক্তকথ! আসছে, 
মানুষের সুথ-ছুঃখের লীলাতরঙ্গ ভাতে মিশে যাচ্ছে 
আনন্দে অশ্রজলে। অপরূপ সেই কথকতার 
অঙ্গন। ত্রেতার রামসীতাঁর মহত্তম ও পরম ছুঃখ- 
লীল! যদি শেধ হল, আরম্ভ হল ছ্াপরের মানুষের 
শৌর্ধ-বীর্ঘময় কুরুপাগ্তবের জীবনকথা! । সেই একই 
তাবে যেমন করে গুকর্দেব বলেছিলেন সমগ্র 
ভাগবতকথা রাজা পরীক্ষিতকে নরনারায়ণ, নরোতুম 
ও দেবী সরশ্বতীর নাম উচ্চারণ করে। তেমনি করে 
আজও আমরা সেই মঙ্জলাচরণ জয়োচ্চারণ শুনি, 
প্রণাম করি, চির পুরানো! কথা নতুন করে গুনে 
বাড়ী ফিরে আসি। 


আধা, ১৩৬৩ ] 


সতা ত্রেত! ঘাপর শেষ হলেও কলিষুগেই কি 
কথকতা আছে! নূতন দিল্লীর হম্মানজীর মন্দিরে 
গেছি সকাল ৭৮টার সময়। হম্ুমানজীর আশে 
পাশে নানা মন্দির- শিব রাঁধাকুষ্। রামসীতা সব 
আছেন। দর্শন করে ফিরছি__সহস1 শোনা গেল, 
“শাক্যসিংহনে আখিরমে ছন্দককো অশ্ব ছোড় 
দিয়া। ওর বোলা কি, তুম ঘর চলা যাও, হুম্‌ 
লোটকে ওর নেহীযায়েলে।” কুমার শাক্যসিংহ 
ছন্দককে ঘোড়। ফেরত দিয়ে গৃহে ফিরে যেতে 
আদেশ দিলেন। ছন্দক হঙবুদ্ধিপ্রার দাড়াল। 
তরুণী রূপসী পত্ী যশোধরাঃ শিশুপুত্র রাহুল, বুদ্ধ 
পিতামাতাকে কি বলবে, কি জানাবে ছন্দক? 
কি বলবে দেশবাসীকে? তারাই বা তাকে কি 
বলবেন? এমন কাজ কি করে ছন্দক করবে? 
“প্রভু, ফিরে চলুন ! একবারটি ফিরে চলুন। না! 
হয় একবার গিয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে 
আম্ছন। আমি কি করে এই নিষুর বাণী আপনার 
বুদ্ধ পিতামাতা কাঁছে উচ্চারণ করব? রামের 
অভাবে দশরথের মৃত্যু হয়েছিল, এও তেমনি হবে। 
কেমন করে তরুণী রাঁজবধুকে-এই ন্বীন্বযস্কা 
অনিন্দিত দেবীমুতিকে এই অগ্নিসম দগ্ধকারী 
বারা শোনাব? রামের সঙ্গে সীতা লক্ষণ বনে 
গিয়েছিলেন, তিনি একল!| বান নি। প্রন, আপনি 
কারুকে না নেন, আমাকে সঙ্গে নিন। একৰার 
সাক্ষাৎ করে ফিরে আস্গন। স্কলের অন্পমতি 
নিয়ে আন্গুন প্রভু !” 

কথক বলছেন। লোকে যেন দেখছে ছন্দকই 
ব্লছে। 

কথাপ্রাঙ্গণে বিষ ম্লান ন্রনারী। কারো 
কারো চোখে জল। পিছনের দিকে ধূলামাটির 
উপরেই একটু বসে পড়লাম। সতরঞ্চিতে স্থান নেই। 
থানিক বাদে কথা শেষ হ'ল সেদিনের মত। পণ্ডিত 
উঠে পড়লেন । বাকী কথা কাল হবে। 

দুপুর বৌদ্রে “আজমলর্৫খ! বাজারে” কি 

১০ 


“কৈলাসশিখয়ে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্” 


৯৭ 


বাজার করতে গেছি । শীতের মধ্যাহু _মিউনিসি- 
প্যালিটির মন্ড বাগানে দলে দলে মাষ রৌদ্র 
ছায়ায় বসছে। শিখদের দল, হিন্দুর দল, সব 
মিশানো দল। রামায়ণ-মহাভারতের কথা, শিখ 
দশগুরুর জীবনকথা চলছে। গায়ে চাঁদর জড়িয়ে 
পরম রূপবতী নানা বয়সী নানা জাতির মেয়ে ও 
মহিলারা আছেন। শ্রোত্রী বেশীর ভাগই নারী আর 
বৃদ্ধ পুরুষ-_বয়ন্ক মানুষ । পথ চলতে চলতে কথা 
কানে এলে লোক একটু দীড়াচ্ছেঃ থেমে যাচ্ছে। 
দ্যত-সভাঁয় দ্রোপদীর লাঞ্চনা-কথ! চলেছে.*****। 
কে নেই সেই সভাতে? ভীম্ম দ্রোণ বিদ্বর শকুনি 
কর্ণ, শত ভাই সহ ছুধোধন। দ্রৌপদীর পঞ্চপতি ! 
রাজসভা মুক মুভাবে বসে আছে। অন্তঃপুরে 
দ্রোপদীর শাশুড়ীরা আছেন, মায়েরা আছেন। 
তাঁরাও বাতায়নাস্তরালে দেখতে এলেন। কথক 
দ্রৌপদীর অপমান বর্ণনা করতে লীগলেন। নারীর 
চিরকালের লাঞ্ছনার কথা। পুরুষে পুরুষে যুদ্ধে 
বিগ্রহে। রাগে ক্রোধে) ছিংসায় বিরাগে, চির- 
কালের এই একই কাহিনী। আজে! সেই 
ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয়ঃ মথনই কোনো! বিপ্রব ঘটে, 
যখনি মানুষ হিং হয়ে ওঠে । অতি প্রবলের এই 
অতি নীচ হীন অস্ত্রে অতি হছর্বল নিরীহ শরীরে 
এই অপমানের আঘাত আসে সমবেত হয়ে। যার 
প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই তাকেই আঘাত করে 
একত্রে সমব্তেভাবে। আমরা আজো দেখতে 
পাই সেই ঘটনা ॥। মানুষ সহস! কেমন করে ছিংন্ 
নির্লজ্জ বর্ধর হয়ে ওঠে, কেমন করে নারীর লাঞ্চনাতে 
নিঠুর বর্বর আনন্দে মেতে ওঠে। 

মাথা নিচু করে উদ্বাস্ত নরনারী যেন চিরন্তনী 
দ্রৌপদীর কথা শুনল। তারাও মাতা স্ত্রী কগ্ঠা 
ভগিনীর অপমান লাঞ্ছনা! দেখছে, শুনেছে'''""" | 

বেল! ৪টার সময্ধ কথা শেষ হল। যেন হ্ষপ্র 
ভেঙে উঠল সবই । ছেলে মেয়ে ফিরছে স্কুল থেকে, 
কলেজ থেকে । স্বাণী ফিরছেন কর্মক্ষেত্র থেকে। 


৯৮ 


সব ঘরে ফেরেন। বাঁড়ী গিয়ে সেই একই কর্ম- 
চক্রে নিহুক্ত হবেন হয়ত কলহ বিবাদও করবেন। 
তবু আবার কাঁল আসতে হবে। হবেই। যেন 
তাদ্দের আধ্যাত্মিক সত্তাকে কে যেন টেনে আনে, 
এই ভক্ত-সভায় কথক-সভায় বসতে খানিক ক্ষণের 
জন্ত। কি হয় শুনে? ৩1 জান! নেই কারো। 
কি পায় তারা? তাও কেউ জানে না। কিন্ত 
পাঁয় যে কিছু তাতে সন্দেহ নেই। মঙ্গলাচরণ 
শোনে, “কালে বর্ষতু পর্জন্তম, পৃথিবী শশ্তশালিনী 
লোঁকাঃ সন্ত নিরাময়াঃ।” আর মনে মলে 
তার গ্রামের দেশের মাঠঘাট পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে 
জলে শন্তে ধনধান্তে। শরীর শু্থ হয়ঃ মন গ্রস্ম 
শান্ত হয়ে ওঠে। মানে জানুক, বা না জানুক, 
বুঝুক বা না বুঝুক এ অপূর্ব ভাষায় অপূর্ব ছন্দোময় 
মঙ্জলাচরণ--আশীর্বাদ তার শোনে। নতশিরে 
অনুভব করে তাকে । যেন মহাপ্রসাদের মত। 
যে কণিকা-প্রসাদ মন অন্তর পরিপূর্ণ পবিত্র করে। 
এই অপূর্ব এঁতিহা গঙ্গা যমুনা গোদাবরী 
নর্মদা কাবেরীর মত পুণ্য ধারায় মানুষের মনের 
কুল আজো ভিজিয়ে চলেছে । মানুষ গেছে, বিপ্লব 
ঘটেছে, যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে, তবু এই পুণ্য কথা 
ভূলে যায় ন মানুষ, পুণ্য ধারা শুকিয়ে যায় না। 
ব্যারিষ্টার এ ওয়াজিদ্‌ আলী সাহেবের “ভারতব্্ষ/ 
নামে একটি লেথাক্স পড়েছিল!ম; বদন আগে 
কবে নিজের পল্লীতে ছোট বেলার এক মুদ্দীর 
দোকানের পাঁশে কি জন্ত দাঁড়িয়েছেন। দেখলেন, 
সন্ধ্যা হল। মুদ্ী দোকানে সন্ধ্যা জেলে দিয়ে 
সন্গ্। প্রণাম করে একখানি কৃত্তিবাসী রামানণ 
খুলে পড়তে বসল। চাল ডাল নুন তেল কিনতে 
ক্রেতা এলো । পথচারী এলো। তামাক খেতে 
বন্ধুবান্ধব এলে । কখন ক্রেতা হয়ে গেলো শ্রোতা । 
পথিক ধীড়ালো পাঁশে এসে। তামাক থাঁওয়। 
শ্যে হুল, বন্ধুর্মন বাড়ী গেল না। মুদী সুর করে 
রামায়ণ পড়ে চলেছে । মাঝে মাঝে আবার তার 


উদ্বোধন [ ৫৮তম বর্--্ঠ সংখ্যা 
ক্রেতা ও দোকান সামলাচ্ছে। হিসাব নিকাশ 
জিনিস দেওয়া! চলছে। সন্ধ্যা রাত্রি, কারুর ভাড়। 
নেই খয়ে ফেরার ।:.. পড়! হচ্ছে সেতুবন্ধের 


কাহিনী। মুদরীর ছেলেমেয়ে পোব্রেরাও কাছে 
আছে। বালক ওয়াজিদ আলী সাহেবও শুনলেন 
থানিকটা। তারপর বহুদিন পরে দীর্ঘ ২০২৫ 
বছর পরে আবার সন্ধ্যার সময়ে সেই পথে গেছেন 
এক সমন । দেখলেন, সেই দোকান ও দোকানী 
তেমনি আছে। সেই কেরোসিনের আলোটি জেলে 
ডালচালের গামলার ঝুড়ির মাঝে মুদী রামায়ণ 
নিয়ে বসে আছে। তার ছেলে ও নাতি নাতনী 
বসে আছে, দোকানে কান্জ করছে। আর সে 
রামায়ণ পাঠ করছে। সেই সেতুবন্ধ পাঠ হচ্ছে। 
আলী সাহেন আশ্চর্য হয়ে দোঁকাঁনে গেলেন, বললেন, 
“তুমি এখনো সেইরকম রামায়ণ পাঠ কর, 
করতে পার? সেই কবে দেখেছি কত বছর 
আগে। “সেই সে দিনের সেতুবন্ধ” পাঠ আজও 
শেষ হরনি 1?” মুদী সসম্রমে বললে, “আপনি ধাকে 
দেখেছেন তিনি আমার বাবা। তিনি গত হয়েছেন । 
তখন আমি এই বালকের মত ছোট ছিলাম। 
এটি আমার ছেলে। আর এরা আমার পৌত্র- 
পোত্রী। পিতার মত আমিও প্রতিদিন পাঠ 
করি রামায়ণ।"* '* ৮ আলী মনে মনে বললেন, 
"এই ভারতবর্ষ!” ও লিখলেন “ভারতবর্ষ” নামের 
লেখাটি। লিখলেন, এই চিরকালের তার এরতিহা। 
মুদী তার ছেলেকে দিয়ে গেছে--এ তার সন্তানকে 
দিচ্ছে। '' ছেলেদের পাঠ্যপুত্তকের রচন!-সঙ্কলনে 
লেখাটি চোখে পড়ল। আশ্য্ধ শ্রদ্ধায় মনে হুল 
এই ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী আলী সাহেব। হাজার 
ভাবে অস্বীকার করলেও, দিতি বললেও 
রাজনীতিক্ষেত্রে_ ভারতবাসী তাদের অস্তর জানে! 

আমরাও শুনেছিলাম সেই কত কাঁল আগে 
কত কথা সব। সেই কথা একটু বলি। 

তখন কিশোর বয়স জয়পুরে আছি 


আবাঢ়, ১৩৬৩ ] 


পিত্রালয়ে । পিতামহী “গোপাল-সহঅনাম' শুনছেন। 
সকাল বেলা ৯১০্টার সময় একজন পণ্ডিজী 
আসতেন। একটি চৌকীর ওপর আসন পেতে 
সহশ্রনাম বইথানি রাখা হত। পগ্ডিতজী 
আরেকটি আসনে বসতেন সামনে । পিতামহী 
তার নিত্যপূজা আহ্িক সেরে সেখানে এসে 
বসতেন, সঙ্গে থাকতাম নাতিনাতনীর দল। বাড়ীর 
আর সকলে নানা কর্সে থাকতেন। সকালের 
কাজ, তার শেষ কোথা ! 

পণ্ডিতজী মঙগলাচরণ করে সুললিত সুরে পাঠ 
আরম্ত করতেন। প্রথমেই বলতেন, “কৈলাসশিখরে 
রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্ত...... অমনি যে 
যেখানে আছে ছেলেমেয়ের দল একে একে সমবেত 
হ'ত, পাঠের দালানে । গৌরীর জিজ্ঞাসা ও 
মহাদেবের উত্তর দেওয়া শেষ হ'ল কি বলে তা 
আর বড় মনে নেই। (শুধু মনে আছে শ্রীকষের 
রূপ বর্ণনার প্রথম শ্লোকের খানিকটা । তাও 
স্থরের জন্য |) 

পগ্ডিতজী তারপরে স্তব আরম্ভ করলেন, 
কন্ত, রীতিলকং ললাটফলকে, বক্ষঃস্থলে কৌ্তভমূ 
নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কষ্কণম্‌। 

কী গু রা গা 

গোপস্্ী-পরিবেষ্িতে বিজ্য়তে গোপালচুড়া মণি; | 

এর পরে শুরু ছল গোপাল-সহঅনাম । 
"শ্রীগোপাল মহীপাল সববেদান্তপালক |.” সে 
সময়ে সমঘ্ত সহঅনাম ভাইবোনদের অনেকের 
মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমার সামান্ত প্রথম 
দিকটা মনে ছিল। আজ আর মনে পড়ে না। 
ঘণ্ট| দেড়েক পরে পিতামহীর নাম শোনা শেষ 
হ'লে তিনি উঠে যেতেন। শিশুজনতাঁও চলে যেত। 

এছাড়াও মাঝে মাঝে ফাকে ফাকে বাড়ীতে 
নান! বিষয়ে কথকতা হ'ত। কখনে! একাদশীর 
মাহাত্ম্য--কখনে ভাগবতের কোনে! বিশেষ কথা। 
সেদিন গুরুজনেরা কথার আসরে শ্রোত্রী--আমরা 


কৈলাসশিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্” 


২৯৯ 


নিরছ্কুশ শ্বাধীনভাঁবে কখনো আবার ছু পাঁচ মিনিট 
বসছি, কখনো বাইরে বাগানের ধারে গল্প খেলা 
করতে যাচ্ছি | কথ| কে শোনে বসে! কিন্তু মনে 
রয়ে গেল যেন কথা শোনার, নাম শোনার আনন্দ- 
রসের ছোট বীজটুকু। 

দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে তারই অন্কুর জেগে উঠল 
একদিন। কোথায় পাঞ্জাবে হরিদ্ারে কাশীতে । 
যেন কার আহ্বান টেনে নিয়ে এলো মন্দিরে 
মন্দিরে, পথের পাশের আনরে, লোকের বাড়ীর 
কথকতার আসরে। গরমের দুপুরের রৌদ্রে, রাত্রির 
অন্ধকারে । সহসা মনে পড়ে গেল, “কলাঁশিখরে 
রম্যে গোরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্ লাইনটুকু। স্বপ্নের 
মত মনে হয়, কি জিজ্ঞাসা করতেন গৌরী? কখন 
জিজ্ঞাসা! করতেন? সন্ধায় না নিশীথরাত্রে? কোন্‌ 
কথা? কাদের কথা? 

হিমালয়ের কৈলাসের অপূর্ব শিখরে শিলাসনে 
ৰসে দিনের পর দিন গৌরী মহাদ্দেবকে জিজ্ঞাস! 
করতেন, কাদের কথা? এই ত্রিতাপদ্ধ পৃথিবীর 
মান্ষের কথা, না! দেবদেবীর কথা? যেন সেই 
কথাই চিরদিন ধরে পাহাড়ের শিখরে শিখরে 
প্রতিধ্বনিত হয়। আজে! অলকানন! মন্দাকিনী 
কলম্বরে ভীমগর্জনে তার ছু'কুলের অধিবাসী মানুষের 
কাছে বলে যায়। আকাশের তারাল্ন তারায় যেন 
সেই কথাই লেখ! থাকে । বাতাসে গুঞ্জরিত হয়। 
তাই আজে! তারা বিশ্বৃতিতে লুণ্ড হয়ে যায় নি! 
চিরকাল ধরে কারা মানুষের কাছে বহন করে নিয়ে 
এলো! সেই কথা ? কত যুগের কত দিনের পুরানে 
দেবতা মানুষের ম্থথহুঃথের অনাদি অনন্ত কথ? 

যেন শঙ্কর বলছেন, হে পার্বতী শোনো শোনোঃ 
মোহমুগ্ধ মালুষের চিরকালের ধুগধুগান্তের মোহ- 
লোত-ক্ষেভের কথা, ন্ুথছুঃথের কথাঃ খিংসা- 
অহঙ্কারের কথা তারপর কেমন করে একদিন 
সব ফেলে ভগবানের শরণাগতির কথা । সকলের 
নয় কারে! কারো! তবু কি করে যে শ্রণাগতির পথে 


₹)৬০ 


সে পৌছায় সেই আশ্চর্য কথা । ভগবান কেমন করে 
কর্মফল গ্রহণ করেছেনঃ রামাবতারে, কৃষ্ণাবতারে, 
মঠ্য মানুষের দেহে; সেই অবশ্তভ্ভাবী ভাগ্যের 
কথ!, যত স্থখছখ ভোগের কথা। শ্রীম্ভাগবতে 
শুকদেব বলছেন। রাজা পরীক্ষিৎকে এই অনতিক্রম্য 
কর্মফলের ব্বিরণ। রাজা মহারাজা থেকে দীন 
মচষও যা অতিক্রম করতে পারে না। 

এখনো সকল দেশের সব কথকতার আসরে 
কথক তেমনি করেই মঙ্গলাঁচরণ করে কথা আর্ত 
করেন। রামায়ণ মহাভারত ভাগবত পুরাণের 
নিত্যকথা- চির নতুন। তারি মাঝে ফাকে ফাকে 
অজত্র সাধকের, ভক্তের অলৌকিক, সাধারণ লোকের 
লৌকিক কাহিনী মিশিয়ে। আর শ্রোতা 
শ্রোত্রীদের মন অকম্মাৎ শান্ত সমাহিত হয়ে যায়। 
যেন মনে পড়ে যায় পৃথিবীর এই নিয়ম, এই জগৎ 
পসাগরলহরী সমানা”, "আদি অবসানহীন।” এই 
জগতে কাকুর কিছু করবার নেই। যেন "ওরে 
ভীরু তোমার হাতে নাই তুবনের ভার” এই পরম 
সত্যটি মেনে নিতে হবে। 

তাই সহস: সমস্ত ভোগ-মোঙ্ের পথ থেকে সে 
ফিরে আসে ক্ষণেকের জন্তও এই কথা শোনার 
ধূলামলিন জনতাময় আসরে । অনভিমতে দীন- 
দরিদ্র মানুষের পাশে সমান হয়ে বসে। 
শোনে গল্পে গানে মহৎ মানুষের মহৎ জীবনের 


কাহিনী। 
কথায় শোনে, কেমন করে গুরু নানক 


ভগবানের বিভূতি তুচ্ছ বস্ততে দেখতে পেতেন 
তার গল্প। যৃৰক নানকের (তখনো সাধক-রূপ 
প্রচারিত হয় নি) সংসারে মন নেই। বাপ ঘোর 
বিষয়ী লোক, মহা ভাবনায় পড়লেন। বিষে 
দিলেন যদি মন হয় সংসারে । সন্তানও হল, 
তাতেও উদাস নানক । অবশেষে এক জায়গায় 
চাকরি করে দিলেন, এক জমিদারের বাড়ীতে । 
বেশ কাজকর্ম করেন নানক। একদিন গোলায় 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--৬ঠ সংখ্যা 


বসে গম মেপে নেবার ও দেবার আদেশ পেলেন। 
ওদেশে ওজন করে মাপার নিয়ম হচ্ছে - “এক রাম, 
ছ “দে! রাম' বলে ওজন করা (এদেশেও আছে 
'ামে রাম বলে ওজন করা)। এক ছুই তিন 
চার থেকে বারে! এলো, তারপর এলো তেরো 
নানক ওজন করছেন “বারা রাম বারা” তারপর 
“তেরা রাম তেরা” । আঅকল্মাৎ মনে হল “তের! রাম 
তেরা” “তেরা'রাম ! মনে জাঁগল, তাইতো! সবহী রাম 
তেরা! অভিভূতভাবে বলতে লাগলেন, তেরা রাম ! 
হে রাম, সবই তো! তোমার ! এতে আমার বা 
মনিবের কি অধিকার ! হেরাম সব তের! । সবই 
তোমার। এতো! ওজন করার মাপের “তেরা? 
(তেরে) নয় এ তোমার, তাই'তেরা” ॥ তাঁবমুগ্ধ 
নানক সমস্ত শশ্তের গোল! খুলে দিলেন, নিতে 
বললেন সবাইকে ৷ দরিদ্র গ্রজাদের বললেন, সব 
নিয়ে যাও তোমর!। হে দীন দরিদ্রঞজন, এ গম 
শন্ত আর কারুর নয়। রাজার নয়, জমিদারের 
নয়। এ “সব রামের, 'তেরা রাম তের1।” রামের 
জিনিসে আলো! জল বাতাসের মত সকলের সমান 
অধিকার। যেন আদেশ পেলেন “তেরা” তেরো 
গুণতে । “সব তেরা, হে রাম।' নানকের মুখে 
আর অন্ত কথা নেই। ভাবোন্মত্ব নানকের 
কাণ্ডকারখানার খবর পৌছল জমিদারের কাছে। 
ত্ুন্ধ জমিদার এলেন, দেখলেন গোপ! খালি। 
নানকের কাজ গেল। নানক বললেন শুধু, তোমার 
কমহবে না। তোমার ক্ষতি হবেনা। তোমার 
গোলা পূর্ণ থাকবে। 

গল্পে কেউ বলে মধুহ্দনদাঁদার দইয়ের ভাড়ের 
মত গোলা পরিপূর্ণ ই ছিল। কেউ বলে জমিদারের 
ক্ষেতে সেবার এত শস্ত হ'ল যে, জমিদার চমতকৃত 
হয়ে গেলেন। সকলে বললে, নানক সাধু, নানকের 
কপায় সব হয়েছে। যাই হোক সংসারী-_গৃহী, 
উদ্দাসী নানককে আর চাকরির অসম্মান সঙ্ছ 
করতে হ'ল না। গ্রামের জমিদার প্রজা সকলেই 


আবাচ। ১৩৬৩ ] 


তাঁর পরম ভক্ত হয়ে উঠল। সেই জমিদার চিরদিন 
নানকের ভক্ত ছিলেন। 

শোনে পিংলঙ্গের সরল মাহাত্ম্য কথা । 

এক দরিদ্র বিধবার সন্তান প্রত্যহই এক সাধুর 
কাছে ও কথার সভায় গিয়ে বসত। ছোট ছেলে, 
সাধু তাকে খুব গ্নেহ করতেন। এ স্থত্রে অনেক 
লোকের সঙ্গে তার জানাঁশোনা হত। একদিন 
তার জননী তাকে বললে, “বেটা, আমার এই 
চরকাটার একটা খিল খুলে গেছেঃ এট! ছতোরের 
দোকানে বসিয়ে নিয়ে আয়। এই ছুট! পয়সা 
দিচ্ছি মেরামতির জন্য ।” বালক বললে, “পয়সা 
লাগবেনা, মা। আমার ঢের বন্ধ আছে। আর 
রোজ “কথা শুনি, একসঙ্গে বসি, আমার কাছে 
ছতোর ভাই পয়সা! নেবেনা।” জননী হাসলে, 
বললে, “তুমি জান নাঃ পয়সা লাগবে ।” 

বালক শুনলে না, চরকা নিয়ে চলে গেল । 

চরকা মেরামত হ'ল, ছুতোর ভাই পয়সা চাইল। 
বালক বললে, “রোজ কথা শুনি এক সঙ্গে। 
কত দান উপকারের কথ! “মহারাজ বলেন, আর 
সামান্য দু” পয়সার কাঁজ করে তুমি পয়সা চাইছ !” 
ছুতোর হাসলে, “ধর্মের কথার সঙ্গে পয়সার ব 
কাজের কি সন্থন্ধ। চরক1 তোমার এখানে থাক্‌, 
প্রস| দিয়ে নিয়ে যেয়ে! ।” 

বালক ক্ষুন্ধভাবে ফিরে এসে পয়সা নিয়ে 
গেল, চরকা নিয়ে ফিরে এলে! এবং আর 
মহারাজের কথার আপরে নিয়মমত যাওয়া বন্ধ 
করলে। মনে ভাবে কি লাভ? শুধু শুধু বসে 
সময় নই! 

একদিন মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি আর 
আসন! কেন, বৎস ?” 

বালক বললে, “এসে বসে থেকে লাভ কি? 
এত কথা শুনি, কিন্তু একট! পয়সার কান্দও তাতে 
হয় না।' সাধু হাসলেন। বালক চলে গেল। 

কিছুদিন যায়, একদিন বালক এলো। সাধু 


“কৈলাসশিখয়ে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্‌” 
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বললেন, তাকে একটি লাল পাথর ছুনী” দ্রিয়ে-_ 
"তুমি এইটে দিয়ে আমার জন্যে ছু'পয়লার ঘুঁটে 
কিনে আনতো, বেট1 1” 

চমৎকার-_ লাল সুন্দর পাঁথরটুকৃ। বালক হাতে 
নিয়ে বেরিয়ে গেল আশ্রম থেকে । ঘুটেওয়ালীর 
বাড়ী এসে ঘু'টে কিনলে। ঘুটেওয়ালী বললে, 
"ছটা পয়সা]! দাও ।” বালক চুনীটি দিয়ে বললে, 
"পয়লা! নেই, এইটা নাও।” ঘু'টেওয়ালী সেটা ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে দেখলে, চমৎকার উজ্জল পাথর। লুব্ধ 
ভাবে দেখতে লাগল। যদি কোনোখানে একট! 
ফুটো ব! ছিদ্র থাকে গলায় পরতে পারবে। নাঃ 
ফুটো নেই। সে কিরিয়ে দিল পাথরট!। বললে, 
“এ নিয়ে কি করব? তুই পয়সা দিয়ে ঘু'টে নিয়ে 
যা। এতে একটা ছিদ্র থাকলে তান! হয় গলার 
হারে পরতাম। শুধু পাথরটি আর কি কাজে 
লাগবে। নিয়ে আয় পয়সা, তারপর থুঁটে 
নিস্‌।” 

বালক ফিরে গেল সাধুর কাছে। বললে, “একি 
পাথর দিয়েছেন ঘু'টেওয়ালী ঘু'টে দিলনা এতে ।” 
সাধু বললেন, “আচ্ছা ঘুটে আর থাঁক্‌। তুমি কিছু 
“সবজি কিনে আন এ পাথর দিয়ে । বেগুন ভোক, 
লাউ হোক, যা হোক। তরকারিওয়ালী দেবে 
বোধহয় পাঁথর নিয়ে।” 

বালক আবার গেল তরকারির বাজারে। 
তরকারিওয়ালা ও তার স্ত্রী তাকে লাউ না বেগুন 
দিল ওঞ্জন করে, যতটা! চাইল। তারপর বললে, 
"ছু আনা পয়সা দে।” বালক বললে, “পয়সা! তো 
নেই। আমাকে বলে দিয়েছেন এক মহারাজ এই 
পাথরট! দিয়ে “সবজি” নিতে, দেখতে ?" 

পাথরের রূপ ওজ্জল্যে মুগ্ধ হ'ল; তারাও । 
কিন্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তারাও তরকারি 
ফিরিয়ে নিল। বললে, “ন| ভাই, এতে আমাদের 
কোনি দরকার নেই। কিছু কাজেও লাগবে না। 
একট! ছড্র থাকলেও বা নিতান, বৌ গলাতে 
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হারে গেথে পরত। তুমি পয়সা দিয়ে তরকারি 
নাও তো! নাও, নইলে যাও।” 


শৃন্তহাতে বালক ফিরে এলে! দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে। 
সাধু বললেন, “বেটা, তোমার বড় কই হয়েছে, 
হবার চলা ফেরা করেছ। তা এবার একবার 
তুমি শহরের এক দোকানে যাও। দোকানদার 
তোমাকে এর জন্ত টাকা দিতে পারবেন বোধহয়। 
তাতে আমাদের রাত্রের আহাধ কেন! যাবে। 
তুমি থাবারও নিয়ে এসো, আমার কাছে খাবে।” 
সাধু ঠিকানা দিলেন লিখে। 


বালক সন্তষ্ট কৌতূহলী মনে শহরের দিকে গেল। 
আশ্চরধ হয়ে দেখস। সোনারূপার এক প্রকাণ্ড 
দোকান আলোয় ঝলমল করছে, ঠিকানাট! সেই 
দোঁকানেরই ছিল। 


অতিশয় দ্িধাভরে সে দোকানে ঢুকল। 
মুনীম্জী ( কর্মচারী ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ “কে তুমি, 
কি চাই ?” সে সাধুর লেখা ঠিকানা আর চুনীটি 
দিল তার হাতে। চুনী কর্মচারীর হাত থেকে 
গেল ছোট মনিবের হাতে, তারপর বড় মনিবের 
হাতে, থোদ কর্তার হাতে । 


বালকের ডাক পড়ল। গর্দির ওপরে কর্তাদের 
কাছে। 


ধুলোমাথা পাঃ শুকনো মুখে সে গিয়ে দাড়াল। 
কর্তা জছুরী জিজ্ঞাসা করলেন, “কে তোমায় এট! 
দিলেন, একি করে পেয়েছ? কি চাই তোমার?” 
সে সাধুর কাছে পেয়েছে বললে। কর্তা তাকে 
বপিক্কে বললেন, “আচ্ছাঃ তুমি বোসেো!। একটু 
থাবার আনিয়ে দিই, থাও। আর এখন এই 
পাঁচটা টাকা নাও, কি দরকার কিনে নাও। তারপর 
আমার সঙ্গে তোমাকে নিয়ে সেখানে যাব। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ সংখ্যা 


সেখানে এর দামের কথা বলব তোমার 
মভারাজজীকে 1” 

বালক আঁশ্চর্ধ হয়ে বসে রইল, খাবার খেল। 
তারপর জহুরীর সময় হলে তিনি তাকে নিয়ে 
সাধুর আশ্রমে গেলেন। তিনি সাধুকে প্রণাম 
করে বললেনঃ 'মারাজ, এর ধম দেবার মত 
টাকা আমার কাছে এখন নেই। এতো আস্ল 
চুনী। আমরাও দেখতে পাই না সব সময়েঃ অতি 
ছুলভ দ্িনিন। আপনি অনুমতি করলে আমি 
অন্তত্র এর দরদাম করি |”, " 

কথকের গন বলা শেব হয়েযাম্ব। বাকি যা, 
ভাববার সকলে ভেবে নিল। সরল লজ্জিত 
স্মিত আনন্দে অনেকেরই মনে হ'ল জহুরী ন 
হলে জহর কে চিনতে পারে! অনেকের মনে 
হুল, প্বিনা সৎসঙ্গ ভাব নেহা” । যেন থানিকক্ষণের 
জন্য সকলেই এঁ বালকের মত হয়ে গেছে ! 

আর ছোটদের মনে কোন্থধানে একটু জের 
টানা রইল, কবেকার জন্য দীর্ঘকাল পরে যখন সময় 
আসবে । হয়তো সহসা মনে পড়বে একদিন-- 
কৈলাসের রম্য শিথরে বসে গোরীর প্রশ্নের কথা! 
কিকথা সে? মনে পড়বে ছেলেবেলার কবে 
শোন! গান” 
“কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চনকার়া 

আর তো! রবে না। 


দিন যাবে দিন রবে নাতো, কিহবে তোর তবে? 
আজ পোহালে কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে। 
সাধ কখনো মেটে না ভাই, সাধে পড়,ক বাজ। 
ব্লোবেদি চলরে চলি সাধি আপন কাজ। 
্ ও এ ও 
আপন রতন বেছে নে চল্‌ হরি বলে ডাকি। 
(-_গিরিশচন্দ্র ঘোষ) 


রামেশ্বরম্” তীর্থ-টসৈকতে 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


শোতের শীর্ষে শ্বেত পরী নাচে নীল অঞ্চল তুলে, 
সাগরের ডাকে কার মিলনের মালাখানি নিল হাতে? 
ছুটে আসে হেথা শীকরসিক্ত নৈশ সুরভি বায়ে 
বালু-বলগ়িত পাঁধাণেতে গাঁথা প্রাচীন বটের গায়ে ! 
জ্যোছনাঁর ঢেউ ভেজে ভেঙ্গে পড়ে রামেশ্বরের কূলে। 
পুণিমারাতে খেল! করে টাদ নীল আকাশের সাথে! 
অদূরে দেউলে ব্লামনাথন্থামী শৃঙ্গার বেশ পরি 

দীপ জেলে চলে অভিসারে হোথ! দেবদাসী বিভাবরী। 


পাতাল-প্রান্তে মণিকুট্িমে রত্বপ্রদীপ-শিখা 

অহরহ রাজজে : মন্্রমুখর অর্চনা সুমধুর | 

করে নীরাঙ্জন নাগকষ্ঠারা আলোকের শতদলে, 
মুকুতা-বিছানো আয্মতনে কাঁর কৌস্তভমণি জলে ! 
অনস্তদেব হয়তো এখনো সেথায় ত্দ্রাতুর, 
সিন্ধুগ্ভে প্রবালশয্য! পেতেছে কি সাগরিকা ? 
ভূমি ও ভূমার রসচেতনায় মায়াতীত মন মাঝে, 
ওঠে অবিরাম ওক্কারধ্বনি, স্ুরসপ্ক বাজে। 


জলের দোলায় ঝিন্নকের তরী ছুলে ছলে চলে দুরে, 
ঝিক্মিক করে পালগুলি, আর ফেনার ফুলের! হানে । 
স্বপন-সরণী হোতে বাশী বাজে সীমাহীন পারাবারে, 


এক হয়ে যায় সিন্ধু আকাশ-_ বাহু তুলে ডাকে কারে? 
শীতকিরপের পরিক্রমায় তার! যায় ঘুরে ঘুরে | 
আলোকনর্য পথ দিয়ে মহাঁজ্যোতি-তরঙ্গ আসে। 
গগনগুহায় অলকাননা কার তপস্তা করে? 

রূপের ঘরের দ্বার খুলে কে গো গেল অনূপের ঘরে ? 


হ্ঠ।মঘনরূপে ভগবান নেমে এসেছিল বেপাতৃমে ! 
সীতার বিরহ-বেদনামথিত বিলাপের ধ্বনি লয়ে, 
বঙ্গপাগর করে গর্জন গন্ধমাদদন সনে। 
রামনাথস্বামী দিল দেখ! তারে অশ্রবাদল ক্ষণে, 
জীবনদেবতা ধুগদেবতারে কত কথা গেল কয়ে! 
হাজার হাজার বছর হেথায় পড়ে আছে মহাঘুমে । 
যে লীলালোকের প্রাণযাত্রার হোলে! সেতুবন্ধন; 
কালের আঘাতে তেঙ্গে ভেঙ্গে যায়, -কেন 

ওঠে ক্রন্দন ! 
সোনার লঙ্কা-সমাধিক্ষেত্র সিন্ধু নুকায়ে রেখে 
রামায়ণীধার! বহিতেছে সদ! রামনাদ দ্বীপে বুঝি ! 
শিবন্থন্দর ভাব-বিহ্বল ভন্ম ললাটে একে ) 
কার চরণের চিহ্নগুলিরে উপলথণ্ডে খুঁজি ' 
মহাকরুণাঁর প্রবাছে গলির! পড়িছে শৈলশিলা! 
কত না ভক্ত ভগবানে হেথা চলেছে নিত্য লীলা ! 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ধার! 
স্বামী জগন্নাথানন্দ 


মানবজাতির যত সমস্ত) আছে তাহার মধ্যে 
শিক্ষাসমস্তাই সর্বাপেক্ষা অধিক, শিক্ষার উপরেই 
জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভওর করে। রাজনৈতিক, 
সামাজিক, আথিক, সমস্ত সমম্তারই শিক্ষাদধারা 
সমাধান হওয়া সম্ভব। জাতির মুল তিতত্তি শিক্ষা । 
উন্নত সমাজের জন্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার 


হওয়া একান্ত আবশ্তক | আবহমানকাল হইতে 
ভারতে উচ্চ সংস্কৃতি ও সভ্যতা থাকায় কখনও 
কথনও প্রবল সংঘর্ধ উপস্থিত হইলেও এই ভারতীয় 
জাতি মাথ! তুলিয়া রহিয়াছে । প্রাচীনকালে 
খধিরা শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখা যায়, “শিক্ষাং ব্যাথ্যা- 
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শ্তামঃ, বর্ণ; হ্বরঃ, মাত্র! বলম্‌ সাম-সম্তানঃ 1” ইহার 
ভাবার্থ এই যে, শিক্ষা দিবার সময় নিভূল ভাবে 
স্বরমাত্রার সহিত শিক্ষা দিবে । 

অন্তরের চিন্তাশক্তির বিকাশ অথবা সুপ্ত শক্তিকে 
জাগ্রত করাই শিক্ষা । যেমন বীজ রোপণ করিলেই 
হয় না, উহাতে জল) হাওয়া, সার ও আলোর 
প্রয়োজন হয়ঃ তদ্রপ মনুযোর বাল্যাবস্থায় যে চিন্তা- 
শক্তি সুপ্ত বা অপ্রকাশিত থাকে, পিতা মাতা ও 
শিক্ষকের সহায়তায় উহা বিকশিত হয়। পারি- 
পাশ্থিক অবস্থার উপরেই চিস্তাশক্তির বিকাশ নির্ভর 
করে। তাহার জন্ঠ লালন-পালন হইতে আরম্ভ 
করিয়া সন্তানদের যাবতীয় উন্নতি ধাহাদের উপরে 
নির্ভর করিতেছে, ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া 
তাহাদের কর্তব্য পালন করা উচিত। 

প্রাচীনকালে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। গৃহের 
অভিভাবকেরা শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সন্তান- 
দিগের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি দিতেন। বংশে কেহ মূর্খ 
বা অশিক্ষিত হইয়া থাকে ইহা তাহার! কখনও সহ 
করিতেন না। হুদ্দ অভিভাবকেরা নিজে সন্তান- 
দিগকে শিক্ষা দিতেন অথবা তাহাদিগকে গুরুগৃহে 
পাঁঠাইতেন। পঞ্চম বর্ষ হইলেই বাঁলকদের বিদ্যারস্ত 
হইত, তাহার পরে নবম বা একাদশ বর্ষ হইলেই 
তাহাদিগকে গুরুগৃহে যাইতে হইত। ছান্দোগ্যো- 
পনিষদে বণিত আছে ?_-শ্বেতকেতুর পাঠে 
অমনোযোগ দেখিয়! পিতা উদ্দালক বলিলেন, 
বস! এখনও তুমি পড়ান্ম মন দিতেছ না, 
তোমার উপনকনের সময় হইয়া গিয়াছে, তোমার 
এ সময় বরহ্গচর্ধ গ্রহণ ও বেদ অধ্যয়ন কর! উচিত। 


কিশোর বয়সেই গুরুকুলে বাস করিতে হয়ঃ তৎ- 
সঙ্গে পরমাত্মার অনা ও আরাধনা! করিলে অন্তরের 
আবিলতা দুর্বলতা দূর হইহ! পূর্ণ শক্তি বিকশিত হয্ব। 
বাল্য কালই উপধুক্ত সময়ঃ বাল্যকালে যাহার! শিক্ষা- 
দীক্ষা বিষদ্ধে অবহ্ল1! করে তাহাদের জীবন তূর্বহ 
হইয়! পড়ে । শেষ জীবনেও তাহারা শাস্তি পায় না। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--৬ঠ সংখ্যা 


কিশোর বয়সেই মন সম্পূর্ণ নির্মল থাকে। বাহ্িক 
বিষয়েও বিক্ষিপ্ত হয় না। সেইজন্য বালক যাহা 
শুনে, যাতা দেখে, যাহা শিক্ষা করে তাহা হৃদয়ে 
চির অঞ্কিত হইয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় শক্তির 
অপচয় না হওয়ায় পরিপূর্ণভাবে বিকাশোনুখী হইয়া 
থাকে। কচি বাঁশকে বাকা করিলে বাকা হয় কিন্ত 
পাঁকা বাঁশকে বাকা করিতে গেলে ভাঙগিদা যায়। 

প্রাচীনকালে পিতা ব৷ আতিভাঁবক সন্তানদের 
শিক্ষা-বিষয়ে কথনও অবহেলা করিতেন না। 
সেকালের শিক্ষা অভিনব ছিল। 'ুরুগৃ্হ থাকা 
কালীন ছাত্রদের অতি কঠোরতার মধ্য দিয়া দিন 
কাটাইতে হইত। নীতি, নিষ্ম, শৃঙ্খল! মাঁনিয়া 
চলিতে হইত। এইরূপ শিক্ষার প্রচার সর্বত্র 
প্রচলিত ছিল। স্থানে স্থানে ইহা আপনা আপনি 
আচাধদের প্রভাবে গড়িয়া! উঠিয়াছিল। কেদের 
অধিকাংশ ভাগ লুপ; তথাপি বর্তমানে যাহা শাওরা 
যাঁয় উহা হইতে জানা যায় যে, আচার্ধদের কি মারল 
ব্যবহার, কি তাহাদের পবিভ্র জীবন! কি অদ্ভূত 
তাহাদের করবানিষ্ঠ! কি অপূর্ব তাহাদের 
নিংস্বার্থপরতা ! সেইজন্। গুরুর পবিত্র চরিত্রের 
প্রভাব ছাত্রদদের উপর প্রভাবিত না হইয়া পারিত 
না। সেকালে গুরুগৃহে বাঁসকারী ছাত্রর্দিগকে 
শিক্ষকেরা পুত্রের মত গ্গেহ করিতেন এবং কঠোর 
শাসনও করিতেন। ছাত্রদের সহিত গুরুর ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক ছিল। ইহার ফলে শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে 
সঙে মানসিক বিকাশ ঘটিত। 


আচার্ধেরা বাল্যশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া 
সমস্ত শিক্ষাই দিতেন কিন্তু বিশেষভাবে ছাদের 
উন্নতি সাঁধন করাই প্রধান কর্তব্য বলিয়৷ তাহাঁঝা 
মনে করিতেন। খধিরা ইহা বিশেষভাবে হৃদয়ক্গম 
করিয়াছিলেন যে, ছাত্রদের চরিত্রের উৎকর্ষ এবং 
সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করাই প্ররুত শিক্ষা । ছাদের 
হৃদয়ের প্রসারণ, সত্যনিষ্ঠা, নিয়ম, শৃঙ্খলা, আজ্ঞা- 
বহতা। শ্রদ্ধ, সং্যম প্রভৃতি গুণগুলির বিকাশ 
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করাই প্রকৃত শিক্ষা । আচার্ধের! সেই আদর্শের 
প্রতি দৃষ্টি দেওয়ায় ছাত্রগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
মহৎ হইয়া উঠিত। গুরুর আদর্শ জীবন যাঁপন 
কর! দেখিয়া তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইত। ছাত্রদের 
সৎগুণই পরীক্ষার মূল বিষয় ছিল। যে পর্যন্ত 
তাহারা উচ্চ আদর্শের পরিচয় না দিত, সে পধস্ত 
গৃহে যাওয়ার অনুমতি পাইত না। উপম্্য, 
সত্যকাম, উপকোশল প্রভৃতি ব্রহ্মচারী শ্রন্।, সত্য- 
নিষ্ঠা সো, আজ্ঞাবহতার পরিচয় দিয়! গিয্লাছেন। 
গুরুগৃহে উপনয়ন হইবার পর বেশভৃষাও পরিবর্তন 
করিতে হইত। মেখলা, অজিন, এবং ছিটের 
কাপড় পরিতে হইত। পাঠ সমাপ্ত হইবার পরে 
গৃহে যাওয়ার সমম্ন আচাধের! ছাত্র্িগকে কর্তব্য 
বিষয়ে উপদেশ দিয়! সতর্ক করিয়! দিয়া! বলিতেন__ 
"ছাত্রবৃন্দঃ তোমর! বর্তমানে গৃহস্থাশ্রমে যাইতেছ, 
এখানে এতকাল যাহা শিক্ষা করিয়াছ তাহা কখনও 
ভুলিবে না! পুর্বাপেক্ষা! বর্তমানে তোমাদের উপরে 
গুরুদায়িত্ব আসিয়। পড়িল। সকল আশ্রম 
তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরাই 
দেশের ও দশের মুখ উজ্জলকারী। তোমরা কখনও 
অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইতে বিরত হইবে না । তোমরা 
যাহা এখান হইতে শিক্ষা করিয়াছ অপরকে উদ্থা 
শিক্ষা দিবে। কথনও সত্যত্রষ্ট হইবে না। সর্বদা 
সত্য কথা বলিবে। কথনও ধর্ম-কর্ম হইতে বিরত 
হইবে না। সর্বদা জনহিতকর কর্মে ব্যাপৃত থাকিবে। 
কখনও নিন্দনীয় কর্ম আচরণ করিবে না। পি 
মাতা, আচার্ধ প্রভৃতির সেবা পুজা ককিবেঃ 
ইত্যার্দি।” 1 তৈত্তিরীয় উপনিষদ) 

এইরূপ উচ্চাদর্শে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। আগ্জকাঁল যেমন নান! বিস্তার অন্থশীলন 
হয়, তদ্রপ সেকালেও নান! বিস্তার অন্্শীলন হইত। 
শত শত পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের দ্বারা সভা পরিপূর্ণ 
থাকিত। দেশ দেশাস্তর হইতে আগত ছাত্রদের 
পরীক্ষা হইত। উপনিষদে বু রাজার পরিচয় 

৪ 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ধারা 


খ৬৫ 


পাওয়। যায় । যথা-_রাজ! জনক, প্রবাহণ, অজাত- 
শত্রুঃ কেকয় প্রভৃতি । ইহার! আধ সভ্যতার ধারক 
ও বাহক ছিলেন। সেকালে কুকু, পার্ল, বিদেহ 
প্রভৃতি দেশ বিদ্যাপীঠ ও বিদ্ন্মগুলীদের বাসস্থান 
ছিল। পূর্বোক্ত রাজন্তবর্গ সভালমিতি আহ্বান 
করিগ্ শিক্ষার বিস্তার করিতেন। উক্ত পরিষদে 
রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, শিল্প? বিজ্ঞান ও সাহিত্যের 
চর্চা হইত। উচ্চ আলোচনা হইতে লোকেরা 
প্রেরণা লাভ করিয়া এ আদর্শগুলি নিঞ্জীবনে 
পরিণত করিবার চেষ্ট| করিতেন। 

আজকাঁগ আমর! তে! খুব সভাজাতি হইয়াছি। 
আমাদের শিক্ষাপ্রণালীও অভিনব। পুরাকালের 
লোকের! এত বিজ্ঞান জানিত না ইত্যাদি বলিয়া 
আমরা গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। ইহা! সত্য 
কথ যে, মুহূর্তের মধ্যে নিরীহ নিরপরাধ সহ সহস্র 
লোকদ্দিগকে বিনাশ করিবার জন্ত, সংস্কৃতি শিল্প ও 
সভ্যতাকে ধ্বংস করিবার জন্ত তাহার! এমন মারণাস্ত্র, 
পরমাণু বোম। বা হাইড্রোজেন-বোম! তৈমার করেন 
নাই বা করিতে জানিতেন না। ইহাকে যদি 
সভ্যত। বলিয়া! মনে করেন তে! করুন। সেকালে 
কি কি বিছ্ভার চগ হইত তাহার বিবরণ *নারদ ও 
সনৎকুমার সংবাদ” হইতে পাওয়া যায়। সনৎকুমার 
নারদকে জিজ্ঞাস! করিলেন--“তুমি কি কি বিস্তার 
অনুশীলন করিয়াছ তাহা বল।” তদৃত্তরে নারদ 
বলিলেন__চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, 
শ্রান্ধতত্ব, গণিতবিষ্ভাঃ খনিজশাস্ত্ তর্কশান্্, নীতি- 
শাস্ত্র, প্রেতবিষয়ক বিদ্যা, যুদ্ধবিদ্ভা, লক্ষত্রবিদ্ধা। 
গণিত, ফলিত জ্যোতিষ, নৃত্য, গীত, শিল্প প্রভৃতি 
বিস্তা অধ্যয়ন করিয়াছি” ইহা হইতে আমর! 
জানিতে পারি যে, পূর্বোক্ত বিস্তা তখন পঠিত 
হইত। 

এই আদর্শ শিক্ষার ফলে রাজ্যে কিরূপ ধর্যাচরণ 
করিয়! লোকে সখী ছিলেন তাহার বর্ণনা! উপনিষদ 
হইতে পাওয়! যায়।_রাজা অশ্বপতি সমাগত 


৩৩ 


সত্যবজ্ঞ, ইন্্রত্য্ প্রভৃতি খধিদিগকে বলিয়াছিলেন, 
_ম্হাত্বন! আমার রাজ্যে কোন চোর ডাকাত 
নাই। এই রাজ্যে ধনবান হইয়া আদাঁতা বা কৃপণ 
কেহ নাই। এ রাজ্যে মগ্ঠপায়ী কেহ নাই। অগ্নিতে 
আহুতি প্রধান করে না এইরূপ যক্ঞহীন ব্যক্তি 
দেখিতে পাইবেন না । এই রাজ্যে অশিক্ষিত কেহ 
নাই, সকলেই বর্ণাশ্রম-ধর্মপরায়ণ। এই রাজ্যে 
লম্পট বা ব্যভিচারী কেহ নাই, অতএব অসতীই বা 
কোথা হইতে আসিবে? “ন মেন্তেনে! জনপদে 
ন কদর্ধো ন ম্ধপো নাহিতাগিরাবিদ্বান ন স্বৈরী, 
শ্বৈরিণী কৃতঃ ?” 

প্রাচীন বৈদিক ষুগে ষে কেবল পুরুষরাই উচ্চ 
শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে । আধ 
নারীরাও সত্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
তাহাদের শিক্ষা, সভ্যতা, স্বদেশগ্রীতি, সাহস, সেবা 
ও ধর্ম অতুলনীয় ছিল। পতিসেবায়, ধর্মানুষ্টানে 
শিক্ষা ও দীক্ষায়। সন্তানপ্রতিপালনে, গৃষকর্মে, 
সর্ববিষয়ে তীহারা নিপুণ ছিলেন। পিতৃগৃহে 
থাকাকালীন কন] শিক্ষা লাভ করিত । সর্ব বি্তায় 
পারদর্শিনী হইবার পর অধিক বয়সে তাহাদের 
বিবাহ হইত। পতিগৃহে তাহারা শ্বশুর, শাশুড়ী, 
পতি প্রভৃতি গুরুজনদিগকে সেবা করিয়া মুগ্ধ 
করিতেন এবং সকলের গ্েহভাজন হইতেন। 
মহীয়সী মহিলাদের রচিত অনেকগুলি বেদের হৃক্ত 
রহিয়াছে । বিশ্ববারা॥ অপালা, শঙ্বতী, ইন্দ্রাণী, 
ঘোযা, হুর্ধা, বাক, গোধা, লোপামুদ্র অদ্দিতি। 
গাগী ও মৈত্রেযীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ইহাদের মধ্যে কেহ মাঁতাপিতার উপর ভক্তিপরায়ণা, 
কেহ বরহ্ষবাদ্দিনী, কেহ পতিপরাস্থণা, কেহ বা তাপসী 
কেহ বা অদৈত-সাক্ষাৎকারিণী ছিলেন। হিন্দুদের 
বিবাহের মন্ত্র ত্াহারাই রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
বাস্তবিক বলিতে গেলে রম্ণীরাই রমণীদের বিধি- 
নিপ্নমের রচক্বিত্রী। 

এতদ্ব্যতীত মহাভারতীয় যুগে বিখ্যাত আচার্ধদের 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব-৬ঠ সংখ্যা 


পরিচয় পায়! যায়। নৈমিষারণ্যে শান্-ব্যাখ্যান- 
বুত  শৌনক-_জনমেজয়-স্ভাঁয় বৈশস্পায়ন। 
বিশ্বামিত্রঃ বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতি জধ্যাপকেরা বিভিন্ন 
তত্তের আলোচনা! করিয়া লোকদিগকে প্রেরণা 
দিতেন। এক এক স্ভা দ্বাদশবর্ষব্যাপী চলিত। 
সেথানে যজ্, দন ও ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান হইত; 
সহন্র সহম্র লোক সেখানে সমবেত হইব ধর্মকথা 
শন্ধার সহিত শুনিতেন। 

বৌদ্ধধুগেও শিক্ষার প্রসারত! কম ছিল ন!। 
বুদ্ধদেব যে অহিংসাঁ, মৈত্রী, করুণা প্রচার করিয়া 
গিয়াছিলেন উহা! পৃথিবীতে ব্যাণ্ড হইয়াছিল। 
বৌদ্ধযুগকে বিভিন্ন সভ্যত! ও সংস্কতির বিকাশের 
যুগ বলা চলে। তীহাঁর ধর্মে অন্পৃশ্ঠতা, সংকীর্ণতাঃ 
সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্ত না থাকায় এবং নীতি- 
মূলক হওয়ায় উহা জাতিবর্ণনিরবিশেষে গৃহীত 
হইয়াছিল । সমাট অশৌক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত 
হওয়ায় উহা রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হুইয়াছিল। বৌদ্ধ 
সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ গৃহস্থ ও ব্রাঙ্গণপণ্ডিতাদর সমবেত 
চেষ্টায় সর্বত্র শিক্ষাবিস্তার হইয়াছিল। নালন্দা ও 
তক্ষশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি তাহাদের দ্বারা 
পরিচালিত হুইত। নালন্দা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে হাজার 
হাজার ছাত্র শিক্ষালাভ করিত। এই বিশ্ববিদ্যালয় 
এমন খ্যাতিলাভ করিয়াছিল যে, এশিয়ার বিভিন্ন 
প্রাস্ত হইতে ছাত্রের আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। 
বৌদ্ধ সন্ন্যাপীর অধীনে বালকের! শিক্ষালাভ 
করিত। বর্তমানে সিংহল.ও বার্মাতে এপ প্রথা 
দেখা যাঁয়। চীন পরিব্রাজক হয়েনসাং ভারতে 
আপিয়াছিলেন ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সপ্তম 
শতান্বীতে । সেকালে কিরূপ শিক্ষার্দীক্ষার প্রচলন 
ছিল, কিরূপ প্রণালীতে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া 
হইত, ভারতের সর্বত্র শিক্ষার কিরূপ প্রসার ছিল 
তাহা তিনি তাহার বিবরণে লিপিবদ্ধ করিয়! 
গিগ্নাছেন। 


তাহার পরে ইসলাম'রাষ্রী হইল। আকবর 


আষাঢ়, ১৩৬৩ ] 


প্রভৃতি উদারপন্থী ছিলেন। তিনি হিদুদের শিক্ষা 
ও ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই পরস্ত তিনি সর্তো- 
ভাবে লহায়তা করিয়াছিলেন। হিন্দুরাই রাষ্ট্রের 
নেতৃত্ব করিতেন। সেজন্ত স্থানে স্থানে টোল 
চতুষ্পাঠী ও সংস্কৃত -শিক্ষা অবাধে চলিয়াছিল। 

' বর্তমান যুগে ইংরেজ জাতি তারতে আসিলেন, 
ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করিলেন। ইতিহাস, 
বিজ্ঞান প্রভৃতি স্ুলকলেজে পিক্ষা দিলেন । এই 
জড়বিজ্ঞানের চমংকারিতা, নূতন নূতন কলকঞজা, 
নূতন নৃতন ভোগ-উপকরণ-ইহা আশুফলপ্রদ 
ভাবিয়া ভারতবাসী উহাতে আকুষ্ট হইলেন। স্কুল- 
কলেজের ছাত্ররাও অধিকমাত্রায় উহাতে মুগ্ধ হইয়া 
ভংরতের এঁতিহ্ের প্রতি অনাস্থ। প্রকাশ করিল, 
আর বলিল--ভারতে যাহ! কিছু প্রাচীন সংস্কৃতি 
ধর্__-এ সকল কিছু নয়, এ সমস্ত কথার কথা 
আজগুবী মাত্র। ইহার ফলে আমর! আমাদের পূর্ব- 
পুরুষগণ হইতে উত্তরাধিকারস্ত্রে লন্ধ-__অকপটতা, 
শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আজ্ঞাবহতা, চরিজ্রবত্তা, পবিব্রতা, 
নিরমনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণগুলি হারাইয়া ফেলিলাষ। 

আজ ভারত স্বাধীনত! লাঁত করিয়াছে সত্য, 
কিন্ত হারানো রত্বগুলি বর্তমানেও লাভ করিতে 
পারে নাই। বর্তমান বৈজ্ঞানিক ধুগের পক্ষে 
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প্রাচীন ভাবগুলি কুসংস্কারপূর্ণ হইতে পারে, কিন্ত 
সেই কুসংস্কারের মধ্যে অমূল্য রত্ব নিহিত রহিয়াছে। 
সেই অমূল্য রত্ব বাহির করিতে হইবে; অটল 
অধ্যবসায় দ্বারা শিক্ষা-সমস্তার সমাধান করিতে 
হইবে। 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন £- কয়েকটা 
ভিশ্রি হাসিল করিলেই বা ভাল বক্তৃতা দিতে 
পারিলেই লোক শিক্ষিত হইয়! যায় ন!। যে 
শিক্ষায় মনুষ্বের চরিত্রবল, পাহসিকতা, নিভাঁকতা, 
শ্রন্ধা আনিয়া! দেয় না সেকি শিক্ষা পদবাচ্য ? 
শিক্ষা বলিলে যদি কতগুলি বিষয়কে জানা বুঝায়, 
তাহা হইলে লাইব্রেরীগুলি শ্রেষ্ঠতম সাধু আর 
অভিধানগুলি খাষি। যতদিন ভারতে পুনরায় 
বুদ্ধদেবের হৃদয়ব্তা ও ভগবান শ্রুষ্ণের বাণী 
কর্মজীবনে প্রতিফলিত ন! হইতেছে ততদিন আমাদেয 
আশা নাই। 

স্থানে স্থানে ইহার আলোচন! হওয়া উচিত। 
এক মহৎ উদ্োত্য নিয়া যদি মৃত্যুকে বরণ করিতে 
হয় তাহাঁও শ্রেয়, কারণ একদিন না একদিন 
মরিতেই হইবে । পোকামাকড়ের মত না মরিয়া 
একটা আদর্শ নিয়! যরাই ভাল। প্লহ্গিমিত্তে বরং 
ত্যাগে! বিনাশে নিয়তে সতি।” 
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জীবন কণ্টকাকীর্ণ? বাধায় ভয়াল? 
অন্তরে বাহিরে শত্রু? পাতিয়াছে জাল 
মৃত্যু তব চতুর্দিকে? পাইয়াছ ভয়? 
এ শোনে! দৈববাণী_“কব্যের প্রশ্রয় 
দিও না, দিও না! কতু | জীবন সংগ্রাম 
ক্ষমাহীন, অন্তহীন ; যে চাৰে আরাম, 


ফেলে দেবে ধনুঃশর সেই বীর্ঘহীন 
নিশ্চয়, নিশ্চয় জেনে হ'য়ে যাবে লীন 
বিনাশের ধুলিতলে। উঠিয়া দী।ড়াও ! 
দেহাত্মবুদ্ধির মোহ দাও, ফেলে দাও 
বাতায়ন-পথে। তুমি নহ তে! শরীর । 
শরীর তোমার। তুমি অনন্ত শির 


অধিকারী। তুমি আত্মা । শত্র করো জয়। 
আপনাতে অবিশ্বাস নয়, নয়, নর়। 


অমরকণ্টক 
শ্রীমতী বাসম্তী দেবী 


আজও হয়তো এমন বনু তীর্থক্ষেত্র আছে যার 
নাম সাধুসন্যাসী ছাড়া অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। 
এমনই এক তীর্থ “অমরকণ্টকণ্__নর্মদার উৎপত্তি- 
স্বান। এটি বহুপ্রাচীন তীর্থ, শুনেছি এর নাম 
শান্ত্েও নাকি পাওয়া যায়। কিন্তু তীর্ঘক্ষেত্রটি 
বড়ই ছ্র্গম, যানবাহনের সুবিধাও বিশেষ কিছু 
নেই। তাই বেশীর ভাগ সাধারণ লোকের এখানে 
আসা কঠিন, তবে সাধু-ফকির-সন্গ্যামীর! দলে দলে 
আসেন। এই তীর্থে মৃত্যু হলে মোক্ষলাভের বাধা 
(কণ্টক) থাকে ন1, তাই এ নাম। 

প্রায় পাঁচ বংসর আগে, মধ্য ভারতের বহু 
তীর্থ ভ্রমণ করে আমাদের বাড়ীতে জনৈক অতিথি 
আসেন- তিন দিনের জন্গ। তার কাছ থেকে 
সেই সমস্ত তীর্থের গল্প আমরা শুনি । তার মধ্যে 
অমরকণ্টক একটি। এর আগে অনরকণ্টক 
সম্বন্ধে কিছু জানা তো দুরের কথা, এই তীর্থের 
নামও শুনিনি। অমরকণ্টকের বর্ণনা শুনে মনে 
তীব্র আকাজ্ষা জাগে এই তীর্থ দর্শন করার, 
কিন্ত তখন আমরা বিন্ধ্যপ্রদেশ থেকে এতদুরে 
যে, ইচ্ছা থাকলেও কাজে তা সম্ভব ছিল না। এর 
প্রা পাচ বংসর পর কাধোপলক্ষে আমাদের 
মধ্য প্রদেশে কুরেশিয়ায় আসতে হয়। এখান থেকে 
অমরক্ষণ্টকের দূরত্ব ৯* মাইলের মত। অবশ্ঠ 
আসার সঙ্গে সঙ্গেই তীর্ঘদর্শন সম্ভব হলো না 
হলে! প্রার নয় মাপ পর। বাংলাদেশ থেকে 
আমাদের এক আত্মীয় বেড়াতে এলেন এখানে। 
তাঁকে নিয়ে আমি এবং আমার ম্বামী-__মোট 
আমর! তিনজন, আমাদের এক বন্ধুর জীপ গাড়ীতে 
করে। ২৩শে ডিসেম্বর, (১৯৫৫) সকাল টার 
ময় অমরকণ্টকের উদ্দেস্তে যাত্রা করলাম। 


ইচ্ছ!, সেই দিনই ফিরে আসবো ৷ ডিসেম্বর মাস, 
শীতের তীব্রতা অত্যন্ত বেশী, রাত্রে বাইরে থাকার 
অন্ুবিধা অনেক। 

সাবধানে, ছুটে চলল আমাদের গাড়ী । আমর] 
তিন জন ছাঁড়1ও ড্রাইভার ও তার সহকারী 
ছিল। সকালে আমরা কিছু ন! থেয়েই বেরিযেছি-_ 
ইচ্ছা, সেখানে পৌছে ম্লান ও পুজা সেরে খাব। 
আমাদের সজে নিজেদের থাবারঃ জল এবং মন্দিরের 
পুজার জন্ত ফল, মিষ্টি, ফুল, মালা, স্থগন্ধি ধুপ 
ইত্যাদি ছিল। আমরা গায়ে সাধারণ জামা- 
কাপড়, পুরোছাতা সোয়েটার, ওভার-কোট, তার 
উপর একটা করে ব্যাপার জড়িয়েও কিছুতেই শীতের 
কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারছিল!ম 
না। শিরায় শিরায় যেন শীত ঢুকে রক্তকে 
জমিয়ে দিচ্ছিল। পথের ছপাশের দৃশ্য পরিবর্তন- 
শীল। কখনও দেখছি মাইলের পর মাইল শুধু 
সরষের ক্ষেত, হল্দে ফুলে ভরে আছে। আবার 
কোথাও উচ্‌-উচু শাল, পিয়াল, মহুয়া, বাঁশ 
প্রভৃতি গাছ মাথা তুলে দীড়িয়ে আছে। ছোট 
ছোট শাল গাছের চারাগুলে৷ জমাট বেঁধে দাড়িয়ে 
আছে-_দূর থেকে দেখলে ঝাউ-গাছ বলে ভ্রম 
ক্য়। আবার কখনও পাশে গ্রাম পড়তছ। গরু- 
বাছুরগুলো জীগ দেখে আগে আগে ছুটে একটা 
শোভাযাত্রার স্থটি করছে। 

ক্রমে মধ্যপ্রদেশের সীমান্তে এসে পৌছলাঁম। 
হু'টি শালগাছের থু'টির সাহায্যে সীমান্ত নির্দেশ 
করা হয়েছে। আরম হলে! বিদ্ধ্যপ্রদেশ। বিদ্ধ্য- 
প্রদেশে এসে দেখলাম যে, মধ্যপ্রদেশের রাত্তা 
খারাপ হলেও রাস্তা ছিল, কিন্তু এখানে কোথাও 
কোথাও রাস্তার চিহ্ন প্বস্ত নেই। চারিদিকে 
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কেবল ঘন বন। কিন্তু ড্রাইভার অত্যন্ত অভিজ্ঞ 
এবং এপথে বহুবার এসেছে বলে ঠিক আন্দাজ 


করে নিয়ে চললো । আমরা প্রায় বেল! ১।॥ট। 
নাগাদ পেও্ডাতে এসে পড়লাম । এখানের উচ্চতা 
ছই হাজার ফিটের কিছু বেশি। 


পেগ্ড1 একটি ছোট শহর। এখানে মধ্য- 
প্রদেশের সবচেয়ে বড় হক্ানিবাস আছে। ক্রমশঃ 
পেগু কেও পেছনে ফেলে চললাম। এখাঁন থেকে 
অমরকণ্টকের দূরত্ব ২৮ মাইলের মত। অমর- 
কণ্টকের পথে ১২টি নর্দী অতিক্রম করতে হলো) 
৬টি নদীতে কিছু জল ছিল, আর শুটি নদী প্রাণ 
শুকনো । নদীর মধ্যে ঠাসদেও ও শোন এই 
ছটির নাম জানি । নদীর উপর বাঁশের চাটাই 
পেতে গাড়ী যাতায়াতের ব্যবস্থা সরকার থেকে 
করা হয়েছে । অবশ্ঠ ওই রাস্তায় জীপ ছাড়া অন্ত 
গাড়ী অচল। পেও্ড ছাড়ায় কিছুদূর আসতেই 
পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যেতে লাগলে! । 

এর প্রায় আধ ঘণ্টা পরেই শুরু হলো আমাদের 
উচ্চতর পর্বতারোহণ | ডিচ্চতর' বলছি, তার 
কারণ এতক্ষণ আমর! যে পথে এসেছি বা যেখান 
থেকে রওনা হয়েছি, তার কোনটাই সমতলভূমি 
নর; তবে এখন আরও উঁচুতে উঠতে হচ্ছে। 
একে-বেকে ঘুরপাক খেতে খেতে আমাদের গাড়ী 
চলেছে । একদিকে থাড়া পাহাড়, আর একদিকে 
গভীর খাদ, মাঝথানে একটি গাড়ী যাওয়ার মত 
রাত্তা। চাঁরিদিকেই জঙ্গল) জর্গলের মাঝে মাঝে 
পাহাড়ের গায়ে দেখছি অনেক কলাগাছ, গন্ধরাঁজ, 
শিউলি, কাঞ্চন, ফণীমনসা ইত্যাদি গাছ। ফুল বু 
রকমের ফুটে ছিল, তার মধ্যে কস্মস্‌ ফুল অজত্র। 
কলাগাছ ও কস্,স্‌ ফুল জঙ্গলে দেখে অবাক 
হয়ে গেলাম; এগুলি কত যত্ব করে আমরা 
বাগানে লাগাই। পাহাড়ের উপর এক জায়গায় 
একটি ডাকবাংলা দেখলাম । শুনলাম, বন- 
বিভাগের অফিসারর! এলে থাকেন। ক্রমাগত 


অমরকণ্টক 
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চড়াই-এর পথে গাড়ী চালিয়ে ১২।ট। নাগাদ গন্তব্য 
স্বানের কাছে এসে পড়লাম । একটি পাহাড়ের 
বাক ঘুরতেই কিছুনূরে কয়েকটি মন্দির দেখ! গেল। 
অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের গাড়ী মন্দিরের ফটকের 
সামনে এসে থামলো । 

অমরকণ্টক জায়গাটি পাহাড়ের উপরে, উচ্চতা 
চার হাজার ফুটের কাছাকাছি । পাহাড়ের উপরে 
হলেও এটা অনেকটা উপত্যকার মত, উঁচু-নীচু 
বিশেষ নয়। আমরা যখন ওখানে পৌঁছলাম, 
তখন মন্দির বন্ধ হতে আর বেশী দেরি নেই। 
তবুও ওখানের পুজারী আমাদের দেখে মন্দির 
খোল! রাখলেন। আমরা তাড়াতাড়ি গায়ের 
গরম জামা-কাপড় খুলে দিয়ে মন্দিরে ছুটলাম এবং 
আমাদের সহযাত্রী আত্মীয়ের কথায় কুণ্ডের হিম- 
শীতল জলে কোনওরকমে একটা! ডুব দিয়ে 
উঠলাম। এখানেই নর্র্দা নদীর উংসন্থল। 
শ্নানের পর মন্দিরে পুজা করতে গেলাম। পৃজারী 
আমাদের সাথে এত ফুল, ফল, ধূপ ইত্যাদি দেখে 
খুব খুশী হলেন। 

মনের আনন্দে পৃজায় বসলাম । এখানে যাত্রীর 
হৈ-চৈ নেই, পাণগ্ডার উৎপাত নেই, ছেশায়া-ছুুরির 
বিচার নেই। সব ঠাকুরকে ম্পশ কনে প্রাণের 
আবেগে অভিভূত হয়ে পৃজা শেষ করলাম। এই 
জায়গাটি সত্যই তপস্যা ও ধ্যান-ধারণা করার 
জায়গা । কত যোগী, সাধু-সন্গ্যাসী যুগ ষুগ ধরে 
এখানে তপন্ত। করেছেন_ এর বাতাসে আজও তার 
আভাস পাওয়া যায় । সংসারের কোলাহল এখনও 
ঠিক এখানে পৌছায়নি। এখানে ধার! তীর্থ 
করতে আসেন, তার! সঙ্গে কিছুই আনতে পারেন 
না অনেক দূর থেকে এখানে আসেন বলে। 
আর এখানেও ঠাকুরকে ভোগ দেবার জন্য শুধু 
নারকেল পাওয়! যায়। কেউ পুজা! দিতে চাইলে 
সেই নারকেল কিনে নেন এবং মন্দিরের পাথরের 
ত্ন্তে সেটি ভেঙে ঠাকুরকে ভোগ দেন। তাই 
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বোধহয় পৃজারী-ঠাকুর আমাদের সঙ্গে পূজার 
নানাবিধ জিনিস দেখে এত খুশী হলেন। প্রায় 
তিন বিঘা জমিকে ১* ফুট উচু পাঁচিল দিয়ে 
ধিরে একটি লোহার ফটক বসানো! জমির সমন্তটাই 
উঠানের মত করে পাথর দিয়ে বাধানেো | মাঝথানে 
নর্মদা-কুণ্ড। কুগুটির চারপাশে ও ন্নানের সুবিধার 
জন্য ঘাট বাধানে!। উঠানের চারদিকে ১৩|১৪টি 
ছোট বড় মন্দির। কুগ্ডের মাঝেও কয়েকটি মন্দির 
আছে। জল কম থাকলে এ মন্দিরের ভেতর 
যাওয়া যায়। প্রধান মন্দির ছুট, নর্মদা দেবী ও 
ভগবতী দেবীর। নর্সদা-দেবীর মুতি কালে! পাথরের 
ও ভগবতী দেবীর মুতি সাদা পাথরের তৈরি। 
ছুটি মুতিরই গঠন অপূর্ব। ভগবতী দেবীর মন্দিরের 
মাঝখানে একটি বেদিতে একটি ত্রিশূল পোতা 
আছে। প্রবাদ, এঁ ত্রিশূল ভগবান আচাধ শঙ্করের, 
ওটির নিত্যপুজা হয়। অন্তান্ত মন্দিরগুলিতে 
শালগ্রামশিলা, শিবলিঙ্গ, ত্রিপুরাস্ন্দরী, রাধাকুষ্ণ 
ইত্যাদি দেবদেবীর সুতি আছে। দেখলাম কয়েক- 
জন সাধু শিবমন্দিরের দরজার কাছে মৃগচর্মে বসে 
ভ্যোত্রপাঠে মম । 

নর্মদা দেবীর মন্দিরের দরজার পাশে একটি 
পাথরের তৈরী হাতী আছে। একে সকলে “মায়ের 
হাতী বলে | হাতীটির উচ্চতা ২ ফটের মত, 
পায়ের মাঝখানে ১২ ইঞ্চির মত ফাক আছে। 
যখন মেলা বসে ( পৌষসংক্রান্তি, শিবরাত্রি ও 
বৈশাখীপুপিমাতে ) এদেশেরই অধিবাসীরা নর্মদা- 
কুণ্ডে স্বান সমাপন করে ওই হাতীটির পায়ের 
ফাকটুকুতে উপুড় হয়ে শুয়ে নিজের শরীরটিকে 
কোনরকমে গলিয়ে বের করে পুণ্য সঞ্চয় করেন। 
কোন মোটা মানুষ বর্দি ওইভাবে পার হতে 
গিয়ে আটকে যান, তাহলে তাকে সকলে পাপী 
বলে। আমরা অবশ্য এইভাবে পুণ্যসঞ্চয়ের কোন 
চেষ্টা করিনি। 

মন্দির-কম্পাউণ্ড থেকে বেরুলেই নজরে পড়ে 
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'গাঙ্ধীকুণ্ড'-_মাত্র ৫* গঞ্জ দুরে অবস্থিত। এখানে 
নর্মদা-কুণ্ড থেকে জল ঝরে ঝরে একটি নালা দিবে 
বয়ে াচ্ছ। এখানেই গান্ধীজীর চিতাভশ্ম বিসর্জন 
দেওয়! হয়েছিল। নালাটির পারে সিমেন্ট দিয়ে 
বেধে তার উপর একটি বেদি তৈরি করে 
মহাত্মাজীর আবক্ষ মুতি স্থাপন করা হয়েছে। অপর 
পরে ছোট একটি ফুল বাগান। নালাটির উপর 
একটি সাঁকো তৈরি করে ছুই পারেই যাতায়াতের 
ব্যবস্থা কর! হয়েছে । এখানে বসেই বেলা প্রায় 
২টার সময় সেদিনের আহার সমাধা করলাম সকলে 
মিলে । একটু দূরে দক্ষিণ দিকে মন্দির-কম্পাউণ্ডের 
বাইরে কয়েকটি পুরাতন মন্দির দেখ! যায়। 
যদিও ওগুলি জীর্ণ ও ভগ্র কিন্ত শিল্পনৈপুণ্যে 
বর্তমান মন্দিরের চেয়েও সুন্ধর। আগে এই 
মন্দিরগুলিতেই নাকি সব ঠাকুরের মুতি রাখ! ছিল, 
এখানেই পূ! হতো! । কালের করালগ্রাসে এই 
মন্দির নষ্ট হয়ে যাওয়াতে নৃতন মন্দিরে ঠাকুরদের 
স্থানান্তরিত করা হয়েছে। শুনতে পাওয়া ঘা, 
এই মন্দিরগুলি একাদশ শতাবীতে “কাকচুরি, 
বংশের রাঁজার! নির্মাণ করিয়েছিলেন । 

উত্তর দিকে সম্ভ-নিমিত সুন্দর একটি ডাঁকবাংলা 
আছে। এখানে থাকতে হলে, নগর-উন্নয়ন 
বোডের সেক্রেটারীর অন্মতি নিতে হয়। মন্দির 
থেকে অল্প দুরে, পূর্বদিকে “মামী-কী বাগিয়া” 
( মায়ের বাগান )। এখানে আপন! থেকেই এক 
রকমের ফুলের গাছ জন্মাতো। এই ফুল দিয়েই 
মায়ের নিত্যপূজা হতো। কিন্ত কিছুদিন যাবৎ, 
যে এখানে ক্বাসতে! সে-ই এই ফুলগাছ তুলে নিয়ে 
যেতে শুরু করেছিল। যাতে এই গাছের বংশ 
লু্ত না হয়ে যায় তার জন্য নগর-উন্নয়ন-বোের 
সেক্রেটারীর পরামর্শে এই সব গাছ 'গান্ধীকুণ্ডের 
বাগানে লাগানো! হয়েছে । এ গাছ দেখতে ক্যানা 
গাছের মত, ফুল সাদা! ক্যানা ফুলেরই মত কিন্ত 
খুব স্্গন্ধি। সুমিষ্ট গন্ধে ওরা মায়ের পুজার 
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উপযুক্ত ফুলই বটে। এখানের লোকের বিশ্বাস, 
এই গাছ অমরকণ্টক ছাড়া অন্ত কোথাও জন্মাতে 
পারে না। অমরকণ্টকের নাতিশীতোঁষ আৰ- 
হাওয়ার জন্য ও যথেষ্ট উর্বর সমতল তুমি থাকার 
অন্য বি্ধ্যপ্রদেশ সরকার এখানে একটি ছোঁট- 
খাটে! শৈলনিবাস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছেন। 
এইজন্য সরকার থেকে নগর-উন্নয়ন বোর্ড স্থাপন 
করা হয়েছে। এই বোর্ড এখন মন্দির-পরিচালনার 
ভারও নিয়েছেন। বোঙ থেকে রাস্তা-ঘাটের 
উন্নতিসাধনঃ নদীর উপর সেতুনির্সাণ ইত্যাদির 
চেষ্টা চলছে । ভাল রাস্তাঘাট হলে অমরকণ্টকের 
জনপ্রিয়তা হয়তে! একদিন খুবই বাড়বে । বর্তমানে, 
দৃক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সেভল ও অন্ুপপুর ষ্টেশন 
হতে অমরকণ্টক পর্বস্ত বাস চলাচল করেঃ কিন্তু তা 
বড় অনিয়মিত । ূ 

এরপর আমর! মন্দির থেকে মাইলখানেক দুরে 
“শোনমুড়” দেখতে গেলাম (শোণের উৎপত্তিস্থল )। 
একটি উচু পাহাড়ের কোল বেয়ে ২ হাত চওড়া 
শোণ, পাথরে পাথরে ধাকক। থেয়ে ছল্‌ ছল্‌, খল্‌ খল্‌ 
ঝঙ্কার দিতে দিতে ৮১০ হাত দূরে আর একটি 
পাহাড়ের গা বেয়ে ৪** ফুট নীচে ঝরে পড়ছে। 
ঝরনার ধারে সাধুর একটি ছোট্ট কুটির--বনের ঘাসে 
পাতায় ছাওয়াঃ মাটি-গোবর দিয়ে ঝরঝরে করে 
নিকানো; সঙ্গে একটু বাগান, ২1৪টি বন-গোলাপ, 
গীদা, কয়েকটি লতানো ফুলের গাছ। কুটিরের 
কাছে যেতেই সাধু বেরিয়ে এসে আমাদের সাথে 
আলাপ করলেন। একটি কৌপগীন মাত্র পরা 
আছে। দেখে মনে হলো!, এই শীতে খালি গায়ে 
তার কোন কষ্ট হচ্ছে না। আঁমরা একটি উচু 
পাহাড়ের উপর উঠে চারিদিকের দৃশ্য দেখতে 
লাগলাম। কি অপূর্ধ-সুন্দর চোথ-জুড়ানো মন- 
মাতানো দৃশা ! দূরে সুউচ্চ পাহাড় নিম্তদ্ধ দাড়িয়ে 
কার ধ্যানে মগ্ন! মাঝখানে উচু-নীচু ঢেউ- 
খেলানো ছোট ছোট পাহাড় গাছে-পাতাক্ম ফুলে- 


অমরকণ্টক 
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ফুলে ভরা, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে শোঁপ। এই 
শোণ নিয়ে বহু গল্প প্রচলিত আছে? পুরাণে শৌণ 
“হিরণ্যবান্ধ” নাঁমে পরিচিত। শোণমুড়ায় বসে 
তপস্তা করলে হত্যাকারীরও নাকি হ্বর্গলাভ হয়, 
কৰে কে নাকি সোনালী বালি দেখে এই নদীর 
নাম শোণ দিয়েছিল ইত্যাদি । নিম্তব্ধ বনানীর 
সৌনদ্ষ-সধা পান করে আমর! অভিভূত হয়ে গেছি। 
যতই দেখছি, দেখার ইচ্ছা বেড়ে যাচ্ছে, মন 
চাইছে না এই অপরূপের রাজ্য ছেড়ে যেতে, তবুও 
যেতে হবে। 

অনেকক্ষণ থেকেই একটা সুমিষ্ট গন্ধ নাকে 
এসে লাগছে । কি ফুলের গন্ধ অনুসন্ধান করে 
এপাশে ওপাশে তাকাচ্ছিঃ হঠাৎ নজর পড়ল 
পিছনের নালাটির দিকে । নালার একপাশ জুড়ে 
অজস্র চেরী ফুলের গাছ। তারই সুগন্ধে স্থানটি 
ভরপুর। একটি শুকনো গাছের ডাল ভেঙ্গে 
তারই সাহায্যে চেরীর একটি চারা বহুকষ্টে তুলে 
নিলাম, বিরাটের বাগান থেকে আমার ক্ষুত্ 
বাগানের জন্ত। ক্যামেরা হাতে নিয়ে কয়েকটি 
ছবি তোলার কাজে মন দিলাম। স্ুমুখে ঝু"কে, 
পেছনে সরে, এপাশে ঘুরে। ওপাশে ফিরে, চঞ্চল 
হয়ে ছবি তোলার চেষ্টা করছি; নজর পড়লো 
সাধুটির দিকে। দেখি, তিনি মু মৃদু হাসছেন, 
হয়তে। ভাবছেন, মানুষের তৈরী যন্ত্রে কেন বৃথা 
চেষ্টা করছি এই বিরাট রূপের ছবি নেবার! 
সহযাত্রী আত্তীয় প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, এই নির্জনে 
একা একা কি ক'রে সাধুটি আছেন? কোথাও 
জনপ্রাণী নেই, রাত্রিবেল! ভয় করে না? বললাম, 
সংসারে কোলাহল-শৃন্ক এই তে! ধ্যান-তজনের 
উপযুক্ত জায়গা । আর যিনি সব ত্যাগ করে 
অভয়দাতা ভগবানের পাদপস্মে আত্মসমর্পণ 
করেছেন, তার আর ভয় কি? পাহাড়ের উপর 
থেকে আর একবার মুগ্ধ চোখে চারিদিক চেয়ে 
দেখে নিলাম ; তারপর কবিগুরুর-_ 
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তোমার বিশাল বিপুল তুবন 
করেছে আমার নয়ন-লোভন, 
নদী, গিরি, বন সরস শোভন 
তুমিই ধন্ত ধন্ত হে।-- 
গানিটি গুনগুন করে গাইতে গাইতে গাড়ীতে এসে 
বসলাম। 
এবার আমাদের “কপিলধারা” যেতে হবে। 
মন্দিরের পাশ দিয়েই রান্তা। অ্লক্ষণের মধ্যেই 
গাড়ী মন্দিরের কাছে থেমে গেল। ম্মিতমুখে 
পৃজারী আমার্দের আহ্বান জানালেন এবং মন্দির 
থুলে দিলেন। মন্দিরে ঢুকে মায়ের পায়ে গড়াগড়ি 
দিয়ে শেষবারের মত প্রণাম করলাম। আর 
কখনও আসা হবে না। কত দিনের ইচ্ছ' আজ 
পূর্ণ হয়ে গেল। মন্দিরে প্রণামী ও পুজারীকে 
কিছু দক্ষিণা দিয়ে ধীরে ধারে বেরিয়ে এলাম। 
গাড়ী চললো কপিলধারার দিকে । এখান থেকে 
কপিলধারা ৬ মাইল। আমাদের বা পাশ দিয়ে 
নর্মদ! নীল জলে পরিপূর্ণ হয়ে ছুটে চলেছে কপিল- 
ধারার । দ্ুজার়গায় আমাদের পার হতে হল 
নর্মদাজীকে । গাড়ী এসে থামলো ঝরন। থেকে 
একটু দূরে। এখান থেকেই গর্জন শোন! যাচ্ছে 
ঝরনার। আমরা এগিয়ে গেলাম । ছুপাশে খাড়া 
পাহাড় প্রাচীরের মত পাড়িয়ে আছে, মাঝে 
গিরিথাত। ছু'ধারায় ভাগ হয়ে সগর্জনে দেড়শ? 
ফুট উচু থেকে গিরিখাতে ঝরে পড়ছে নর্মদা। 
আর জলকণ! ছিটিয়ে সমস্ত জায়গাটি ভিজিয়ে 
দিচ্ছে। কল্মদ্‌, গাঁদা আরও নানারকমের 
মরশুমী ফুলের সমারোহ । শ্তন্ধ বনম্থলী সবুজের 
আত্তরণ দিয়ে ঢাকা। অন্তগামী হুধের রাঙ। 
আলোয় ঝরনার জলে যেন মোন! ঢেকে দিয়েছে। 
গাছে পাতায় আকাশে সর্বত্রই রঙের খেলা । কি 
অপরূপ শোভা, তুলনাহীন রূপ, বর্ণনা দিয়ে 
ৰোঝাবার নয় ! 
চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখিঃ আর মনে ছবি 
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একে নিই। খাড়া পাহাড়, আধার গিরিখাত, 
নিবিড় বনস্থলী, ক্ু্ধ ঝরনা সব মিলিয়ে যেন গুরু- 
গম্ভীর ব্প। এখানেও পাহাড়ের গায়ে সাধুর 
একটি কুটির, গোটা! তিনেক বেল গাছ, প্রচুর বেল 
ধরে রয়েছে। তারই নীচে মাটির বেদীর উপর 
পাঁচজন সাধু বসে আছেন। একজন প্রবীণ সাধু 
বোধহয় কোনও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন। অপেক্ষা 
কত অল্পবয়স্ক চারজন সাধু বসে শুনছেন। আর 
একটি সাধু ঝরনায় জল নিতে এসেছেন। আমাদের 
সহযাত্রী এই সাধুটির সাথে আলাপ জমিয়ে তার 
সঙে সঙ্গে অন্তান্ঠি সাধুদের কাছে গিয়ে হাজির 
হলেন। দুর থেকে দেখতে পাচ্ছি, অন্যান্ত 
সাধুরাও উঠে দীড়িয়ে তাকে ঘিরে আলাপ 
জমিয়েছেন। আমার কারোও সাথে কথা কইবার 
ইচ্ছা হচ্ছিল না। “কপিলধারা”র রূপ মুগ্ধ চোখে 
চেয়ে চেয়ে শুধু দেখছিলাম, আর এক অপার্থিব 
আনন্দে মন ভরে উঠছিল । শোনা যায়, মহামুনি 
কপিল এখানে বহুর্দিন তগপন্তা করেছিলেন, তাই 
এর নাষ “কপিলধারা”। সমস্ত পাহাড় জুড়ে যেন 
একটি তপোভূমি। আমার মনে শত সহন্্ বৎসরের 
ছবি ভেসে উঠছিল, জনকোলাহলশৃন্ত নির্জন আরণ্য 
প্রকৃতি, পুণ্যতোফা পবিত্র নর্মদা, তারই মাঝে মাঝে 
প্রাচীন যোগী, খুবি, তপস্বীর দল, কেউ বা গাছ- 
তলায় পাহাড়ের গুহায়, কুটিরে বাঁ কেউ ভগবানের 
ধ্যানে-উপাসনায় মগ্র। চারিদিকে অপূর্ব প্রশাস্তি ; 
চাইবার কিছু নাই, পাবারও নাই কিছু। সব 
ত্যাগ করে সব পাঁওয়া_-ভগবানই সর্বস্ব । হঠাৎ 
সহ্যাত্ীর ডাকে চমকে উঠলাম,-প্যাবে না 
এবার 1 শ্থ্যা চলুন”। 

ধীরে ধীরে সকলে মিলে গাড়ীর দিকে এগিয়ে 
চললাম। আমার সহযাত্রী নর্মদ! থেকে একঘটি 
জল ডুবিয়ে নিলেন। এইটুকু সঙ্গে নিয়ে যাব, 
আর যা কিছু ভা মনে মনে সঞ্চিত থাকবে। 
তীর্ঘক্ষেত্রের পরশে পরিপূর্ণ হয়ে চলেছি, অব্যক্ত 
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আনন্দ সকলেরই প্রাণে ধ্বনিত হচ্ছে। গাড়ীর 
কাছে এসে আবার আমর! পুর্বসাজজে সজ্জিত হয়ে 
নিলাম। ওভার কোট, তার উপর র্যাপার জড়িয়ে 
কান, গলা, হাহ ভালভাবে ঢেকে নিলাম। গাড়ী 
চললো, পিছনে ফেলে যাচ্ছি অমরকণ্টককে। 
দুর্গম যাত্রা একদিন হয়তো সহজ হয়ে যাবে। শহর 
হবে অমরকণ্টক, শত শত বেছ্যতিক আলোয় 
ঝলমল করবে, রেডিওর গানে মুখরিত হবে দশদিক; 
নর্মদার উপর বাঁধ বেধে কলের জলের ব্যবস্থা হবে; 
কিন্ত সেদিন কি এমনি করে জক্রপ্রাণে সাড়া 
জাগাবে অমরকণ্টকের ডাক? কপিলধারা থেকে 
মাইল তিনেক এসে রাস্তার উপর আমাদের গাড়ী 
থেমে গেল। এখান থেকে উত্রাই পথে বনের 
ভিতর দিয়ে মাইল খানেক গেলে “কবীর চবুতার! |” 
প্রবাদ আছে, মহাত্ব/ কবীর নাকি তার প্রধান 
শিষ্য ধর্মদান ও অন্তান্ত শিষ্যদের নিয়ে সাধন-ভজনে 
বছদদিন অতিবাহিত করেছিলেন এখানে । তারই 
স্বৃতিচিগ্ম্বপ্ূপ গভীর বনের মাঝে পড়ে আছে 
এই চত্বরটি। গাড়ী আমাদের নিয়ে ছুটে চলেছে, 
পথ পূর্ববণিত। পেগুণকে ছাড়িয়ে গেলাম। 
ক্রমশঃ রাত্রি হয়ে এল। রাত্রি বাড়ার সাথে সাথে 
প্রায়ই খমাদ্দের পথ ভূল হতে লাগলো । পথ 
হারিয়ে গভীর বনের মধ্যে গাড়ী ঢুকে যায়, আবার 
বু পরিশ্রমে যত্বে তাকে বের করা হয়। সমস্ত 
শরীর ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে । শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করে 


কৈলাসের দীক্ষা 
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ক্কাপছি। হঠাৎ র।ত্রি ৯টার সময় বনের মাঝে 
ক্যাচ” শব করে গাড়ী থেমে গেল। কিছুতেই 
আর নড়ানো৷ গেলো না তাকে । ড্রাইভার বললো, 
"বিগড় গল্পা। "আমরা তো! শুনে হততঙ্থ হয়ে গেলাম । 
বেচারা ড্রাইভার ও তার সহকারী এই শীতের রাত্রে 
গাড়ী থেকে নেমে, কলকজ। মেরামত করতে লেগে 
গেল ঢ হ্দেলে। আকাশে দশমীর ঠাদ, তারই 
আলোয় নিস্তন্ধ বনভূমি আলোকিত। একটানা 
ঝিঝির ডাক নৃপুর-ধ্বনির মত শোনাছে। রাত্রি 
প্রায় ১*টা! বাজে, বিকট একটি গর্জনে বনস্থল 
কেঁপে উঠল । বাঘের ডাক মনে হল। ড্রাইভার ও 
তাঁর সহকারী নীচে বসে কাজ করছিল । পরম্পর 
ভয়-বিহ্বল চোখে তাঁকাচ্ছে। আমার স্বামী এবং 
আত্মীসটি, একজন রিভলভার ও অন্থজন লাঠি নিয়ে 
তৈরী হলেন। সৌভাগ্যক্রমে গর্জন দূর থেকে দৃর়ান্তে 
মিলিয়ে গেল। আবার গাড়ী ঠিক হল। চলতে 
শুরু করলো। চলার ধেন শেষ হচ্ছে না। একঘণ্টা 
সময় মনে হয় যেন কতদিন ধরে চলেছি। 
উচ্‌-নীচু, চড়াই-উত্রাই, নালা, নদী, কাটাঝোপ 
তারই মধ্য দিসে গাড়ী ঝাকানি দিতে দিতে 
কোনওরকমে চলেছে । সমস্ত শরীরে ব্যথা ধরে 
গেছে, ধাকা থেয়ে খেয়ে। রাত ১২াটার সময় 
আমরা! নিজেদের আস্তানার এসে পৌছলাম। 
অজ্ঞাতে স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে আসে । প্রণাম 
জানালাম নর্মদ| মায়ের উদ্দেগ্রে। 


কৈলানের দীক্ষা 
্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 


ংসারী কেলাস, 
ই্গুরু অনুরোধে স্তোক-বাক্যে করে অভিলাষ, 
দীক্ষা লবে একদিন । 
বলে, পপ্রতু, প্দধূলি দিন,_ 
৫ 


সাহিত্যরতু, বিস্াবিনোদ 


কেটে যাক্‌ সংসারের যেটুকু ঝঞ্ধাট, 
আরম্তিব জীবনের পরমার্থ-পাঠ। 
জমি-জম! কিছু আছে, 

কি গোপন তর কাছে 1 
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যাতে এ সংসার চলে কোনোক্রমে অতি কায়-ক্রেশে। 
মেখুলি দেখিতে হয়, নতুব! যে শেষে 
শিকায় উঠিবে হাড়ি! সেতোঠিক নয় 
দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষা -বৃত্তিঃ হইলে সময় 
করিব একান্ত চিত্তে দীক্ষা-মন্ত্র-পাঠ 1” 
গুরু কন-_“তবে তাই, মিটাও ঝঞ্ধাট |” 
কৈলাস হাসিয়া কছে,“বেশী দিন নয়, 
শুধু হ'লে হয়, 

বড় ছেলে সাবালক,-- 

একটু সে মাথা-ধরা হোক, 

জমি-জম| বুঝে নিক্‌ঃ রবে না জঙ্জ!ল, 
থানিকট! কেটে যাবে সংসারের জাল । 


কালে ছেলে বড় হয়। গুরুদেব আসি, 
কৈলাসেরে দীক্ষা নিতে ক'ন মৃছু হাসি। 
কৈলাস কহিল,-_“প্রভূ* আছে মোর হু শ-_ 
কিন্তু হায়, বড় “ছলে বড় হ'ল, হ'ল না মানুষ 
কাজেই মধ্যম পুত্রে করেছি নির্ভর, 

সে যদি মানুষ হয়, ছেড়ে দিষে সবি তারপর 
চ'লে বাব, সংসারের ছেদিয় বন্ধন, 

দীক্ষা নিয়ে আরস্ভিব ইষ্ট-আরাধন। 
আর--দিন বয়ে যায়, 

পড়িয়াছি ৫শশববেলায়, 

“আয়ু যেন পন্মপত্র-নীর*_- 

তাই প্রভু, করিয়াছি স্থির,_ 

একটু গুছায়ে নিয়ে, শুরু করি উষ্ট-মন্ত্র পাঠ।” 
হাসি গুরু যান কক্চিৎ-“আচ্ছা তবে মিটুক ঝঞ্চাট।” 


এইক্পে কৈলাসের চারি পুত্র আর কন্তা চারি 
নাবালক-নাবালিক! সীম! দিয়ে পাড়ি, 

বাড়াইল বিরাট সংসার । 

তবু তার পিপাসার 

নাহি অন্ত কভু হ'ল। জমি-জমা সংসারের পাট 
না হইতে অবশেষ; শেষ হ'ল জীবনের নাট । 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ-_৬ঠ সংখ্যা 


একদা গুরুর দেখা । জ্যে্টপুত্র আসি কাদি কয়, 

"পিতার হয়েছে কাল--এই বর্ষ কয়।” 

গুরু ক'ন, “জানি তাহা--পিতার সে জমি-জম 

ঠিক রেখো, যেন নাহি হয় হাজা-কম! |” 

পুত্র কয়, “বিলক্ষণ, কিনিয়াছি যে বলদ-জোড়া, 

একটি তাহার প্রভু, গরু নয় যেন টার, ঘোঁড়া।” 

“কেমন? কহেন প্রত । পুত কহে, কি 
কহিব আর-_ 

লা্গুলটা মলিবার 

দেয় নাক অবসর, উচ্চ-পুঙ্ছ ছুটে যায় ক্ষেতে, 

অশ্রান্ত লাগল টানে,__ পেট পুরে না দিলেও থেতে। 

ওই থেকে ফলিতেছে সোনার ফসল, - 

আপনার আশীবাদে ।” গুরুদেব রহি অচঞ্চল, 

বলদের কাছে ান। উঠে শিও নাড়ি 

তেজীয়ান সে বলদ। প্রভূ মন্ত্র ঝাড়ি 

ক+ন “ভি 1” -_গায়ে দিতে হাত 

বলদ কৈলাস-কণ্ে কহে»-প্রণিপাত 

করি গুরুদেব! ছেলেগুলো সব 

নেহ।ৎ আনাড়ী, তাই হ'ল না সম্ভব 

গত জন্মে দীক্ষা-লাত। গো-জন্ নিয়েছি তাই, 

নিজে করি চাষাবাদ, মনোৌমত ফসল ফলাই। 

এ জন্ম করিয়া শেষ, মিটাইয়া! আকাঁজ্ষা ঝঞ্ধীট, 

ঠিক তব পদপ্রান্তে শান্ত মনে ল'ৰ মন্ত্র-পাঠ |” 

গুরু ক'ন,_-"আচ্ছা বেশ, ততদিন রব প্রতীক্ষায় । 

এই ভাবে দীর্ঘ দিন যায়। 


প্রায় দশ বর্ষ পরে।_ 

কৈলাসের ঘরে 

আসিয়া শুনেন গুরু,_সে বলদ নাই ; 

কি হতে মরিয়। যেতে, আসিয়া কুক্ধুর এক যেন 
তার ঠাই 

করিয়াছে অধিকার ! 

বাড়ীর সবাই তাঁর 

চীৎকারে হুহুম্কারে অতিষ্ঠ অস্থির । 


আবাঁ, ১৩৬৩ ] 


এরু তাঁর কাছে যেতে নত করি শিরঃ 
লেজ নাড়ি কহে সেই ৫কলাসিত সুরে-_ 
"ছেলেগুলি চাঁকরিতে রে দুরে দুরে, 
তাদের সে ছেলে-পুলে কে করিবে রক্ষণাবেক্ষণ ? 
আমিই পাহার! দিই, নিদ্রা নাই, যাহ! পাই 

' করিয়া ভক্ষণ । 
ক'টা দিন আর ?--বড় ছেলে পেন্সান্‌ নিয়ে 
বাঁড়ী এলে, এই হীন জন্ম তেয়াগিয়ে 
যা'ব তব সন্গিধানে। শেষ প্রায় করেছি ঝঞ্জাট ; 
আর নয়, অনাহারে অনিদ্রায় ভর্হ এ ছাটের 

বিভ্রাট 1” 

গুরু কন, "তাই হোক, ফিরিছে সংবিতঃ 
যথাকালে দীক্ষা হবে, ক্রমে শক্ত হয় শিক্ষা-তিত।” 


আরে! নয় বর্ষ পরে, 
গুরু আসি দেখ! দেন ভাঁবী শিষ্য কৈলাসের থরে। 
কোথায় কৈলাস? সে কুকুরও নাই! 
ধ্যান-নেত্রে চাচি 
হেরিলেন গুরু,_-চে।র কু*রির মাঝে 
তীব্র বিষধর-সাজে কৈলাস বিরাজে। 
গুরুদেব ক'ন,-- ত্রা নিষে চল মোবে চোর- 
কুঠবিতে 1” 
ব্রশ্তভাবে সবে কয়, -“সদ! তাঁর ভিতে 
ক্কী ভীষণ গরজন !-- 
চাঁনচিকা চমকায় ; ভয়ে তাই সবে কক্ষ 
করেছে বর্জন । 
বিষ-বাষ্প পৃতিগন্ধী স্যাতানে সে ঘর।” 
গুরু ক'ন,-“চোক্‌, তবু দেখিবারে চাঁহিছে অন্তর ।” 
কক্ষ-দ্বার মুক্ত যেই, ফোদ্‌ করি ছুটে আসে 
সাপ, 
পলাইয়া যায় সবে বলি “বাঁপ বাপ. 1” 
প্রকাণ্ড লগুড় আনি সহসাই কৈলাসের পুর একজন 
মাঞজায় আঘাত হানি করি দির সপরাজ-দর্প- 
বিভঞ্জন। 


কৈলাসের দীক্ষা 
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মাথায় মারিতে চায়,_-গুরু ক'ন।,_“থাক্‌ থাক্‌, 
আর কাজ নাই, 

জাত-সাপ মারিও না, দুরে কোনো ঠাই, 

ওই মাঠে দিয়ে এস ফেলি ওরে ত্রা ।” 

গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য” তাই হ'ল করা। 


গুরু আমি মৃদু হাঁসি কহেন” কৈলাস, 
মিটিল কি সংসারের আশ ?” 
ভগ্র-উরু ছুধোধনঃ__কছে অজগর, 
“ওগে! প্রভু করুণাঁমাগর, 
চইয়াছে শিক্ষা শেষ। এই কক্ষে মোর যত 

গুগুধন আছে 
লোহ-পেটিকাঁর পূর্ণ, যদি কেহ পাছে 
দেয় হ!ত,--বন্থ কষ্টলক সেই ধন 
যদি কেহ করে আত্মসাৎ। করিবে কি অনর্থ সাধন! 
আমার যে সংসারের সর্বন।শ হবে! 
তাই তথা থাকি নিত্য ফোস্‌-ফৌস্‌ রবে 
আতঙ্কিয়া সবে, বেষ্িয়। সে পেটিকায় করেছি রক্ষণ, 
মঙগদিন অনুক্ষণ তন্দ্র/হীন, বাযুমাত্র করিয়া ভক্ষণ। 
ধু মোর সংসারের, শুধু মোর তাহার্দের তরে 
সর্পবূপে ক্ষবৃত্তি পাঁপচিন্তে পোঁধি জান্তি-ভরে ! 
ভাঁডিল সে ভুল প্রভু, আজি বুঝিলাম-_ 
আমাঁর-_আমার করি মিছা মজিলাম। 
হাঁ় রে, যাদের তরে জন্মে-ভন্মে এত সাজ সাজা,_ 
তাঁরাই তারাই কিনা দিল সাজ! -.ভাঁডি দিল 

মাজ! ! 

ধিক্কার এসেছে প্রাণে»-কর্মফল এখনে! কি শেষ 
হয় নাই ?--গুরুদেব! কৃপাঁলেশ 
পাব কি এবার? বাচিনার - জন্মিৰার সাঁধ নাই আঁর।” 


অতি বৃদ্ধ গুরুদেব অগ্নি জ্বালি করিলেন সর্পের 
সংকার। 
কছিলেন,-_-“এইবার মুক্তি তব, ছিন্ন আজি 
সংসারের ফাস, 
এই জন্মে দীক্ষা তব দাঁনিব কৈলাস! 


ইচ্ছাশক্তির প্রভাব 
শ্রীনিত্যরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা 


পিতা তই শক্তিমান অথবা যশম্বীই হউন না 
কেন, পুত্রের পক্ষে তাহার ইঙ্গিতদানও অত্যন্ত 
সঙ্কোচের বিষ়। একথা সম্পূর্ণরূপে অবহিত 
হইয়াও “ইচ্ছাশক্তির প্রভাব” তত্বটি সম্বন্ধে আমার 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ধারণ! ব্যস্ত করিতে 
সসঙ্কোচে আমার পিতৃদ্দেব স্বগীয় মনোরঞ্জন গুহ- 
ঠাকুরতার জীবনের কয়েকটি ঘটনার পুনরুঙ্গেখে 
প্রবৃত্ত হইলাম । আশা করি পাঠকপাঠিকাগণ ইহাতে 
আঁমার কোন অভিসন্ধি আছে বলিয়া সন্দেহ 
করিবেন না। 


১৮৯২ সালে পিভৃদেব যখন ঢাঁকা ব্রাঙ্মসমাজের 
প্রচারক ছিলেন তখন তাহার গুরুদেব শ্শ্রাবিজয়- 
কৃষ্ণ গোস্বামী প্রহু ঢাকা গেগারিয়ায় থাকিতেন। 
সেই বৎসর ১৩ই মাব তারিখট ত্রাহ্ষসমাজের 
নগরসংকীর্তনের জন্ নির্ধারিত হইয়াছিল। সকালে 
সামাজিক উপাসদার পরে সকলে নগর সংকীর্তনের 
জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন, বেলা ১টার সময়ে কীর্তন 
বাহির হইবে। প্রায় বেলা ১১টার সময়ে ৩৪টি 
অপরিচিত ঘুবক পিতৃদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং তীঠাকে নমস্কার করিস বলিলেন যে, 
গেগারিয়া আশ্রম হইতে গৌসাইজীর (শ্রুঞীবিজয়- 
কৃষ্ক গোস্বামী প্রভুর) নির্দেশান্মারে তাহারা 
পিতৃদেবের নিকট আসিয়াছেন। দ্যাপারটি এই 
যেঃ একটি নব্য উকীল আজ কয়েকদিন একটা 
উত্কট রোগগ্রন্ত হইয়াছেন। তাহার শরীর সুস্থ 
ও স্বলই ছিল। হঠাৎ একরিন দেখা গেল তিনি 
শয়ন করিয়া পড়িয়া আছেন, কাহারও সঙ্গে 
কথ! ব্পিতেছেন না। এমন করিয়া দাতে দাত 
লাগাইয়। আছেন যে এক ফোট! জল পরধস্ত পান 
করাইবার উপায় নাই। ২৩ দিন এইরূপ নিরঘু 


উপবাসে থাঁকাঁয় তাহার শরীর এমন দুর্বল হইয়ছে 
যে এখন প্রকৃতপক্ষে উথানশক্তি আছে কিনা 
সন্দেহে । ভাগ্গার-কবিরাজগণ কিছুই প্রতিকার 
করিতে পারিতেছেন না । কোনও দেব প্রতিকার 
আছে কিন! জানিবার জন্ক যুবকগণ শ্রীশ্ুগোস্বামী 
প্রভুর নিকট উপদেশ লাভ করিতে গিয়াছিলেন। 
গোস্বামী প্রতু পিতৃদেবের নিকট সকল কথা বলিয়া 
প্রতিকার প্রার্থনা করিতে যুবকদিগকে উপদেশ 
দিরাছেন। উক্ত উৎকট ব্যাধিগ্রন্ত উকীলের ব্ধিব 
মাতা ও বালিকা বধূর ছুঃখের দোহাই দক! এই 
সকল কথা তাহার পিতৃদেবকে বলিলেন। 

তখন মাখোত্সব তাহার মাথার ঘোল আন! 
অধিকার করিয়! আছে। এই নূতন ব্যাপ14টি 
তাহার মস্তিকরাজেযে সহন1! একটা! বিপ্লব উপস্থিত 
করিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে তাহার 
প্রতি কেন এইরূপ আদেশ হইল এবং কি প্রণালী 
অবলম্বন করিয়াই বা তিনি এ উকীলটিকে আরোগ্য 
দান করিবেন। বাহ! হউক তিনি যুবকদিগের সঙ্গে 
রোগীর বাড়ীতে গেলেন। শ*াখারীবাজারে একটি 
বাড়ীতে দোতলার ঘরে রোগটি মাটিতে পড়িয়া 
আছেন। তীহাকে দেখিলে লীবিত কি মৃত ঠিক 
বুঝ। যায় না। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলে রোগীর 
মাতা গে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। টাকার 
বিখ্যাত পালোয়ান_ধীরচরিত্র, পার্খনাথ (পরেশ 
বাবু) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উকীল 
বাবুর বিশেষ ব্ছ্ধু। পিতৃ্দেব কি করিতে হইবে 
বুঝিতে ন। পারিয়া ভাবিলেন যে চক্ষু বুয়া 
প্রার্থনা করিবেন এবং সে অবস্থায় যাহা মনে উদ্দিত 
হইৰে তাহাই গুরুদেবের ইচ্ছা বলিয়া মানিয়! 
লইবেন। তিনি পরেশবাবু এবং তাহার সঙ্গের 
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যুবকগণকে বাহিরে যাইতে অগ্গুরোধ করিলেন । 
তাহারা সকলেই বাহিরে গেলেন। পিতৃদেব তথন 
ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চক্ষু বুয়া রোগীর 
নিকটে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাহার গিজের 
শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তির নায় একটা শক্তি তিনি 
অনুভব করিলেন। উহা তাহার শরীর ও মনে 
এমনই বলের সঞ্চার করিল যে, তাহার মনে 
হইতেছিল যে তিনি ইচ্ছা করিলেই এই রোগীকে 
নীরোগ করিতে পারিবেন। তৎক্ষণাৎ তিনি 
রোগার একথানা হাত শক্ত করিয়! দরিলেন। 
রোগী চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইতে তিনি 
সজোরে বলিলেন, “উঠিয়া! বস্থুন।” অমনি উকীল 
বাবু উঠিয়া বসিলেন। পিতৃদেব রোগীর হাত ছুটি 
তাহার উভয় হস্ত দ্বারা শক্ত করিয়! ধরিয়া বপিলেন, 
"শান্তি, শাস্তি, শাস্তি।” অমনি রোগীও বলিয়া 
উঠিলেন, “শান্তি, শান্তি, শাস্তি।” ক্রমশঃ পিতৃ- 
দেবের মনে বল অধিক হইতে অধিকতর হইতেছিল। 
তিনি বলিলেন, "এখনই আপনাকে কিছু খাইতে 
হইবে।” 

রোগী বলিলেন, “আপনি বলিলেই খাইব।” 

পিতৃদেব দর! খুলিয়া! সকলকে ডাকিলেন। 
অন্তরাল হইতে ইহার! তাহাদের পরম্পরের কথাবার্তা 
শুনিতেছিলেন। দরজা খোল! হইলে পরেশবাবু 
ও রোগীর মাতা সবেগে গৃহে প্রবেশ করিলেন। 
স্টাহাদের তখনকার মনের কৌতুহল, বিস্রয় ও মুগ্ধত| 
তাহাদের বাক্যে ও মুখস্তরীতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে- 
ছিল। পিতৃদ্দেবের আদেশক্রমে এক পোয়! হালুয়া 
আনান হইল এবং তাহার অনুরোধে রোগী এতই 
ব্যস্ততার সহিত উহা খাইতেছিলেন যে হানুষ! গলায় 
ঠেকিয়া যাইতেছিল । তোত্তার কিন্ত সেদিকে 
দৃষ্টি রাখার শক্তি ছিল না। তিনি জলপাঁন করিতে 
বসিলেন এবং জলপাঁন করিয়া ছুই মিনিটের মধ্যে 
খাস নিঃশেষ করিলেন। পিতৃদেবের রোগীর ঘরে 
প্রবেশ হইতে রোগীর আরোগ্যলাভ ও হাঁলুষ! ভক্ষণ 


ইচ্ছাশক্তি প্রভাব 
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, প্রভৃতি কাধ সম্পন্ন হইতে আধ ঘণ্টার অধিক সময় 


লাগে নাই। রোগীর হাতে একখানি গীতা দিয়া 
পিতা বলিলেন, “উহা পাঠ করিতে থাকুন । নিয়মিত 
রূপে আহার করুন, কথা বলুন, এবং মনে রাখুন যে 
আপনি আরোগ্য লাভ করিলেন ।” রোগী বলিলেন, 
“তাতাই করিব” 

সেই হইতে পিতৃদেব এই অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি লাভ 
করিলেন। এই ঘটন! হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে 
যে শ্রীগুরুদেব শিষ্ের মধ্যে এই শক্তি প্রদান 
করিবেন বলিপ্নাই কৌশল করির! হুবকদের তাহার 
নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পরে পিতৃদেব 
ঢাকা হইতে বরিশাল যাইবার পথে তাহার দিদির 
দেশ নরোতমপুর গ্রামে কয়েকদিন অপেক্ষা 
করিয়াছিলেন । সেখানেও এক অদ্ভুত ঘটন! হইল । 
নরোত্মমপুরের নিকটবর্তী বাগপুর গ্রামে ঈশানচন্ত্র 
সরকার নামক একটি ব্রাহ্মণ যুবক তিন মাসের 
অধিক হইতে জতি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। 
গত তিন মাসের মধ্যে কোন কোন দিন বিশেষে 
চেষ্টায় অতি অল্প খাগ্ভই তাহার উদরস্থ হইয়াছে, 
স্থতরাং শরীর একেবারে কঙ্কাল। তিন মাস 
তাহার নিদ্রা নাই। আজ তাহার মৃত্যুর সম্তাবন! 
জানিয়! গ্রামের স্ত্রীপুরুষ দলে দলে তাহাকে দেখিতে 
যাইতেছেন। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র পিতৃদেবের 
মধ্যে একটা তীব্র শক্তি অনুভূত হইল। উক্ত 
যুবকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃদেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র 
ছিল। ঈশানকে তিনি ভাল করিগ্ন! চিনিতেন না, 
তথাপি তাহাকে দেখিবার জন্য তীঁছার প্রবল ইচ্ছ| 
হইল। গিয়! দেখিলেন ঘরের দাওয়ায় একখান! 
তক্তাপোশের উপর রোগী পড়িয়া! আছে, তাহার মুখ 
দিয়া গেঁজল! উঠিতেছে। বৃদ্ধ! মাত! এবং অন্ান্ 
সকলে সজলনয়নে বসিয়া! আছেন। পিতৃদের 
রোগীর কাছে একথানি ছোট টুলে বমিলেন। 
রোগীর দিকে যতই তাকাইতেছেন ততই একটা 
অসাধারণ শক্তির আবির্ভাবে তাহার শরীর ও মন 
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পূর্ণ হইতেছে। ক্রমে ক্রমে সেই শক্তি ধারণ 
কর! যেন অসম্ভব হহলঃ তখন তিনি রোগীর একথান৷ 
হাতি শক্ত করিয়া ধরিলেন ৷ মনে ংইতে লাগিল বাঁধ 
কাটয়া দিলে নদীর জল যেমন প্রবল বেগে খালে 
প্রবেন করে সেইরূপ তাহার শরীর হইতে অনাহৃত 
দৈবশক্তি রোগীর শরীরে ছুটিয়! যাইতেছে এবং 
তাহার ইচ্ছাশক্তি বোগার ইচ্ছাকে পরাভূত ও 
অবসন্ন করিয়৷ তাহারই অন্থগত করিতেছে । এই 
সময়ে তিনি তাহার কক্কালসার ডান হাতথানা 
সজোরে নাড়িয়! দিলেন। রোগা চমকিত হইয়া 
তাহার দিকে চাহিল। পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ঈশান। আমাকে চিনিতে পারিতেছ ?” রোগী 
বলিল, “আজ্ঞে হা”। তিন মাসের পরে হঠাৎ 
কথা শুনি সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হুইল। 
পিতৃদেব সঙ্জোরে রোগীকে আর্দেশ করিলেন, “ঈশান 
উঠে বসো1” তৎক্ষণাৎ সে উঠা বসিল। 
পুনরাগ় তিনি বলিলেন, “আমার সঙ্গে এপো। 
তথনই সে দীড়াহয়। ভাল করি! কাপড়টা পরিল 
এবং তাহার সঙ্জে চপিল। তাহার মনে হঠাৎ 
আশঙ্কার উদ্দয় হইল যে এইরূপ কক্কালসার মৃতপ্রায় 
ব্যক্তিকে একেবারে ছাড়িয়া! দিলে, চলিতে গেলে 
হয়তে! পড়িয়া বাইতে পারে, সুতরাং তিনি তাহার 
হাত ধরিলেন। সে তাহার সঙ্গে সঙ্গে হাটির়া 
বাছির বাড়ীর প্রাঙ্গণে ( প্রায্স ২০০ হাত দুরে) 
গেল। সেখানে পুকুরের ঘাটে তাহাকে বসাহয়৷ 
তিন কমেক গওষ জল তাহার চক্ষে সজোরে 
ছিটাইয়! দিলেন এবং বলিলেন, “তুমি সম্পূর্ণ 
রোগমুক্ত হইলে, তোমার কিছুমাত্র ব্যাধি নাই ।” 
ঈশান বলিল যে তাহার কিছু অন্থথ নাই, সে 
সপ্পূর্ণ সু আছে। পিতা রো'গীকে বাহির বাড়ীর 
চগ্তীমগ্ুডপে লইয়া গেলেন। তখন সে স্বাধীন ও 
স্বাভাবিকভাবে তাহার পশ্চা্থ পশ্চাৎ চলিতেছিল । 
পিতৃদেবের আদেশব্রমে অল্পক্ষণের মধ্যে ভাত ও 
মুন্তুরির ডাল রান! হইল এবং ঈশান আসনে 


উদ্বোধন 
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বসিয়া! নুস্থ মানুষের মত নিজের হাতে তৃপ্তির 
সাত ভালগ্াত আহার করিল। পিতা ধন 
বলিতেছিলেন থে থাগ্ঠ খুব চমতকার লাগিতেছে, 
ঈশানও তখন মাথা নাড়িয়া তাহার বাক্যের 
সত্যতার সাক্ষ্য দিতে দিতে গো-গ্রাসে ডাল 
ভাত উদরস্থ করিতেছিল। সকলে দেখিয়। 
অবাকৃ। স্ত্রীলোকের! পিতৃদেবকে লক্ষ্য করিয়। 
বলিতে ছিলেন “ইনি মানুষ, ন! দেবতা”, কিন্ত তিনি 
দেখিতেছিলেন যে এইসকল কাধের উপর তাহার 
নিজের ক্ছিই কতৃত্ব নাই। গুরুশক্তি তাহার 
ভিতর দিয়া এই সব কাধ করিতেছে, তান সাক্ষী- 
গোপাল মাত্র। 

পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিয়া ঈশান তক্তা- 
পোশে বসিল। তিনি তাহাকে শুইতে অন্গরোধ 
করিলেন। সেশ্য়ন করিলে মাথায় হাত দিয়া 
তিনি বলিলেন, “ছুই মিনিটের মধ্যে তুমি ঘুমাবে 
তোমার গাঢ নিদ্রা হইবে। আগামী কল্য ৭টার 
সম তোমার ঘুম ভাঙ্গিবে। প্রাতঃকৃত্য সমাপন 
করিয়া বেল! ৮টার সময়ে তুমি নরোতমপুরের রায় 
মহাশয়দের চার বাড়ী বেড়াইয়া আসিবে ।” 
তাহার কথা সমাপ্ত হইলে ঈশান গাঁ নিদ্রায় 
অভিভূত হইল। তিন মাসের পরে প্রথম নিদ্রা । 
পরের দিন পিতৃদেব ঈশানের জন্ত তাহার দিদির 
বাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন ; ঠিক ৮টার কিছু 
পরে ঈশান তাহাদের নিকট হাঞ্জির হইল। তাহার 
পশ্চাতে অনেক বালক, যুবক ও বুদ্ধ। সকলের 
মুখেই এক কথা--”কি আশ্র্য ব্যাপার ।” ঈশান 
সরকার সম্পূর্ণ সু হুইয়! ২০ বৎসরের অধিককাল 
বি্ষয়কাধ করিয়াছিল । 

কলিকাতায় আসিয়া পিতৃদেব ইচ্ছাশক্তি 
প্রয়োগ করিয়! উন্মাদ এবং অন্যান্ত কতকগুলি 
রোগীকে অচিরে আরোগ্য দান কয়েন। পিতৃ- 
দেবের বন্ধু স্বর্গীয় শ্রাচরণ চক্রবর্তী উহ! হইতে 
কয়েকটি ঘটনা “মিরার” নামক দৈনিক ইংরেজী 
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পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়্াছিলেন। তাহ! পাঠ 
করিয়া নানাস্থান হইতে রোগী আসিতে লাগিল। 
তিনি নিয়ম করিয়া দিলেন যে, সপ্তাহের মধ্যে 
একথাত্র বুধবারে রোগী দেখিবেন। কোন কোন 
দিন, শতাধিক রোগী উপস্থিত হইত। ইহাদের 
মধ্যে অনেক সন্ত্রস্ত লোকও আমিতেন। রোগীদের 
নিকট হইতে পিতৃদ্দেব কোন পারিশ্রমিক লইতেন 
না, গুরুদেবের নিষেধ ছিল। 

একদিন সংস্কৃত কলেজের ভূতপুরব অধ্যক্ষ 
মভামছোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র স্বায়রত্ব মহাশঘ তাহার 
নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতৃদের ইচ্ছাশক্তি ছারা 
তাহার ছুই চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি 
চক্ষু খুলিবার অনুমতি দিবার পূর্বে স্ায়িরত্ব মহাশয় 
বহু চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই চক্ষু খুলিতে পারিলেন 
ন1। হহা হইতে তাহার বিশ্বাস হইল পিতৃদের 
ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে নিশ্চয়ই রোগমুক্ত করিতে 
পারিবেন । 

একদিন বরিশালে শ্বনামধন্য ত্বর্গীয় অশ্বিনী 
কুমার দত্ত, অধ্যাপক স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
এবং পণ্ডিত স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে তিনি 
কথাবার্তা বলিতেছেলেনঃ এমন সময়ে ব্রঙ্মমোহন 
কলেজের প্রধান সংস্কতাধ্যাপক স্বর্গীয় কামিনীকুমার 
ভট্টাচাধ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে 
দেখিয়া পিতৃদেবের ইচ্ছা! হইল যে তীহাকে বোবা 
করিয়া! বাঁখিবেন। সত্য সত্যই তাহাকে বোব। 
হইতে হইল। পণ্ডিত মহাশয় কথা বলিতে ন 
পারাপ্ধ অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইলেন এবং একট। 
পেন্সিল দিয়া একটু কাগজে লিখিয়া আশ্বনীবাবুকে 
জানাইলেন যে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে, তিনি কথা 
বলিতে পারিতেছেন নাঃ কিরপে শিক্ষকতা 
করিবেন? অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে লইয়া 
তাহারা আমোদ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় যখন 
বড়ই বিপর হইয়া পড়িলেন তখন অশ্বিনীবাবু 
পিতৃদেবকে তাহার মুখ খুলিয়া দিতে অন্থরোধ 
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করিলেন। পিতৃদ্দেব বলিলেন, “পপ্ডিত মহাশয়, 
কথা বলুন।” অমনি তিনি হ! করিয়া মুখ খুলিয়া 
কথা বলিতে লাগিলেন এবং নিজেকে বিপন্ুক্ত মনে 
করিয়া হাসিয়া! ফেলিলেন। 

গয়াধামে বাসকালে একদিন ডাঃ চন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী গিকা পিতৃদেৰ 
দেখিলেন, একটি যুবক বসিষ! কথ! বলিতেছে। সে 
পোষ্টাফিসে চাঁকরি করে। যুবকের চিবুকথানা 
অত্যন্ত বাঁকা দেখিয়া তিনি এরূপ হওয়ার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবকটি বলিলেন যে, একবার 
জর হ্ইয়! এ অঙ্গটি বিকৃত হইয়াছে । পিতৃদেবের 
মনের মধ্যে শত্তি আদিল। তিনি চিবুকথানা 
ধরিয়া! ততক্ষণ।ৎ সোজ! করিয়া দিলেন । উপস্থিত 
সকলেই শুম্তিত হইলেন। 

সুবিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক স্বর্গীয় ব্রজেন্জনাথ 
শীল, স্বনামধন্য চিকিৎসক স্বর্গীন্ ডাঃ নীলরতন 
সরকার, প্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্্রনাথ 
ঠাকুর প্রভৃতি অনেকে তাহার ইচ্ছাশক্তির কার্ধ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার এমন একট! বিশ্বাস 
জন্সিয়াছিল যে? যদি কোন ডাকাত তাহাকে 
কাটিবার জন্ত তরৌয়াল উত্তোলন কবে তবে তিনি 
সঞ্জোরে “থাঁমো” ব্লিলে তংক্ষণাঁৎ ডাকাতের হস্ত 
অধ পথে থামিয়া যাইবে। 

ত্রাঙ্গধর্ম প্রচারক সুগ্রসিদ্ধ বক্তা ও লেখক 


শদন্ধাঞ্পদ ৬নগেন্ছ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জোষ্ঠ 
পুর গণেন্ত্র চট্টোপাধ্যাম্স (ডাক নাম গণু) পক্ষাঘাত 
খোঁগে আক্রা হইয়া বহুকাল চলচ্ছক্কিরহিত হইয়া - 
ছিলেন। একমহান হইতে সরিতে হইলে কচ্ছপের 
মতন চার হাত পায়ের উপর ভর দিয়া তাঁহাকে 
সরিতে হছইত। তাহার বয়স তখন ২৫২৬ বসর। 
বিখ্যাত ভক্ত গায়ক স্বর্গীয় রেবতীমোহন সেন ও 
পিতৃদেব একদিন গোয়াবাগানে চট্টোপাধ্যায় 
মহাশকের বাড়ীতে গিক্লাছিলেন। তিনজনে ঘরে 
বসি! কথাবাত! বলিতেছেন, এমন সনয়ে গণু 
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কচ্ছপের স্তায় থপ. থপ. করিয়া তাহার্দের কাছে 
উপস্থিত হইল এবং হাতজোড় করিয়! পিতদ্দেবকে 
বলিল “আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি 
দাড়াইবার শক্তি হারাইয়াছি।” তৎক্ষণাৎ তর্‌ তর 
বেগে পিতৃদেবের মধ্যে শক্তির আবির্ভাব হুইল। 
তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং গণুর মাকে (ধিশি 
ছেলের সঙ্গে আসিয়াছিলেন ) ঘর হইতে বাহিরে 
যাইতে বলিলেন । রেবতীবাবু ( তাহার গুরু ভ্রাতা ) 
তাহার কাছেই রহিলেন। পিতা গণুর হাত ধরিয়৷ 
তাহাকে দ।ড়াইতে বলিলেন। যুবক তখনই তাহার 
হাত ধরিয়৷ দাড়াইল। তিনি তাহার হাতে এক 
থানি লাঠি দিয়া বলিলেন, “এই লাঠি ধরিয়৷ বাড়ীর 
ভিতরে চলিয়। যাও।” সে তখনই লাঠি ভর 
করিয়া চলি গেল। তাহার! সকলেই বিশ্বনাদ্িত 
হইলেন। প্রচারক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, 
"এইরূপ অ্ুত মিরীকেল (001:3০16) আমি কথনও 
দেখি নাই--”। সেই দিন হইতে গণু যতকাল 
বাচিয়া! ছিল সর্বদাই লাঠি ভর করিয়া ভ্রমণ করিত। 
এই ঘটনা ব্রা্মদমাঁজের অনেকেই জানেন। 

বিখ্যাত ডাক্তার শ্রদ্ধাম্পদ স্বর্গায় সুন্দরীমোঁহন 
দাস মহাশয়ের আউ,লে ছুরির আঘাত লাগিস্া 
বিষাক্ত ঘ! হইয়াছিল। উহার যন্ত্রণয় তিনি 
নিদ্্/। যাইতে পারিতেন না। মরফিয়! ইনজেকসন্‌ 
দিয়াও কোন ফল হইত ন1। সেই অবস্থায় পিতৃ- 
দেব ডাক্তার বাবুর সুকীয়া স্টীটের বাড়ী যাইয়া 
ঝ|ড়ির। তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া আসিতেন। 

হাঁজারিবাগের বিখ্যাত উকিল স্বীয় গিরীন্জর 
কুমার গুড মহাশয়ের শালীপতি ভাই জজেন্্র বনু 
কুষ্ঠরে।গাক্রান্ত হইয়া! শয্যাগত ছিলেন। একরূপ 
মৃত্যুশষ্যায় শাহ়িত। গিরীন্দ্রঝবুর এইরূপ বিশ্বাস 
জন্মিয়াছিল যে পিতৃদেব ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এই 
রোগীকে আরোগ্য করিতে পারিবেন। তাহার 
অনুরোধে তিনি রোগীকে দেখিতে গেলেন। 
তাহাকে দেখি! পিতৃদ্দেবের মনে হইল তিনি এক 


উদ্বোধন 
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মুমযুর নিকট আসিয়াছেন। মুখে, হাতে, নাকে 
আর? অনেক স্থানে কুষ্ঠক্ষত অতিশয় গভীর হইস়া 
পড়িয়াছে। রোগীর উঠিবার কিংবা নড়িবার শক্তি 
নাই। পিডৃদেব কিছুক্ষণ তাহার গুরুদত্ত নাম জপ 
করিলেন। ক্রমে ক্রমে তীহার মধ্যে শক্তির সঞ্চার 
হইল। তখন হাতে করিয়! জল লইয়া! কয়েকবার 
রোগার স্বাঙ্গে ছিটাইয়! দ্রিলেন। তিনি বলেন 
যে হয়তো একটা মলমও দিয়াছিলেন। যাহা হউক 
পরের দিন হইতে রোগী অনেকট! আরাম বোধ 
করিতে লাগিলেন এবং ২15 দিনের মধ্যেই হাটিয়া 
বেড়াইতে সক্ষম হইলেন। ইহার কয়েক বৎসর 
পরে কলিকাতায় একট! ৰাড়ীতে পিতৃবেব গিরীন্দ্ 
বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। এ 
বাড়ীতে সেইদিন কোন বিবাহের বরযাত্রী অনেকে 
জুটিয়/ছিলেন। সেই সকল লোকের মধ্য হইতে 
একজন তাহার সম্মুথে আসিয়া নমস্কার করিয়া 
পরিচয় দিলেন যে তিনি সেই কুষ্ঠরোগী বাজন বস্তু, 
বরধাত্রীকপে আসিয়াছেন। অত্যন্ত আশ্চর্যাদিত 
ইয়া পিতৃদেব জিন্তাঁনা করিলেন, “আপনি কিরূপে 
এইরূপ আরোগ্য লাভ করিলেন?” তিনি পুন: 
পুনঃ বলিতে লাগিলেন, “আপনিই আমার জীবন- 
দাঁতা।” পিতৃদেবও অবাক হইলেন। 

পিতৃদেব-লিখিত মনোরমার জীবনচিত্র” 
পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডেঃ নবম পু য় ইচ্ছাশক্তি সমন্ধে 
কয়েকটি লাইন উদ্ধত করিলাম । 

“এইরূপ কত শত শত ঘটনা হইয়াছে তাহার হিসাব 
নাই । এই সময়ে ইচ্ছ! করনে লক্ষ লক্ষ টাক| উপার্জন করিতে 
পারিক্ষাম, সহম্র সহম্র লোককে শ্িষ্থ করিতে পারিতাঁঞ। আসার 
এরূপ ক্ষমতা দেখির়1! কত বড় বড় লো* আমার শিশ্তুত্ব খীকার 
করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন পাঠক বুঝিতে 
পারিবেন শ্রীগুরুদদেব আমাকে কি কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়া 
ছিলেন। বদি গোষ্ধামী মহাশয় আমার গুরু এবং মনোরম! 
আমার গৃছিণী না হুইতেন তাহ! হইলে এই অর্থোপার্জনের 
নুঘোগ থাকিতে বিষম দরিপ্রতার মধ্যে এই বিষম পরীগ্গা 
আমি উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম কি ন! ঘোর সন্দেহের বিষয় 1 


একতাই বল 
প্রীমতী শোভা হুই 


আকাল এক একটি ফ্ল্যাটের ছু" তিনট ঘর 
আ'র হ'চারটি ছেলেমেয়ে সমেত শতকর! নিরানব্বই 
জনের সংসার । শ্বশুর, তার, দেবর, ননদ, জা 
অধিকাংশ সংসারেই দেখা যাঁয় না। চার ভাই। 
একই শহরে থাকেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন বাসা । একত্র 
থাকতে এরা অনিচ্ছুক । কেন এ অনিচ্চা? 
কারণ এখন সকলে মনে করেন একা থাকাই শান্তি, 
বিশেষ করে মেয়েরা । কিন্তু একা থাকাই কি 


শাস্তি? নানা উৎপাত, নান ঝঞ্কাট কি নেই 
একার সংসারে? 

স্বামী-স্ত্রীর সংসার । ছেলেটির হল ট|ইফয়েড । 
সেবার বিশেষ দরকার । আয়ের জোর থাকলে 


অবগত সেবিকা আনা যায়, কিন্তু সকলের আথিক 
ক্ষমত! সেরকম থাঁকে না। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে 
কেবল মুখেব হৃগ্যতা, মনের নয়! কাজেই তাদের 
কাছে কিছু আশ! কর! যাঁর না রুগ্ন ছেলেটিকে 
নিয়ে দম্পতি বিব্রত হয়ে পড়েন! নিরুপায় ম্বামী 
আফিসে ছুটি নেন, কিংবা স্ত্রী বাপের বাড়ী থেকে 
মা, ভাই যাঁকে হোক আনাতে বাধ্য হন, সংসারে 
আরও পাঁচজন থাকলে রোগীর সেবার কোন ক্রটি 
হত নাঃ আর মা-বাঁপকেও বিব্রত হতে হত না। 
শুধুকি রোগ, এক! থাকার বিপদ অনেক । 
স্বামী গেছেন অফিসে, তরুণী স্ত্রী াছেন বাড়ীতে । 
ছোট্র সংদার, একট! চাকরই যথেষ্ট । নির্জন ছপুরে 
তরুণীকে মেরেধরে কিংবা খুন করে পর্শ্ব নিয়ে 
চাঁকরটি পালালো । কোলের শিশুটি কেঁদে উঠতে 
তাকেও গল! টিপে শেষ করলো। যথাসময়ে 
অফিদ-ফেরত স্বামী এসে ব্যাপার দেখে চক্ষু-স্থির ! 
অথবা কোন প্রতারক নানারকম ধোক! 
লাগিয়ে বের করে নিয়ে গেল কোন মূল্যবান জিনিস 
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কিংবা স্বয়ং তাঁকেই। কিংবা হঠাৎ কোন হূর্ঘটনা 
ঘটে গেল। বাড়ীতে কেউ নেই, কে আনবে 
ডাক্তার? কে দেবে খবর স্বামীকে? 

এরূপ কত রকমের আপদবিপদ নিয়তই ঘটতে 
পারে। এর জন্কে গস্তুত থাকা দরকার । এদের 
সঙ্গে রীতিমত লড়াই করেই আমাদের চলতে হয় 
সংসার-পথ। একার শক্তি কতটুকু? একতার 
শক্তি অনেক বেশি । একতাই বল। 

এখন প্রায়ই নববিনাহিতাদের মুখে শোনা যায় 
একত্র থাকলে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। ইচ্ছামত 
স্বামীর সঙ্গে বেড়ান, গল্প কিংবা সিনেম! ফাওয়া 
যায় না, পদে পদে গুরুজজজনর্দের মত নিতে হয়। 
এসব কি ভালো লাগে? একা থাকাই ভালে! । 
বাধা-নিষে' আর গুক্ুজনের চোখের অন্তরালে 
মিলনের মাঁধুধ অবাধ মিলনের চেয়ে কি অনেক 
বেশি নঙ? সংযম, ধৈর্্ আর সহিষুণত1--এই 
তিনটি গুণ প্রত্যেকেরই থাকা দরকাঁর। এ তিনটি 
গুণের অভাবে সংনার-পথ-বাত্রীকে জীবনে অনেক 
হুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। কাম্যকে পেতে হলে 
ধের্ধ ও সংযমের সহিত প্রতীক্ষা করতে হয় । পাচ 
জনের সঙ্গে থাকলে কোন বিষয়েই অধৈধ হলে 
চলে না। তাছাড়া আনার্দের আরও কতকগুলি 
বিশেষ গুণের দরকার । সর্বপ্রথম চাই সহিষুতা, 
চাই ত্যাগ, চাই প্রেম, চাই সমনৃষ্টি। 

আমার স্বামী বেশী উপায় করেন, অতএব 
আমার ছেংলমেয়ে থাবে ভালো, পরবে ভালো 
তাদের জন্ত মাষ্টার থাকবে--আর দেওরের তেমন 
আঁয় নেই, অতএব তার ছেলেমেয়ে মাছের 
মুড়ো॥ দুধের বাটি পাৰে না, তাদের জন্গে মায় 
থাকবে নাঃ পোষাকও ভালো পরবে না । এরকম 


৩২২ 


মনোভাঁৰ থাঁকলে এক! থাকাই ভালেো। কিন্ত 
এথানে যদ্দি ভাবি আমার ছেলেমেছের সঙ্গেই ওর! 
সমান থেয়ে পরে একক্কুলে পড়ে মানুষ হোক, 
ভাম্ুর কিংবা দেওর পো আমারই সন্তান। দেওর 
কিংবা ভাম্থর-ঝি আমারই মেয়ে, তাহলেই একনঙ্গে 
থাকা সম্ভব। আমার আমার করলে একসঙ্গে 
থাকা চলে না। 

আজকাল অধিকাংশ ছেলেমেয়েই দেখ! যায় 
আডগাধারী, অবাধ্য, লেখাপড়াম্ম অমনোযোগী এবং 
আত্মকেন্ত্রিকঃ এর কারণ কি? কারণ আমাদের 
এক! থাকার ফল। ছেলেমেয়ে স্ুল-কলেজ্জ থেকে 
এসে বাড়ীতে লোক পায় না। বাপ অফিসে, 
মা ঘরের কাজে ব্যস্ত নির্জন ঘরে এক! একা কি 
ভালো লাগে? সহোদর কিংব! সহোদরা ঠিক 
সম-বয়সী হয় না। কাজেই খাওয়া-দাওয়া সেরে 
তার্দের ছুটতে হয় বন্ধুর উদ্দেশ্যে কিংবা স্কুলকলেজ 
থেকে ফিরতে হয় আড্ডা দিয়ে। বাড়ীতে খুড়তুত। 
জেঠতৃত, মাসতুত, পিসতুত' ভাইবোনেরা থাকলে 
সঙ্গীর অভাব হয় না। বাইরে যাবার জন্তে মনও 
ছুটাছুটি করে না, খেলা-ধুলা হুল্লোড বাড়ীতেই 
করতে পায়। অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার 
আনন্দই অন্তরকম। 

আধুনিক অধিকাংশ মাঁয়ের ধারণা ছেলে- 
মেয়েকে মনের মত মানুষ করতে হলে একা থাকাই 
ববঞ্ছণীয়। আত্মীয়ম্বজন এমনকি শ্বশুরশাশুড়ীকেও 
বাদ দিতে একা কুন্তিতা নন। কিন্তু এর ফলে 
দেখ! যার ছেলেমেয়েরা অলস, স্বার্থপর, উদ্ধত, 
অবাধ্য এবং বিলাঁপী হয়ে ওঠে। কারণ একা 
থাকার ফলে ছেলেমেয়ে যখন যা আবদার করে 
তখনই পায়। য| পায় ত! নিজেই ভোগ করে। 
অতিরিজ্ঞ নেহবশতঃ তাঁদের যা খুশি করতে দেওয়া 
হয়। কোন কাজেই বাধ। দেওয়া হয় না। ম্‌ 
ভাবেন ব৬ হলে শুধরে যাবে। কিন্তু তা আর হয় 
না। ছেলেকে মনের মত মান্য করতে গিয়ে মা 


উদ্বোধন 
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নিজের অক্জাতেই তাকে অমাঙ্গ্ষ করে তোলেন। 
এক পরিবারে সকলে মিলেমিশে থাকপে ছেলে- 
মেয়েকে অতিরিক্ত আদর দেব্বার স্যোগ পাওয়! 
যায় না। প্রত্যেক জিনিসই ভাগ বাটোয়ার! করে 
দিতে হয়। একা ভোগ করার সুবিধ! ছেলেমেয়ে 
পায় না। কাজেই এরা প্রথম থেকেই সহিষু$ ও 
নিঃস্বার্থ হয়ে গড়ে ওঠে। বড় সংসারে নিজের 
কাজ নিজেকেই করতে হয়, হাতের কাছে সব 
জুগিয়ে দেওয়া সম্ভব ন৭। এজন ছেলেমেয়েরা 
অলম হতে পারে না। 

ছোট থেকে শিশুরা যদি দেখে তাদের মা 
বাবা, বুদ্ধা ঠাকুমাকে ভক্তিশ্রদ্1া করেন না, গরীব 
কাঁকা-কাকীর দিন চলে নাঃ খুড়তুত ভাইবেন- 
গুলির পয়সা অভাবে পড়! হয় না, গরীব পিলীর 
মনাহারে দিন কাটে, 'অথচ তারা নিজেরা দিব্যি 
আরামে আছে, কিন্ত ওই সব আত্মীয়দের হুঃখ- 
কষ্টের দিকে মা-বাবা ফিরেও তাকান না, তাহলে 
এই সব শিশুর! বড় হয়ে মা-বাবাকে শ্রদ্ধা কি 
করে করবে? ছোট থেকে তারা যেমন দেখবে 
বড় হয়ে ঠিক তেমনি করবে । ওরাও নিজেরটিই 
বুঝবে আর কোন দিকে চাইবে না। এমনকি 
বৃদ্ধ মা-বাবাকেও দেখবে না, কারণ এর! এ রকমই 
দেখে এসেছে। 

এখনও ছু একটা একান্নবর্তী পবিবার দেখা 
যাযস। এরা হিসেব করে খাওয়ার খরচ কর্তার 
হাতে দিয়ে দেন! বাদবাকি সব খরচ নিজের 
হাতেই রাখেন। এক বাড়ীতে থাকেনঃ কিন্তু 
অন্তদের সঙ্গে মনের মিল একটুও নেই। যার 
যেমন আয় সে তেমন ব্যয় করেন। ডালঃ ভাত, 
চচ্চড়িঃ আর লম্বা ঝোল এই হয় সকলের জন্যে । 
এর ওপর আয় অনুযায়ী ব্যবস্থা। ব্ড় ভাইয়ের আর 
বেশিঃ তিনি খাবেন মাছের ফ্রাহ মাছের ঝাল; 
মেজে৷ ভাইয়ের চলবে মাংস, সেজোর রাবড়ী, 
ছোট ভাই বেচার| গরীব, কাঙ্জেই সে সরকারী 
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ডাল চচ্চড়ী থেয়েই কাটাবে । পৌধাকেও ঠিক 
ধরকমই বৈষম্য এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষার 
বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার । এ রকম একত্র 
থাকার চেয়ে পৃথক থাক! অনেক ভালো । এ রকম 
পরিবারের ছেলেমেয়ের! কুটিল, স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর হয়। 
খে পরিবারে মা-বাঁপ, জেঠা-জেঠী ও কাকা-কাঁকীর 
মনে বিদ্বেষের আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলছে? সে পরি- 
বারের ছেলেমেয়েদের মন কি করে উদার হবে? 

তখনকার দিনে একত্র সবাই যে থাঁকতে 
পারতেন তার প্রধান কারণ তাদের সমদৃষ্টি। 
গিম্সিরা 'ভাঁবতেন ভামসুরপো, দেওরপোঃ ভাহুর- 
ঝি সবাই আমার সন্তান, সবই একহত্রে গাঁথা । 
এক ভাই যদি হ্ঠাঁৎ মারা যান জেঠী-মা কিংব! 
থুড়ী-মা! তীর নাবালক সম্তানটিকে বুকে তুলে 
নিতেন। তাদের বুকে আশ্রয় পেয়ে মাতৃহাঁর! 
শিশুটি মাম্ষ হয়ে উঠতো, মায়ের অভাব জানতেই 
পারতো! না। কুমারী মেয়ে রেখে কোন ভাই মারা 
গেলেন, কোন ভাবনা করতে হোল না তার বিধবা 
স্বীকে। অন সব ভাইয়েরা দেখে শুনে মেয়েটিকে 
সৎপান্ধে বিবাহ দ্িলেন। একা সংসার এসৰ 
তুর্থটন! হলে স্ত্রীকে চলে যেতে হয় ৰাপের বাড়ীতে । 
মা-বাঁপ চিরকাল বাঁচেন না, ভাই-ভাজের সংসার- 
গঞনা সহ করে পড়ে থাকতে হয়৷ 

অনেকে হয়তো বলবেন একসঙ্গে থাকলে কি 
অশান্তি নেই? সকলেই কি সমদুষ্টিসম্প্ন হয়? 


একতাই বল 
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একটু আধটু অশান্তি, একটু আধটু ঝগড়াঝ'টি 
কিংবা বিদ্বেষ পরম্পরের ভিতর হওয়া অসম্ভব নয়, 
বরং সম্ভবই। কিন্ত একসঙ্গে থাকার স্থবিধে একা 
থাকার চেয়ে অনেক বেশি। অন্বিধা শতাংশের 
একাংশও নয়। আমরা এসেছি এ পৃথিবীতে 
চিরকালের জন্ নয়। কাজ ফুরোলে চলে যেতে 
হবে। সবাই আমরা একই পিতার সম্ভান। যাবার 
সময় কিছুই সঙ্গে যাবে না। স্ব থাকবে পড়ে। 
মা, বাপ, ভাই, বোন, কারুর দিকে না চেয়ে কোন 
কর্তব্য না করে যে টাকা সঞ্চয় হল, সে টাকাও 
থাকবে পড়ে। যাদের জন্য দিবা-রাত্র পরিশ্রম 
তারাঁও থাকবে পড়ে । সংসারের এক চুলও সঙ্গে 
যাবে না। এসেছি একাকী যেতেও হবে একাকী । 
কাজেই ছ,দিনের জন্ঠে কেন এত ঝগড়া, বিদ্বেষ 
আর স্বার্থপরতা? এই ভাব মনে রেখে চললে 
সংসারে অনেক অশান্তি কমে যায়। সুথে, হুঃখে, 
বেদনায় পরম্পর স্থথের সুখী, হুঃথের ছুঃখী, আর 
বাথার ব্যথী হয়ে যদি থাঁকতে পারা যায় তাহলে 
সংসারপথ অতিক্রম অনেক স্থুগম হয়, আর জীবনও 
হয় শান্তিপূর্ণ । 

আমাদের অভিপ্রায় এক হোক, অন্তঃকরণ এক 
হোক, মন এক ভোক। আঁমর! যেন সর্বাংশে একমত 
হতে পারি। জীবনভোর এই একত্বের বাধনে যেন 
বাঁধা থাকতে পারি। তাহলেই পরিবারের, সমাজের 
এবং দেশের মল । 


সমালোচনা 


শব্দে ও ঢকান্াঢের সাদৃশ্য__ 
শ্রীববীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শান্্ী কতৃক প্রণীত ও ২৫১ 
ঘোষাল বাগান লেন, সালধিয়া, হাওড়া হইতে 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠ--৭২ ; মুল-_এক টাকা মাত্র। 

্রস্থকার শ্রীৃত রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্দ্ীর 
"জাতিভে?” জাঁতিভেদেের মুলতত্ব বিশ্লেষণ করিয়া 
ছিন্দু সমাজের এঁক্যসাধনে সাহাধ্য করিয়াছে, এবং 


স্বধীগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছে । বর্তমান গ্র্থে 
গ্রন্থকার বেদের ধর্ম ও কোরাণের ধর্মের মধ্যে 
সাঁৃশ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন। সাদৃগ্ত থাকা স্বাভাবিক, 
কেননা নকল ধর্মেই সত্য আছে; এবং মুলমান 
ধর্মে যে সত্যের এক রূপ প্রকাঁশিত হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ছুই এক 
স্থানের সাদৃশ্য এত ধিক যে তাহার মুলে অন্গকরণ 
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আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। পনহি কল্যাঁণরৎ 
কশ্চিৎ ছুর্গাতিং তাত গচ্ছতি” গীতার এই বচনের 
সহিত কোরাণের “সংকর্মশীল লোকদিগের পুণ্য 
কর্মগুলিকে আল্লাহ্‌ কথনই ব্যর্থ করিয়া দেন না” 
এই বচনের সাদৃত্ত এই গ্রকারের। কিন্তু বিভিন্ন 
দেশের ভক্তদিগের মনে এই মত্য স্বাভাবিক তাবে 
প্রকাঁশিত হওয়া অপন্ভৰ নছে।? একটিকে আর 
একটির অন্গকরণ মনে করিবার প্রয়োজন নাই। 
গ্রন্থকার বহু আলমাস স্বীকার করিয়া এইরূপ বন্থ 
সাণৃশ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার মতে মুসলমান 
শাস্কারগণ হিন্দুশাস্ন হইতে এইখগুলি গ্রহণ 
করিয়াছেন। ছুই এক স্থলে হিন্দুমতের সভিত 
মুসলমান মতের ভেদ প্রদর্শন করিয়া! হিন্দুশান্ের 
শ্েষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

কোরাণে আছে, “যাহারা আল্লাহ, ভিন্ন অন্ত 
দেবতার উপাসনা করেঃ শেব বিচারের দিনে 
তাহার! এ সকল দেবতাকে সন্বুথে দেখিয়া বশিবে, 
“ছে প্রভো, আমর! তোমার পরিবর্তে এই সকল 
দেবতার উপাসন! করিয়াছি 1” ইহাঁথার! প্রমাণিত 
হয় মুসলমান শানে অন্থ দেবতার যে অস্তিত্ব আছে 
তাহা স্বীকৃত, কিন্ত তাহাদের উপাসনা নিষিদ্ধ । 
ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত দেবতার অস্তিত্ব যে ধর্মে স্বীকৃত 
তাহাকে পাশ্চান্ত্য 
বলেন নাঁঃ যদিও উক্ত দেবতা উক্ত ধর্মে উপাস্ত 
নে | ধার্মর উদ্দেশ্য মানুষকে মানুষের সহিত 
প্রেমের বঙ্ধনে বাঁধিয়া দেওয়া । কিন্তু কাধতঃ 
বিভিন্ন ধর্মের দানবের মধ্যে ভেদ্ের ও বিথেষের 
সুষ্টি ইইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থপাঠে যদি হিন্দু ও 
মুসলমান পাঠকের মনে পরম্পরের ধর্ম সম্বন্ধে 
ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ভয়, তাহা হইলে গ্রন্থকারের 
পরিশ্রম সার্থক হইবে। 

গ্রন্থথানি স্থুলিখিত ও স্ুথপাঠ। 

পরিশেষে গ্রন্থে উদ্ধত “জানামি ধর্মং ন চ মে 
প্রবৃতি:” ইত্যাদি লোক স্ঘন্ধে বলিতে চাই বে, 
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আমার মতে উক্ত গ্লোকের অর্থ ইহা নহে যে 
"ধর্ম কি, অধর্ম কি, তাহা জানিয়াও ধর্মে আমার 
প্রবৃত্তি এবং অধর্ম হইতে নিবৃত্তি নাই।” আমি 
ধর্ম জানি, তাহাতে আমার প্রবৃতিও আছে। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে প্রবৃত্তি ও সে নিবৃত্তি আমার 
নহে (প্রবৃতিঃ ন মে, নিবৃত্তিঃ ন মে)। তুমি 
যাহা করাও তাঁচাই আমি করি। ইহাই উত্তর 
শ্লেকের প্রকৃত অর্থ বলিয়া আমার মনে হয়। 
সৎকর্মে প্রবৃত্তি ও অসৎকর্ম হইতে নিবৃতিতে 
কমার গৌরব কিছু নাই, তাহা তোমারই দেওয়া। 
কেনন! শ্রুতি বলেন, যাহাকে তুমি উধ্বে” তৃলিতে 
চাও তাহাকে দিয়া সৎকর্ম করাও আর যাঁহাকে 
অধোগাঁমী করিতে চাও, তাহাকে দিয়া অসৎ 


কম করাও । 
_-আভারকচন্দ্র রায় 


সাধক- শুশ্বরাধারমণ দেব প্রণীত। প্রকাশক 
_ শঙ্কর মহাবীর চৈতন্ ব্রহ্মচারী, শ্রক্টীরাধংরম্ণ 
সাধনাশ্রম, বিবেকানন্দপুর। পোঃ রুকুনপুর (নদীয়।)। 
পৃষ্ঠা ১৭৮) মুল্য ২॥০ টাঁক। | 
প্রকৃত সাধকের জীবন তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া 

অতিবাহিত হয়-_ প্রবৃভি-পথ, সাধন-পথ ও সিদ্ধি- 
পথ। “সাধক? বইথানিতে ১৪৮টি গানের সমাবেশে 
এই পথত্রয়ের একটি ধারাবাহিক পরিক্রমণ দুষ্ট 
হইল। স্ুথপাঠ্য গানগুলির রচয়িতা একঞ্জন উচ্চ 
কোটীর সাধক ছিলেন। বইটি পড়িবাঁর সময় মনে 
হয়--ছলনাময়ী আশার মায়ামোহকে দুরে রাখিতে 
চাহিয়া গ্রবৃত্তি-পথে সাধকের চিত্ত বৈরাগ্যের 
সুরে অন্থরণিত হইয়। উঠিতেছে £ 

“আজিও তভুগিতে নারিনু রে হায় 

কুহকিণ। আশা-ছলন। |” 
তাই প্রতীক্ষারত সাধক আকুল প্রাণে কাদিতে- 
ছেন--অভিমানভরে প্রাণের আকৃতি নিবেদন 
করিতেছেন £ 

“কিয়! কাদা ও প্র।ণ, হে চতুর ছে পাহাণ ! 

অথচ যাবার পথ রেখেছ কণ্টক ভ'রে।” 


আবাঁচিঃ ১৩৬৩ | 


সাধন-পথে আঁগাইস্া চলিতে চলিতে সাধকের কী 
সুন্দর অনুভূতি ! 

“অনন্ত সিদ্ধুর কুলে বিন্দু লয়ে কর থেল! 

অথ্‌গড রচিয়! থণ্ড, তাহে বসায়েছ মেল] ।” 
আবার সিদ্ধি-পথে আনন্দে তাহার হদয়বীণা বঙ্কার 
ভুলিতেছে £ 

“কতকালের আবাহন তোর 

স্থমাথক হ'ল আজ, 

কোথা রে তুই ও ভিথারী, 

এসেছে রাঁজ অধির্াজ 1” 
পুস্তকের প্রারস্তে শ্রীশ্রীরাধারম্ণদেবের সংক্ষিপ্ত 
জীবনাতাস পাঠকচিত্তে একটি আদর্শ সাধকের 
ছবি অঙ্কিত করিয়। রাঁখিবে বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস! 

-জীবানন্দ 


(১) 11180 [২০৬০৪154--5 ১5818- 
08100213151000801085, 


পৃ্ট--২১৬) মূলা--২২ টাঁকা 
(২) 11715 ১০০11790160) 90 
%০%০--0 52121081900. 13818102.01791, 
পৃষ্ঠা-১৫২) মুল্য -১/।* আনা 
প্রকাঁশক- শ্যামানন্দ অনৈত আশ্রম 
বি ৫। ১৫৫, আউধ গাবি, বারাণসী---১ 


প্রথম গ্রন্থ ১৯২৬ সালে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ ১৯২২ 
স:লে প্রথম প্রকাশিত । উতর গ্রন্থেই ধর্ম ও দর্শন 
আলোচিত হইয়াছে । গ্রন্থকার প্রথম গ্রন্থের 
আরম্তেই বলিম্লাছেন যে সকল ধর্মেই বলে যে শ্ৃষ্থ 
হইতে এই জগতের উদ্ভব ভ্ইয়াছে। তাহার মতে 
নিগু ৭ ব্রঙ্গের অর্থ শৃগ্ত কেননা গুণচীন। নামহীন, 
রূপহীন, উদ্দেশ্তহীন যাহা, তাহ! অবস্ত এবং এই 
অবস্থই ব্রদ্ধ। অঙ্ট/ ও সৃষ্ট ব্স্ব কথনও সদৃশ 
গুণাদ্বিত হইতে পারে না। এই সৃষ্ট বিশ্ব যখন 
বস্ত তখন তাহার অষ্টা নিশ্চয়ই অবস্ত। বিশ্বের 
অই| ক্ষয়, কেননা তিনি অবস্ত। কোনও বস্তই 


সমালোচনা! 
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কারণহীন নহে। যাহা কারণহীন হ্বয়ভু। তাহা 
বসত নহে, তাহা! অবস্তঃ তাহা শৃন্ভ, একমাত্র শৃন্তেরই 
প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। বেদাস্তদর্শনে এই শূন্ককে 
"চিদ্রাকাশ” এবং যোগবাশিষ্টে পচিৎশুন্ত” বলা 
হইয়াছে । ইহার পরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে 
বৌদ্ধদর্শন ও হিন্দুদর্শন (উপনিষৎ) উভয়ের 
মতেই বিশ্বত্রগা ব্যক্তিত্সম্পন্ন পুরুষ ( 769099] 
0০৭) নহেন। নানা যুক্তি দ্বার! গ্রন্থকার তাহার 
এই মৃত প্রতিগ্িত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু 
এই সকল যুক্তির সাঁরবন্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। উপনিষদের ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অতীত, 
কিন্ক তিনি “চিৎ্-পদ্ার্থ। চি অবস্ত নহে। 
বেশেষিক দশনে, আত্মা দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। 
তাহা অবস্ত নহে। উপনিষদে ইহা আছে বটে 
যে, কেহ কেছ বলেন পরে স্সিসৎই কেবল ছিল, 
তাহা হইতে “সতের উৎপত্তি হইয়াছে । কিন্ত 
ইহা উপনিষদের মত নহে। উপনিষদের মতে 
“সৎ” হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে । গ্রন্থকারের 
মতে হিন্দদিগের নিয়ন্তরের দর্শনেই ব্রহ্গকে- 
আনন্দন্বপ বল! হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ্রহ্গে 
আনন্দ নাই || উপনিষৎ তাহা হইলে হিন্দুদিগের 
নিয়স্তরের দশন (10৬০1 11011093905 )? 
গ্রন্থকারের মতে “মন' বিভিন্ন রূপের সংম্পর্শ- 
জাত কামনা ( 4951093 ) এবং অনুভূতি 
(65611703) সকলের সযবার এবং বুদ্ধি বিভিন্ন এন 
পাঠ ও বিভিন্ন লোকের সংস্প্শলক অভিজ্ঞতার 
সমগ্টিমাত্র । মন ও বুদ্ধি অস্তঃকরণ বা অন্তরিক্জিয় 
বণিয়াই [ইন্দুদর্শনে বণিত হইয়াছে । গ্রন্থকার 
মানুষের শ্বরূপ বর্ণনা! করিতে লিখিয়াছেন। “আত্মা 
(5০01) অদৃশ্য বলিয়। তাহার ( মাচ্ষের ) 
মনৌষোগ, অথবা প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে 
নাই। মৃত্যুকালে মানুষ তাহার আত্মার জন্ 
ক্রন্দন করে না, তাহার ইন্দ্িকনুখ যে আর ভোগ 
করিতে পারিবে না, এইজন্য ক্রন্দন করে” কিন্তু 
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বুদ্ধি ও মনযদ্দি অভিজ্ঞতা ও কামনার সমষ্টিমাত্র 
হয় তাহা হইলে কাঁদে কে? দেহঃ মন, বুদ্ধি 
ও আত্মার সমা্টই ভইল গ্রন্থকারের তে মানুষ । 
দেহ অচেতন ; মন ও বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির 
সমট্ি। আত্মা কাহারও মনোযোগ ও প্রেম 
আকর্ষণ করিতে পারে না? ইন্দরিযস্থথ ভোগ করে 
কে? তাহার জন্ট কাদেই বা কে? 

গ্রন্থকার ৰলেন আত্মবিশ্লেষণ করিলে দেখিতে 
পাইবে যে তোমার অস্তিত্বই নাই, তোমার আমিত্বের 
বোধ মিথ্যা মন্রীচিকার ন্যায় কষ্টদায়ক । তোমার 
আমিত্ কতকগুলি স্থল ও সুক্ষ উপাদানের 
সমই্টিমাত্র। তোমার আত্মা তো সকল সময়হ 
অপ্রত্যক্ষ। সুতরাং তোমার মধ্যে এমন কিছুই 
নাই যাহার তৃপ্তির জন্গ তোমার চেষ্টা করিতে 
হইবে । এখানে বৌদ্ধ স্বন্ধ'বাদই ব্যাথ্যাত হইয়াছে। 
বৌদ্ধ মতে আত্মা বলিয়! কিছু নাই। গ্রন্থকার 
আত্মার অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে অস্বীকার না করিলেও, 
বৌদ্ধমতের সহিত তাহার মতের পার্থক্য নাই। 
তাহার মতে বৌদ্ধনির্ধাণ অর্থ একাস্তিক বিনাশ। 
অস্তিত্বের আকাজ্াই বন্ধঃ অস্তিত্বের নাঁশই 
মোক্ষ। নির্বাণ সম্বন্ধে বৌদ্ধ দাশনিকধিগের মধ্যে 
প্রচুর মতভেদ বঙ$মাঁন ॥ কিন্ত গ্রন্থকার একাস্তিক 
বিনাশ অর্থেই নির্বাণ বুঝিয়াছেন এবং তাহাই প্রকৃত 
মোক্ষ বলিয় প্রচার করিতেছেন । ব্রন্দের সহিত 
মিশিয়া যাওয়ার অর্থই তাহার মতে অস্তিত্বের 
বিনাশ কেননা ব্রহ্ম অবস্ত বা শুন্ধ। শৃন্কে মিলিয়া 
যাওয়ার অর্থ সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া । 

গ্রন্থকার বলেন ব্রন্ধ (শুন্ত)) নিগুপ। সুতরাং 
ঈশ্বরের দয়! বলিয়া কিছু নাই, এবং তাহা ভিক্ষা 
করা! অঙ্ুচিত। ঈশ্বরকে পূজার সময় অর্ঘ্য 
নৈবে্তার্দি নিবেদন করাও অন্থচিত। তাহারই 
তো সব, তাহার দ্রব্য তাহাকে দেওয়ার কোন মূল্য 
নাই। উপাসনার কোনও ফল নাই | টাইটানিক 
জাহাজ যখন ডুবিয়! যায়, তখন আরোহী সকলেই 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ- ৬ সংখ্যা 


তো! আকুলভাবে প্রার্থনা করিয়াছিল ) কেহই তো 
সে প্রার্থনা শোনে নাই। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার 
প্রয়োজন, কিন্তু গুরুকে ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত 
কর! উচিত নহে। তাহা করিলে শিষ্যের মনে 
ঈশ্বর সম্ন্ধে ভ্রান্ত ধারণ উৎপন্ন হইবে) শিক 
ঈশ্বরকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া মনে করিবে। 
জীবের স্বাধীনত। নাই, তাহারা ঈশ্বরের হাতে ক্রাড়নক 
মাত্র, সুতরাং কেহই তাঁহাদের কর্মের জন্য দায়ী 
নহে। যৌবনে ত্রহ্ষচর্ধ কর্তব্য নহে। কিন্তু প্রো 
বয়সে সন্গযাস গ্রহণ ভাল। প্রাণারাঁম ফুস্ফুসের 
পক্ষে অপকারী ও বিপজ্জনক । ল্য় যোগ দ্বার! 
মনের শক্তি বর্দিত হয়। ধ্যান-কলে মনন হইতে 
সমস্ত চিন্তা বঞিগ্কত করিতে হয়, করিতে পারিলে 
স্বযুণ্তের শাস্তির অনুভব হয়। নানাভাবে গ্রন্থকার 
তাঁহার মতের ব্যাখ্য/ করিয়াছেন। গীতার বচন 
তিনি অনেকস্থলে উদ্ধত করিয়াছেন, কিন্তু গীতার 
যাহা গৌরব-_-জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় তাহাই 
তিনি গ্রহণ করেন নাই। কর্মকে তিনি মোক্ষের 
বাঁধা বলিয়া মনে করেন। ভক্তিকে তিনি কোনএ 
মূল্য দেন নাই। ঈশ্বরের স্ষ্ট দ্রব্য ভক্তিপূর্বক 
ঈশ্বরকে নিবেদনের মধ্যে তিনি ভ্রান্তিই 
দেখিম্নাছেন। তাহার সৌন্দর্ধ ও মাধুর্য তাহার 
দৃষ্টিতে পড়ে নাই। বহু স্থানে তিনি বিশ্বাত্মার 
( 001৮9138] 302] ) উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু 
তাহার সহিত মানবাত্মার যে প্রেমের সঞ্থন্ধ থাকিতে 
পারে তাহা তিনি বলেন নাই। 

দ্বিতীয় গ্রন্থে গ্রন্থকার “ময়ার' ব্যাথ্য। করিয়াছেন । 
তাহা বাদে প্রথম গ্রন্থে বিত যোগ, মোক্ষ আরও 
অনেক বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার 
মায়াকে বিশ্বাতআ্ার (07101557381 00050101730933) 
ইচ্ছা বলিয়াছেন। বিশ্বাত্মা তাহার ইচ্ছা দারা 
অন্তিত্হীন বিশ্বের অন্তিত্বের ভ্রান্তি উৎপাদন 
করিতেছেন। এই ্রান্তিউৎপাদক ইচ্ছাশক্জিই 
মায়া। কিন্তু মায়া যদি ব্রহ্গের ইচ্ছাশক্তি হয়, 


আবাড়। ১৩৬৩ |] 


এবং এই জগৎ সেই ইচ্ছাশক্তি কর্তৃক হই যদি 
বলা যায়, তাহা হইলে জগৎকে ভ্রান্তি বলিবার 
যথেষ্ট কারণ পাওয়া যাঁয় নাঃ অন্তত গ্রন্থকার 
মনকে মায়া বলিক্াছেন। তাহার মতে বিভিন্ন 
কামনা ও অনুভূতির সমষ্টিই মন। মনের নিজের 
কোনও শক্তি নাই, এবং তাহা একটি স্বতন্ত্র বস্তও 
নহে। মনই মায়, ইহার অর্থ, তাহা হইলে মনের 
মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহার বাম্তব অস্তিত্ব নাই। 
বলিতে গেলে মনে যাঁহা নাই-_কোনও মনে যাহার 
অন্তিত্ব নাই-_এরূপ কোনও বস্তই নাই। স্মতরাং 
বহ্গাণ্ডে মনোগ্রাহ কেংনও বস্তরই অস্তিত্ব নাই। 
তাহাদের অস্তিত্বের বোধ ত্রান্তিমলক। অন্থত্ত 
গ্রন্থকার বলিয়াছেন “চিতই জড়রূপে প্রকাশিত 
(77801611300 07901630800 ০৫ চিৎ )। 
কিন্তু চিৎ জড়ের উপর প্রতিফলিত না! হইলে জড়ের 
প্রকাশ হইতে পারে না । চিতৎ্এর এই প্রতিফলন 
তাহার ইচ্ছার প্রতিফলন। এই ইচ্ছা “মায়া, 
(1115192) 1” ইহার অর্থগ্রহণ ছুঃসাধ্য । ঈশ্বরের 
ইচ্ছা মায়া (1]103190)। তাহার প্রতিফলন 
হইতে জড়ের আবির্ভাব। কিন্তু কিসে 
উপর ঈশ্বরের ইচ্ছা! প্রতিফলিত হইবে? উত্তর- 
জড়ের উপর । কিন্ত এই প্রতিফলনের পূর্বে তো! 
গড়ের আবির্ভাবই হয় নাই। আবার এই ইচ্ছাও 
যর্দি “মায়া” হয় তাহা হইলে তাঁহারও তো বাস্তব 
অন্তিত্ব নাই। যাহার অন্তিত্বই নাই তাহ! প্রতি- 
ফলিত হইবে কিরূপে? গ্রন্থের সর্বত্রই এইবপ 
অসামঞ্স্ত পাঠককে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। মায়া 
অনির্বচশীম্ম। কিন্তু তাহার অস্তিত্ব আছে। ভ্রান্ত 
জ্ঞানই মায়া। ব্রহ্ষাণ্ডের যাব্তীয় বস্ত যেরূপ 
আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয় তাহা তাহাদের 
স্ত্যপ্ূপে নহে। প্রত্যেক বস্ত অন্তান্ত বাঁব্তীয় 
বস্বর সহিত নন্বন্ধ। বিস্ত পামান্ত অন্ত কয়েকটি 
রস্বর মহিত সম্দ্ধরূপেই তাঁহ৷ আমাদের দৃষ্টিগোচর 


সমালোচনা 
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হয়। তাহার সকল সম্বন্ধ যদি দৃষ্টিগোচর হইত, 
তাহ! হইলে তাহার রূপই বলিয়া যাঁইত। প্রত্যেক 
বন্ত তাহার সকল সন্বন্ধের সহিত দৃষ্টিগোচর হইলে 
বিশ্বের প্রতীক্পমান রূপ সম্পূর্ণ পরিবতিত হুইত। 
স্থতরাং বিশ্বের প্রতীয়মান রূপ মায়া। কিন্ত 
বিশ্বের অন্তিত্ব আছে তাহার সত্যরপও আছে। 
মানুষের ইন্রিয়শক্তি ও বুদ্ধি সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ । 
তাই বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু ও সমগ্র বিশ্বের সত্যরূপ 
তাহার দৃষ্টিতে পড়ে নাঁ। এই অপূর্ণতাই মায়া। 
বিশ্বের ও তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তর প্রতীয়মান 
রূপ মাঁয়িক। এই মায়িক রূপ যাহার নিকট 
আবিস্ভূতি হয় সেই মানুষের সত্যরূপও তাহার 
নিকট প্রকাশিত হয় না। ম্থতরাং মানুষের নিজের 
প্রতীয়মান বূপও মায়িক। জীবাত্মা ষে পরমাত্মারই 
অংশ, পরমাত্মাই যে আংশিক ভাবে জীবাত্মারূপে 
প্রকাশিত, তাহ জীবাত্বা জানিতে পারে না। 
জ্ঞানের এই অল্পতা, পরিপূর্ণ জ্ঞানের এই সীমাবদ্ধ 
রূপকে মায়া বলা যাঁয়। এই সীমাব্ধ অবস্থা 
জীবের পক্ষে কখনও অতিক্রম কর! সম্ভবপর কিনা, 
সে সম্বন্ধে মততেদের অবকাশ আছে। হয়তো 
ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের মধ্যে এই সকল ক্ষুদ্র 
ক্ুত্র জ্ঞান জট বীধিয়! ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দীপের মতো 
ভাসমান আছে। জ্ঞানসমুদ্রের ভাগ্ডার হইতে 
নৃতন নৃতন জ্ঞান আত্মসাৎ করিয়৷ তাহাদের আয়তন 
ক্রমশঃ বধিত হইতে পারে, কিন্ত কখনও তাহারা 
সমুদ্রের আদ্গতন প্রাপ্ত হইবে না, হয়তো ৰা! প্রত্যেক 
দ্বীপ ও সমুদ্রের মধ্যে সীমারেখা! একদিন বিদুরিত 
হয়, তথন জীব অথণ্ডে মিশিয়! যায়, তাহার স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব থাকে না । এই দুই সম্ভাবনার মধ্যে কোনটি 
সত্য কে বলিবে? উভ্ু মতই প্রচলিত আছে, 
ভাহার্দের সমর্থকেরও অভাব নাই। 


--জ্ীতারকচন্দ্র রায় 


শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন মংবাদি 


রাচি রামকৃষ্ মিশন যল্ষম। আরোগ্য- 
ভবন--এই প্রতিষ্ঠানের পঞ্চমবাধিকী (১৯৫৫) 
মুপ্রিত কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইক়াছে। 
বতমানে আরোগ্য-ভবনে মোট ১*১টি রোগি-শয্যা 
আছে; তন্মধ্যে সাধারণ ওয়ার্ডে ৫০১ বিশেব 
ওয়ার্ডে ৯, অস্ত্রোপচার ওযার্ডে ১০ ক্যাবিন-শয্য 
১৮ এবং কটেজ-শধ্যা ১৪। আলোচ্য বর্ষে মোট 
১৭৮ জন যঙ্গ্ারোগী (পুরাতন ৮৬, নূতন ৯২) 
আরোগ্য-ভবনে চিকিৎসা! লাভ করিয়াছিলেন এবং 
চিকিৎসার পর হাসপাতাল হইতে ছুটি পাইগাছেন 
৮৬ জন (পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার পর যক্ষা নয় 
বলিয়া স্থিরীক্কত ৭, সম্পূর্ণ ব্যাধিমুন্ত (225366) 
৩৫। উপশমিত (0153001, ১২ উন্নৃত (টা।- 
09৮০9) ২৫, একইভাবে স্থিত (3050017981) ৭) 
হাসপাতাল হইতে মুক্তিকালে কাহাকেও অবনততর 
স্বাস্থ্য লই যাইতে ২য় নাই) যক্ারোগসংক্রাস্ত 
অত্যন্ত কঠিন কয়েকটি অস্ত্রেপচার আশাতীত 
সাফল্যের পহিত সম্পন্ন করিয়া এই আঁরোগ্য- 
ভবন যঙ্ষা-চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ প্রশংসা অর্জন 
করিষাছে। প্রতিষ্ঠানের ক্লিনিকাল লেবরেটরী 
এবং রেডিওলজি বিভাগও স্ুপরিচালিত। আলোচ্য 
বর্ষে উপধুল্লিথিত শধ্যাশ্রপ্লী রোগিগণ ছাড়া ৫৩টি 
রোগী বহিবিভাগে আসিয়া চিকিৎসার নির্দেশ, 
পরামর্শ ও সহায়ত! লাভ করিয়াছেন। চতুষ্পার্ন্ 
দরিষ্র গ্রামবাসীদিগের সেবাকল্পে প্রতিষ্ঠানে একটি 
অবৈতনিক হোমিওপ্যাথি চিকিসালয়ও আছে। 
আলোচ্যবর্ষে এখানে মোট ১০,২৮৩ ব্যক্তি ওষধ 
লইয়াছেন ( পুরুষ ৩২৩৪১ স্ত্বীলৌক-"*২৯৪৭, 
শিশু.'.৪১*২)। 

সাধারণ ওয়ার্ডের শ্যাসমুহের অন্ততঃ অর্ধেক" 
গুলি যাহাতে স্প্পূর্ণ অবৈতনিক করা চলে প্রতিষ্ঠানের 


ইহাই সঙ্কল্প। কিন্তু ছুঃখের বিষয় অর্থাভাবে 
এখনই ইহা সম্ভবপর হইতেছে না। আলোচ্য 
বৎসরে সম্পূর্ণ অবৈতনিক বৌগীর সংখ্য। ছিল ১৪, 
আংশিক থরচ বহন-করিয়া-থ'কা রোগীর সংখ্যা 
ছিল ১০। 

এই স্তানাটোরিয়ামটি রাঁচি শহর হইত দশ 
মাইল দূরে পাহাড় এবং শীলবনবেষ্টিত একটি বিস্তীর্ণ 
ভূথণ্ডে (উচ্চত| ২,১** ফুট, পরিমাপ-প্রায় 
২৭০ একর) স্বাগ্থ্যকর মনোরম 'প্রাকৃতিক পরিবেশে 
অবস্থিত। এই স্থান হইতে কলিকাতার দূরত্ব ২৬০ 
মাইল এবং পাটনার ২২০ মাইল। উভিযা!, মধ্য- 
প্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশেও বাতায়াত সহঙ্গসাধ্য | 
সার! বৎ্সরই আবহাওয়া! জলীর়বাঁম্পমুক্ত এবং নাঁতি- 
শীতোষণ থাকে । এই আরোগ্য ভবনটি দেখিয়া গিয়া 
বন যক্ষ/-চিকিৎসাভিজ্ঞ বলিয়াছেন যে, স্থানটি 
যক্্রোগের শ্ানাটোরিয়ামের পক্ষে আশ্চর্ধরকমে 
উপযোগী । 

মা« পাঁচ বংসর এই আরোগ্)ভৰনটি চালু কর! 
হইয়াছে । চিকিৎসাঃ জংগঠন এবং কর্মকুশলতার 
দিক দিয়া এই স্বল্প সময়ে গুরতিষ্ঠানের উন্নতি 
সত্যই বিশ্ম়কর। কিন্তু ইহার সমগ্র পরিকল্পনাকে 
রূপাযিত করিবার জন্ট এখনও বহু কাজ বাকী। 
এজন চাই সহদয় দেশবাসীর অকুণ্ঠ সাহাঁষ্য। 
আরোগ্যভবনের প্রধানতম অভাব পধাপ্ত জল- 
সরবরাহের অনুবিধা। রাচি এলাকার জ্লকষ্ট 
স্্জনবিদিত। বছ অর্থব্যয়ে কছ্ধেকটি কুয়া! খনন 
করিয়া বর্তমানে স্তান।টোরিয়ামের কাঙ্গ চলিতেছে, 
কিন্ত গ্রীষ্মকালে এই জলসরবরাহ খুবই অনিশ্চিত 
এবং মোটেই যথেষ্ট নয় । নলকূপ খননও এই দিকে 
কার্ধকরী হয় না । জলস্রবরাহ পরিকল্পনাদক্ষগণের 
পরামর্শীনুযায়ী গত বৎসর দামোদর উপত্যক। 


আযাঢ। ১৩৬৩ ] 


করপোরেশনের সহযোগিতায় প্রায় সত্তর হাজার 
টাকা ব্যয়ে সমীপবর্তী একটি পার্বত্য তটিনীকে বীধ 
দিয়া জলসঞচয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । কিন্তু & 
কিম হ€ হইতে জল্পরিশোধন এবং সমগ্র 
স্ানাটোরিয়ামে জলপরিবহনের ব্যবগ্থার জন্ 
আরও এক লক্ষ টক! প্রয়োজন। স্তানাটোরিয়ামের 
জল[ভ]বের কথ! শুনিয়া যে দকল বদান্ত বন্ধু জল 
সরবরাহের জন্য অর্থদান করিয়াছিলেন তাহাঁদিগের 
প্রদত্ত টাঁকা বাধ নির্সাণেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। 
আরোঁগ্যভবনের কতৃপক্ষ এই আশুগ্রয়োজনীয় 
কাজটির জন্ত সহৃদর দেশবাসীর সাহায্য প্রার্থন! 
করিতেছেন। 

পাটনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোতসব_ 
পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৪ই মার্চ 
হইতে ২৩শে মাঢ ভগবান শ্রীরামকুষ্তদেবের .২১তম 
জন্মেৎ্সব এবং তদলুষঙ্গী শ্রীশ্রুমা সারদাদেবীর ও 
হ্বামী বিবেকনিন্দের স্থৃতিবাধিকী সু ভাবে উদ্যাপিত 
হইয়াছে। প্রথম দিন দিবাভাগে শুশ্রীঠাকুরের 
বিশ্যে পুজা, ভজন ও প্রসাদবিতরণাদি হয়। 
রাঁজে শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে একটি হৃদয়গ্রাহী 
চিন্নী বীর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরবর্তী 
তিন "দন বেকালে অধ্যাপক সুদীরগোপাল 
মুখোপাধ্যায় শ্রামদ্ভাগবত পাঠ করেন, রাত্রে 
কীর্তন হয়। ১৮ই মার্চের কর্মহ্তী ছিল 
দরিদ্রনারায়ণসেবা। নারায়ণ বপিয়! 
পরিতোষপুর্বক থেচরার, বাঞ্জন, দধি ও মিষ্টায় 
তোজন করেন। 

২১শে মাচ একটি সাধারণ সভায় ভারতের 
উপরাষ্্রপৃতি ডক্টর স্বেপল্লী রাধাকষ্ণন্‌ আশ্রমের 
নবনিমিত লাইব্রেরা গৃহের উদ্বোধন করেন। 
বিহারের রাজ্যপাল সহ প্রার চার হাজার বিশি 
নাগরিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর 
বাখাকৃষ্ণন্‌ তাহার সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রসজে বলেন-- 

“আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যে 

খ 


২৬)০০৩ 


শ্রীরাম মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩২৪৯ 


অধাগতি ঘটিয়াছে ইহার কারণ হইল ধর্মের মুল 
তত্বগুলি হইতে আমাঁদিগের ব্যাপক বিচ্ছিন্নত!। 
ধর্মের বিরুদ্ধে বিগ্লীব বা প্রতিতবন্দিতার তো কোন 
প্রয়োজন ছিল না প্রয়োজন ছিল বরং চরম দেব 
ভাবের অনুভূতির জন্য ধর্মের উপর গভীরতম নিষ্ঠা- 
বিকাশের। আমাদের ধর্ম যাহা ঘোষণ!। করে 
তাহা আমরা থাঁষথ উপলব্ধি করিতে পারি নাই 
বলিয়াই আমরা আজ অবসন্ন ও বিভ্রাস্ত। আমাদের 
একান্ত প্রয়োজন ধর্মের যাঁহা মুখ্যভাব উহা 
হৃদয়জম করা এবং ব্যক্তি-মানুষকে পৃত বলিয়া 
শ্রদ্ধা! করা। 

"্লাইব্রেরীগুলি হইল একনিষ্ঠ অধ্যয়ন এবং 
একাগ্র মননের স্থান। পাঠক্বর্গ যদি ভাঁসাভাসা, 
্রশ্থবন্ধ পড়া বা শুধু বুদ্ধিবৃত্তির অচুগীলন লইয়া 
থাকেন তো উ্ভা নিক্ষল। প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধাণে 
আমাদের চাই লাইব্রেরীগুলিকে তীর্ঘস্থানের মত 
মনে করা) তবেই তো আমরা আমাদিগের পূর্ব- 
পুরুষগণের জ্ঞানভাগ্ারের সম্যক সমাদর ও উপলক্ষ 
করিতে পারিব। ক্ষ * ক লাইব্রেরীগুলিতে বসিয়া! 
আমরা! অকপট ও নিন্টিভাবে বেদ, উপনিষদ, 
ত্রিপিটক, পুরাণ, কোরান ও বাহবেল অধ্যয়ন 
দ্বার ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য আবিষ্ষার করিতে পারি, 
আর তাহার ফলে পরম সত্যের অন্থভব আঁখাদের 
পক্ষে সুথকর হুর। 

“এই পরম সত্যের নহিত স'ষেগ স্বাপন কর্সিাব মাপসে 
মানুষ মহেন্জোস্দারে। এবং হার।প্লার যুগ হইতে ইদাপীং 
কাল পর্যন্ত ধ্যানপাধনায় ডুবিয়! থাকিতে চেষ্টা করিয়া 
আসিয়াছে । শান্ত এবং ধর্মগ্রন্থসমূছের রহন্ত উদ্‌্ঘ।টনের জন্যও 
মানুষের পুন্ধার কঠোর প্রযত্্ স্বীকার দরকার হইল! পড়িয়া । 

“কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্ম লইয়া কলহ করা উচিত ন্য়। 
পরম সতের সাক্ষাৎকারদাভের শত শত গথ রহিয়।ছে। 
কাঁনুনবন্ধ চল কোন একটি মাত্র পন্থা থাকিতে পারে না। 
বিভিন্ন ধর্মানুনারিগণের মধ পারম্পরিক সহযোগিতা আবশ্যক | 
আদাদের লক্ষা থাকিবে পরম সত্যকে দর্শন ও অনুতব কর়।। 
প্রীর।মকৃফদেব তাহার নিজের অনুভূতি হবার আধ্যা্সিক সত্যের 


৩৩৩ 
গরিম! প্রমাণ কারয়। গিরাছেন। তিনি ছিলেন সর্বধর্মলময়ের 
প্রতীক আর স্বামী বিবেকানন্দ দেখাইয়া! গেলেন ধর্মের হাতে" 
কলমে প্রয়োগ । মানুষকে আজ যুদ্ধ করিতে হইবে বিছ্ছেষ, ধর্ম- 
ধ্বনিত] এবং মন্কীণণ মনোভাবরূপ মারাত্মক সম্ঘটগুলির বিরুদ্ধে। 
অন্পৃগ্তত1| আমাদের একটি বহুদিনকার কলদ্ক; এই দোষ 
আসাদিগকে হীন এবং নিন্দিত করিয়! রাখিক়।ছে। ধর্মকর্ে 
পশুবলিও নিদানীয়। এইরূপ নিটুরতার দ্বারা ভগবানের 
গ্রীতিসম্পদন হইতে পারে না। 

শ্যথার্ধ ধর্ম নুণীলনের জন্ঠ মানুষকে বর্মহাগ করিতে হয় 
না। বুদ্ধ এবং শঙ্কর কখনও কর্মত্যাগ করন নাই। তাহার! 
ছিলেন গভীর প্রশান্তি এবং বিপুল উদ্ভমের মুর্ত বিগ্রহ। 
বাস্ুবিকই ষদ্দি কেহ ধর্মশীল হইতে চায় তাহ। হইলে তাহাকে 
হাহ| কিছু মহৎ এবং দিব্য তাহার অধায়ন, নর্ঘবোধ এবং জীবনে 
অনুনরণ করিতে হইবে। ধর্মকে আমাদের দৈনন্দিন ভীবনের 
অবিচ্ছেন্ত অংশ করিয়। ফেল! চাই 1” 


স্ভায় দ্বিলী শাখাকেন্জ্রের অধ্যক্ষ শ্বামী র্জ- 
নাথানন্দ, স্থানীয় আশ্রমস্চীব স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ 
এবং শ্রীরাজেশ্বরী প্রসাদও বক্তৃতা! দিয়াছিলেন । 


২২শে এবং ২৩শে যথাক্রমে শ্রীশ্্রীম। ও স্বামী 
বিবেকাননের জয়ন্তী-সভায় তাঁহাদের জীবন ও 
শিক্ষা সমন্ধে বন্তৃতা৷ দেন বিচারপতি এস্‌ সি মিশ্র 
ও শ্বামী রঙ্গলাথানন্দ এবং বিহার রাজ্যের গ্রস্থাগার- 
তত্বাবধায়ুক শ্রী এন্‌ কে গোর ও স্বামী রজনাথানন্দ। 


কয়েকটি শাখাকেন্দ্রের উ্লব- ব্যাঙ্গালোর 
শরামকৃষ্ আশ্রম এই বখসর ১ল! এপ্রিল হইতে 
৭ দ্বিনকার বর্মস্থচি অবলম্বনে শ্রীরামকষ্তদেব, 
শসারদ। দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব 
পরিপালন করিয়াছেন । প্রথম দিন নারায়ণ সেবা” 
দ্বিতীয় দিন কণ্ঠ ও যস্ত্রপীত, এবং তৃতীয় দিন ছিল 
“বিবেকানন্দ বাঁলকসজ্ঘ' কতৃক পরিচালিত বাঁলক- 
দিগের উৎসব চতুর্থ দিন “মহিলা দিবসে? 
জননী সারদা দেবীর জীবন ও শিক্ষা সস্ধীয় 
আলোচনা-দভার নেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী রুক্মিণী 
আম্ম। নরসিদ্িয়া। ভজন করেন 'শ্রীসারদা সেবিকা 
মগ্ডলী' এবং শ্রীমতী দি সরস্বতী ও শ্রীমতী 


উদ্বোধন 


[৫৮তম ব্ব--৬্ঠ সংখ্যা 


সিনাগমণি। বজটী ছিলেন মহীশূর বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
অধ্যাপিকা ছবপ্ন- শ্রীমতী শারদাম্ম ও শ্রীমতী এম্‌ 
এন্‌ কমলা । স্বামী বিবেকানন্দের জয়ম্তী-সভা 
( পঞ্চম দিনের অনুষ্ঠান ) মহীশূর রাজ্যের মুখমন্্রী 
শ্রী কে হনুমন্তাইয়ার পরিচালনায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ 
জন্মবার্ধিকী সম্মেলন (৬ দিনের অনুষ্ঠান ) মহীশূর 
হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী এন্‌ শ্রানিবাসরাওয়ের 
নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। বক্তা ছিলেন মহীশুর এবং 
মাদ্রাজ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক । 
সপ্তম দিবস ছিল বালিকাদিগের উৎসবের জন্য। 


কাথি শাখাকেন্দ্র শ্রীরামকঞ্চ জন্মোৎ্সবের 
আয়োজন করিয়াছিলেন ২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে 
চৈত্র। ”৬২। এই উপলক্ষ্যে আহৃত একটি ধর্ম- 
সভায় এবং একটি ছাত্রসভায় ব়ৃতা করেন 
মহকুমাশীস্ক শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার, স্বামী লোৌকে- 
শ্ররানন্দ ও স্বামী হিরণুয়ানন্দ । 

জলপাইগুড়ি শ্রীরামকষ্জ মিশন আশ্রমে ২৪শে 
চৈত্র (১৩৬২ ) শ্ীরামকঞ্চদেবের ১২তম জন্ম- 
বাধষিকী উপলক্ষ্যে একটি সাধারণ সভায় স্বামী 
অচিস্তানন্। প্রধান বক্তার আসন গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। পরের দিন হয় প্রসাদ বিতরণ ও কীর্তন। 

সরিষা (২৪ পরগণ! ) শ্রারামকষ্জ মিশন আশ্রম 
ঠাকুরের জন্মোৎসব পরিপালন করেন ২৫শে চৈত্র । 
বৈকালে একটি জনসভায় শ্বামী মহানন্দ 'শ্রাপামকৃষ্চ- 
জীবনে অভীত্ব'_-এই বিষয় অবলম্থনে বক্তৃতা দ্বেন। 

আসানসোল শ্রারামরুষ্খ মিশন আশ্রমে ১৪ই 
চৈত্র, ১৩৬২ (২৮৩৫৬) হইতে ৬ দিনব্যাপী 
কর্মহচির মাধ্যমে ভগবান রামকৃষ্ণ, শ্রশ্রীসারদা 
দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব মুচারুরূপে 
সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম ছুই দিন সন্ধ্যায় শ্রীন্ধীর 
কুমার বন্যোপাধ্যায় কতৃক রামায়ণ-গান হয়। 
তৃতীয় দিন দকালে হস্তীপুষ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
শশ্রীসারদা দেবীর প্রতিকৃতি এবং চতুর্দোলায় 
স্বামীতীর ছবি সাজাইয়! শোতাঁধাআ। শহরের বিভিন্ন 


আধাড়, ১৩৬৩ ] 


রাস্তায় পরিক্রমা করে। এদিন সকালে বিশেষ 
পৃজা, হোমঃ ভজন অনুষ্ঠিত হর। বৈকালে সুবিখ্যাত 
অধ্যাপক শ্রীদেব প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের মভাপতিত্তে 
একটি জনসভায় শ্রীকুমুদবদ্ধু সেন, শ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ 
সেন, অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী ও স্বামী 
ধ্য।নাত্মানন্দ শ্রারামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 
চতুর্থ দিন আর একটি স্ভায় শ্রশ্রদারদা দেবীর 
জীবনী আলোচনা করেন অধ্যক্ষ শাস্তিন্রধা ঘোঁষ 
( সভানেত্রী), অধ্যাপিকা প্রণতি দাঁম, স্বামী 
ধ্যানাত্মানন্দ ও হ্বামী অচিস্ত্যানন্দ। পঞ্চম দিন 
সকালে 'ই্্রুগৌরাঙ্গ নাম প্রচার সংঘ” সুমধুর 
কীর্তন করেন। দ্বিপ্রহরে কয়েক সহ নরনারী 
শশ্রঠাকুরের থিচুড়ী প্রসাদ বসিয়া গ্রহণ করেন। 
বৈকালে শ্রপ্রমথনাথ বিশীর সভাপতিত্বে অধ্যাপক 
শ্রহরিপদ ভারতী, দ্বমী দ্যানাত্মানন্দ, স্বামী 
অচিন্ত্যানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 
ওজন্িনী ভাষায় শ্বামীজীর বাণীর ব্যাখ্যা করেন। 
শেষদিনকার অনুষ্ঠান ছিল আশ্রমপরিচালিত উচ্চ 
বিদ্ভালয়ের পারিতোষিক বিতরণ। 

নারায়ণগঞ্জ ( পূর্ব পাকিস্তান ) ই্রারামকুষ 
আশ্রমে "ই চৈত্র, (২১৩৫৬) হইতে ১৮ই 
চৈত্র (১৪1৫৬) এই বারো দিন ধর্ম ও সংস্কৃতি- 
নুলক নান! কর্মহৃচির মাধ্যমে শ্ররামরুঞ্ণজন্ম-বধিকী 
উদ্যাপিত হয়। সহম্রাধিক শ্রোতার একটি ধর্ম- 
সভা পরিচালন! করেন ভিক্ষু বিশুষানন্ন মহাস্থবির | 
বক্তা ছিলেন স্বামী সত্যকামানন্দ। শ্রী্ীমাযের 
জীৰনালোচনার জন্ক একটি মহিলাঁসভার নির্বাহ- 
নেত্রী ছিলেন শ্রীমতী স্থজাতা ঘোষ, এন্‌-এ, ৰি টি। 
আর একটি ছাত্রসম্মেলনে বক্তৃতা দেন ঢাক! ই 
বেঙ্গল ইনষ্রিট্যুশনের প্রধান শিক্ষক শ্রীশটীন্ত চন্দ 
গুপ্ত এবং হ্থামী সত্যকামানন্দ। পীচ দিন রামায়ণ 
গানের ব্যবস্থা হইয়্াছিল। “বিবেকানন্দ বালক 
সংঘ' কতৃক “বিচিত্র কাছিনী' অভিনয় দেড় সহস্র 
নরনারীকে আনন্দ দাঁন করিয়াছিল। স্বামী 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৩১ 


প্রণবাত্বানন্দ ছুই দিন ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামককষও- 
বিবেকানন্দের ভবধারা আলোচনা করেন। উৎসবের 
শেষ দিন দশ হাজার নরনারায়ণকে পরিতো পূর্বক 
বসাইয়া প্রসাদ থাওয়ানো হয়। পূর্ব পাকিস্তানের 
শাখাকেন্দ্রগুলি হইতে অনেক সাধুত্ক্ষচারী এই 
হসবে সমবেত হইয়াছিলেন। 

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে এই বৎসর 
শীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব বিশেষ পুজা, পাঠ, 
হোম, ভজনাদি সহ স্থুসমারোহে সম্পন্ন হয়। একটি 
মহিল।সভার সভানেত্রী আসন গ্রহণ করেন 
শ্রীযুক্ত দক্ষিণাঁকালী মজুমদার । মহাঁকাঁলী পাঠ- 
শালার ও ঈশান বালিকাবিগ্তালয়ের ছাত্রীবুন্' 
ভজন, আবৃত্তি ও প্রবন্ধপাঠ করে। শিক্ষপ্থিত্রী 
শ্রীযুক্ত কিরণবালা বন্থু, শ্রীযুক্তা মিনতি কর চৌধুরী 
এবং প্রধান শিক্ষক শ্রহ্থরেন্্রমে হন বিশ্বাস মহাশয় 
শ্শ্মায়ের জীবন অবলঘ্বনে বক্তৃত। প্রদান করেন। 
পরিশেষে সমবেত ছুই সহস্র মহিলার মধ্যে প্রসাদ 
বিতরণ করা হয়। 

সোণারগ| (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী 
বিবেকানন্দ এবং হ্ীরামরুঞ্চদেবের জন্মবাধিকী 
অনুষঠিত হয় গত ২রা ও ৩রা জ্যেষ্ঠ ( ১৬১৭ই 
প্রথম দিনের জনসভায় বেলুড় 
মঠের প্রাচীন সন্গাসী শ্রীমৎ স্বামী অসিমানন্দজী 
সভাপতির আঁসন গ্রহণ করেন। শ্বামী সত্য- 
কামানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও শ্বদেশপ্রীতির কথা 
মনোরম ভাষায় বিবৃত করেন। তৎপরে বোগ্/ই 
শ্রীরামরু্ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সনুষ্ধাননদজী 
জাল!ময়ী ভাষা স্বামীআীর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজ 
মধুর ভাষায় তাহার ব্কৃতা দেন। বাঁ স্বামী 
প্রণবাত্ম।নন্ ছায়াচিত্রযৌগে স্বাঁমীজীর জীবনকথা 
বর্ণন করেন। পরের দিন সকাল হইতেই দলে 
দলে লোক অ্রশ্রঠাকুরের উতৎব উপলক্ষ্যে আশ্রমে 
উপস্থিত হ্ছ। যদিও নোপারগার সেই গৌরবময় 


মে, ১৯৫৬)। 


৩৩২ 


বুগ নাই, বহু জনাকীর্ণ পথ আজ জনবিরল, বহুকণ্- 
নিনার্দিত আকাশবাঁতান আজ প্রায় নীরব তথাপি 
জাতিধর্সনিবিশেষে সমাগত জনগণের আগমনে 
আশ্রমভূমি আলোড়িত হইয়া উঠে। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
ধোড়শোপচারে পুজা ও হোমের পর চার হাজার 
নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহে 
একটি বৃহৎ জনসভার অনুষ্ঠান কর! হয় । এই দিন 
ঢাঁকার শ্রত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, এম্‌-এল্‌-এ মহাশয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারস্তে 
শ্রঅঘোরময় সেন মর্মম্পশী ভাষার শ্রীশ্রঠাকুরকে 
অন্তরের প্রণাম নিবেদন করেন। স্বামী সনুদ্ধানন্দজী 
ওজস্বিনী ভাষায় ঠাকুরের জীবনকথা ও জীবনে এবং 
সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বদ্ধে বক্তৃতা দেন। 
সারগাছি (মুশিদাবাদ ) শ্রুরামকষ্চ মিশন 
আশ্রমে গত ১৫ই বৈশাখ পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী 
অথগ্ডানন্দ মহারাজের স্থৃতি-বাধিকী যোড়শোপচারে 
পূজা, হোম, চণ্তীপাঠ ও ভজনাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত 
হয়। অপরাহরে একটি জনসভায় স্বামী প্রেমেশানন্দজী, 
স্বামী দ্বামুতবানন্দ ও শ্রনারাষণচন্ত্র ভট্টাচার্য 
আশ্রম-প্রতিষ্ঠাত! পুজ্যপাদ অথগ্ডানন্দ মহারাজের 
জীবন ও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মের প্রচার বিষয়ে 
হুদদগ্রাহী আলোচনা করেন। প্রায় ২*০০ নর- 
নারী তৃপ্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
পরলোকে মিসেস্‌ ডেভিড সন-_নিউইয়র্ক 
রামরুষ্ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত, আমেরিকার বেদান্ত-প্রচ!় কার্ষের একনিষ্ঠ 
সেবিকা মিসেস এলিজাবেথ ডেভিড্সন গত ১৪ই 
এপ্রল তীহার নিউইয়র্কের বাসগৃহে ক্যান্সার 
রোগে দেহত্যাগ করিয্লাছেন। তিনি এবং তাহার 
পরলোকগত স্বামী ২৫ ব্থসর পূবে স্বামী নিখিলা- 
নন্দের স্পর্শে আসেন এবং তাহার কাজে সর্বভাবে 
সহায়তা করিতে থাকেন। ম্বামীর মৃত্যুর পর 
মিসেস ডেভিডসনের সারা মনঃগ্রাণ বেদান্তের 
অনুশীলন ও প্রচারে নিয়োজিত হয়। গত ১৫ 


উদ্বোধন 
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বংসর যাবৎ তিনিই ছিলেন নিউইব্বর্ক রামকণ- 
বিবেকানদ কেন্দ্রের জনপ্রিয় কর্মনচিব। মৃত্যুর 
চার দিন পূর্বেও তিনি এ কেন্দ্রে আসিয়া কাজকর্ম 
করিয়া গিয়াছেন। মিসেস ডেভিডমন ভারতের 
ধর্মসংস্কৃতির একান্ত অন্থরাগিণী ছিলেন এবং দুইবার 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। আমরা এই ভারত- 
প্রাণা বিদেশিনী ভক্তের লোকাস্তরিত আত্মার 
পরমাশাস্তি কামনা করি। 

দক্ষিণ কালিফণিয়। বেদান্ত সমিতিতে 
স্বামী মাধবানন্দজী- _প্রীরাঁমকৃষঃ মঠ ও মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক শ্রামৎ স্বামী মাধবানন্দজী এবং 
বেলুড় মঠের অন্ঠতম ট্রাি স্বামী নির্বাণানন্দজী 
তাহাদের দাম্তিক আমেরিকা সফরের প্রথম 
তিন সপ্তাহ হল্উিড স্থিত “দক্ষিণ কালিফণিয়া বেদাস্ত 
সমিতি'তে অবস্থান করেন। এই সমিতির পরি- 
চালনাধীন স্তাণ্ট! বারবার! শ্রাসারদা মঠে বেদান্ত 
মন্দিরের শুভ উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে (১৩ই ও ১৪শে 
ফেব্রআরি ) তাহাদিগের যোগদানের সংবাদ আমরা 
উদ্বোধনের বৈশাখ সংখ্যায় পরিবেশন করিয়াছি । 

২৪শে ফেব্রুমারি তাঁহারা দক্ষিণ প্যাসাডেনায় 
(5990) 1১8390608.) যে গৃহটিতে শী ১৯০৩ 
সালে স্বামী বিবেকানন্দ মীড ভগিনীত্রয়ের (11580 
5130515 ) অতিথিরূপে তিন সপ্তাহ বাঁস করিয়া- 
ছিলেন-_এ গৃছটিকে একটি উপাসনাগারে পরিণতির 
উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্যাসাডেন! শহরের 
মণ্টেরি রোডে অবস্থিত এই গৃছটি 
সম্প্রতি দক্ষিণ কালিফণিয়া বেদাস্ত সমিতির 
অধিকারে আসিফাছে। গৃহের দ্বিতলে স্বামীজী 
যে কক্ষে শয়ন করিতেন উহাই এখন পুঙ্জাগৃহরূপে 
ব্যবহৃত হইবে। স্বামী মাধবানন্দজী, স্বামী 
নির্বাানন্দজী, দক্ষিণ কালিফণিয়া বেদান্ত সমিতির 
পরিচালক স্বামী প্রভবাননজী এবং তাহার সহকারী 
স্বামী বন্দনানন্দ এই ঘবে বসিয়া! কিছুক্ষণ ধ্যান 
করিবার পর সমাগত পঞ্চাশ জন ভক্ত বেদিতে 


৩০৯ন্‌ং 


আযাদ়। ১৩৬৩ ] 


পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন। পরে সকলে বসিবার 
ঘরে আসিলে স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিকা 
অমণের প্রসঙ্গ হয়। নবসমারক উপাঁসনাগারের 
জন্ত মাধবানন্মজী স্বামীজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা 
করেন। 

ত্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজী 
তাঁহাদের দক্ষিণ কালিফণিয়া বেদান্ত সমিতিতে 
অবস্থানকালে ইহার তিনটি কেন্দ্রের (হলিউড, 
গাপ্টাবারবাঁর! এবং ট্রীবুকে! ) নিয়মিত দৈনন্দিন 
কর্মহ্থচিতে ঘোগদান করিয়াছিলেন। হলিউড 
কেন্দ্রে স্বামী মাধবানন্দজী ছুটি রবিবাসবীয় বন্তৃতা 
দেন) বিষয় ছিল__বিবেকাঁনন্দ ও তাহার বাণী, 
এবং “কর্মজীবনে বেদান্ত | একদিন তিনি একটি 
গীতা ক্রাশও লইয্াছিলেন এবং অপর এক সন্ধ্যায় 
£0031)6] 06517 [81917131৮09 পাঠের পর 
শোঁতৃবৃন্দের ধর্মবিষস্নক নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়া- 
ছিলেন। অন্ঠ একদিন একটি ক্ষুদ্র জিজ্ঞাস দলের 
নিকট তিনি শ্ররামরুষ্জ-শিষাগণের সম্পর্কে তাহার 
ব্যক্তিগত শ্বতিকথা বর্ণনা করেন। স্বামী 
নির্বাণানন্দজী একদিন একটি বৃহৎ ভক্ত-সন্মেলনে 
পৃজ্যপাঁদ স্বামী ব্রহ্ানন্দ মহারাজের জীবনের প্রসঙ্গ 
দ্বারা সকলকে গতীর তৃপ্তি ও আনন্দ দিয়াঁছিলেন। 

বোস্টন ও প্রভিডেন্ম বেদান্ত কেন্দ্রের 


স্প্রভিক সংবাদ -_আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন; 


ও প্রভিডেন্স বেদান্ত কেন্ত্রয়ের কর্মী, বন্ধু এবং 
তক্তবুন্দ স্বামী মাঁধবানন্দজী ও স্বমী নির্বাণাননাঞ্জীকে 
সাতদিন (৭ই এপ্রিল হইতে ১৪ই এপ্রিল) 
তাহাদের মধ্যে পাইয়া বিশেষ আনন্দ ও আঁধাত্মিক 
প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। স্বামী মাধবানন্মজী 
৮ই এপ্রিল, রবিবার সকালে বোস্টন বেদান্ত 
সমিতিতে এবং সন্ধ্যায় প্রত্তিডেন্স বেদান্ত সমিতিতে 
বক্তৃতা! দেন। নই এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রতিডেন্গে এবং 
১৪ই এপ্রিল মন্ধ্যায় বেোন্টনে ভ্তবৃন্দ পৃজ্যপাদ 
স্বামী রঙ্গানন্দ মহারাজের স্বতিকথ! স্বামী 


ভ্ীরামকষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৩৩ 


নির্বাণানন্দজীর মুখে শুনিতে পাই্কা গ্রভৃত পরিতৃপ্ডি 
লাভ করেন। 

১০ই এপ্রিল প্রভিডেন্ম কেন্দ্রে প্রারামরুষের 
জন্মবাধিকী পরিপালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে স্বামী 
মাঁধবানন্দজী শ্রীরামককষ্জদেষ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ 
ভাষণ দিয়াছিলেন। কেন্্রাধ্ক্ষ শ্বামী অখিলানন্দ, 
তীহাঁর সহকারী স্বামী সর্গগতানন্দ, ব্রাউন বিশ্ব- 
বিছ্ভালয়ের অধ্যাপক ডুকাঁস্‌ (2:00 [000838৩ ), 
প্রেস্বিটেরিয়ান ধর্মযাজক ডক্টর রিচা ইভান্স্‌ 
এবং হ্বমী নির্বাণাননাজী বত্তৃতা, অভ্যর্থনা এবং 
স্বত্তিবাচনাদিতে অংশ গ্রহণ করেন। বহু খ্যাতনামা 
পণ্ডিত, ধর্মযাজক, আইনজীবী, চিকিৎসক এবং 
ভক্জগণ এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। 

১২ই এপ্রিল অনুরূপ একটি উৎসব বোস্টন 
বেদাস্ত কেন্দ্রে আয়োজিত হয়! বোস্টন বিশ্ব- 
বিগ্তালয়ের জনৈক বিশিষ্ট অধ্যাপক ওয়ালটার 
মুলডার (105৪2 ৬/9101 10109) 
শ্রীরামরুষ্ঙ-বাণী ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যে উহার 
কল্যাণকর প্রভাবের বিষয় গভীর আবেগের সহিত 
বর্ণনা কাঁরয়া দামী মাধবানন্দজী ও স্বামী 
নির্ধাণানন্দজীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। স্বামী 
মাধবাণন্মজী ছিলেন এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা । 
স্বামী নিাাঁনন্দজীও একটি সংক্ষিপ্ত উদ্দীপনায় 
ভাষণ দেন। উভয়েরই বক্তৃতা শ্রেতিমগ্ডলীর 
একতান সমাদর লাঁভ করিয়ছিল। নিউইয়র্কের 
জনৈক প্রথ্যাতি মেথডিস্ট ধর্মযাজক ডক্টর আযালেন 
ই ক্ল্যাক্সটন্‌ এবং পূর্বোলিখিত ডক্টর রিচার্ড ইভান্স্‌ 
আমেরিকান জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে শ্ররামকৃ্চ এবং 
বিবেকনিন্দ-ব্রঙ্গানন্দ ওমুখ শ্ররামকুষ্ণশিষ্যমগ্ুলীর 
পৃত প্রভাব তীহাদের ভাষণে উল্লেখ করেন। 
যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সমূহে স্বামী অধিলানন্দের 
প্রচারকাধসমূহেরও তাঁহার! ভূয়সী প্রশংসা করেন। 
উতসবাঙ্গীভৃত শ্রীতিভোে স্বামী অখিলানন' ছিলেন 
সভাপতি | স্বামী সর্বগতানন্দ মঙ্গলাচরণ করেন। 


৩৩৪ 


এই প্রীতিভোজে নিউটন থিয়লঞ্জিকাঁল সেমিনারীর 
প্রেসিডেন্ট হেরিকঃ বোস্টন বিশ্ববিদ্তালয়ের অধ্যক্ষ 
মিঃ কেসের (7, 05889) পক্ষে তদীয় গত্ী 
মিসেস কেন্‌, হার্ভার্ড ডিভিনিটি স্কুলের ড্র ও 
মিসেস জর্জ উইলিয়ামস এবং স্মিতির ভক্তগণ 
ব্যতীত আরও অনেক দাঁশনিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্ম- 
যাজক, চিকিৎসক ও বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত 
ছিলেন। 

্রক্মচারী মুকুন্দ চৈতন্যের দেহত্যাগ-_ 
গভীর ছুঃথের ব্ষিয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
অন্ততম তরুণকর্মী ব্রহ্মচারী মুকুন্দ চৈতন্য ( পুর্ব- 
নাম__বামন বালিগা ) গত ৪ঠ জোষ্ঠ (১৮1৫।৫৬) 
মাদ্রাজ ক্যান্সার ইনষিট্যুটে সকাল 
মিনিটে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল হইতে 
তিনি পেটে ক্যান্সার রোগে ভূগিতছিলেন। 
মৃত্যুকাঁলে তাহার বয়স প্রান ত্রিশ বংসর হইয়াছিল । 


৫1১ 


বিবিধ 


ভ্ীদারদ। সঙ্ঘের প্রথম বাসরিক 
সম্মেলন -বিগত ৩*শে মার্চ ১৯৫৬ হইতে ওরা 
এপ্রিল, এই পাঁচদিন কলিকাতায় মহিলা ভক্তগণের 
ধর্ম ও সমাজমুলক প্রতিষ্ঠান 'আসারদ| সঙ্ঘের বাঁধিক 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
জল ও ব্রহ্মদেশ হইতে প্রতিনিধি মহিলাগণ 
এই লম্মেলনে ধোঁগদান করেন। প্রথম দিন 
বৈকালে রামমোহন লাইব্রেরীর সুসজ্জিত সভামগুপে 
জীশ্রীমা ও শ্রীরামকুঞ্চদেবের দুইথানি স্ুবৃহৎ প্রতি- 
কতির সন্মুথে ছাত্রীগণ কত ক বেদমন্ত্র পাঠ, বেদগান 
প্রভৃতি সহ সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ত হয়। 
সভার কার্ধ পরিচালনা করেন দিল্লী হইতে আগত 
প্রতিনিধি ীমতী সীতাবাঈী। শ্রীরামকৃষ। মঠ ও 
মিশনের সহাধ্যক্ষ পুজ্যপাদ শ্বামী বিশুদ্ধানন্মজীর 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্য--ভ্ সংখ্য! 


পশ্চিম ভারতের কোংকোন অঞ্চলের অধিবাসী 
মুবক বামন শ্ররামকঞ্ণ-বিবেকাননদের আদর্শে আন 
প্রাণিত হইয়া ১৯৪৭ সালে মিশনের করাচি বেন্ত্ে 
যোগান করেন। পুজ্যপাদ ব্বামী বিরজানন্ 
মহারাজ ছিলেন তীঁহার মন্্রণীক্ষাগ্ডর। বর্তমান 
মঠাধ্যক্ষ পুজ্যপাঁদ ম্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ 
যুবককে ১৯৫২ সালে ব্রহ্ধচ্ধ ব্রত' দান করেন। 
কনথল সেবাশ্তরমে এবং কলিকাতা কালচার 
ইনট্টিট্যুটে কমীরূপে থাকাকালীন তাহার অনলস 
উদ্ধম ও অমাগ়্িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। 
ছরারোগ্য ব্যাধির বিষম যন্ত্রণা এই তরুণ ব্রহ্বচারী 
যে ভাবে হাসিমুখে সহ করিয়াছেন তাঁহ! বিম্ময়কর। 
দেহভীরমুক্ত ত্যাগি তক্তের আত্মা ইষ্টপাঁদপদ্সে 
চিরশাস্তি লাভ করুক ইহাই আমাদের একাস্তিক 
প্রার্থনা। 

ও শান্তি; গু শাস্তি ও শাস্তি; 


ংবাদ 


নিমৌোক্ত আশীর্বাণী পাঠ করেন শ্রীরামরুঞ্জ মিশন 
নিবেদিতা বিস্ভালয়ের সম্পাদিক! ব্রহ্মচারিণী লক্ষমী। 


“বিখজীবনে প্রত্যেক জাতির পালনীয় এক একট। বিশিষ্ট 
ব্রত আছে। পরম শ্রন্ধে্র ্বামীজী বলেছেন যে জগৎ্সভ্যতায় 
ভারতের দান আধ্যাত্মিকতা! বিষয়ে, ধর্মে। মানব-সভ্যতার 
প্রথম উব্াগন্ থেকে ভারতবর্ষ স্থির সিন্ধান্তে উপনীত হয়েছে 
ধে, পরমসতোর উপলবিষ্কে নিহিত আছে মানবজীবনের অ্রেষ্ঠ 
কল্যাগ। ঘুগযুগান্তর ধরে এই সতের তনুধাবনই ভারতের 
শাঙ্বত প্রচেষ্ট।। এই সত্যের হদৃঢ় ভিত্তি উপরেই ভারতীয় 
সভ্যত| ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত । বারংবার যুগে যুগে মহা পুরুষগণ, 
অবভার, আচার্ঘ বা ধধিগণ আবিডূতি হয়ে আমাদের মাতৃডূমিকে 
পবিত্র ও ধন্ঠ করেছেন এবং জাতির সম্মুখে এই আদর্শকেই 
রূপার়িত করেছেন। 


বিগত শতাব্দীতে ভারতবর্ষ উঞ্ঠাকুর রামহক ও জস্রীম। 
সারদাুণি দেখীন্ন যুগ্মাজীবনে এই আধ্যাত্মিকতার চরম ধিক 


আবাঢ় ১৩৬৩ ] 


প্রতাক্ষ করে ধন্ঠ হয়েছে। সমগ্র জাতি যখন এই প্রাচীন 
সংগতি বিশ্বৃত হয়ে তার কল্যাণ আদর্শ হতে তরষ্ট হল তখন 
তার সঙ্কীর্ণ অবরুদ্ধ পঞ্চিন জীবনকে মুজিদান করলেন | 
ঠাদের পুত আবিরাবে। শত শত বৎসরের অন্ধ তিশার 
পরে নুচন। হলো এক আলোকময় নবযুগের। শ্রীশ্রীঠাকুর 
রামকৃষ্চ একদিকে যেমন ভাঁরতীক্ম আঁধ্যাঞ্জিক জীবনের ঘুগ- 
যুগাপ্তের" পুগ্লীভৃত সারসমুচ্চর,--তেমনি অগ্ঠদিকে জননী 
সারদ।মণিও নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাঁশ, পবিব্রতম মাতৃত্বের পূর্ণতম 
প্রতীক, জাতির শাহত প্র ও সাধনার লীলাবিগ্রহ। তিনি 
ছিলেন নারীজনেোচিত সকল শ্রেষ্ঠ গুণের অপূব মন্থর, যে 
গুণর্ই বিকাশ দেখে আসর! ধন্য হয়েছি জাতীয় জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মহীয়সী নারীদের মধ্যে যুগে ঘুগে। 
শুত্র সমুজ্ছগ। অতীত এবং অনাগত গৌরবমগ্ডিত ভবিষ্ততের 
মধ্ো বর্তঘান মিলনহুত্র হলেন তিনিই। 

জ|(তির সন্ঘুথে এই মহান আদর্শকে সমুপস্থাপিত করবার 
উদান্টে শ্রীঙ্ীমার শুভ জম্মণতবাধিকী উপলক্ষে স্থাপিত এই 
্ীপ্রীসারদ[সজ্বের উপর ভার পুণ্য আশীর্বাদ নিরষ্কর অন্শ্রধ!রে 
বধিত হোক। তোমাদের এই মহতী প্রচেষ্টা সর্বথা জযযুক্ 
হাক, এই জামার কামন1।* 

(মুল ইংরেজী হইতে ড্র রমা চৌধুরী ক্তৃকি আনুদিত ) 

এদিন প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন মাননীয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্কুমার 
মুখোপাধ্যায় মহাশিক | অভ্যর্থনাঁসমিতির সভাপতি 
ডাঃ রম! চৌধুরী প্রতিনিধিবর্গকে স্বাগত সস্তাষণ 
জ্ঞাগন করেন। অতঃপর সঙজ্ঘের বাধষিক বিবরণী 
পাঠ করেন সজ্ঘের সাধারণ সম্পাদিকা শ্রুমতী 
সুভদ্র! হাক্সার । শর্মা ও ঠাকুরের বাণী 
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচন! করেন শ্রীমতী সীতাবাঈ। 
পরিশেষে শ্রীমতী শিবানী চক্রবর্তী সকলকে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন। 


সম্মেলনের ছ্িতীয় দিবস প্রতিনিধিষর্গকে বাগ- 
বাজায়ে শ্রীমায়ের বাড়ী, কাশীপুর উদ্ভানবাটী, 
দস্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী, শ্রসারদ! মঠ ও বেলুড় মঠ 
পরিদর্শনে লইয়! যাওয়| হয়। এদিন গ্রতিনিধি- 
মভা অনুষ্ঠিত হয়। 

পরদিন ( ১লা এপ্রিল) বৈকাঁপ পাঁচ খ্ঘটিকান্ছ 


বিবিধ সংবাদ 


৩৩৫ 


মহাবোধি সোসাইটি হলে সম্মেলনের সাধারণ 
অধিবেশন আরস্ত হয়। এর্দিন আলোচনার বিষ 
বস্ত ছিল “আমাদের এতিহ্থ |” সতানেত্রীর আমন 
অলম্কৃতি করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমের 
সম্পার্দিকা শ্রীযুক্ত চারুশীলা দেবী। এইদিন 
বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী 
গোমতী শ্রানিবাসন (মাত্রা ), অধ্যাপিকা সাত্বনা 
দাশগুপ্ত ( কলিকাতা ), লীলাগোপাল পিষ্গাই 
( তরিবেন্দ্রাম ), ব্রন্গাচারিণী লক্ষ্মী ( কলিকাতা )। 
সম্মেলনের চতুর্থ দিবস ( ২রা এপ্রিল) মহাবোধি 
সৌসাইটি হলে পরবর্তী অধিবেশন হয়। সভা- 
নেত্রী ছিলেন রেগ্গুনের প্রতিনিধি শ্রীমতী চিথ যঙ, | 
এদিন আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রশ্রীমা সারদা দেবীর 
ধারাবাহিক জীবনী ।” বাল্যজীবন আলোচনা করেন 
শ্রীঘতী সরোঞ্জিনী মেনন (ত্রিবেন্্রম) দক্ষিণেশ্বরের 
জীবন আলোচনা করেন শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী 
( নাগপুর ), শরামকৃ্জের দেহাবসানের পরবর্তী 
কাল সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীমতী জয়লক্্মী 
( মাদ্রাজ) ও শ্রমতী রঞ্জিতা দাস ( পাটনা ) 
এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের অন্তযভাগ আলোচনা 
করেন অধ্যাপিক! বেলারাণী দে ( কলিকাতা )। 
সম্মেলনের পঞ্চম দন (৩রা এপ্রিল) ছাত্র- 
দিবস অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিগ্ভালয়ের ম্বাতকোন্র 
শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী জয়ন্তী চক্রবর্তী সভা 
পরিচালিকার ভার গ্রহণ করেন ও আলোচনার 
অংশ লইয়াছিলেন শ্রীমতী রেবা রায় ( বিশ্ববিস্তালয়ের 
মাতকোত্তর শ্রেণী) শ্রীমান কিশোরমোহন চটে" 
পাধ্যায় ( কলিকাত। বয়েজ স্কুল), শ্রীমতী স্বপ্তি 
চক্রবর্তী ( মথ্রানাথ বালিকা বিস্তালয় ) শ্রীমতী 
গায়ত্রী চক্রবর্তী (লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ) এদিন 
আলোচ্য বিষয় ছিল “্রশ্রীম| ও গুশ্রঠাকুরের বাণী ।” 
পরলোকে অপুর্বকৃষ্ণ দণ্ত--শ্ীর্লামকৃষ্ মঠ 
ও মিশনের একজন বনু পুক্রীতন হিতাকাজ্জী বন্ধ 
এবং আলিপুর দেওয়ানী আর্দলিতের প্রবীণ 


৩৬৩ 


ব্যবহারজীবী শ্রীঅপুর্বকৃষ্ণ দত গত ৬ই জ্যেষ্ঠ ( ২*শে 
মে, ১৯৫৬ ) বেলা ৪টায় তাহার ১নৎ উমেশ দত্ত 
লেনস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন; মৃত্যু- 
কালে তীহার বরনস ৮৫ বংসর ৬ মাস হইগাছিল। 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবদ্দশাতেই তিনি শ্রীরামকষ্চ 
মঠের ভাবধারার প্রতি আকুষ্ট হন এবং তাহার 
সাক্ষাৎলাঁভ করেন। অপুর্ববাবুর যে দুইজন কনিষ্ঠ 
সহোদর পরে মঠে যোগদান করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে বয়়োজ্যেঠকে (যিনি পরে মঠের 
অন্ঠতম প্রাচীন সাধু ব্রহ্মচারী রাম মহারাজ নামে 
পরিচিত ছিলেন) তিনিই স্বামীগ্জীর নিকট লইয়া 
বান। অকৃতদার, পরছুঃখকাতর অপূর্ববাবু অপরের 
অজ্ঞাতে বু সৎকাজ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশন নানা মক তাছার নিকট অনেক সহায়তা 
পাইয়াছে। আমরা এই অনাড়ম্বর উদারহদয় 
মানবসেবকের পরলোকগত আত্মার উধ্বগতি 
প্রার্থনা করি। 

হুগলী বাবুগপ্ডে শ্রীরামকুক্টোহসব__ 
পূর্বের কয়েক বৎসরের স্থায় এবারও হুগলী শ্রীরাম 
কৃষ্ণ সেবাসজ্বের উদ্চোগে গত ৩০শে ফান্তনঃ ৬২ 
হইতে ৪ঠ| চেত্র পধস্ত পাঁচদিন ভগবান শ্রশ্ররাম- 
কৃষ্দেবের শুভ জন্মোত্মুব হুগলী বাবুগঞ্জ রথতলাক্গ 
'শ্রারামক্কঞ্জ পার্কে, অনুচিত হয়। পাঁচদিনই 
শশ্রঠাকুরের পৃঃ হোম, গীতা চণ্ডী কথামত এবং 
রামরক-পু থিপাঠ, তথা আরতি ও ভজন হয়। 
প্রথম দিব্দ সন্ধ/য় আলোকচিত্রে শ্রাাঠাকুরের 
লীলা প্রদর্শন ও পরে হাওড়া অভয় সঙ্গীত পরিষদ 
কতৃক শ্রশ্রঠাকুরের লীলাকীর্তন হয়। দ্বিতীল্ন 
দিবন ডি, ভি, সির ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশন অফিসার 
শ্রীমজিতকুমার সেন মহাশয় শ্রশ্রীমায়ের জীবনকথা 
আলোচনা করেন। রাত্রে স্থানীয় অপের! পার্টি 
কক 'রাজলক্ষী' যাক্রাভিনয় হয়। 

তৃতীয়. দিবস বেল! ৪টায় হুগলী মহিলা কলেজের 
অধ্যক্ষ প্রশাস্তিস্থধা ঘোষ মহোদয়ার মভানেত্রীস্থে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ২-ষ্ঠ সংখ্যা 


কলিকাতা শ্ীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের শ্রীহর্নাপুরী 
দেবী প্রভৃতি সন্গযাসিনীগণ শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা সম্বন্ধে 
ব্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীহরিপদ গোস্বামী 
ভাগবতভূষণ ও তীঁহার সম্প্রদায় কতৃক লীলা 
কীর্তন হয়। চতুর্থ দিবস ছাত্রছাত্রীদের শ্রীশ্রীঠাকুর 
মাও স্বামিজী সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও বৃত্তি প্রতিযোগিতায় 
হুগলীর জেলা জজ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বেলুড় 
মঠের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ কতৃক পুরস্কার 
বিতরিত হয়। এই সভায় অধ্যাপক শ্রত্রিপুরারি 
চক্রবর্তী মহাশয়ের মহাভারতের কথা ও ন্বামী 
লোকেশ্বরাননের শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশাবলীর সারার্থ- 
বর্ণনা সকলের মনোরঞ্জন করে। 

শেষ দিন (৪ঠ| চেত্রঃ রবিবার ) মধ্যাঙ্তে 
প্রায় সাড়ে তিন হাজার নরনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। বেলা ৪টায় শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় রামায়ণ-গান এবং ৫॥ টায় সাধারণ সভায় 
শ্রীঅচিন্ত্যকূমার সেনগুপ্ত তাহার সুললিত ভাষায় 
শুশীঠাকুর মন্বন্ধে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় চু"চড়া 
কামারপাড়! উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কালীকী্ন 
সকলকে মুগ্ধ করে। 

সিক্দ্রীতে গ্রাীরামকৃষ্খ-জয়ন্তী- সিল্ত্রী শহর- 
পুরায় অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কতৃক ৮ই 
এপ্রিল আয়োজিত শ্রীরামরুঞ্দেবের ১২১তম 
জন্মোৎসব এই কারখানা-শ্হরের 'মধিবাসিবৃন্দকে 
প্রচুর আনন্দ ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা দিয়াছে । 
উধাকীর্তন, চণ্ডীপাঠ, পূজা ও প্রসাদ বিতরণের পর 
বৈকালে একটি জনসভা! পরিচালনা করেন সিল্দ্ী 
সারের কারথান।র উৎপাদন-পরিচালক ডর কে 
এল রামন্বামী। প্রধান অতিথিরূপে বক্তৃতা করেন 
রাচি শ্রীরামরুষ্খ মিশন বক্ষা আরোগ্যভবনের 
সহকারী কর্মসচিব স্বামী আত্মন্থানন্দ। এই 
উপলক্ষ্যে একটি রচনা-প্রতিযোগিত। এবং শ্রীরামন্কঘণ- 
দেবের জীবনী অব্লঘনে একটি চিত্র প্রদর্শনীরও 
ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । 





জীবন-নাট্য 


আযুধর্ষশতং হুণাং পরিমিতং রাত্রো তদর্ধং গতং 
তস্তাধন্ড পরস্ত চাধমপরং ৰালত্ববৃদ্ধহয়োঃ। 

শেষং ব্যাধিবিয়োগছ্ঃখনহিতং সেবাদিভিীয়িতে 
জীবে বারিতরঙগচঞ্চলতরে শৌখ্যং কুতঃ প্রাণিনাম্‌ ॥ 


ক্ষণং ৰালো! তৃত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ 
ক্ষণং বিত্তিহ্খনঃ ক্ষণমপি চ সম্পূর্ণ বিভব; । 
জরাজীর্ণেরজর্নট ইব বলীমণ্ডিততনু- 
রঃ সংসারাস্তে বিশতি যমধানীযবনিকাম্‌ ॥ 
ভতৃহিরি, বৈরাগ্যশতকম্--৪৯, ৫০ 


মান্গষের আয়ু তে! পরিমিত হইয়াছে একশত বৎসর । তাহার মধ্যে অধেক কাটিয়া যায় 
রাত্রিতে-রাত্রির তামস নিশ্টেষ্টতাঁর, সংজ্ঞাহীনতায়ি। বাঁকী অধেক পরমাযুর অধ ভাগ চলিয়া যায় 
বাল্য এবং বাধ-ক্যের গ্রাসে। অবশিষ্ট যাঁহা থাকে তাহাতে আছে ব্যাধিঃ শোক তাপ এবং আরও কত 
প্রকারের বিপর্যয় । এই বনুবাধাদুঃথবিড়দ্ছিত স্বল্প সমফটুকুতে ও কাঁজের কাঁজ কিছু হয় না, উহ! ব্যয়িত 
হয় অপরের মন যোগাইতে, গর্ভের স্থায় বোঝা বছিতে। ইহারই নাম জীবন, তাহাও আবার জলের 
তরঙ্গের অপেক্ষাঁও অস্থির । এমন জীবনে দেহীর আর সুখ কোথায়? 


[ জীবন-নাট্যের দৃশ্বগুলি পর পর কিরূপ অভিনীত হইয়া যায় তাহাও কৌতুককর। ] কিছুক্ষণ 
বাঁলক, কিছুক্ষণ কামরসিক ধুবা। কোন সময়ে বিহীন, সহাঁয়সন্বরহীন ছঃখী) আবার কিছুকাল প্রচুর 
রশ্থর্ধের মালিক, জ'কজমকে ঘেরা বিরাট ধনী। তাহার পর শেষ অঙ্ক। সন্ধা নামিয়া আসিয়াছে। 
নটুকনা দাড়াই়াছে বৃদ্ধের ভূমিকাম়্ ; সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জরাজীর্ণ, ইন্জি়শকি, ক্সীণ, সার! দেহের চামড়া 
কুঞ্চিত। অবশেষে নাটক ভাঙে, সংসারের রঙ্গমঞ্চ যবনিকা পড়ে, অভিন্তো! মান্য চলিয়া বার 
ববনিকার অন্তরালে_-যমরাজের গৃছে। 


কথা প্রসঙ্গে 


নূতন তীর্থ 


ছয় লাইনের সংক্ষিপ্ত ্ধার্থ+* কিন্ত তাহারই 
মধ্যে শ্রীরামকৃষ্জজীবনের অগ্ঠতম মহৎ কীতির কথা 
কবির অভিনব কয়েকটি শব্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে-_ 
শনুতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে” এই বিস্তীর্ণ 
পৃথিবীতে মানুষ দেশে দেশে কত ন! তীর্থ গড়িস্া 
তুলিয়াছে-_ ভগবানের দিব্যমহিমা ও ভগবন্তক্তগণের 
জন্মকর্মসের সহিত জড়িত কত শত পবিত্র স্থান। 
যুগের পর যুগ ধরিয়! নরনারী এই নকল মঠ-মন্দির- 
গির্জামসজ্জি-কুণ্ড-দরগাকে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছে, 
উহাদের সারিধ্যে আসিয়া নিজদ্দিগকে পবিত্র মনে 
করিয়াছে । মানুষের ধর্মজীবনে তীর্থ একটি বড় 
স্থান অধিকার করিয়া আছে, সন্দেহ নাই। 

মান্থুষের অস্তরশাঁয়ী দেবতাকে তীর্থ বাহিরে 
ধরিয়া রাখে। সেই “বাহির? ধরিয়াই তো মাুষ ক্রমে 
ক্রমে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। একেবারেই 
অন্তর্লোকে প্রবেশের ক্ষমত! থাকে আর কয়জনের ? 
মন্ত্র-তঙ্থ আচার-অনুষ্ঠান মুতি-প্রতীক প্রভৃতির মতো 
তীর্থেরও অপরিহার্ধ প্রয়োজন রহিয়াছে অধিকাংশ 
মানুষের পক্ষে | অসাধারণ মানুষ আর করটি হয়? 
যুগে যুগে সাধু-মহাপুরুষেরা তীর্থকে মানিয়! গিয়াছেন, 
তীর্থবাস করিয়! তীর্থের গৌরব বাড়াইয়! গিয়াছেন, 
কেহ কেহ তীর্থের সংস্কার করিয়াছেন, তীর্থকে কিন্ত 
গিন্দা কেহই করেন নাই। 

ধর্মের সম্পর্ক ব্যতীতও আর এক রকমের তীর্থ 
গড়িয়া উঠে। মানুষের মহত্ের স্থৃতি লইয়া, মানুষের 
ভালবাসা, পবিত্রতা, শৌর্কে পরবর্তীকাঁলের মানুষের 
কঁছে বহন করিয়া কোন একটি নিদিষ্ট স্থান, 

* উদ্বোধন, ফান্তল, ১৩৪২ সংখ্যায় ( জরানকৃক শতবাধিকী 
সংখা। ) প্রকাশিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পরমহংস 


রামকৃফদেব সংঞ্ঞক করিত] জআরস্ভ-“বছু সাধকের বহু 
সাধনার ধারা।” 


পরিবেশ, হয়তো না কোন সৌধ কিংবা শুধু 
লতাবিতানি-ঘেরা সামাচ্চ একটি ভূমিথণ্ড মানুষের 
মনোলোকে অবিনশ্বর হইয়া থাকিবার দৃষ্টান্ত বিরল 
নয়। কেহ ভগবানকে হয় তো বিশ্বাস করে না কিন্ত 
রক্রমাংসের ক্ষরিষু দেহের মধ্যে একটি অতীন্দ্রিয় 
মানুষ তাহার হৃদয়ের বিভিন্ন আবেগকে দেশকালের 
সীমার উধ্বে” স্পন্দিত করে। রক্তমাংসের দেহ 
চলিয়া গেলেও সেই অতীন্দ্রিয় মানুষটি মানুখের নিকট 
থাকিয়া যায়, থাকিয়া “তীর্থ” রচনা করে। সেতর্থ 
হয় তো «লৌকিক' তীর্থ, কিন্ত উহারও প্রভাব 
মানধের উপর কম নয়। সেই তীর্থের সম্মুখে 
আসিঙ়! ক্ষণিকের জন্থও মানুষ স্তব্ধ হইয়া দাড়ায়, 
তাঁহার সঙ্কীর্ণতা, অহমিকা, অপবিত্রতা। স্বার্থপরত! 
ভুলিয়া যায়। মানুষের নিকট কোন কোন 
চলিয়া-যাওয়! মানুষ একটি পাঁবন শক্তি, আনন্দের 
প্রেরণা । “আধ্যাত্মিক” তীর্থ যদি আমাদিগকে 
ভগবানের উপর ভালবাসা পরিপুষ্ট করিতে সহারতা 
করেঃ তো “লৌকিক” তীর্থ শিখায় মাঁনবতাঁকে 
সম্মান করিতে। 

ধর্মন্ম্পকিত তীর্থ এবং “লৌকিক তীর্থ, ছুই 
তীর্থই প্রাীন। নুতন তীর্থ তবে কি? শ্রীরাম- 
কুষ্ণকে বিশ্বকবির় শ্রন্ধাঞ্জলিতে যে নুতন তীর্থের 
বাঁহকরূপে বণিত দেখিলাম উহা কোথায় গড়িয়! 
উঠিতেছে? কি ভাবে? কোন্রপে! 

নৃতন তীর্থ লৌকিক এবং অতি-লৌকিকের 
সমদ্বিত তীর্থ- চরাঁচর অখিল ভুবন যে জ্ঞান-সভায় 
বিধৃত হইয়া আছে সেই সর্বাত্মক চৈতম্য-তীর্ঘ? 
জিড়' দেখি বলিয়।! আমরা “আত্মাকে আলাদা করি, 
“লৌকিক' লইয়া! মাতিয়া যাই বলিয়৷ সেই মত্ততার 
প্রতিষেধক হিসাবে অতিলৌকিক'কে খু'ঁজি। কিন্ত 
শ্ীরামর্ুষণ পৃজা করিতে বসিয়া দেখিলেন দেওয়াল, 
কোশাকুশিও চৈতচ্গময়, দেখিলেন বিড়ালের মুখে 
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জগদস্থাই নৈবেভ থাইতেছেন, ছাদে উঠিয়া দেখিলেন 
ছাদও যে ইটস্ুরকিতে তৈরি সি'ড়িও তাহাই ; জড় 
কিছুই নাই, সবই ঠচতন্তভ। ভাবী বিবেকাননকে 
তিনি শিখাইলেন, প্জীব-শিব”। উত্তরকালের 
বিবেকানন্দ তদুযায়ী ঘোষণ! করিয়াছিলেন, “কর্ম 
হুতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময় ।” 
শ্রীরামরু্জ বলিলেন, সবই খন চৈতন্য তখন 
মানুষে মানুষে ভেদ করিও না,জীবে-জগতে, জগতে- 
ত্রন্মে সীমারেখা টানিও না। ছাদ হইতে নামিয়া 
লি'ড়িতেও ছাদের জ্ঞান প্রয়োগ কর, বহু ভরধ্ব 
হইতে নীচে তাকাইয়! ঘর-বাড়ী মাহুষ-জানোয়ার 
স্থাবর-জজম যে এক মহ!-বিস্তৃতিতে বিলীন দেখিতে 
পাইয়াছিলে সেই একতার স্বতি নীচে নামিয়া 
অব্যাহত গ্াথ | বল, সব ব্রন্ধ, প্রাচীন উপনিষদের 
মন্ত্র নুতন করিয়া আবৃত্তি কর-_- 
বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতত বা কুমারী 
ত্বং জী্ে। দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি 
বিশ্বতোমুখঃ ॥ 
_( শ্বেতাশবতর উঠ, ৪1৩ ) 
“তুমি নারী, তুমিই পুরুষ; তুমি কুমার আবার তুমিই 
কুমারী ; তুমি জরা-ভার বহন করিয়া দগুহস্ডে 
স্থঁলিতপদে চলিতেছ বৃদ্ধের সাজে, আবার তুমিই 
নবীন জীবনের ভূয়িষ্ঠ সম্তাবন! লইয়! নবজাতক রূপে 
পৃথিবীর বুকে দেখা দিতেছ নান! দেহে, নানা 
আকৃতিতে ।” 


এই দৃষ্টি হইতেই গ্রড়িয়া উঠে চৈতন্ততীর্ঘ_-সারা- 
জগৎ জুড়িয়া গড়িয়। উঠে; নিভৃত মন্দিরে আবার 
জনাকীর্ণ সংসারে, সম্পদে আঁবার বিপদে, মাধুর্ধে 
আবার ভয়ঙ্করে, জীবনে আবার মৃত্যুতে । অন্তরে 
বাছিরে সন্মুথে পশ্চাতে সর্বত্র সর্বাবস্থায় পরমাত্মু 
সত্তাকে লইয়া! তখন চল! ফের!, কাজ করা । ধরি 
পুণ্য, ধরিত্রীপৃষ্ঠের সব কিছু পবিত্র মাঙ্গর জীবজস্ত 
তর্লতা, মান্ধষের সমাজ সংসার আশা! 'াাকাজ্চ 
চেষ্টা । কিছুই ক্ষুত্ব নয়, কিছুই ব্যর্থ নয়, হেয় 


কথা প্রসঙ্গে 
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নয়। তীর্থময় জগৎ; সমগ্র জীবন এক মঙ্থাতীর্থ-- 
চৈতন্ত-মহাতীর্থ | যাহা কিছু আছে এক হইয়া 
আছে-_স্বগ্রকাশ, চিরপ্রকাশ, সর্বব্যাপী, সর্বাবগাহী 
চৈতন্তে ওতপ্রেতি হুইয়া আছে--এক লক্ষ, এক 
উদ্দেশ্তে, এক অনুভূতিতে । শ্রীরামকৃষ্ণের কী 
মহাসমন্ঘয় ! ধর্মসমঘঘয় ইহার তে! একটি দিক মাত্র। 

এই মহাতীর্থের সন্ধান দিয়া শ্রারামকুষ্খ কি 
মান্ষকে নিশ্চল সমাধিতে কর্মহীন করিয়! রাখিলেন? 
না তো। কুঠীর ছাদ হইতে “ওরে তোর! কে কোথায় 
আছিস আহ”-_ডাক শুরু করিয়। দিনের পর দিন 
তিনি নিজে তো জীবনের শেষ ছাদশ বৎসর পাগল 
হইয়া ছুটিয়৷ ছুটিয়। বেড়াইলেন, কত লোককে 
একত্রিত করিলেন, কানে চৈতন্তমন্ত্র শুনাইয়! আউল 
করিলেন, বাউল সাজাইয়৷ নিজের মতে! ছুটাইতে 
লাগিলেন। কেহ তো চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া 
বসিয়া থাকিল না। ছুটিয়া, থাটিয়া কেহ তে 
অভিযোগ আনিল না, আফশোষ করিল না। 
সকলেই বলিল, আমরা ধন্ত ; বিরাটের সেবায় 'থুন 
(রক্ত) দিয়া, 'পসীন।” ( ঘাম) বাহির করিয়া আমরা 
তার্থযাত্রীর সার্থকতা লাভ করিয়াছি। 

সর্বং থন্িদং ব্রদ্ধ' ভারতবর্ষে নূতন কথ! নয়, 
কিন্ত এই কথা অরণ্যেই শোনা যাইত, গুহাবাসী 
সন্যাসীদের মুখেই উচ্চারিত হইত। এই শবধকে 
ধে হাটে বাটে ধ্বনিত করিয়! তোলা যায়, বনের 
বেদাস্তকে যে ঘরে আন! যায় তাহাই দেখাইলেন 
শরীরামক্কষ্ণ। তাই তে। নূতন তীর্থ গড়িয়া উঠিল-_ 
ভাগবত চেতনার পটভূমিকায় মানবের মধাদা, 
নারীর মধাদ1, সংসারের কর্মক্ষেত্রের মর্ধাদাঃ জীবনের 
মর্ধাদ! ৷ এ মর্ধাদার বনিয়াদ অগস্ট কৌৎ (448এ৪০ 
0০700) এবং তদম্সারিগণের ঈশ্বর-বিষুক্ত 
সমাজ-কেক্জ্রিক মানবিকতা! ( [700009171510 ) নয় 
অথবা জগৎ ও জীবনকে প্রত্যাখ্যানকারী কোন 
অভিলৌকিক আধ্যাত্মিকতাঁও নক, ইহা! বিশ্বচৈতন্তা- 
ত্বকতা, লৌকিক এবং অতিলৌকিক ছই-ই এখানে 
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সমন্বিত। উপনিষদের ইহাই মর্মবাণী। উপনিষদের 
ভাষ্যকার আচার্ধ শঙ্কর বর্ণনা করিতেছেন-__ 


সম্পূর্ণ, জগদেব নন্দন্বনং সর্বেহুপি কল্পদ্রমাঃ 
গাজাং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ। 
বা: প্রাকৃতসংস্কতা: শ্রতিগিরো বাঁরাণসী মেদিনী 
সর্বাবস্থিতিরন্ত বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পর্রহ্ধণি ॥ 

--( ধন্তাষ্টকম্‌ ) 


“যিনি পরব্রহ্গকে দর্শন করিয়াছেন তাঁহার নিকট 
সমগ্র জগৎ নন্দনবন হইয়া যায়, সকল বৃক্ষই কল্প- 
বৃক্ষের স্যার শোভা পায়, প্রাকৃত এবং সংস্কৃত সকল 
বাক্যই বেদবাণীর তুল্য পবিত্র মনে হয়। সেই 
রঙ্মজ্ঞের দৃষ্টিতে সার! পৃথিবী তখন বারাণসী সমান, 
সকল জল গঙ্গোদক, সকল কর্মই পুণ্যকর্ম। তিনি 
যেরূপ অবস্থাতেই থাকুন না কেন, ব্রহ্ম হইতে 
কখনও বিষুক্ত হন না ।” 

মানুষের মূল অন্বেষণ না করিয়া! আমর! যখন 
মানবিকতার কথা বলি তখন সেই মাঁনবিকত৷ 
আমাদিগকে বেশী দুর লইয়া যায় না-উ্থা মানব- 
সমাজকে স্থার্থসংঘর্ষ, ঘ্বণা, সঙ্কীর্ঘত! হইতে রক্ষা 
করিতে পারে না, বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণ 
উহাতে নিহিত নাই। পক্ষান্তরে, মানুষকে যখন 
আমরা বুঝিতে পারি আত্মিক সত্তারূপে তখনই 
মানবিকতার শ্রেষ্ঠ মূল্য নির্ণীত হয়। মাচুষ তখন 
তীর্থ সেই তীর্থের সমুথে মানুষের কোন নীচতা 
মাথা তুলিতে পারে নাঃ মান্য তথন মানুষকে 
অপমান করিতে পারে না। সেইরূপ, জগতের মূল 
অনুসন্ধান না করিয়া আমরা যদি জাগতিক জীবনকে 
সমৃদ্ধ করিতে যাই তাহা হইলে আনাদের প্রতি- 
পদ্দে 'জাগতিকতার কবলে পড়িবাঁর সম্ভাবন!। 
এ জাগতিকতা হইতে আসিবে বিদ্বেষ, দণ্ত। 
প্রনুত্ব-স্পৃহ!। যে কোন মুহুর্তে পৃথিবীতে শুরু হইবে 
নরকের তাগুৰ বীভতসতা । সেই বিপদ হইতে 
ধদি রক্ষা পাইতে হুর তাহা হইলে সংসারের 
মূলে চৈতন্তকে আবিফার ধরিতে হইবে। তবেই 
সংসারে স্বর্গ নামিয়া আসিবে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


হ্যা, জগতে নুতন তীর্থ রূপ লইয়াছে। জগৎ ও 
জীবনের মূলে যে পরম সত্য আছে সেই সত্যের 
অবিসন্থাদিত উদার নির্ণয় এবং উহার বাণষ 
উপসন্ধির জন্ত গভীর প্রেরণা শ্রীরামরুষ্ণের নিকট 
আমর! পাইয়াছি। এ নির্ণয়কে যদি আমর! ধরিয়া 
রাখিতে পারি এঁ প্রেরণাকে যদ্দি আমরা কাজে 
লাগাইতে পারি তাহা হইলে আমরা যে যেখানে 
যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থাতেই পুণ্য তীর্থে 
দাড়াইয়া থাকিবার প্রসাদ লাভ করিব। কোন 
মাষকেই। কোন কর্মক্ষেত্রকেই আমরা আর ছোট 
করিয়। দেখিব না, মানুষের প্রত্যেক আকাজ্জায় 
সত্যশিব সুন্দরের স্বর শুনিতে পাইব। বুঝিব 
জীবনের সত্য ভূমা-_জীবনের লক্ষ্য সাধনা এবং 
সিদ্ধিও ভূম!। সমগ্র জীবনে সেই ভূমাকে এই 
ব্যাপকভাবে পাওয়ার নামই পনুতন তীর্ঘের রূপ 
নেওয়া ।” 


ব্রল্ষচচের্যার পরিধি 

শ্রিমন্তগব্দসীতা বলিয়াছেন, ব্রহ্মচারিগণ যে 
ব্্ষচধ পালন করেন উহার চরম লক্ষ্য হইল ব্রহ্গকে 
লাভ করা--“বদিচ্ছস্তে৷ ব্রহ্মচর্ধং চরস্তি। কিন্ত 
তাহার অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্থলাভ লইয়া ধাঁহারা মাথা 
ঘামান না তাহাদের পক্ষে ক্রহ্চর্যের কোন 
উপযোগিতা নাই। ক্রঙ্মচধ মানবজীবনের সবশ্তরেই 
একটি কল্যাণকর শক্তি। সেইজন্থই প্রাচীন 
ভারতে শিক্ষাপদ্ধতির বনিয়াদ ছিল বঙ্গচর্ধ। 
গুরুগৃহে বাঁসকালে বিস্তাথিগণের এই বনিয়াদ পাকা 
হইয়! গড়িয়! উঠিত এবং উত্তররীবনে কি লৌকিক, 
কি আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই উহা! মাশুষের চরিত্র 
এবং কর্মশক্তিকে দৃঢ় রাখিত। সম্প্রতি আচার্ধ 
বিনোব! ভাবে ত্রঙ্গচর্ধের পরিধি এবং প্রভাব সম্বন্ধে 
একটি বিশেষ শিক্ষাগ্রদ আলোচনা করিয়াছেন। 
( ভূদান্যক্র পত্রিকা, ৬ই জ্রোষ্ট, *৬৩)। আমরা 
কিছু অংশ উদ্ধত করিতেছি £_ 

“ '্রক্ষচধা শের তাৎপর্য হচ্ছে ব্রত্মের খোজে পিজের 


শবণ, ১৩৬৩ ] 


জীবন-ত্রম রাখ| ; এতে আমর! কোন 'নেগেটিশ' (জভাবাঝ্মক) 
নয়, বরং 'পঞ্জিটিড' ( ভাবাত্মক) জিনিসই রাখি। 'ব্রঙ্গচধের' 
অর্থ হল নর্য/পেক্ষা বিশাল ধোয় পরমেখরের সাক্ষাৎলাত কর!। 
এর থেকে একটু কম কিছু এতে নেই। 

“যে কোন ঝড় ধোযের জন্চে বুর্দচর্ষের সাধন! কর! যেতে 
পারে-ভীম্ম যেমন তার পিতার জন্ডে জঙ্গচর্ষের ব্রত নিয়েছিলেন 
এব? সার! জীবন ত। ভাল ভাবে পালন করেছিলেন। এভাবে 
চলতে গিয়ে তিনি পরে এর আধ্যাত্মিক গভীরতায় পৌছে 
গেলেন। ভীম আত্মনিষ্ঠ বিরাট পুরুষদের একজন। কিন্ত 
তিনি প্রথমে ঘা! আরম্ত করেছিলেন তা বন্গপ্রাপ্তির অঙ্কে আরম্ত 
করেন নি। গান্ধীজীও প্রথমে ব্রক্ষমতর্ধ আরম্ভ করেন 
সমাজের জন্য । দক্ষিণ আফ্রকার কাজ কয়ার সময় তিনি 
বুঝেছিলেন সেবার কাজ কঠিন। সেবাও চলতে থাকবে, 
পরিবারধৃদ্ধিও হতে খাকবে- তা হয় না) তাই তিনি ঠিক 
করলেন, সম1জসেবার জন্ট্ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। কিন্ত 
ভার বিচার পরে এর গভীরহায় পৌছায়। ক ** এভাবে 
কোন ব্যাপক ও বড় লক্ষ্যের জন্তে কাজ শুরু করলে ক্রমে ত৷ 
আরও এগিয়ে যেতে থকে । 

“অন্য সব কাজের জন্তেও ব্রহ্মচর্ধ পালন কর! যেতে পারে। 
কিছু লোক বিজ্ঞনচচার জন্তেও ব্রর্ষচর্ধ পালন করেন। 
বিজ্ঞ।নচচার জঙ্গে। এত একনিষ্ঠ হয়ে যান যে, সে অবস্থায় 
গৃহস্থ শ্রমে না-পড়। উচিত বলে মনে করেন। * * * তম্মর়তার 
এক বিরু।ট শক্তি রয়েছে। কোনও এক ধোয়েতে তন্ময় হয়ে 
হাও, রাতদিন তারই চিন্ত। কর, তে! ব্রহ্গচধও এলে যাবে। 
এ ঠিক যে, পুর! ব্রহ্মচ্য এ নয়। * কারণ, ত্রন্মনিষ্ঠা না এলে 
তাকে ব্রহ্গচর্য বলা যাবে না।” 

বিনোবাজী প্রাটীন ভারতের ব্রহ্গচর্ধ প্রথার 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উহ! ছিল মান্ষের সামগ্রিক 
জীবনের একটি নিষ্ঠা, যদিও জীবনের এক এক 
ক্ষেত্রে উহার রূপ ও প্রয়োগ ছিল পৃথক। 

“আজকাল 'বুনিরাদী শিক্ষ।'র কথা বল! হয়ে থাকে । এব 
অর্থ ঝা জীবনভর কাজে লাগবে, যেমন উক্তোগ ইত্যাদি, তার 
বুনিযাদ পাক! করা । কিন্তু ব্র্মচর্ম এসব থকে অনেক বড় 
গুপ। এ এমন গুপ,যা যেকে নিয়ত সাহাধ্য মেলে এবং 
জীবনের সর্বপ্রকার বিপদে সহায়তা পাওয়। বায়। বুনিয়াদী 
শিক্ষায় এ জগ্ঠই এমন ব্যবস্থা খাঁকা দরকার, ধাতে ছোট বরস 
থেকেই ত্রঙ্গচর্ষে নিট অসে।” 

শদ্বতীয় জাশ্রথ গুহস্থাঞ্রম। এতে স্বামী-স্ত্রীর একেয় জজের 


সঃ নং সং 


কথাপ্রনঙগে 


৩৪১ 


জনক নিষ্ঠা আসবে। ব্রশীর্ঘকে এখানেও জুড়ে দেওর়! 
হয়েছে । * * * গৃহস্থাশ্রমের আধারও ব্রন্মচর্ধ। তারপর 
বাশপ্রস্থশ্রম । এখানে ত্রঙ্ধনর্য চলবে সমজন্ষ্ঠার সঙে। 
তারপর অস্তিষ আশ্রম সম্যাস-আশ্রম। সন্্যান-আশ্রমে বঙ্গ" 
নিষ্ঠঠ আসে। এখানেও ব্রহ্ষচর্ধ রয়েছে । এভাবে প্রথম থেকে 
শেষ পর্যস্ত ব্র্ধচর্ষের বিচার রাখ! হয়েছে।” 


বিনোবাজী কয়েকটি ধর্মের ব্রহ্মচর্ধ-বিষয়ক 


দৃ্িভঙগীয় তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন : 

“ইসলাম বিচার রেখেছেন যে, গৃহধ্মই পূর্ণ আদর্শ। 
রক্ষচারীর আদর্শ গৌণ আদর্শ। ভগবান ঈশ| আদরণীঃ 
ছিলেন, কিন্তু তিনি ত্রহ্ষচারী ছিলেন। গার জীবনকে পূর্শ- 
জীবন বলা যায় না) মংম্মদের আদর্শ পূর্ণ | তিনি গৃহস্থ 
ছিলেন। মুদলমানদের চিন্তন এভাবে চলে। 

“ক দ* প্রটেষ্টান্টরা এ বিষয়ে অনেকটা মুসলমানদের 
মতো। তাদের কাছে ব্রন্মচ্য এক অদত্তব বন্ত এবং গৃহন্থাশ্রমই 
আদর্শ । অন্যদিকে ক্যাথলিকদের মধ্যে ভাই-বোনেরা সকলেই 
্রক্ষারী হতে পারেন। 

“বৈদিক ধর্মে অন্য কথা রয়েছে । এখাঁনৈ ব্রহ্মচারীকেই 
মঝথানে যে গুহস্থাশ্রণ আমে, ৩1 
এভাবে নিয়স্থণের এক 


আদর্শ মানা হয়েছে 
বাদনাকে নিম করার জন্য । 
সামাল্সিক যোজন! কর! হয়েছিল, ঘাতে মানুষ উপরের সিডরিতে 
সহজেই উঠতে পারে। কিষ্ত ব্রহ্ধচর্যই ছিল সবোত্তম আদর্শ ।” 


বরন্মচর্ধ-সাধনে পুরুষের ন্যায় স্্রীলোঁকেরও সমান 
প্রয়োজনীয়ত! ও অধিকার থাকা উচিত। প্রাচীন 
ভারতে এইরূপই ছিল। ম্বামী বিবেকানন্দের 
উক্তির প্রতিধ্বনিঞ্ করিয়৷ বিনোবাজী বপিতেছেন-_ 


পি শসপপ পা পপণটীশীশপিসী লা পাশপাশি ১৯ লি 


* স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া ছিলেন-- 

“মতের সবোচ্চ শিখরে, পরব্রন্দে শ্্রী-পুরুষ ভেদ লাই। 
* * ক পুরুষ ও নানীর মধ বাহাতঃ পার্থক্য থাকিলেও ততঃ 
উহার অস্তিত্ব নাই। পুরুষ যি বরঙ্গাজ্ঞান লাভ করিতে পারে, 
নারীও পারিবে না কেন? *** অবনতির যুগে বখন 
পুরোহিত ব্রহ্ষণেশর বর্ণকে বেদপাঠে অনধিকারী বলিয়া নির্দেগ 
দিলেন, সেই সময়ে গ্াহারা শ্ত্রীলোকদিগকেও সর্বপ্রকার 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। *** দয়ানন্দ সরম্বতী 
দেখাইয়!ছেন যে, অগ্নিহোত্রের মত বৈদিক ক্রিয়াতেও গৃহন্থের 
সহধমিণীর একান্ত প্রয়োজন ছিল, অথচ পৌরাণিক ধুগে 
প্রচলিত শালগ্রাম শিল। প্রভৃতি গৃহদেবতাকে ম্পর্শ করিবার 
অধিকার শ্্রীলোকের নাই! *** মহীয়সী রমলীদের বখন 
প্রাচীনকালে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভে অধিকার ছিল তখন বর্তথান 
ুগেই ব। নায়ীদেন্স কেন তাহ! থাকিবে ন1?* 
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প্ত্ী-পুরুষে ভেদ টান| হয় মধ্যবতাঁকালে, যখন থেকে হিন্দু 
ধর্মের ভুর্দশ! হয়েছে। ব্রহ্ধচর্ধে অধিকার কেবল ছেলেদের 
থাকল, মেয়েদের নয়। সেয়েদের গৃহস্থাশ্রমী হতেই হবে 
এপ মেনে নেওয়া! হল । কেউ যদি গৃহস্থাশ্রমী ন| হত তবে 
তা অধর্ম হত। অধর্মের আরোপ সহ) করেও কিছু এমন গেয়ে 
বেরুলেন ধীর। সমাজের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে ব্রঙ্গচারিণী হলেন। 
যেমন মীরাবাঈ, মহারাষ্ট্রের মুক্তাবাঈী | * * * ব্রন্ধচর্ষে মেয়েদের 
অধিকারই থাকবে না এ ভুল। এতে আধ্যাত্মিক "ডিসেবিলিটি? 
(019801)165)- অপাজ্তার তি হয়| ৮ ৮ * ভারতে মাঝবানে 
ধে তেজছীলভ| দেখ! দিয়েছিল তার এও এক কারণ যে 
বক্ষচর্ধে মেয়েদের অধিকার ছিল না।" 

এক ধরনের সাহিত্য -যাঁহা €জবিক বাঁলনা 
হইতে নিদ্ভুতি ও ব্রহ্মচর্ধরক্ষার প্রেরণ! দিবার 
উদ্দেশ্তে লিখিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়, 
বিনোঁবাজীর মতে পাঠকের চিত্তে সন্তাব অপেক্ষা 
কুভাবই দঞ্চার করে। উহা! অমৃতের নামে বিষ। 


“আনি দেখেছি, শৃংগরিক সাহিত) থেকে মানুষ যত 
অধঃপাতে ঘেতে পারে তার চেয়েও বেশদূর যেতে পারে এ 
সহিত পড়লে । 


্র্মর্ধ-প্রসঙ্গে বিনোবাজী এই বিষয়টি পোর 
করিয়! বলিয়া খুব ভাল করিয়াছেন। বাংলাদেশে 
এই ধরনের 'অমুতের নামে ব্ষ' বাঁজারে দেখা 
যাইতেছে। এ সকল পুস্তকের নামই এমন 
উত্তেজনাময় যে যুবক-যুবতীরা অত্যন্ত আগ্রহে উহা 
লুকাইয়! পড়িতে চায়, স্ভাবের প্রেরণা পাইৰার জন্ম 
নয়, যৌন সাহিত্যের বিকৃত আবেদন খুঁজিবারি জন্য । 

যে বলিঠ ইতিবাঁচক চারিত্রিক শীল রপে ব্রচ্গচধ- 
সাধন! প্রাচীন ভারতীয় জীবনকে ব্যাপকভাবে 
অধিকার করিয়া থাকিত উহা আবার আমাদের 
শিক্ষা-ব্যবন্থায় এবং প:রিবারিক ও সামাঞ্জিক 
ক্ষেত্রে ফিরাইয়! আনিতে হইবে। ম্বামী বিবেকানন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা! গান্ধী--ইহারা মকলেই ইহা বার 
বার বলিয়! গিয়াছেন। দেশের কল্যাণের জন 
ধাঁহারা ভাবেন এবং চেষ্টা করিতেছেন এই বিষয়ে 
আচার্ধ বিনোবা ভাবের সুচিন্তিত মতও তাছাদিগের 
অনুধাবনযোগ্য । 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম- বর্ধ ৭ম সংখ্যা 


গান্ধী না লীভ1? 


গত ২৯শে মে, কাঞ্চি সর্বোদয় সম্মেলনের 
অন্তিম অধিবেশনে আচাধ বিনোবা ভাবের একটি 
মন্তব্য বিশ্ষে লক্ষ্য করিবার ।& কাশ্মীরে ভারতীয় 
সৈষ্ভ প্রেরণের আগে গান্ধীজীর সম্মতি ও আশীর্বাদ 
লওয়া হইয়াছিল নেতারা আজকাল অনেক 
সময়েই ইহা! বলিয়! কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতীয় 
পক্ষের স্যাধ্যতার সমর্থন করেন। 


বিনোবাজীর মতে ইহ! তাহার কাছে আশ্্ষ 
লাগে। গান্ধীজীর নাম না করিয়া! নেতারা গীতার 
নাম করেন না কেন? স্থায়সঙ্গত যুদ্ধে গীতার 
নির্দেশ নাই কি? মহাত্মা গান্ধী নিজে গীত 
কত উদ্ধত করিতেন। নেতাদের বুঝি ভয় গীতা 
“সেকেলে? গ্রন্থ । তাহা হইলে তো গান্বীজী তখন 
যাহ! বলিয়াছিলেন উহ্াকেও বর্তমানকালে “সেকেলে' 
বলিতে পারা যায়। গান্ধীজী নৃতন নৃতন পরিবেশে 
তাহার পুরাতন মত বদলাইতেন। সতোর 
সন্ধানে তিনি ছিলেন অনবরত ক্রমবিকাশশীল। 
১৯১৮ সালে গান্থীজী সর্বপ্রধত্তে ব্রিটিশের জন্য 
টৈন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন_-কিন্ত ১৯৩৯ সালে 
তাহার ভূমিকা কি দাড়াইল? একটি পয়সা বা 
একজন লোক দিয়াও তিনি সরকারকে সাহাধ্য 
করিতে চাহিলেন না। তাহার সঙ্গীরা তাহার সহিত 
একমত হইতে না৷ পারিয়া আলাঁদ! হইলেন, এমন 
কি তাহার কতকগুলি সর্তে গভর্ণমেণ্টের সাত 
সহযোগিতাঁও করিতে চাহিলেন। গভর্ণমে্ট এ 
সর্তগুদি মানিতে শ্বীকার না করাতে তাহাদিগকে 
অবশ্য আবার গান্ধীজীর নিকট ফিরিয়া আসিতে 
হুইয়াছিল। বিনোবাজীর ভাঁষা_ 

“তাই বলিতেছিপাম নূতন পরিস্থিতিতে গ্ান্ধীতীর নাসের 
দোহাই দেওগার কোন অর্থ হয়না। জীবনের প্রতি মুহূর্তে 
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শাঁবণ। ১৩৬৩ ] 
তিনি সত্যের নব নবতর দৃষ্টিলাভে উত্ধ হইতে উধ্বতর শিখরে 
আরোহণ কারঘ! চলিয়াছিলেন। এই জনই উার গৌড়ামি 
ছিল না! এবং পুরাতন সিদ্ধান্ত আকড়াইয়! বদির। খাকিতেন না ।” 
বিনোবাজ্ীর মতে গান্ধীজীকে যখন তথন উদ্ধত 
করিলে তাহার উপর অবিচার কর! হয়। আমাদের 
এখন প্রয়োজন শাস্তি অব্যাহত রাখিয়। বর্তমানের 
বহুতর সমস্তাগুলি সমাধানের জন্ত শক্তি সঞ্চয় কর!। 


আমাঢ্দর শিক্ষণীক্ত 

দক্ষিণপূর্ব ইওরোপের কিঞ্িন্ন্যন ৪৩ হাজার 
বর্গমাইলের ক্ষুদ্র দেশ বুলগেরিয়া, অধিবাসি-সংখ্যা 
মাত্র ৮* লক্ষ ২২ হাজার। দ্বিতীর মহাবুদ্ধের 
পেষে ১৯৪৬এর সেপ্টেম্বর মাসে বুলগেরিয়ায় 
জনগণের সরকার প্রতিঠিত হয়। তাহার পর 
হইতে আজ দশ বৎসরে এই ক্ষুদ্র দেশটি শিল্প 
বিজ্ঞান এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কিরূপ উন্নতি করিয়াছে 
এবং করিয়া চলিতেছে তাহার পরিচয় সম্প্রতি 
প্রকাশিত [71073090097 51910570” পত্রিকার 
'বুলগেরিয়া ক্রোড়পত্রে' পাঠ করিলে বিশ্মিত না 
হইয়! পার! যায় না। 

বুলগেরিয়ার নূতন সর্ধবধানে শিক্ষা প্রত্যেক 
নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার বলিয়া 
পরিগণিত । জনগণের সরকার শাদনভার লইয়া 
সর্বপ্রথম শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উপরই বিশেষ 
ঝোঁক, দিয়াছিলেন। শত শত নৈশবিস্তালষের 
মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কগণ কাছের অবসরে শিক্ষার 
সুযোগ পাইপ্লাছিল ; ইহা ছাড় ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকদল, 
আলোচনা-আসর, কাঁরখানা-গ্রন্থালন্থ প্রভৃতির 
দ্বারাও শ্রমিক, মজুর ও কষকগণ নানাপ্রকার কারি- 
গরী শিক্ষালাভ করিস্াছিল। বত্তমান বুলগেরিয়াছ 
১৫ বৎসর পর্ধস্ত বালক-বালিকাগণ সরকারী ব্যয়ে 
আবন্তিক ( 0০070201501 ) শিক্ষালাভ করিয়! 
থাকে। একটিও শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক বাহাতে 
অশিক্ষিত না থাঁকে সরকারের সেদিকে প্রথর দৃষ্টি। 
বুলগেরিয়ার প্রত্যেক শহরে ৪ গ্রামে বিস্তালর 


কখাগ্রসঙ্গে 


৩৪৩ 


আছে। দুরে কোন পার্বত্য গ্রামে হয়তে। মাত্র ১*টি 
পড় য়! লইয়া'ও একটি স্কুল খোলা হইয়াছে । ছোট 
ছোট গ্রামের স্কুলগুলিতে (গ্রেড স্কুদ ) ৪ বৎসর 
পড়িবাঁর ব্যবস্থা । তাহার চেয়ে বড় খ্ুল-_-প্রাথমিক 
বিদ্যালয়; এখানে ৭ বৎসরের শিক্ষা-তালিক!। 
গ্রেড স্কুলের পড়! শেষ করিয়া! ছাত্রের অন্ত গ্রামে 
গিয়া প্রাইমারী স্কুলে পড়ে; সেখানে তাহাদের 
বিশেষ বোডিংএর ব্যবস্থা রহিয়াছে । রুগ্র বালক- 
বালিকাগণের জন্ত মুক্ত বামুতে পরিচালিত পৃথক 
বিদ্যালয় আছে। কতকগুপি ডাক্তারখানার সংগগ্ন 
বিগ্ভালয়েও এই ধরনের রুগ্ন শিশুরা লেখাপড়া 
করিতে পারে । শিক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া হইয়! 
থাঁকে। ( বুলগেরিয়ার অধিবাসিবৃন্দ ৮৮% বুলগার। 
সংখ্যালঘুদের মধ্যে আছে তুকাঁ, ইহুদী, রুমানীয়, 
জিপপি ইত্যাদি )। 

মাধ্যমিক শিক্ষা-তাঁলিকা শেষ হয় ৪ বৎসরে। 
প্রাথমিক বিদ্ভালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া! বলিক- 
বালিকার! সংযুক্ত উচ্চ বিভ্ভালয়ের ৮ম শ্রেণীতে ভি 
হইতে পারে। এই বিষ্ভাঁলয্গুলিতে প্রাথমিক লইয়া 
মোট ১১টি শ্রেণী। ১৯৫৪-৫৫ সালে প্রাথমিক 
শিক্ষাপ্রাণ্ত ছাত্রছাত্রীদের ৬৫'৭১% ভাগ মাধ্যমিক 
শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল” ২৭"২% ভাগ 
গিয়াছিল শিল্প-বিগ্ভালয়ে, অবশিষ্ট ৭*৯% ভাগ 
শিক্ষার্থীকে সরকার অন্তপ্রকার কোপ” ও নৈশ- 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়াছিলেন। 

৭ বৎসর বয়সে আবশ্তিক শিক্ষার আরম্ত। 
কিন্তু তাহার আগেও সরকারী পরিচালনায় ২,৭*, 
কিগারগার্টেন স্কুলের মাধ্যমে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থাও 
রহিয়াছে। এখানে ৮*১*** শিশু খেলাধুলার 
মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে । ইহা ছাড়া 
গ্রামাঞ্চলে কষকশিশুদের জন্ত আছে ৪১**০ 
সামস্িক নাসারী স্কুল। 

গণসরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে বিশ্ববিভ্া- 
লয়ের উচ্চ শিক্ষার অন্ত মাত্র ৭টি প্রতিষ্ঠান ছিল, 


শিক্ষার্থী-সংখ্যা ছিল ৭,***1। এখন এন্নপ 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৯ ছাত্রসংখ্যা ৩*১০**। 
বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষ! দিবার জগ্ বুলগেরিয়ায় নান! 
পাঠচক্র আছে। ইহাদের মাধ্যমে ১৯৫৪-৫৫ 
সালে ২ লক্ষেরও উপর শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ 
করিয়াছে। 

গত দ্রশ বৎসরে বুলগেরিয়ার শিল্প, বিজ্ঞান 
কষি ও বাণিজ্যের উন্নতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
নিজেদের দেশের সকল চাহিদা মিটাইয়া এই ক্ষুদ্র 
দেশ এখন বাহিরে কারখানা- ও যন্ত্রশল্লজাত নান! 
দ্রব্য রপ্তানি করিতে পারে। গত ১৮ই এপ্রিল 
(১৯৫৬) ভারত ও বুলগোরয়ার মধ্যে এক বাণিজ্যিক 
চুক্তি সম্পন্ন হইছ্াছে। তদন্ছদারে বুলগেরিয়। 
আমাদিগকে পাঠাইবে ডিনেল এঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, 
বৈছ্যতিক সরপ্রাম, রাসায়ণিক সামগ্রী ( কারবাইড, 
কার্বামাইড প্রভৃতি ) এবং ওধধপত্র; আমরা দিব 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ---৭ম সংখ্যা 


চা, মশলা, তুল!, শেলাক, মোষ, রঞ্জন, রবার, 
চাড়! প্রত্ভৃতি--অর্থাৎ সবই কৃষিজাত দ্রব্য ও 
কাচামাল। 

ক্ষুদ্র দেশ বুলগেরিয়ার দশ বৎসরে আশ্চর্য বৈষয়িক 
উন্নতি সাধনের মুলে তাহাদের জাতীয় একতা, 
ব্যাপক শিক্ষা-প্রসার এবং হ্বদেশপ্রেম যে প্রধান 
স্থান জুড়ি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বো- 
ল্লিথিত 'বুলগারিয়া ক্রোড়পত্রটর” সমস্ত প্রবন্ধগুলি 
পড়িলে এই ধারণাই হয়। রাজনৈতিক দলাদলিতে 
শক্তিক্ষয় না করিগ সমগ্র জাতি নানাবিধ গঠনমুলক 
কাজে লাগিয়া! গিয়াছে, সরকার সংখ্যালঘুদের 
অসস্তোষের কোন কারণ রাথেন নাই, ব্যাপক 
শিক্ষার ফলে গণমানসে জাতীয় কল্যাণবোধ জাগ্রত 
হইয়াছে এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের 
নিকট জাতির বৃহৎ স্বার্থ বলিদানের কথ! সেখানে 
কেহ ভাবিতেও পারে না। 


অসতো মা সর্গময় 


বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


অন্ত্যি হইতে মোরে নিত্যে লয়ে যাও ! 
ছাঁয়! দিয়ে, মায়! দিয়ে কেন গো! তুলাও ? 
প্রিয় ব'লে যাহা কিছু শ্বাকড়িয়া ধরি-- 
আঞ্জ আছে, কাল তারা কোথা যায় সরি ! 
অন্ধকার হ'তে লও তোমার আলোতে! 


সবব্যাপী হে চৈতন্ত ! 


এ বিশ্বজগতে 


যা-কিছু রয়েছে তুচ্ছ অথবা বিপুল 
সবারে জানিছ তুমি। অরণ্যের ফুল 
কুদ্রতম-_-তারও পিছে তোমার যতন। 
সীমাহীন মহাশৃন্তে অসংখ্য তপন-__ 
তাদেরও জানিছ তুমি ! সর্বন্ত ঈশ্বর, 
পার ক'রে দাও এই সংশন্ব-সাগর ! 
কাদিতেছি মৃত্যুমন্ সংসারের তীরে; 
ডুবাও আমারে তব শুধাসিদ্ধুনীয়ে ! 


ভক্তি *₹ 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 


আব্রকের প্রসঙ্গ হলো, ভক্তি । 

য! প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপাস্কিনী । 

ত্বামহুস্মরতঃ স| মে হৃদয়ান্মাপসপ্পতু ॥ 

( বিষুপুরাণ ) 

“ইন্জ্রি়ভোগ্য বিষয়সমুহে অবিবেকী ব্যক্তিগণের যে 
গ্রগার্ঠ প্রীতি বর্তমান, তোমাকে স্মরণকারী আমার 
হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন কখনও অস্তহিত ন! 
হয়।” স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তি-রহস্ত" গ্রন্থে বলেছেন, 
প্রহল!দের এই উক্তিটিই ভক্তির সর্বোৎক সংজ্ঞা । 
সাধারণ লোকের ইন্ট্রি়ভোগ্য বিষয়ে যে ঘোর 
প্রীতি ও আসক্তি, সেই প্রীতি ও আসক্তি ঈশ্বরে 
প্রযুক্ত হলেই তাকে “তক্তি' আখ্যা দেওয়া হয়। 


গ্ীতামুখে ভগবান বলেছেন, 

পুরুষ: স পরঃ পার্থ ভক্ত্য। লভ্যব্তন্য়। | 

বস্থাস্তস্থানি ভূতানি যেন সবমিদং ততম্‌ ॥ 

(৮২২) 

শ্লোকটির ভাব হলো, একমাত্র ভক্তির দ্বারাতেই 
ভগবানকে লাভ করা যায়। শ্রীক$ এখানে 
অঞ্জনকে অনন্ঠ ভক্তির কথাই বলছেন; একটি 
পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন তাকে লাভ করার, সেটি হলো 
ভক্তি ব! ভালবাসার দ্বারা । যিনি সমস্ত জগৎ 
পরিব্যাপ্ত করে আছেন এবং ভূতসকল ধার অভ্যন্তরে 
স্থিতঃ সেই পরম পুরুষকে একমাত্র অনন্তা ভক্তির 
দ্বার! লাভ করা যায়। এই ভক্তির কথাই শাণ্ডিল্য 
এবং নারদ তাদের উপদেশে বলে গেছেন। গীতায় 
“অনন্যা” শবটির কয়েক বার ব্যবহার দেখা যায়। 
আর একটি গ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 

* মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পুজ্জ্যপাদ সহকারী অধ্যক্ষ 
তট্টাচাধ কতৃক শ্রুতলিখিত। 

২ 


অনন্চতা; দততং যে! মাং ম্মরতি নিত্যশঃ। 
তস্তাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তত্ত যোগিনঃ ॥ (৮1১৪) 
“অননুচেতা হয়ে, অন্ত দিকে মন না দিয়ে, একমাত্র 
আমাকেই যে অবলম্থন ও স্মরণ করে সেই নিত্যবুক্ত 
যোগার কাছে আমি অনারাসলভ্য হই। সেই ভক্ত 
আমাকে সহজেই পায়।” এই ভক্তির মূলে রয়েছে 
প্রাণঢালা ভালবাসা । এই অনন্থা ভক্তিই আমাদের 
জীবনের লক্গ্য হওয়! চাই। গীতায় আরও একটি 
প্লোকে শ্রুকঞ্ণ বলেছেন, 
অনন্তশ্শ্তয়ন্তো ঘাং যে জনাঃ পধু পাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তান1ং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ 
(৯7২২) 
“যে অনন্থটিত্ত হয়ে আমার উপাসনা করে সেই 
নিত্যবুক্ত ওক্তের অন্গবন্ত্াদি যা কিছু প্রয়োজন 
( বোগ) আমি স্বয়ং মাথায় করে বয়ে দিয়ে থাকি, 
কারুর দারা পাঠিয়ে দিহ নাঁ। ভক্তের সেই সমস্ত 
দ্রব্যের রঙ্ষণাবেক্ষণও ( ক্ষেম ) আমি নিজেই করি।” 
সেই ভক্ত সকল সময় তাঁকে চিন্তা করছে, তার 
যোল আনা মনই যে ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত । ভক্ত 
হতে পারলে ভগবানেরই বিপদ ! এই ভক্তিটাই 
অনন্য! ভক্তি। 
শ্রমপ্াগবতে দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে 
মানবকল্যাণের জন্ত অধিকারী ভেদে শ্রেয়োলাভের 
তিনটি পথ নির্দেশ করেছেন_-কর্মযোগ, ভক্তিযোগ 
এবং জ্ঞানযোগ। ঠাকুর ছোট্র কথায় বলেছেন,-- 
"বাড়ীতে মাছ এলে মা নানা রকম তরকারি করে 
ছেলেদের থাওয়ান, যার যেমন পেটে সম্ন।” 
কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়াসক্ত অজুনকে কর্মের 
মহারাজের ৯৪1৫৪ তারিখের একটি ধর্মগ্রদঙ্গ । প্ধিমলকুমার 


৩৪৩ 


ভিতর দিয়ে ভক্তির উপদেশ দিলেন। বললেন, 
"তুমি কর্মযোগের অধিকারী, অন্য পথ তোমার নস্ব। 
আমাকে আশ্রষ করে কর্ম করো।” যাদের 
রাঁজসিক প্রকৃতি তাদের জন্য এই-ই পথ অনন্ত] 
ভক্তি লাভ করবার । অজুণনের রাজসিক প্রকৃতি । 
হিংসার ভিতর দ্রিয়ে তিনি নিজেদের অধিকার 
ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। তাই শ্রকুষ্জ তাকে 
তার উপবোগী পথ নির্দেশ করলেন। যারা 
ভগবানকে আশ্রয় না করে কর্ম কবে তারা নিজের 
আমিত্বেরই সেবা করে, ভগবানের সেবা কবে না। 

শ্রক্ণ অজুরনকে ভগব্দাশ্রিত কর্ম করতে 
বললেন । “মামনুম্মর যুধ্য চ।” আবার বুন্দাবনের 
গোপীদেব তিনি নিছক ভক্তির উপদেশ দ্রিয়ে- 
ছিলেন। গো'গীরা বিষয় চান আবার সেই সঙ্গে 
ভগবানকেও চান । ভিন্ন ক্ষেত্রে, অধিকারী তেদে। 
ভিন্ন পথ। যাদের রাজসিক প্রকৃতি, তারা যদি 
সাত্তিক সাধন করতে যায় তাদ্দের হবে না । সেজন্ত 
শ্রীকৃষ্ণ অন্ুনকে পথ দেখালেন কর্মের তিতর 
দিয়ে, আর গোপীদেব পথ নির্দেশ করলেন নিছিক 
ভক্তির ভিতর দিয়ে । শ্রেয়োলাভের তৃতীয় পথটি 
হলো! জ্ঞানের পথ, জ্ঞানযোগ | জ্ঞানযোগ তাদেরই 
জন্য যাঁদের সংসারবাসনা, ভোগবামন! একেবারে 
চলে গেছে। উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানের পথ 
আশ্রয় করতে বলেছিলেন । উদ্ধবকে তিনি যে 
সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলি আর কিছু নয়, 
ত্যাগের কথা। 

চে সঃ ৪ 

ঠাকুর নানাভাবে ভক্তির কথা বলেছেন। 
ক্রানভক্তি £ অর্থাৎ বিচার করা ভক্তি । ভগবান 
আছেন। আমি তার সন্তান বা দাস, - এইভাবে 
এই বিশ্বাসে, নিঞ্জেকে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর 
আরাধনা । অনেকে বলে, বিশ্বাস অন্ধ । কিন্ত 
অন্ধ বিশ্বান বলে কোন জিনিম নেই। বিলেতে 
রাঞজাকে দশন করে এসে একজন বললে, _ রাজাকে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


তার কাছে শুনে বিশ্বাস 
করলাম, এই হলো! জ্ঞান। দুধ থেকে মাখন তুলে 
একজন বললে, -প্গধে মাখন আছে।” তার 
কথাক্ বিশ্বাস করলাম / মা ছেলেকে বললেঃ_ 
“এই তোর বাঁবা।” ছেলে মার কথায় বিশ্বাস 
স্থাপন করলে ॥। এই হলো বিশ্বাস। এতে আবার 
অন্ধ বিশ্বান কোথায়? বিশ্বাস আছে বলেই 
নাপিতের কাছে গল! বাড়িয়ে দিই । পাঁচক ব্রাঙ্গণ 
অন্নে বিষ মিশিয়ে দেবে না, এ বিশ্বাসটা অন্ধ 
বিশ্বাস নয়। ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে গুরুবাক্যে 
ব| শাস্ত্রে এইরূপ বিশ্বাম করতে হবে। 

বৈধী বা বিধিবাদীয় ভক্তি ঃ যেমন এত হাজার 
জপ করতে হবে, তীর্থযাত্রা কবতে হবেঃ এত 
পুরশ্চরণ করতে হবে, এত ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে 
হবে ইত্যাদি। এই বৈধীভত্তি আচরণ করতে 
করতে ক্রমে ভগবানের উপর ভালবাসা আছে। 

প্রেমা ভি ব| রাগাত্িকা ভক্তি. এই 
ভক্তিতেই ভগবান লাঁভ হয়। বৈধী ভক্তির গণ্ী 
পার না হলে গ্রেমা ভক্তিতে প্রবেশ হন্ছ না। 
যেমন, হাঁওয়া চললে আর পারার দরক|র নেই। 
“হাওয়! চলা” মানে রাগাত্মিকা ভক্তি লাভ করা। 
উঠতে হবে সেই অনন্যা ভক্তিতে। লক্ষ্য স্থির 
রাখতে হবে। লক্ষাহারা হয়েই আমাদের এই 
অবস্থা । বিষয়ের প্রতি ভালবাসা, আমি আমার 
ভাব, কোটি জন্মের সংস্কার আমাদের। এই 
সংস্কার আমাদের টেনে রেখেছে, এ বড় কঠিন। 
ভগবান যে বাঁধ পড়ে যাবেন, সুতরাং রাগাত্মিক! 
ভক্তি লাঁভ কর! বড় কঠিন! "জমীন জরু আর 
টাঁকা”--মহাত্মা! তুলদীদাসের কথা। এই তিন 
রজ্ছুতে সংসারী জীব আহ্েপৃষ্ঠে বাধা। একেই 
ঠাকুর বলেছেন,_-“কামিনী কাঞ্চন” |. 

“কামিনী কাঞ্চন, 
এক মায়া ছুই সুত্রে করে আকর্ষণ ।” 

সাধনার পথে বসে পড়ায় কে? সংস্কার, আসক্কি। 


দর্শন করেছি ।” 


শ্রাবণ, ১৩৬৩ ] 


তবু পাধন করে যেতে হুবে। যার! রাগাঁত্মিকা 
ভক্তি, অনন্ত ভক্তি চায়, তাদের ছাড়লে চলবে না। 
ঠাকুর বিজ্ঞানী ভক্তের কথা বলেছেন। ব্রহ্গ- 
জ্ঞান লাভ করবার পরও এরা বিদ্ভার আমি' 
রেখে ভগবল্লীলা আস্বাদন করেন, লোকশিশক্ষার্থ 
কাজ করেন। যেমন নারদার্দি আচার । ভগবান 
লাভের পর যে কর্ম হলো» “বুড়ী ছুয়ে” যে কাজ 
করা, তাতে কত আনন্দ । তথন ভগবান লাভ 
হয়ে গেছে, ভক্ত ভগবানে রয়েছে । 
শুদ্ধা বা নিফাম তক্তি £ ঠাকুর গাইতেন, 
আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, 
শুদ্ধ! ভক্তি দিতে কাতর হুই! 
সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হবার জগ্য শুদ্ধা বা নিষ্কাম 
ভক্তি, যেমন গোপীর্দের। শুদ্ধা ভক্তি ছুলভ। 
রাসলীলায় এই ভক্তিতেই প্রেম, প্রেমিক এবং 
প্রেমাম্পদ এক হয়ে গেল। আলু, পটোল, 
কাচকলার কারবার এ নয়। 
অহৈতুকী ভত্তি ; কোনো কামনা নেই, টাকা 
কড়ি মান সম্ভ্রম কিছুই চাই না» তাঁকে ভালবামি-_ 
এর নাঁম অহৈতুকী ভক্তি, যেমন প্রহলাদের। 
ঠাকুর জগদম্বার কাছে এই শুদ্ধা অমলা নিষাম 
অহৈতুকী ভক্তি চেয়েছিলেন লোকশিক্ষার জন্থঃ 
এই ভক্তিতেই তিনি জগদস্থাকে বেঁধেছিলেন। 
উদ্জিতা ভক্তি : এ হল আরও খুব উচ্চস্তরের। 
এতে হাসে কার্দে নাচে গায়। ঠচতশ্থদেবের 
এইকপ হয়েছিল। ঠাকুরেরও এই অবস্থা হয়েছিল। 
"্ধাহা ধাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা কৃষ্ণ প্কুরে।” 
প্রেমোন্মাদের সময় মহাপ্রভু বন দেখে শ্রীবৃন্দাবন, 
সমুদ্র দেখে শ্রযমুনা ভেবেছিলেন। ঠাকুর 
বলেছেন, “বদি কারুর উদ্রিতা তক্তি হয়, দিশ্যর 
জেনো, ঈশ্বর সেখানে শ্বস্ং বর্তমান ।” 
এ ঙ্ 
রাগাত্মিকা ভক্তির দষ্টাস্তত্বরূপ গীতামুখে শ্রুকষণ 
বলেছেন, 


ভক্তি 
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পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো! মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। 

তদছং ভক্ঞযযপহৃতম্রামি প্রবভাত্মনঃ ॥ ৯২৬ 
এ ভক্তিতে কোন আড়ম্বর নেই, পঞ্চোপচার নেই, 
ষোড়শোপচার নেই । ভগবান পত্র, পুষ্প, ফল ও 
জল চাইছেন ভক্তের কাছে । এই চারটি জিনিসই 
সহজলভ্য । তুলসীদল, বি্বপত্রা্দি গাঁছ থেকে 
ছিড়ে আনলেই হয়। এই শ্রোকের মধ্যে “ভক্ত 
শব্দটি লক্ষ্য করতে হবে, এর অর্থ-_অনুরাগের 
সহিত। ভালবাঁলার সহিত। অনুরাগ তালবাসাই 
আসল জ্িনিস। শালু পটোল চাওয়ার ভক্তি এ 
নয়। শ্লোকটিতে ভগবান বলছেন,-_“যে শুদ্ধচিত্ত 
ভক্ত আমাকে পত্র পু্প ফল ও জল রাগাত্মিক! 
ভক্তির সহিত অপপণ করে, সানুরাগে প্রদত্ত তার 
সেই উপহার আঁমি প্রীতিপূর্বক ভক্ষণ করি।” 
কত লোকেই তো উৎসবে পার্বণে পত্র পুষ্প ফল 
মন্দিরে দিয়ে আসছে, কিন্ত সে যন্ত্রের মতো। 
এই শ্লোকে ভগবান যে ছইবার “ভক্তি” শবটি 
ব্যবহার করেছেন সেটি অর্থপূর্ণ। ঠাকুরের একটি 
ছোট উপদেশে জিনিসটা পরিফার হবে। ঠাকুর 
বলেছেন,_“খোলমাখানে! জাব গরুর প্রিয় 1” 
খোল মাথিয়ে জাব দিলে গরুর কত আনন্দ, যে 
দিয়েছে সেও আনন্দ পায়। শুধু জাব দিলে 
গরু তেমন করে খায় না। সেইবপ পত্রপুষ্পাদি 
অনুরাগের সহিত দিতে পারলে ভগবান প্রীতিপূর্বক 
ভক্ষণ করেন। এই কথাটি স্মরণ রাখতে হবে ঃ 
ভগবানকে যা কিছু অর্পণ করবে তা অন্গরাগের 
সহিত করা চাই। পত্রপুম্পাদি সবই তো তাঁর 
জিনিসঃ আমার কি রইলো তার সঙ্গে? তাঁকে 
যা কিছু অর্পণ করবো তার সহিত আমাদের অনুরাগ 
ভালবাসা মিশিয়ে দিতে হবে। ভগবান সেইটিই 
দেখেন। 

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসথ৷ সুদামা ছারকার রাজ- 
প্রাসাদে শুকনো চিড়ে লুকোচ্ছেন। ঈশ্বরের 
উশ্বর্ধ দেখে তিনি ভয় পেলেন। এদিকে ন্তধামী 
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ছটফট করছেন। বলছেন, -“মুদামা, কি এনেছ 
দাও, দাও। আমাকে কিছু খেতে দাও। বড় 
ক্ষুধা পেয়েছে । আমি আর থাকতে পারছি ন1।” 
দ্বারকাধীশ যত চান স্ুদামা ততই চিড়ে লুকোতে 
থাকেন। শেষে শ্রীকৃষ্ণ কেড়ে থেলেন। ভগবানের 
প্রতি এন্বর্ধের ভাব করলে ভালবাঁসা চাপা পড়ে 
থাকবে। এই্বর্ধের মধ্যে মাধুধ খোলে না। 

মীর! বলেছেনঃ “প্রেম লগানা চাহিয়ে মনু! 
(মন্ুয়। মীনে মন) প্রীত করনা চাহি)” তিনি 
যে প্রেমে ও গ্রীতির দ্বারাই গিরিধারীলালকে 
বেধেছিলেন। 

এই গ্রীতি ভালবাস! আমাদের এধ্যেই রয়েছে, 
কেবল “মামি আমার” বম্থতে সব ছড়িয়ে দিয়ে 
আমরা দেউলে হয়ে পড়েছি। অনেক ছুঃখেই 
রামপ্রনাদ গেয়েছিলেন,_-ণআমি সেই থেদে খেদ 
করি শ্যামা । তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা 
ঘরে চুরি গে! মা!” ছেলের প্রতি গ্রীতিঃ টাকার 
প্রতি আকর্ষণ নেই আমাদের? আমাদের অবস্থা 
যেন নোঙর ফেলে দাড় টানা । চার মাতালে 
সমস্ত রাত দ্দাড় টেনে সকালে হু'স হতে দেখলে 
নৌকো! এতট্কুও চলে নি, একই জান্নগাঁয় রয়েছে, 
কারণ নোউর তোলা হয় নিযে! 

রক গু 

প্রহলারদের অঠৈতুকী ভক্তি । হিরণ্যকশিপুকে 
বধ করে নৃংসিহদেব হুঙ্কার করছেনঃ জগৎ কাপছে। 
দেবতারা পর্স্ত ত্রস্তঃ ভাবছেন কি করে তগবাঁনকে 
শাস্ত করা যাঁধ; কেউ নৃসিংহের কাছে ঘে'ষতে 
সাহস পাচ্ছেন না। শেষে তার প্রহ্নাদকে 
ভগবানের সামনে পাঠালেন। প্রহ্লাদকে দেখেই 
বাৎসল্য ভাবের উদয়ে নৃমিংহদেবের ক্রোধ শাস্ত 
হলো । বআআহা! প্রহ্লাদ যে তার জন্ত কত 
নিরধাতন সহা করেছেন। নৃংসিহ ম্নেহভরে গ্রহলাদের 
গা চাটতে লাগলেন। 

পুত্রকে নির্ধাতন করলেও হিরণ্যকশিপু মাঝে 


উদ্বোধন 
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মাঝে বড় কষ্ট পেতেন। তখন বলতেন, _-৭্বাছা, 
তুই হরিনামট! ছাড়,। তোকে এভাবে আঘাত 
করে আমি প্রাণে বড় ব্যথা পাই।” প্রহলাদ 
বলতেন," বাবা, হরিকে না ভালবেসে যে থাকতে 
পারি না।” হিমালয়ের অপূর্ব সৌন্দ্ধরাশি দর্শকের 
চিত্ত আকৃ্ট করে, চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। 
অথচ সেই সৌন্দর্য আমাদের কাছে কোনে 
প্রতিদান চায় না। এই হলো অহৈতুকী ভালবাসা । 
নৃুংসিহদেব প্রহলাদদকে ব্ললেনঃ-“ব্ৎসঃ বর 
চাও।” প্রহলাদ্দ বললেন, “প্রত, আপনার দর্শন 
পেয়েছি। আমার আর কিছু চাইবার নেই।” 
ভগবানও ছাড়বেন না। বললেন,_-“ভগবদার্শন 
কথনও বিফলে যায় না। কিছু চাইতেই হবে 
তোমাকে ।” তখন গ্রহ্লাদ বললেন, "যারা 
অ।মাকে কষ্ট দিরেছে তাঁদের যেন পাপ না হয়।” 
বিষয়ের প্রতি বিষরীর যে প্রগাঢ় প্রীতি ও 
আসক্তি সেইরূপ প্রীতি ও আসক্তি ঈশ্বরে প্রযুক্ত 
করতে হবে। একমাত্র ভগবানকে প্রাণের সহিত 
ভালবাস! চাই, অন্য কাউকে বা কিছুকে নয়। 
এই প্রাণঢাল! ভালবাসা একেবারে আসে না; 
সাধন ভর্জন বিনা উপস্থিত হয় না। মনহাতে 
থাকলে এখুনি ভগবান লাভ হয়ে যায়। আমাদের 
মন যে বিষয়ে বন্ধক পড়েছে। উপায় সাধন! । 
অনন্য! ভক্তি যেন ছার্দ। শ্রদ্ধা, নিষ্ঠাঃ বৈধী 
ভক্তি, এসব সোপান। বেলুড় মঠের কাছে 
গঙ্গার একটা] গাধাবোট নোঙর ফেলে দিন পনের 
ছিল। বিস্তর পলিমাটি এসে পড়েছিল নোঙরের 
উপর। তারপর দেখা গেল আট জন মাঝি 
সমস্ত দিন পরিশ্রম করে সেই নোঙর তুললে। 
কোটি জন্মের মংস্কাররূপ মাটি মনের উপর জমে 
রয়েছে। সেই মনকে তুলে ভগবানের পাদপদ্ে 
দিতে হলে চাই সাধন এবং সেই সঙ্গে কপ! । 
গাতাঁর একটি গ্লোক মনে আমছে। সেটিতে 
ভগবান অন্র্ুনকে বলেছেন।_-“তুমি আমার ভক্ত । 


শ্রাবণ, ১৩৬৩ ] কর্মময় উপাসন! ৩৪৯ 


তোমাকে চারটি উপদেশ দিচ্ছি। প্রথম, আমাতে তৃতীয়, আমাকে পৃজা কর। চতুর্থ, আমাকে 
মন সমাহিত কর। দ্বিতীয়, আমার ভক্ত হও। নমস্কার কর। এইভাবে আমার সঙ্গে সর্বদা যুক্ত 
আমাকে ভালবাসো, বিষয়কে ভালবেসো না। যদি থাকতে পার তো তুমি আমাকে লাভ করবে।” 


কর্মময় উপাসনা 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


অদ্ভুত পূজা! তব হেরিন্থু হেথায় ! 
ফুল চন্দন ধুপ দেখ! নাহি যায়। 
লাগেনাক রূপা-সোনা 
চলে তবু উপাসনা, 
চাষীর! লাঙ্গল ঠেলে পুজিছে তোমায় ? 
চামড়া সেলাই করে পূজে কি চামার ? 
লোহা বাজাইয়া বুঝি পুজিছে কামার? 
দিনরাত ঘুরে টাকু, 
তাতে তাতী ছুড়ে মাকু, 
এ কেমন পুজা চলে বুঝ! বড় দায়। 
কুমোর গড়িছে ঘট, মানে বুঝি তার। 
হাড়ী গড়া সে কেমন ধার পুজার ? 
বোনে ডোম বুড়াবুড়া 
কুলে! ডাল! ঝোড়া ঝুড়ি 
তারাও কি আরাধনা! করিছে তোমার ? 
যত সব নীচ জাত চাড়াল চোয়াড়, 
পেটের ভাতের শুধু করিছে যোগাড় । 
নাইক ভজন গীত 
মন্দির পুরোহিত 
হীন শুর্রের কোথা পুজা অধিকার ? 
শুনি নাকি এ পুজাই ভালে লাগে তব, 
যাই হোক এ পুজাই খুবই অভিনব । 
বাজেনাক ঢাক ঢোল, 
কাসি বাশী শাখ খোল, 
তোমার কথার পর কি কথা বা কব? 


অভী 


৬কেদার নাথ বল্যোপাধ্যায় 


( অপ্রকাশিত রচন! ) 


[ম্বনামখ্যাত দ্বগাঁয় লেখক মৃত্যুর কিছু পূর্বে কাটিহার শ্রীরামকৃঞ্ণ মিপন আশ্রমের তদ।নীগ্তন কর্মসচিব স্বামী চণ্ডিকানন 
কতৃক অনুরুদ্ধ হ্ইয়। “অভা' সম্বন্ধে নিজের এই চিস্তাধারাগুলি লিপিবদ্ধ করিক্(ছিলেন।-উঃ সঃ] 


অভী শব্দটি সংস্কৃত শব্ষ। আমাদের বাঁংলা 
ভাষায় পূর্বে দেখেছি বলে শ্মরণ হয় না। সম্প্রতি 
কয়েক বখ্সর হতে দেখতে পাচ্ছি। অর্থ_ 
তীতিশৃন্ত, নির্ভয়। কথাটির আমরা সুষটপ্রয়োগ 
সর্বত্র করতে পারছি কি না সনেহ। আমি 
ংক্কতজ্ঞও নই, পগুতও নই। এ সম্বন্ধে আমার 
মতামতের তেমন কোনো মুল্য না থাকাই সঙ্গত। 

ব্যবহারিক জগতে বা বস্তু জগতে আমরা এক 
প্রকার ভয়ের বাহন বললেই হয়। আমার একটি 
উচ্চশিক্ষিত ন্বধ্মনিষ্ঠ, সাত্তিকপ্রকৃতিশীল বন্ধুর 
কিশোর বযস্ক একটি পুত্রের মৃত্যু হম্ব। কিছুর্দিন 
পরে দেখা করতে যাই। দেখা হতেই তিনি 
বলেন_-“দেখ ভাই--জীবনটা ভয় ছাড়া আর 
কিছু নয়, ভয় নিয়েই চল!-ফেরা, ভয় নিরেই থাকা । 
ছেলেটা অতিরিক্ত প্রিয় ছিল, আমিও তার 
জন্তে অতিরিক্ত ভয়-তাবনা, সর্বক্ষণই বহন করতুম। 
অকারণ কত রকম বিপদ আপদ মনে মনে নিজে 
শৃতি করে, নিজেই দুর্ভাবনা ভোগ করতুম। 
কেবল ভয়- আর ভয়) সে গিয়েছে, তার অন্তে 
ভাবনাও গিয়েছে! কিন্তু আর সব তো আছে-_ 
এস্োক--বাড়িঃ বাগান, রোগ, চাকরি,_কোনটা 
গৃহীর্র ভয়ের বা চিন্তার বস্ত নয়? আরো কত 
কি! তাই বলছিলুম--জীবনটাই ভর। নয়কি?” 
_বলে বন্ধু হাসলেন। আমি সঙ্কৃচিতভাবেই 
গিয়েছিলুম, সে তাব কেটে গেল! যাঁক্‌-_। 

সংসারী সাধারণের ছয়--এ সব নিয়েই। 
অভাবের ত” আছেই, তত্ভিন্ন ভূতের ভয়, সাপের 


ভয় প্রভৃতিও বাদ যায় না। “অভী” শব্দটর 
ব্যবহার আমাদের শাস্বাদিতে যেখানে আছে সেখানে 
বোধ করি ও কথাটির আঁভিজাতাও বেশী 
আমার্দের ভয়ের সংস্কারের উচ্চ স্তরের বলেই মনে 
হয়। আবার মৃত্যুভয় হতেও বড় কেউ মুক্ত 
নন। বোধ হয় লাধন-ভঙনের প্রথম উত্তবের মূল 
তয় হতেই। পরে ভাগ্যবান জীবনমুক্ত সিদ্ধ সাধু 
পরমার্থে পৌঁছে ভয়শৃন্ত “অভী/র অধিকারী হন। 
এ আমার ধন গড়া ধারণা । আমি এ আলোচনার 
অধ্বিকারী নই। দ্বিত্বজ্ঞানমুক্ত ব্রপ্ধবিদেরাই - 
ভয়মুক্ত। ছুই থাকলেই ভয়। 

আমাদের দেখা শোনা ছু একটা কথ নিয়ে 
কথা কওয়াই ভালো । অন্গুন ছিলেন শ্রীরুষ্ণের 
বন্ধু, সথা, এক আত্মাই। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের রথচক্র 
ধরিত্রী-ব্ধ হলে অজুনকে কর্ণ বললেন-_তুমি 
ক্ষত্রিয় বীর, আমি অকন্মাৎ বিপন্নঃ একটু নিরন্ত 
হ₹ও। আমাকে রথচক্র তুলতে দাও, পরে যুদ্ধ 
চলবে_বীরধর্স রক্ষা! করো” ইত্যাদি । শ্রীকষ্ণ 
অজু-নকে ৰললেন_-ও সব কথা শুনো না, ওকে 
এখনি বধ করে!” 

অজুন মহা বিপদে পড়লেন। 
কাজ করতে তাঁর মন চাচ্ছে না। তার ইতস্ততঃ 
তাৰ দেখে শ্রীরুষ্ণচ বললেন_ “করছে! কি! 
আমার কথা শুন না কেন, কাল-বিলম্ব কর না, 
এখনি মারো |” শুনে কর্ণ বললেন--“তুমি না 
ভগবান! এই অধর্ম কর্মে অজুবনকে উপদেশ 
দিচ্ছ!” 


বীরধর্মবিরুদ্ধ 


শাৰণ। ১৩৬৩ ] 


অন তখন সমন্তায় পড়ে গেছেন--ধর্মভয়ে 
ভীত। আবার শ্রীরুষ্ণের আদেশ! তিনি কিং- 
কর্তব্যবিমূঢ় ॥ বিচলিত। 

শ্ুকষ্€ণ তথন সরোষে বললেন--“তুমি কার 
কাছে ধর্মকথা! শুনছো--ধর্মের ও কি জানে? 
স্ত্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-সভায় ও উপস্থিত ছিল; কোন্‌ 
ধর্ম রক্ষা করেছিল? একটি কথাও কর নাই। ওর 
মুখে ধর্মকথা শোভা পায় না, এখন বিপদ্দে পড়ে 
মুখস্থ শান্ত্কথ| আগুড়াচ্ছে-ওকে এখনি অবাধে 
বধ করো । স্ত্রীলোকের আসন বিপদের সময় ও 
ক্ষত্রিয় হয়ে নীরব ছিল। নিলজ্জ এখন ধর্মকথ! 
কয়। তুমি ক্ষত্রিয় রাজকুমার, ছুষ্টের দমন তোমার 
ধর্ম। ছুষ্টকে এখনি বধ করো ।” ইত্যার্দি 

মুহামান অজুন আর দ্বিরুক্তি না করে তৎক্ষণাৎ 
কর্ণকে বধ করেন। এতক্ষণ ধর্মভয় তাঁকে বিচলিত 
করে রেখেছিল। যে মুহূর্তে শ্রাভগবান তার 
তয়টাকে তাঁর পক্ষে মিথ্যা ও অন্থচিত ভয় বলে 
বুঝিক্ে দিলেন, অছুনের কাছে তখুনি সেট! অলীক 
হয়ে গেল। অজুন তখন ভগ্-ভাবনার পারে 
পৌছে গেছেন, শ্রুকুষ্ণ তাকে *অভী'র কাছাকাছি 
নিষ্বে গেছেন। ভগবান ধার সঙ্গী ও সহায় তার 
"অভী' হ'তে আর কতক্ষণ। উপযুক্ত সময়েই তিনি 
মোছের পর্দা টেনে নেন। তখনো সময় আসেনি । 

মানুষের মৃত্যুভয় স্বাভাবিক গ্রীস দেশে 
মহাজ্ঞানী দেশপুজ্য “সক্রেটিস, থাকতেন। তার 
তক্ত শিব্যসেবকও দেশময় ছিল। মে অবস্থায় 
অংঙ্কার-উন্মভ পদস্থ শত্ররও অভাব হয় না, বিশ্বে 
রাজভক্তদের ! বাইরের লোকের সম্মান ও প্রভাব 
তার সইতে পারেন না। একট! অছিলা নিয়ে 
ষড়যন্ত্র করে সক্রেটিসকে রাজদ্বারে অপরাধী প্রমাণ 
কর! হয় ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্তত করা হয়। তিনি 
বিষ-পানে দেহ ত্যাগ করেন । শিব্ারা বহু চেষ্টা 
পেয়েছিল ও সকল ব্যবস্থাই করেছিল--ত্াকে 
গ্রীন থেকে অন্তর সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্তে। তিনি 


অভী 


৩৫১ 


তাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন--“দেশের আইন ধরে? 
যখন কাঁজ হচ্ছে, সে আইনের মরধাদ! ন& করতে 
নেই। তাতে রাষ্টটের বিশৃঙ্খলা আসে। যে 
অজুহাতে আমাকে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে, সেট! সত্য 
হোক মিথ্যা হোক্‌_রাঁজ-আজ্ঞা ও দেশের আইন 
অনুমোদ্দিতঃ সেটি মেনে নেওয়া উচিত। নিজের 
প্রাণের ভয়ে তার অপমান করলে তথন আমার 
সত্যিকার অপরাধই করা হবে।” তিনি সহজেই 
মৃত্যু বরণ করেন, প্রাণের ভয় করেন নি। তার 
এই ভর়শূন্ততাঁও কিন্তু রাষ্ের আইন রক্ষাকলে। 
সুতরাং গুণযুক্ত--00911050 এতেও। আমার 
ধারণায় 'অভী” বল! চলে না। তিনি রাষ্ট্রের আইন 
রক্ষার্থেই এ কাজ করেছিলেন, আইনের মর্যাদা 
রক্ষা করেছিলেন। উদ্দেশ্য মহৎ তিনিও মহৎ। 
এ ধারণা পাশ্চাত্য দেশের অর্থাৎ বস্তঙন্ত্রিক 
দেশের, যেখানে দেশ বা! 08097, পরমার্থের স্থান 
নিয়েছে। 

আমাদের ভারতের কথাই কই। এখানকার 
কথা বস্তুমাপেক্ষ নয়,থণ্ড নিয়ে নয়, অথগ্ড 
লাভে “অঙী'। সেটা পরমার্থ প্রাপ্তির উপর নির্ভর 
করে। জীবনের পরম উদ্দেশ্ত নাকি তাই। তাতেই 
ভয় ভাবন! হতে পরম নিষ্কতি। তখন আর 
দুই বলে কিছু থাকে না1--কিসের ভয় আর কার 
ভয়! সেটা ব্রঙ্গবিদ্দের এলাকা । সে অবস্থার 
কিছুই জানি না। শুনেছি যিনি জানেন, তিনিও 
অন্তকে বলতে পারেন না। 

গত শতাব্বীর ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪র সমষ্ষের 
কথা। অনেকেই দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের কাছে 
আসতেন, রাম দত্ত, মাষ্টার মশাই, কেশব 
সেন, কোন্নগরের মনোমোহন বাবু প্রভৃতি অনেক 
ভক্তই । নরেন্ত্নাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ), শরৎ 
মহারাজ ( স্বামী সারদানন্দ) আমতে আরম্ত 
করেছিলেন। রাখাল মহারাজকে ( ন্বামী ব্রহ্ধানন্দ ) 
আমার বিশেষ মনে পড়ে না, তার উল্লেখ করলুম 
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না,-পরে দেখেছি) আরো! কত সব কুমার ভক্ত । 
নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে দেখা দিতেন, নিকমিত 
নয়। 

উপস্থিত সকলেই লক্ষ্য করেছেন এবং 
£কথামুতেও' উল্লেখ আছে, _নরেন্দ্রনাথ এলে, 
ঠাকুরের আনন্দ যেন চোথে মুখে সুম্পই হয়ে 
ফুটে উঠত )- বিদেশাগত পুত্রকে সহদা দেখলে, 
পিতার যেমন হয়। মে এক অপার্থিব ভাব। 
নরেন্দ্রনাথের মন যেন কোথায় রয়েছে, না 
ডাকলে কাছে গিয়ে বড় একটা বসতেন না,_এ 
দিক ও দ্রিক, এর কাছে ওর কাছে, ছু একট! 
কথা করে বেড়াতেন, বাইরেও ঘুরতেন। কোথাও 
স্থির নয়। দেখে ঠাকুর হাসতেন, উপভোগ 
করতেন। ডাঁকতেন, গাইতে বলতেন, প্রায়ই 
সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। সম্পূর্ণ একটা গান কখনো 
শোনা হয়েছে কিন! জানি না। লোকে তাঁকে 
বলতে শুলনেছে-_'কত বড় আধার! কত বড় 
আধার ! বেড়াচ্ছে যেন থাপথোল! তলোয়ার ।” 
অর্থ বোধ হয়--“কিছতে দৃষ্টি নাই--এক লক্ষ্য 
নিয়ে আছে ।” দিনের বেলা উভয়ের সঙ্গ বড় 
জমতে কেউ দেথেছিলেন কি না জানি না। 
এখনে! ভাবি-_তাদের বা কথাবার্তা, কাজকর্ম হোত, 
তা নিশ্চই রাত্রে। হ'তে পারে ২1৩টি অন্তর ও 
থাকতেন। 

ক্রমে নরেন্দ্রনাথকে সমাধির উচ্চাকাজ্কায় দ্রুত 
পেয়ে বসে। বোধ হয় কাঁশীপুরে তখন জমায়েখ। 
তিনি আর বিলম্ব নইতে পারছিলেন না, আসন 
করে বসে” সমাধিস্থ হয়ে যান! সমাধি ভাঙচেনা 
দেখে, ভক্ত সঙ্গীরা ভয় পান ও ঠাকুরকে সংবাদ 
দেন। পরে তিনি নরেন্দত্রনাথ প্রকৃতিস্থ হ'লে, 
তিরস্কারচ্ছলে বলেন_-“এ তো খেলার জন্তকে নয়, 
এত তাড়া কিসের? এই আমি চাবি নিয়ে 
চললুম--এথন নয়, সময় হ'লে পাবে।” 

আমি উপস্থিত ছিলাম না, তাই ভাবটা নিজের 


উদ্বোধন 
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কথায় দিলাম। “কথামৃতে” পাবেন। নিবিকল্প 
সমাধিতে ২১ দিনের পর নাকি দেহ ছেড়ে জীব 
চলে যায় ।-_ নরেন্্রনাথের মনোঙাব তিনি জানতেন, 
তাই সতর্কও থাকতেন, অস্তরজত্দের সাবধানও 
করতেন, দৃষ্টি রাখতে ব্লতেন,_"নিত্য-সিদ্ধ পরিপক্ক 
ফল, বৈরাগ্যে বিভোর থাকে, কিছু ভাল লাগে 
না, ইচ্ছ। হলেই দেহ ছেড়ে দোবে। বিশ্বহিতে 
ওর অনেক কাজ রয়েছে_ও না হলে হবে না)” 
ইত্যাদিই ছিল ঠাকুরের উদ্দেশ্য ও চিন্তা বলেই 
মনে হয়। 

ইহার কয়েক মাস পরে ঠাকুর নরেন্ত্রকে সেই 
চাঁবিকাটি বা সোনার কাটিটি দিয়েঃ নিজে ফতুর 
হয়ে দেহরক্ষা করেন। তার পরের কথা বা 
বিবেকানন্দ স্বামীর কঠোর সাধন।, শ্রম ও দিখিজয়ের 
কথা, লিপিবদ্ধ হয়েছেঃ অনেকেই পড়েছেন। 


ৃ কার্ধ শেষে স্বামীজী ক্লান্ত ও ভগ্স্বান্থ্য নিয়ে দেশে 


ফেরেন ও প্রায় ছই বৎসরকাল, তার স্থাপিত 
বেলুড় মঠেই থাঁকেন। ধারা কোনো “মিশন 
নিয়ে আসেন, কাধাস্তে জড়ের মত বেঁচে থাকা 
তাদের আর ভাল লাগে না।-_ঝার কেন, 
আর কিসের জন্কে থাক ।” এই ভাবই তাদের 
আপ! শ্বাভাবিক। তারও এনেছিল বোধ হয়। 
চলে যাবার জন্ত ব্যস্ত হয়েছিলেন । রাখাল মহারাজ 
(ম্বামী ব্রহ্জানন্দ) সেটা বুঝেছিলেন। মঠের 
সঙ্গীদের সতর্কও করেছিলেন। কিন্ত যিনি 
ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী তাকে আটকাবে কে? 

স্বামীজী নিত্য বৈকালে একটু বেড়াতে 
বেরুতেন। সেদিনও স্বামী প্রেমাননকে নিয়ে 
বেড়িয়ে এসেছিলেন। যখন তখন প্রিয় লেবকদের 
বলতেন__“অভী” হবি, ভয় আবার কি? একটা 
কাল্পনিক কথা,-_অন্তরায় মাত্র» 'অভী” হওয়া 
চাই--ইত্যাদি। 

বেড়িয়ে আসার পর-_সকলের সঙ্গে কিছু 
আলাপার্দি করে ধ্যানে বসেন। সেদিন সকালেও 
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৮ট! থেকে ১১টা বেশীক্ষণ ধ্যানমগ্ ছিলেন। সন্ধ্যা- 
রতির ঘণ্টা বাঁজলে নিজের ঘরে গিয়ে গঙ্গার দিকে 
মুণ করে ঠাকুরঘরের দ্বার রুদ্ধ করে ধ্যানে বসেন। 
প্রায় একঘন্ট| মালায় জপ করে স্বামীজী ভূমিতলে 
শয়ন করেন। একটি শিষ্য বাতাঁস করতে থাকেন। 
স্বামীজীর চোখ মু্িত, যেন ধ্যান করছেন। রাতি 
ম্টার সময় পাশ ফিরে শুলেন, একটু অস্ফুট ধ্বনি 
কয়েকটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস_-তারপর সব স্থির। 
স্বামী বিবেকানন্দ স্বধামে চলে গেছেন ! সব শেষ। 
জগতের দেহ জগতে পড়ে আছে । নিভীক বীরের 
বদনে 'আঅতীর' অর্থ অনেকে পেয়ে থাকবেন। 


তীর্থত্রয় 
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তার পরের কথা তিনিই জানেন আ'র ঠাকুরই 
জানেন।-_শ্বভাব-পিদ্ধ বীর-সাধক, তারও একটু 
আঁভাসে আমাদের বঞ্চিত করে যাননি। 
ঠাকুরের অক্লান্ত সেবক ও একনিষ্ঠ সাধক--শ্বামী 
রামকৃষ্তানন্দ (শশী মহারাজ) ছিলেন তীর 
অন্তরঙ্গ বধু । তিনি তথন মান্দ্রাজ আশ্রমে। 
দেভরক্ষার পরই ম্বামীজীর মুক্ত আনন্দ-মুতি 
তার কক্ষে উপস্থিত। মধুর হান্তে কেবলমাত্র 
“শশী, দেহটাকে থুতুর মত 'ফেলে দিয়ে চললুম” 
বলেই অন্তধান। 

জয় শ্ররামরষ্চ । 


তীর্থত্রয় 


স্বামী মহানন্দ 


তীর্থসমাট ভারতবর্ষে অগণিত তীর্থের পুণ্য 
স্মাবেশ। ৬কাশী-কাঞ্চিঃ পুরী-গরাঃ দারকা-প্রস়্াগ, 
মথুরা-বৃন্দাবন, কেদার-কৈলাম, অমরনাথ-বদ্্রীনাথ, 
পর্চচবটা-অধোধ্যা, কুরুক্ষেত্র-পুফর, রামেশ্বর-কন্তা- 
কুমারী এমনি কত কি! প্রত্যেকেই স্ন্থ মৃহ্মায় 
প্রতিষ্ঠিন প্রত্যেকেই শতম্থৃতির এস্ফুটিত কুসুমের 
প্রাণম্পর্শী-গন্ধে সৌরভিত। প্রত্যেকেই তপু-প্রাণ 
মানবকে আহ্বান জানাচ্ছে-- আয়ু, আর, আমার 
কাছে আয়; শাস্তির সমাহিত মৌনতায় তোকে 
ঢেকেদি।” 

&ঁ সব তীর্থরাজের প্রত্যেকটিই আবার কোন 
নাঁকোন মহীপুরুষের অথবা পুরাণোক্ত দেবদেবীর 
ইতিকথর সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। 
সে সব ইতিকথার সহিত ধর্মপ্রাণ ভাঁরতবাসীমাত্রেরই 
কমন-যেন"একটা1 নাড়ীর টান আছে। ছুঁটা 
পেলেই তাই ছুটতে চায়, ছুঃখ পেলেই তাই এগিয়ে 
আসে, আনন পেলেই তাই অতিসারে চলে এ 
সব তীর্ঘের ছুখহর! আপনকরা নিবিড়তর মাতৃ- 


তি 


স্নেহের মাঝে। প্রবন্ধোক্ত স্বপ্ন পরিচিত তীর্থত্রয়ও 
অনুরূপ-ম্বতির রডে-রেখায় প্রাণপ্রদ হয়ে আছে। 
বাংলার হৃদয়-নিঙ.ড়ান সবুজতায় ঢাকা এই তীর্থ- 
্রয়ও কী এক অপরাজিত আনন্দে সঞ্জীবীত। 
তাই এই বিন ক্ষুদ্র তীর্থ-মুক্তাবিন্দুর- -বংশবাটী, 
ত্রিবেণী ও মপ্তগ্রামের- শ্বরূপোদ্ঘাটনের প্রয়াস 
করা যাক । 

শবাটী হুগলী জেলার একটি গগ্ুগ্রাম। 
ভাগীরথী তীরের এই তীর্থ তার পূর্বতন সৌন্দর্ধ- 
সম্ভার হারিয়ে ফেলেছে। এখন আর সেই 
নৌঝান্ন পাঁণ তুলে আস! তীর্থবাত্রীর দল ঘাটে 
এসে কলরব তোলে না। সুন্দর প্রস্তর ও ইষ্টক 
নিষ্ত বাঁধান ঘাট আজ শ্ীহীন ভঙ্গপঞ্জর নিয়ে 
পড়ে আছে। ঘাটের পাশে আগেকার মত 
দোঁকানীদের ভিড় নেই। বর্তমান সভ্যতার 
নরবাহুক রেলগাড়ীর ট্রেশনটিকে ঘিরেই যা কিছু 
জনতা জমাট বেঁধেছে । সেই থানেই এখন গড়ে 
উঠেছে জনপদ্দ। বংশবাটী স্টেশন থেকে তাই এ 
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স্থানের জাগ্রতা কালীমন্দির--অর্থাৎ ৮হংসেশ্বরী 
দেবীর মন্দির প্রায় একমাইল পথ। সাইকেল- 
রিক্সা বা পায়ে হেটে আসা চলে। ওথানে এলেই 
৬হংসেম্বরী দেবীর সুঠাম মন্দির সকলেরই দৃষ্টিকে 
প্রলুন্ধ করে। পুরাতন রাজবাটার ভাঙ্গা দেউলের 
মাঝে এই বহু-চুড় মন্দির আপন বৈশিষ্ট্ে, ভাস্কর্ষের 
স্বকীয়তায়, নিবিড়-সাধনার নিগুঢতর কেমন-যেন- 
এক তাম্বর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মাথা তুলে রর়েছে। 
ইহার প্রথম-গড়! ভাস্কর্লীল! যদিও আজ কালের 
করাল আঘাতে শুবীকৃত তবুও তার প্রস্তর ও 
অদুত ইষ্টকসন্সিবেশ, সুক্ম কারুকাঁধের মনোরম 
রূপায়ণের সজীবতায় এমন এক অনন্ সৌন্দধমাধুরী 
লীলাছ্গিত হুষে উঠেছে যে মানব মাত্রই তার দিকে 
আকুষ্ট না হয়ে পারে না। এই মন্দিরের জন্তু 
অষ্টাদশ গ্রষ্টান্দে সেখানকার তৎকালীন প্রসিদ্ধ 
রাজা নৃসিংহ দেবরায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 
মন্দির-গ।ত্রে এই কথাই উৎকীর্ণ আছে £ 
“আশা! চলেন্দু সম্পূর্ণশাকে শ্রমৎ স্বয়স্তবা । 
রেজে তৎ শ্রগুহঞ শ্রানৃসিংহদেব দগুতঃ ॥৮ 

অবস্ত এই মন্দিরের কাধ শেষ হবার পূর্বেই 
১৮*২ খ্রা্টাবে নৃসিংহদেবের মৃত্যু হয়। তখন তার 
লী শঙ্করী দেবী এই অসমাপ্ত মন্দির শেষ করে 
যথাবিহিত শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী ১৮১৪ খ্রীটাঝে 
এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাধ সম্পন্ন করেন। বাংল- 
দেশের আর কোন মান্দরে এই প্রকার স্বাপত্য- 
কৌশল দেখা যায় না। সাধন ইঙ্গিতের রঙে-রেখায় 
প্রোজ্জল এই মন্দিরের স্বকীয়তা সার্থক হয়ে ফুটে 
রয়েছে। তাম্ত্রিক রূপ-সাধনার সাঙ্কেতিক পরি- 
কল্পনা দিয়েই এই মন্দির গড়া । তাই এর মাঝে 
পরাশক্তির বিকাশশ্বরূপ এই স্বয়স্তব! মন্দির যটচক্র 
ভেদরব্নীতির স্মারক হিসাঁবে নিমিত। মন্দিরের 
কিয়দংশ প্রশ্তরে ও কিয্বদংশ ইষ্টকে গঠিত। শোন! 
যাঁয় এই মন্দির নির্মাণ করতে তখনকার দিনেও 
প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। এই স্থানের 


উদ্বোধন 
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পূর্ব সমৃদ্ধি এখন গতায়ু। আগে যেখানে শ্রুতি- 
স্মৃতি, বেদ-বেদাত্ত, ভ্যাক-সাহিত্য, আযুবেদ ও 
অলঙ্কার শাস্ত্রের চা হ'ত এখন সেখানে জঙ্গলাকীর্ণ 
হয়ে স্থবিরত্বের রেখা ফুটে উঠেছে। এই 
মন্দিরস্থিত নয়নাভিরাম মাতা ৬হংসেশ্বরীর বিগ্রহ 
প্রস্তরে খোরদিত নয়। নিমকাঠে তৈরী মনোহর 
দারুমৃতি। মুতি এখনও অক্ষত। এখনও প্রাণবন্ত । 
হঠাৎ মন্দিরে প্রবেশ করে এ মুতির চোখের দিকে 
তাকালে মনে হয় এক সদ! হাম্তরতা শান্ত মাতৃ- 
ভাবময় ঝুঁলিকা বসে রয্জেছে, আমাদের দেখে 
লঙ্জা্ধ এক্ষুণি ছুটে পালিয়ে যাঁবে। 

বংখবাটী রাজ-বংশের ইনি কুলদেবী। শ্রীরাম- 
কুষেের অন্তম পার্ধদ বরহ্গজ্ঞ ম্বামী শিবানন্দজী 
( মহাপুরুষ মহারাজ ) এই মুতিকে সম্পূর্ণ জাগ্রত 
দেখতেন। তার শয়নকক্ষে সব সময়েই দাতা 
হংসেশ্বরীর একটি প্রতিকৃতি থাকত । এই প্রতি- 
কৃতি নিয়েই তার সেই আত্মহারা উন্মাদনা দেপে 
তক্তমাত্রই এক অপাথিব আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে 
উঠত। শবাকার শিবের নাভিমগ্জল থেকে এক 
সহত্দল পদ্ম বিকশিত হয়ে উঠেছে, আর 
তার উপরে এই চতুভূজা বালিকা মুতির অনবস্থ 
উপবেশন ভঙ্গী ও হাস্তোজ্জল রূপমাধুরী শ্বতঃই এক 
স্বগায় উন্মাদনার স্যটি করে। 

মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন £ “এই হংসেশ্বরী 
মুতি আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রতীক।” পীচতলা 
ও ১৩টি ঢুড়াধুক্ত এই মন্দির তস্ত্োক্ত গুহ সাধনার 
ইজিতে পূর্ণ। এই সম্বন্ধে মহাপুরুষজী আরো 
বলতেন ; “শিবের নাভিকমলে হান্তময়ী মা বসে 
আছেন ভক্তকে মাতৃভাবে অনুপ্রাণিত করতে ।” 
এই দেবীর ছুইথানি ছোট ফটো ( প্রতিকৃতি ) 
তার টেবিলের উপর রাথা থাকত, সকালে 
সাধুর তাকে প্রণাম করতে গেলে দেখতে পেতেন 
তিনি এ ফটো একবার বুকে একবার মাথার 
ঠেকাচ্ছেন আবার কখন বা অপলক নেত্ধে এ 


শ্রাবণ, ১৩৬৩ | 


মাতৃমৃ্তির দিকে তাঁকিয়ে কি-যেন এক অনাস্বাদিত 
রসে বিভোর হয়ে উঠছেন । রাতে শোবার 
আগেও তিনি কয়েকবার এ ফটে! বুকে ও মাথায় 
না ঠেকিয়ে ঘুমুতে পারতেন না। তা ছাড়া 
কিছুদিন এমনও হয়েছিল যে প্রায় প্রতি অমাবস্তায় 
বিবিধ দ্রব্য-সম্ভার দিয়ে সাধু ব্রন্মচারীদের মায়ের 
পূজার জন্ত বংশবাটাতে পাঠাঁতেন এবং যতক্ষণ না 
তারা মায়ের পৃজা দিয়ে ফিরতেন ততক্ষণ মহাপুরুষ 
মহারাজের কোন শান্তি ছিল না। বারবার 
সেবককে জিজ্ঞাসা করতেন, “আসার সমন কি 
হ'ল?” অবশেষে পুজারীরা যখন ফিরতেন তখন 
মহারাজের চিন্তান্িত হৃদয় আনন্দোল্লাসে ভরে 
যেত। তিনি তারপর পুজাঁরীদের নিকট মায়ের 
পৃজার খুটিনাটি সমস্ত খবর নিয়ে মায়ের প্রসাদী 
সিছুর কপালে পরতেন । আর সেই সঙ্গে মায়ের 
টেবিলে রাখা ছোট ফটোট। নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে 
গদ্গদদ স্বরে বলতেন, “মাঃ মা, জগদীশ্বরী! আমি 
ততোমার কাছে যেতে পারছি ন। তুমি সব 
দেখছ । তুমি সব জানো । সব ছেলেদের কল্যাণ 
কর। আমাদের সকলের মঙ্গল কর।” সেই 
আকুলকরা আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে কেমন এক অপূর্ব 
সুর-মুছনা সকল দিক ভরে দিত। পুজ্যপাদ 
শিবানন্দজী মহারাজের পুর্জিত| এই জাগ্রতা মুতিকে 
সকলেরই একবার দশন কর! উচিত। 
গর রি স 

হুগলী ভেলার আর একাট প্রাচীন তীর্থের নাম 
ব্রিবেণী। গা, যমুনা ও সরম্বতী নদীব্রয়ের 
সম্মিলনে এই পুণ্য মিলনস্থানের উতৎপতি। 
ন্নেহাসিক্ত এই ব্রিবেণীরই বা কত নাম। ধার যে 
নামে ডাকতে আনন তিনি সেই নামেই ডাকতে 
পারেন__ত্রিপাণিঃ তারবানিঃ ভ্রিভেণী, তিরপূর্ণী ও 
ভ্রিপিণা। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীতে 
এই ব্রিবেণীর নাম উল্লিখিত আছে। তথনকার 
জনবহুল, আনন্দঘন এই তীর্থের বর্ণন! প্রসঙ্গে তিনি 


তীর্ঘত্রয় 
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এর পূর্বসমৃদ্ধির একটি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর কথাচিত্র 
অঙ্কিত করেছেন £ 

বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী। 

যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই লা শুনি ॥ 

লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে শান। 

বাস, হেম, তিল, ধেসু দ্বিজে দেন দান ॥” 

কিছুটা অতিশয়োক্তি হলেও, তখনকার দিনে 
ত্রিবেণী জনাকীর্ণ ছিল নিশ্চয়ই । কত দেশ 
দেশান্তর থেকে লোক আস্ত এ ব্রিবেণীর ঘাটে। 
কেউ বা আস্ত পণ্য বোঝাই কর! নৌকা নিজে 
নিজের পণ্য বিক্রয় করে অর্থলাভের আশায় আবার 
কেউ.বা আসত এই ব্রিবেণীর পবিত্র সঙ্গমে অব- 
গাছন করে, পিতৃপিতামহের উদ্দোন্তে পিগাদি দান 
করে পুণ্যার্জন করতে । নিকটস্থ দেবালয়েও তখন 
যাত্রীদের ভিড় জমত। নানান ভাবের সাধক, 
নানান মতের লোক এসে জটলা করত এই অধুনা 
শ্রহীন প্রাচীন দেবারতনগুলির আশেপাশে । 
বৃন্দাবন দ্বাসের বিখ্যাত পুস্তক চৈতন্তভাগবতেও 
নিবেণীর উল্লেখ াছে ঃ 

“কতদিনে নিত্যানন্দ থাকি খড়দহে। 

সপ্তগ্রামে আইলেন সর্বগণ সহে ॥ 

সেই সগ্তগ্রাম আছে সপ্ত ঝষি স্থান। 

জগতে বিদিত সে ত্রিবেণীঘাট নাঁম ॥” 

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পুণ্যলীলাভূমি এই ত্রিবেণী 
তথন প্রাচীন সগ্তগ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 
কত ন! মহাত্মা। কত ন! সাধু সন্তঃ কত ন! সাধক 
ও উপাসক তখন এসেছেন এই লীলাভূমি স্পর্শ 
করে ধন হতে। চৈতন্থসত্তার দিব্যান্ুভূতিতে 
তথন এ স্থান দেদীপ্যমান। জীবনের পারের কড়ি 
সংগ্রহার্ধে কত শ্ত যাত্রী তখন এই ত্রিবেণীর ঘাটে 
ভিড় জমাত। শুধু যে ধর্মের দ্রিক থেকেই এ 
স্থানের নাম দিগ.বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ত1 নয়। 
প্রাচীন সংস্কত-শিক্ষার পীঠস্থান হিসাবেও- নবদ্বীপ, 
ভাটপাড়া, গুণ্ডিপাড়ার সঙ্গে_-ত্রিবেণীরও একটা 


৩৫ 


নির্দিষ্ট উতিহা ছিল। এ ব্যাপারে তখন বহু পণ্ডিত 
ওথানে বসবাস করতেন। তদের ম্বৃতি-জড়িত 
উপাখ্যাননিচয় আজও অনেকের মুখে মুখে ঘোরে। 

ত্রয়োদশ শতাবী থেকেই এই সপ্তগ্রামের প্রা্টীন 
জনপদটি মুসলমান শাসক জাফরখার অধীনে আসে । 
জাফরখ| হিন্দুবিহ্ষী ছিলেন। তাঁর সময়েই এবং 
পরব্তী কাঁলেও হিন্দুদের অনেক প্রাচীন দেবমন্দির 
গির্জা ও দরগায় পর্যবসিত হয়। ত্রিবেণখীর এ মরত্দ 
মহাঁপরিবনের দিনগুলি ঘিরেও কতন। দুঃখের 
কাহিনী, কতন! ব্যথার ইতিহাস রচিত হয়েছে। সেই 
সব ব্যথাহত করুণ কাহিনী নিয়ে বছ বিষ্বোগান্ত 
নাটক লেখা চলে। শুধু মাহ্ষের দৈনন্দিন জীবনে 
নয়। জনপর্দের জীবনেও ছুঃখ-দন্দের, ক্ষয়-ক্ষতির, 
আশা-নিরাশার বেদনাময় ইতিকথা হৃদয়বিদারক 
হয়ে ফুটে ওঠে। ব্রিবেণীতে জাফরখ! ও তার 
পুত্রদের সনাধি-মন্দির গড়ে তোলা হয়। এ সমাধি- 
মন্দিরগুলি ছিন্দুদ্দের মন্দির ভেঙ্গে প্রন্তরাদি দিয়ে 
তৈরী করা হয়েছিল। এ সব অধূনা-বিলুপ্ত প্রায় 
সমাধি-মন্দিরগুলির গায়ে এখনও রাষাকণের বিভিন্ন 
উপাখ্যান প্রনস্তরে থোধিত রয়েছে দেখা বার। 
এমনকি দরগার গায়েও সংস্কৃত শিলালিপি ও 
গদাধারী বিষুমু্তির সমাবেশ রয়েছে। 

ইতিহাস রয়েছে_-আকবরের শাসনকালে 
পাঠান-রাজত্বের সমাধি হয় এবং ১৫৬০ খ্রীষ্টাবে 
একজন হিন্দুরাজা--হরিচরণ মুকুন্দদেব--পাঠান- 
গণকে যুদ্ধে পরাজিত করে ত্রিবেণী অধিকার করেন। 
পরে মূকুন্দদেব তার এই বিজয়াভিযানের স্মৃতিচিহ্ন- 
রূপে ১৫৬৫ খ্রাষ্টান্দে ত্রিবেণীর পবিত্র ত্রিস্মের 
স্থানে একটি মনোরম ঘাট তৈরী করেছিলেন। 

তথনকার দিনে ত্রিবেণীতে অনেক পণ্ডিত বাস 
করতেন। শ্বনামধন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একসময় 
এই ব্রিৰেণীতেই অধায়ন ও অধ্যাপনা! করতেন। 
ত্রিবেণীর সেই সুসমৃদ্ধ প্রাচীন দিনগুলি আর নেই। 
এখন তার সকল সমৃদ্ধি বিংশ শতাব্দীর মনন-ধ্বংসী 
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কলকারখানার মাঝে মুমূযুকু। মহাঁকালের কুক্ষিগত 
সকল মন্দিরের মাঝে বিখ্যাত বেণীমাধবের মন্দির 
তার ভগ্ন পঞরর নিয়ে ব্যথায় শায়িত দেখতে পাওয়া 
যায়। এথানকার স্প্রধিজ্ধ এ ভয়াল মহাশ্মশান 
আজও মানুষকে অনেক অলৌকিক কিছ্বদদস্তীর 
খোরাক যোগায় । 
ক ক নট 

তীর্থত্রয়ের শেষেরটির নাম-_সপ্তগ্রাম। পুর্বে 
অধুনালুপ্ত সরম্থতীর তীরে অবস্থিত ছিল। আজ 
সেই খর-ভ্রোত! নদীর শ্বর্ক্ষীণ স্থৃতিরেখ! ইতিহাসে- 
বণিত সত্যকে বিশ্বাস করতে দেয় না। যে বলার- 
গ্রাম একদিন ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্্র 
বলে পরিগণিত হ'ত, যার পার্দমূলে একদিন বৃহৎ 
বৃহৎ অর্ণবপোত তাঁদের শত-পালের পাখা মেলে 
এসে নোঙর করত, যার বাণিজ্যকেন্ত্র শত শত 
বণিকের আশা-আকাজ্ষ, উথান-পতনের সঙ্গে 
জড়িত ছিলঃ তার আজকের এই স্থবির, শ্লথ, পু ও 
বিগতশ্র অবস্ধব দেখলে মন্‌ বেদনায় কাতর হয়, 
পৃথিবীস্থ সকল বস্তর নশ্বরতার কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়। জঙ্গালাকীর্ণ ও মাঝে মাঝে সুদুর-প্রসারী 
ধানক্ষেতের আদিগন্ত বিস্তার দেখলে কিছুতেই মনে 
হয় না যে এই জনপদ্দের ও একদিন অগণিত মানব- 
কের উতরোল-কলকাকলি বহু শ্রেষ্ঠ নগরীরও 
ঈর্ধার বস্তু ছিল। 

ইতিহাসের এক সুদুর অতীতের দ্বিকে তাকালে 
দেখা যায়, এই সপগ্ুগ্রামের নাম কান্যকুজরাজ 
প্রিষ্বস্তের সঞ্ুপুত্রের সঙ্গে জড়িত। এমন কি 
খ্রীঃ পূর্ব ৩২৬ অবেও খন দিগ্বিজয়ী আলেকজাগার 
ভারত-অভিযানে আসেন সেই সময়েও তিনি এই 
সপ্তগ্রামের সুখ্যাতির কথ জেনেছিলেন। সণ্তগ্ামের 
সেই আনন্দ-মুখর দিনগুলি আজ কেবল ইতিহাসের 
গাতাতেই খুজে পাওয়া যায়। সর্বধ্বংসী কালের 
এ এক চরম অভিব্যক্তি । পাথিব নশ্বরতার এ এক 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
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পরবর্তী যুগেও এই সগগ্রাম মুখরিত করে শরীমৎ 
নিত্যানন্দগ্রভু কীর্তনানন্দে মেতেছিলেন। সেই 
অপাথিব কীর্তনরোল ও তৎসহ বছলোকের মাতো- 
যারা নর্তনের কথা চেতন্ত ভাগবতে পাওয়া যায় £ 

“সগুগ্রামে মহাপ্রসু নিত্যানন্ন রায় । 
গণসহ সংকীর্তন করেন লীলায় ॥ 
সগুগ্রামে কল কীর্তন বিহার । 
শতবৎসরেও তাহ! নহে বলিবার ॥ 
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে 
আপনি শ্রানিত্যানন্দ কীর্তন বিহরে ॥ 
পূর্বে যেমন সুথ হেল নদীর! নগরে। 
সেইমত স্থথ হইল সপ্তগ্রামপুরে ॥” 

এ ছাড়া চৈতন্য চরিতামূতে ব্ণিত ভক্তবীর 
রঘুনাথ দ্রা গোস্বামীর স্থৃতির সঙ্গেও এই স্থান 
বিশেষভাবে জড়িত। এই স্থানেই একদিন ১৪৮১ 
্ীষ্টাবে বিখ্যাত বৈষ্ণবসাধক শ্রাউদ্ধারণ দত জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি শ্রম নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিশেষ 
কপাপাত্র ছিলেন। শ্রীমদ্‌ উদ্ধারণ দত্তের প্রতিঠিত 
মন্দিরে শ্রীমদ্‌ নিত্যানন্দ মহাগ্রতু শ্বহত্ভে একটি 
মাঁধবীলতা। রোপণ করে দেন। জানিনা সেই 
মাধবীলতা কিনা, তবে এখনও তথাকার একটি 
মাঁধবীলতাকে উদ্দেশ্ত করে লোকে বলে নিত্যানন্দ- 
প্রভুর স্বহন্ডে রোপিত মাধবীলতা | 

এই সপ্তগ্রামের নিকটস্থ বতমান আদি সপ্ুগ্রামে 
উদ্ধারণ দততঠাকুরের শ্রীপাঠ রয়েছে । উহা এত দিন 
জীর্ণ জরাগ্রন্ত ও সস্কার-বিহীন ছিল--সম্প্রতি 
সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় ইহার সংস্কার করেছেন। ইহার 
চারিদিকের বনানীর মর্মর-মুখর শ্যামলতা শ্যাম- 


তীর্ঘত্রয় 
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কানাইয়ার কথা এখনও স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে 
হয় নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রাণমাতনি কীর্তনরোল 
এখনও এর আকাশে বাতাসে স্তন্বীভূত হয়ে রয়েছে। 
চৈতন্ট-মত্তার এই মহামহিম বিকাশ কি কখন 
চিরতরে মুছে যেতে পারে? সাধনার অনুকূল এই সব 
স্থানের স্থানমাহাত্ম্য সাধক মাত্রকেই আকর্ষণ করে। 
শ্বীঃ ১৫৪০ সালে গঙ্গার গতি পরিবতিত হওয়ায় 
সরস্বতী নদী বালুকান্তীর্ণ হইয়া পড়ে এবং সপ্তু- 
গ্রামের এই শ্রাহীন অবস্থার আরস্ত৪ তখন থেকেই 
প্রকট হয়। তখনকার বন 'প্রাচীন দেবমুতির ও 
সুন্দর ইষ্টকথণ্ডের সংগ্রহ বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষর্দে সংরক্ষিত হয়েছে । বর্তমান সপ্তগ্রামের 
শ্রীহীনতার কথাপ্রসঙ্গে বাঙ্গালী কবি কালিদাস 
রায়ের কয়েকটি কবিত।-সুবক মনে পড়ে £- 
"রাঢ়বঙ্গের রাজধানী তুমি, প্রাচীন লক্ষ্মীর সিংহছারঃ 
বিজয়-ধবজা! বহে নাকো আজ তব গোরবশূঙ্গ আর । 
আজি ইতিহাসে তুমি স্থৃতিসার, ক্ষিতিতলে আজ 
ধবংসশেষ, 
ধরে না তরণী কেলিকৃতুহলে তোমা লাগি রাজহংস 
ব্শে। 
সিংহল, চীন, রোম কার্থেঞ্জ বছে নাঁকো। পোঁত 
পণ্যভার 
বিশাল হ্বর্ণভাগ্ডার আজি শূন্য হয়েছে অন্নদার। 
লুণ্ত তোমার কীতি-গরিম! শাশান হয়েছে সপ্ত গ্রাম 
ছিলে মর্তের বৈজয়ন্ত, আজি তুমি অভিশপ্ত ধাম।” 
করি-বণিত এ পুণ্য-গ্লোক সপ্তগ্রাম ও পূর্বোক্ত 
তীর্ঘদ্বয়ের উদ্দেশ্তে আমরাও আজ ভক্কি প্রণতি 
জানাই। 


“তীর্থে উদ্দীপন হয় বটে। ক ** * যমুনার তীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে 
যেতাম। যমুনার চড়া দিয়ে সেই সময় গোষ্ঠ হতে গরু সব ফিরে আসত। 
দেখবামাত্র আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হ'ল। উন্মত্তের ম্যায় আমি দৌড়তে লাগলাম, 


কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই” এই বল্তে বল্তে !” 


(ভ্রীরামকৃফের উক্তি, ভ্রীরামকুঝ্ণ-কথাম্থত, ৩1৩1২) 


এমন কাজল রাতে কে দিল রে মায়ার বন্ধন ? 
শ্রীঅপূর্বকষ্ণ ভট্রাচা্ 


বৈশাখের তপোনিষ্ঠ যজ্ঞানলে আত্মাহুতি দিয়ে 
বাম্পের বিস্তৃতি রচি “কে এসেছে" মেঘজাল নিয়ে 
কোন্‌ পথ হোতে ? আজি তার উৎসবের উন্মাদনা 
দিকে দিকে । সিক্ত হোল রৌদ্রতপ্ত পৃথ্ী-ধুলিকণা। 


শ্তামশম্প সীবিত £ ছুটিতেছে ন্বরূপে নদী 
যৌবন-প্রবাহ লয়ে সিন্ধুপানে প্রেমে নিরবধি। 
পলী-গোষ্ট হোতে বুঝি মাতৃকার বালিছে কষ্কণ, 
এমন কাজল রাতে কে দিলরে মায়ার বন্ধন? 


বিহঙ্গেরা গেল কোথা ? কোন্‌ বনে তন পক্ষ রেখে! 
নুয়ে-পড়া শাখা হোতে মৃত্ভিকায় মৃত নীড় দেখে 
বিষ কুস্ুমতরু রাঁচল কি শোকের গাতিকা ? 
অল্জানা লোকের ডাকে শিহরে কি জীবন-বীথিকা ! 
রঙ্গ-নৃত্য করে কেকা, আর্তহদি আর্ত হোল তার, 
কোথা জাগে নবাস্কুর ? বৃষটিধারা নামে অনিবার। 


মেঘের ডমরু বাজে; কার কথা কিছে আকাশ? 
নিখিল মনের স্তরে বিরহের বহিছে বাতাস, 

ধরণীর দীর্বশ্বাস অন্ধকারে সঘন ব্যথায় 

হানে রুদ্রাধাত। ক্ষিপ্ত করি দিিগস্কর দেবতায় 
কোথা কন্তা-কুমারিকা নিরালায় ব্যর্থ অভিসারে। 
মেঘময়ী বেণী তার খুলে পড়ে বেদনার তারে 
সাগর-সৈকতে। রাত্রি কাদে মল্লারের নুরে সুরে, 
চমকে বিজলী যেন আলো! করে দিগন্ত-বধুরে। 


মরণের পারাবারে উঠিল কি শত শত ঢেউ 

বক্র হযে ফণ! তুলে স্প্প সম !- দেখেছে কি কেউ 
মরণের ছায়ামম দ্ুলিতেছে কালো যৰনিকা| 

অন্তরে ব।হিরে দেব্দুবিপাক আর বিভীষিকা 

ছযোগ ঘনায়। নিক্ধ উল্লাসে কেগো পথ চলে 
মহামিলনের অন্তরালে প্রকৃতির অশ্রজলে ? 


জননী ভগবতী দেবী 
শ্রীপ্রণৰ ঘোষ, এমএ 


উনিশ শতকের যে ভাববিপ্লব বাংলাদেশের 
চিন্তাশীল অংশকে উদ্দীপ্ত করেছিল, তার সাধারণ 
লক্ষণ ছিল মানবগ্রীতি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে ক্রমশ: সায্যমুলক মৈত্রীধর্ষম দেশের অধি- 
নায়কদের হৃদয় অধিকার ক'রে চলেছিল। বিজ্ঞানের 
জয়যাত্রা তখন যুক্তিবাদী জীবনদর্শনের নূতন 
ভিত্তিসূমি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী। তাই এধুগের মহা- 
পুরুষবৃন্দ সকলেই মানবজীবনের সুখ-ছুঃথ-বেদনার 
সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। তাদের সাধনা 
ব্যটিগত নয়, সমষ্টিগত। সমগ্র দেশ ও সমাজ তথা 
বিশ্ববাসীর কল্যাপ-কামনা তাদের হদয়ক্ষেত্রকে 


প্রশন্ততর করে তুলেছিল। উনিশ শতকের এই 
নব- প্রচারিত মানবধর্মের অন্ততম শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ ছিলেন 
বিস্াসাগর | মনীবার সংগে হদয়বন্তার এমন আশ্চষ 
সংমিশ্রণ উনিশ শতকেও দরলভ | 

ইতিহাস-পাঠকের কাছে একথা অজান! নয় যে, 
ইতিহাসের কোন ব্যক্তি, ঘটনা বা আন্দোলনই 
বিচ্ছিন্ন নয়। এর প্রত্যেকটি হৃত্রের পেছনে রয়েছে 
পরম্পরাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সাধনার কাহিনী। 
তাই ইতিহাসের ছবি তার পটভূমিকে নিয়েই সম্পূর্ণ 
_কোনো একক ব্যক্তিত্বের দৃষ্টি সেথানে শুধু খণ্ডিত 
নয়। আংশিক অসত্যও বটে। বিস্তাসাগরের 


শ্রাবণ, ১৩৬৩ ] 


ব্যক্তিজীবনের পটভূমিতে রয়েছে উনিশ শতকের 
ভাববিপ্লবের ইতিহাঁস। সে ইতিহাঁসে বিশেধভাঁবে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার দান রয়েছে। ফরাসী-বিপ্রব, 
রুশোর মতবাদ, বেস্থামের হিতবাদ- এমনি নানা- 
কারণে শিক্ষিত বজবাশীর মানসলোকে মানবগ্রীতির 
একটি ধার সেদিন বইতে শুরু করেছিল । কিক এ 
মানবগ্ীতি যদি আমাদের জাতির অন্তরের ধর্ম না 
হতো তাহলে বাইরের শিক্ষার তার ফমল ফল!নো 
সম্ভব হ'তে না। আমাদের প্রবহমান জীবনধারার 
অন্তরালে নিশ্চয় কোথাও জাতির জীবনদর্শনের এই 
আপাতনবীন দ্িকটির সম্ভাবনা নিহিত ছিল। 
বাঁডালী হিন্দুর ধর্মী আদর্শে “জীবে দয়া” কথাটি 
পাঁচশো! বছরের, তারও আগে থেকে উপনিষদের 
ধর্ম আমাদের বলেছে, “সর্ব, খন্ধিদ্ং ক্ষ 1” কিন্ত 
উনিশ শতকের পাশ্চাত্য আদর্শের মানবদ্ত্রীতি 
মানুষের ভোগসাম্যের কথাটাই বেশি করে ভেবেছে। 
আধ্যাত্মিক ও এঁহিক সাম্যের এই পার্থক্যকে এক- 
মার জীবসেবাঁর সেতুবন্ধনেই বাঁধ! যেতে পারে। 
মাছ্ছষ হিসাবে মান্থষকে ভালোবাস্বার, নিজের 
কল্যাণের উধ্বে” প্রতিবেশীর কল্যাণ ও শ্বাচ্ছন্দ্যকে 
তুলে ধরবারঃ এমন কি 'গ্রয়োজনবোধে প্রচলিত 
আচার-বিচারের উধেবে যথার্থ মানবকল্যাণকে 
উপলব্ধি কর্বার সহজবুদ্ধি ও স্থিরলংকলপ আমরা 
অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখতে পাই। তবু: 
লোৌকলোচনের অন্তরালে অনেক মহতপ্রাণ এই একটি 
আদর্শের হোঁমাগ্সি চিরকাল জালিষে রেখেছেন। 
সত্যকে তার! নিঃসংশয়ে নিজেদের মর্মস্থলেই অঙ্গন্ধব 
করেন, মতামত তর্কবিতক এসবের চেয়ে অন্তনিহিত 
মনুষ্যত্বের হ্বচ্ছদৃষ্টিই তাদের সাহাঁধ্য করে বেশী। 
সেই দৃষ্টি নিয়ে তার! যখন জীবনক্ষেত্রে এগিয়ে 
আসেনঃ তখন অলস বাক্‌-বিতপ্ডার ধূলিঞ্াল নিঃশেবে 
অপসারিত হয়ে সত্যসঙ্কল্পের পথে নিশ্চিত যাত্রা শুরু 
হয়। এমনি একটি ব্যক্তিত্বের প্রেরণা ছিল 
বিভ্ভাসাগরের গতিশীল ব্যক্তিত্বের অন্তরালে । তিনি 


জননী ভগবতী দেবী 


বন্দ্যোপাধ্যায় 


৩৫৯ 


বিস্যাসাগর-জননী ভগবভী দেবী। শ্রীচণ্ডীচরণ 
তাঁর বিষ্ভাসাগর”-_জীবনীটিতে 
লিখেছেন--“সেই দয়াবতী সাধবীর কোমল হৃদয়ের 
বিন্দু বিন্দু ক্ষরণে বিদ্যাসাগররূপ মহাসাগরের ত্যঠি 
হইয়াছিল।” এই বিন্দু বিন্দু অমুতসুধার স্মরণে 
আমরাও কৃতার্থ হ'তে চাই। 

দেহের লাবণ্য অন্তরের শৌনর্ধকে কতখানি 
সমু করে বল! কঠিন, কিন্তু অন্তরের দীপ্তি যে সমগ্র 
মুখমগ্ডলে লাবণ্য সরশার করে তার অনেক দৃষ্টান্তই 
দেখানো যায়। ভগবতী দেবীর পবিত্র মুখশ্রীর অতি 
সুন্দর বাঁণাচির একেছেন্‌ রবীন্দ্রনাথ ণউন্নত ললাটে 
তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদরশী শ্বেহব্ধী আফ়তনেত্র, 
সরল নুগঠিত নাসিকা, দরাপূর্ণ ওষ্ঠাধর) দৃঢ়তাপূর্ণ 
চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুমংহত 
পৌন্দধ:..” ( চরিত্রপুজ্া ) এই বর্ণনার সঙ্গে 
চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মার একটি কথা যোগ 
করলেই ছবিটি সম্পূর্ণ হয়-_“বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
জননীর শরাস্ত মৃতি লাঁবণ্যে ঢল ঢল করিত।” 
ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসেও দেখি দেহলাঁবপাকে 
অতিক্রম করেছে ভাবের লাবণ্য । ভগবতী দেবীর 
এই রূপ ও ভাবের সম্মিলিত নুতি আমাদের শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণযোগ্য । 

ভগবতী দেবীর সমগ্র জীবনটি ত্যগ ও সেবার 
সমুজ্জল দৃষ্টান্ত । এই ত্যাগ ও সেব! যাদের চরিত্রের 
অন্রশ্বর্ূপ, তারা চিরদিনই কঠোর পরিশ্রমী । 
প্রয়োজন উপস্থিত হওযা! মাত্র সমস্ত সথ ও আলম 
ত্যাগ করতে তাদের দ্বিধা হয় না। তগবতী দেবী 
ত্বার নিজের সংসারে গৃহকত্রী ছিলেন। ছুপুরবেলা 
সকলের খাওয়াদাওয়া হয়ে যাঁওয়ার পর কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করে তবে তিনি থেতে বসতেন । অপেক্ষা 
করতেন অতিথির জন্য । যদি অভুক্ত কেউ এসে 
উপস্থিত হতো তাহ'লে তার জন্কে নিজের অন্নব্যঞ্জন 
সাজিয়ে দিতে তীর ঘিধ! হ'তো না। সকলের 
থাওয়া হয়ে যাওয়ার পর তিনি বাড়ীর দরজায় এসে 
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দ।ডিয়ে থাকৃতেন। হম্তে! গ্রামের বাজার থেকে 
অন্গাত অভুক্ত কেউ বাড়ীর সামনে দিয়ে চলেছে, 
অমনি তাকে ডেকে ন্নান করতে ব্ল্তেন। তারপর 
হয় তাকে বাড়ীতে ব্সিয়েই থাওয়াতেন। নইলে 
অন্তত সঙ্গে করে চারটি জলপাঁন দিতেন। 

বিগ্াসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের উচু- 
নী? সব বর্ণের লোক তাদের বিপদের সময় তার 
সেবা ও সহায়তা লাভ করে ধন! হতো । সেকালে 
অস্পুশ্থতার বাড়াবাড়ি ছিল। তেমন দিনেও 
কেবলমাত্র হৃদ্য়ধর্মের নির্দেশে ভগবতী দেবী হাঁড়ি 
ডোম নিবিশেষে সকলের বাড়ীতে গিয়ে থোজ-খ্বর 
নিতেন। অন্ুথ-বিস্বথের সময় তাদের দরজায় 
বসে থেকে ওযুধ-পথোর ব্যবস্থা কর্তেন। যার 
বাড়ীতে রানা করার লোক থাকৃত না, তাদের 
জন্য নিজের বাড়ী থেকে পথ্য রান্না করে 
পাঠিয়ে দিতেন। 

অনেক সময়েই দেখতে পাই, আমাদের মনের 
মধ্যে বে ভাবটি আছে, আচার-বাচরণেঃ অনেক 
আপাত-তুচ্ছ মাকারে-হঁঙ্গতে সেই ভাবটির প্রকাশ 
ঘটে। তা মহাপুরুবদের জীবনেও মহৎ কীতির 
চেয়ে তুচ্ছ ঘটনার মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। এমনি 
একটি তুচ্ছ ঘটনা । বিদ্যাসাগরের বাবা ঠাকুরদাঁস 
বন্দ্যোপাধ্যাহ ছিলেন কড়ামেজাজের লোক। এক- 
পক্ষ গরম এবং আর একপক্ষ নরম হলে অবশ্ত কাজ 
চলে যায়। কিন্তু ঠাকুরদাসের সংসারে মাঝে মাঝে 
অচলভাব দেখ! দ্রিত। ভগবতী দ্রেবী ঠাকুরদাসের 
এই মেজাজের সঙ্জে পাল্লা দিতে” পারতেন না। 
নিজেও ঝগড়া বাধিরে বদ্তেন। তারপরেই চিরস্তন 
অভিনানের পালা । শোবার ঘরে ঢুকেই ভগবতী 
দেবী দরজা বন্ধ করে দিতেন। ঠাকুরদাসও অমনি 
বাড়ীর বাইরে পা দিতেন_ অব্য মানতঞ্জনের 
উদ্দেশ্তে ৷ সারা গা খু'জে খুজে বড় দেখে একটি 
রুই কি কাতলা এনে বন্ধ দরজার সামনে ফেলে 
দিতেন। ভগবতী দেবীর জীবনের অন্থতম আনন্দ 
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ছিল বড় মাছ পেলে সেটি রান্না করে লোকজনকে 
থাওয়ানো । মাছের শব্ধ পাওয়ামাত্র তার সমস্ত 
রাগ কোথায় মিলিয়ে যেতো! । অমনি দরজা খুলে 
মাছ নিষে তিনি আশবটির দিকে এগিয়ে যেতেন। 
ঠাকুরদাস জানতেন মানভাঙানোর এমন ভালো! ওষুধ 
আর কিছু নেই। 

একবার শীতের সময় বাড়ীর জন্য বিদ্ভাসাগর 
ছ'থানি লেপ কলকা'ত! থেকে তৈরী করে পাঠালেন । 
লেপ পেয়ে তার মায়ের মনে ত্বাভাবিক আনন্দ 
হয়েছিল নিশ্চয়ই কিন্ত রোজকার অভাস মতো! পাড়া- 
প্রতিবেশীর সংবাদ নিতে গিয়ে শুনলেন যে একজন 
প্রতিবেশী বড়ো নিঃসম্ঘল -এমন শীতেও কোন 
কিছু তৈরী করবার ক্ষমত। নেই। পাঁড়াঁয় পাড়াস্ব 
আরো নিঃসল মানুষকে লেপ পাঠিষে স্ব কণটিই 
শেষ হয়ে গেল। মা তখন ছেলেকে লিখ লেন, 
ঈশ্বর তুমি যে লেপ পাঠিয়েছিলে, সেগুলি যাবর' 
শীতে কষ্ট পাচ্ছে তাদের দিয়ে ফেলেছি । আমাদের 
ব্যবহারের জন্ক তুমি খানকয় লেপ পাঠিয়ে দিও। 
ছেলে উত্তর দিলেন, “এ ধরনের বিপন্ন লোকদের 
এবং বাঁডার সকলকে দিয়া তোমার নিজের জন্ত 
একটি লেপ রাখিতে হইলে সবগুদ্ধ করখানি লেপ 
পাঠাইতে হইবে লিখিও। তোমার চিঠি পাইলে 
আবশ্তকমত লেপ পাঠাইৰ 1” 

ভগবতী দেবীর মাতৃসত্বার বিস্তার শুধু এদেশের 
মান্বকেই নয়, বিদেশের মান্তষকেও শ্নহবন্ধনে 
বাধতে সক্ষম হয়েছিল। পেদিক থেকে তার 
ভিতরকার সহজ ও স্বাভাবিক স্থিরবুদ্ধি এবং 
গ্রহণশক্তি আমাদের বিস্মিত নাকরে পারে ন। 
মেদিনীপুরের আয়কর-সংক্রান্ত কানের ভার পেয়ে 
অল্পবয়স্ক সিভিলিয়ান হ্ারিসন সাহেব একবার 
বীরসিংহ গ্রামের কাছাকাছি এসেছিলেন। 
বিগ্ভানাগর তখন বাড়ীতে । কথায় কথায় মাকে 
তিনি ওই তরুণ সাহেব অফিদারটির কথ! ব্ললেন। 
ভগবতী দেবীর মাতৃঘ্বদয় অমনি সেই ছেলেটিকে 


শ্রাবণ, ১৩৬৩ ] 


বাড়ীতে এনে খাওয়ানোর জ্ঠ ব্যাকুল হয়ে উঠলো। 
সে যেন একজন উচ্চপদস্থ বিদেশী এ কথা 
তাঁর মনেই পড়লো না-সে যে অল্পবন্ধসী তরুণ 
এই কথাটি তেবেই তিনি বললেন, “ত| ছেলেটিকে 
একবার আমাদের বাড়ীতে ডেকে এনে কিছু 
থাঁওয়ালে ভালো হত।” বিদ্যাসাগর মায়ের কথামত 
সাহেবকে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্ত সাহেব বল!লন। 
"আপনার মা নিজে নিমন্ত্রণ না করলে আমি যেতে 
পারি না।” ভগবতী দেবী নিজের হাতে নিমন্ত্রণ 
পত্র পাঠিয়ে দিলেন। 

সাহেব বাংলা বুঝতে পারতেন। শিজের হাতে 
রাকা করে তিনি তার এই পুত্রতুল) শ্নেহভাজনটিকে 
থাওয়াতে বসলেন। সাহেবও মাতৃহৃদয়ের শ্লেহ 
উপলব্ধি করতে পেরে ঠিক এদেশের মত নত হয়ে 
তাকে প্রণাম জানালেন। ভগবতী দেবী তাকে 
আধীর্বাদ করে কোন্টির পর কোন্টি খেতে হয় 
দেখিয়ে দিতে লাগলেন। কথায় কথায় স্থারিষন 
সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার কত টাকা ?” 
সলজ্জ গৌরবে দীপ্তাননা ভগবতী দেবী উত্তর 
দিলেনঃ “কেন, আমার চার ঘড়া ধন | সামনে 
ঈশ্বরচন্দ্র এবং আর ছুই ছেলে দাড়িয়েছিলেন। 
সবার ছোট ঈশানচন্দ্র তখন বাড়ীতে ছিলেন না।১ 
সাহেব বুঝলেন এই চার ছেলেই তার চারঘড়া 
ধন। বিদ্যাসাগরের দিকে চেয়ে বললেন, “ইনি 
তো লাধারণ স্্ীলোক ন'ন। এমন মা না হ'লে 
কি এমন ছেলে হয়?” 

থাওয়াদাওয়ার শেষে ঠিক আপন মায়ের মত 
সন্তানকে সৎপথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্তে 
ভগবতী দেবী বললেন-_-"দেখ বাছা! ! তুমি যে 
কাজ নিয়ে এপেছ--এ বড় কঠিন কাঁজ। খুব 
সাবধানে কাঁজ করো, যেন গরীব ছুঃখী লোক 
প্রাণে মারা ন! যায়ঃ তার! যেন তোমাকে আপনার 
লোক মনে করে সুখীহ্য়।” স্বেহরসমগ্িত এই 

"্বিস্তাসাগর জীবনচরিত”--শঙুচজজ বিভারম্ব। 
€ 


জননী ভগব্তী দেবী 


৩৬১ 


উপদেশ হাঁরিসনের মর্যে গিয়ে বাসা বেধেছিল। 
কর্মজীবনে তার জনপ্রিয়তার এইটিই ছিল মুলমথত্র। 
বিদ্াপাগরকে তিনি বলেছিলেন, “চিরদিন এই 
স্বতি আমার মন প্রাণ ভরে থাকবে ।” বিদেশী 
ছেলের মায়ের স্থান ভগবতী দেবী যে এত সহজে 
পূরণ করতে পেরেছিলেন, তার কারণ তীর 
নিজের জীবনের সামাদৃ্টি ছিল সহজাত এবং 
সুগভীর । 

সব শান্সের সের! শান্ত মানব-ছদয়। আবার 
সব হৃদয়ের সের! হৃদয় মায়ের হৃদয় । বিচাববুদ্ধি 
এবং পাণ্ডিত্যের বলে যে সব সিদ্ধান্ত আমর! করে 
থাকি, অনেক সময়েই সে সিদ্ধান্তে ফাঁক থেকে 
যায়। কিন্তু পবিত্র হৃদয়ের সিদ্ধান্ত কখনে৷ ভুল 
করে না। ভগবরতী দেবীর অনুসতি-প্রণোদিত 
বুদ্ধি ও বিচারশক্তি জীবনের গভীরতম সত্যকেও 
সহজে উপলব্ধি করতে পারতো। শুধু তাই নর, 
আচারে-আঁচরণে সে সত্যকে বিকশ্তি করে 
তুলতো। 

কিন্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পৃ্জা-পার্ধপ নিতাক্রিয় । 
সম্ভবক্ষেত্রে ছর্গাপুজা সকলেই করবার চেষ্টা 
করেন। বিদ্যাসাগর একবার দুর্গাপূজার ব্যাপারে 
মাথ্ধের মতামত জানবার জন মাকে গিিজ্ঞাস। 
করেছিলেন, “বছরের মধ্যে একদিন পূজো! করে 
ছয় সাত শ' টাকা মিছিমিছি খরচ করা ভালো, 
কি গায়ের গরীব অনাথদের অবস্থা অন্গসারে মাঝে 
মাঝে কিছু সাহায্য কর! ভালো?” বিস্কাসাগরের 
নিজস্ব দৃষ্টিভঙীতে তুলনামূলকভাবে প্রথম খরচটি 
“মিছিমিছি” সন্দেহ নেই। কিন্তু ভগবতী দেবীর 
ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্ত রকমের ছিল। কারণ 
বিদ্ভাসাগরের ণ্জননীদেবী মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য 
দেবতার পূজা দিতেন এবং বিদেশ ছেলেদের 
উদ্দেশে শুভচুনীর পুজা মানসিক করিতেন এবং 
পিতৃমাতৃশ্রান্ধ করিতেন। ত্াহায়ি আগ্রহাতিশয়ে 
বাটাতে জগন্ধাত্রীপূ্জা হইত) তিনি ভক্তিপূর্বক 


৩৬২ 


পুজার আয়োজন করিতেন ও পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। 
এতস্তিন্ন কালীঘাট গ্রভৃতি তীর্ঘপরধটনে যাইতেন।”* 
কিন্ত এক্ষেত্রে ভগবতী দেবী উত্তর দিলেন; গায়ের 
গরীব অনাথের যদ্দি ছু'বেল! থেতে পায়, তাহলে 
পুজো! করার দরকার নেই।” 

শীস্সরবিচার ও দেশাচারের বিশেষ কোন পার্থক্য 
এদেশে অনেককাল থেকেই মানা হয় না। ভগবতী 
দেবীর জীবনে দেশাচারের প্রশ্ন আরো দেখা 
দিয়েছে। সব সময়েই তিনি সে প্রশ্রের সরল ও 
শ্রেষ্ঠ সমাধান করেছেন । বিধবাবিবাহের শাস্থগত 
যুক্তি সংগৃহীত হওয়ার পর বিগ্াসাগর একদিন 
পিতা ঠাকুরদাসকে একের পর এক সব যুক্তি পাঠ 
করে শোনালেন। সব শুনে বাবা বললেন, “তৃমি 
এ বিষয়ে চেষ্ট1! কর, আমার কোন আপত্তি নেই।” 
বাবার কাছ থেকে এ আদেশ পেয়ে বিদ্যাসাগর 
মায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন, “মা, 
তুমি ত শাস্ত্র টার্ন কিছু বুঝবে নাঁ। আমি বিধবা- 
বিবাহ নিয়ে এই বইটি লিখেছি, কিন্ত তোমার 
মত না পেলে ত এ বই ছাপাতে পারি না। শাস্ত্রে 
বিধবাবিবাহ্থের কথা আছে।” ভগবতী দেবী সঙ্গে 
সঙ্গে উত্তর দিলেন, “কিছু আপত্তি নেই। সারা 
জীবন যাদের চক্ষুঃশূল, মঙ্গলকাজে অমঙ্গলের চিহ্ন, 
আর ঘরের বালাই হয়ে চোখের জলে ভাসতে 
ভাসতে দিন কাটছে, তাদের সংসারে স্থথী 
করবে--এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।” শুধু 
মত দেওয়া নয়ঃ বিধবাবিবাহের পরে যখন সমাজে 
সংসারে গ্লানি ও নিন্দায় চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে 
উঠেছে, সেই ছুঃসময়েও কোন ভয়), কোন শঙ্কা 
ভগবতী দেবীর সিদ্ধান্তকে বিচলিত করতে পারে 
নি। বিস্তাসাগরের প্রচেষ্টার বখন একের পর এক 
বিধবাবিবাহ অনুঠিত হয়ে চলেছে, আর সমগ্র 
দেশময় সেই সংবাদ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার খোরাক 
হয়ে উঠছে। সেই সময়েই ভগবতী দেবী তাঁর 

২ প্বিগ্ঠ।স।গর জীবন্চরি”-.পশল়ুচত্রা বিভারস্থ। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ঘ--৭ম সংখ্যা 


বীরসিংহের বাড়ীতে পুনর্ষিবাহিতা শ্রাহ্মণ বিধবাদের 
সঙ্গে একত্র এক পাত্রে থেয়েছেন। সমাজের 
দ্বণা ও নিষ্ুধতা থেকে বাঁচাবার জন্যে বিদ্যাসাগর 
এই ধরনের দম্পতিদের মাঝে মাঁঝে বীরসিংহে 
পাঠিয়ে দিতেন। ভগবততী দেবী তার অপার 
ভালোবাসার দ্বারা তাদের আপন করে নিয়ে 
আনন্দে ভরে দিতেন। সমাজসংস্কার এমনি হৃদয় 
ম্পর্শেই সত্য হয়ে ওঠে। 

সংসারের সব ছুঃখী-দরিদ্র আর্ত ও ব্যথিত 
মানুষকে আপন করে ন্বোর মন্ত্র্দীক্ষ! বিগ্ভাসাগর 
তার মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। বীরসিংহের 
বসতবাটী একবার আগুন লেগে সম্পূর্ণ পুডে যায়। 
থবর পেরে বিদ্যাসাগর গ্রামে এসে মাকে 
কলিকাতায় নিয়ে যেতে চাইলেন। মা রাজী 
হলেন না। কারণ, যে সব গরীব ছেলে তার কাছে 
থেকে ইন্কুলে লেখাঁপড়া করেঃ তিনি চলে গেলে ঘে 
তার্দের রেধে খাওয়াবার লোক থাকবে না । 

১৮৬৬ সালের দেশব্যাপী ছুভিক্ষের সময় 
বিদ্যাসাগর তাঁর মায়ের অনুপ্রেরণায় বীরসিংহ 
গ্রামে অন্সসত্র খুলেছিলেন। সেই ছুভিক্ষের বর্ণন!| 
দিতে গিয়ে “হিন্দু পেটি.য়ট” পত্রিকা উল্লেখ 
করেছিল; “বীরমিংহ গ্রামে বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের 
মাতা প্রত্যহ চার পাঁচশত লোক খাওয়াইয়! 
থাকেন।” উত্তরকালে ভগবতীদেবীর কাশীবাসকালে 
বিখ্যাত হিন্দী কবি হরিশ্ন্দ্র একদিন রহম্য করে 
তাকে জিজ্ঞানা করেন, “বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতে 
রূপাঁর থাড, ?” বাস্তবিক, ভগবতীদেবীর হাতে 
রূপার গহনাই ছিল। ভগবতী দেবী উত্তর দিলেন, 
“সোনারূপায় কি করে? ছুতিক্ষের সময এই হাত 
হাজার হাজার লোককে রেঁধে খাইয়েছে। তাতেই 
বিছাসাগরের মায়ের হাতের শোভা 1৩ 

ফরাসী দেশে নিতান্ত অর্থকঞ্টে পড়ে মধুহ্দন 
বিদ্যানাগরের কাছে অর্থপাহায্যের আবেদন জানান। 

৩ বিভ্ভাসাগর--বিহারীলাল সয়কার। 


